অখণ্ড 





ববাঞ্রনাথ ও জেোভিরিক্নাণ 





বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ 


প্রথম প্রক্কাশ ॥ তিন খণ্ড ॥ আমিন ১৪৩৮। শ্রাবণ ১৩৩৯ 
পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ £ দুই খণ্ড ॥ মাঘ ১৩৪৮ 


নুতন সংস্করণ ॥ যথাক্রমে মুদ্রিত তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ 
পৌষ ১৩৫২ । আশ্বিন ১৩৫৪ | আশ্মিন ১৩৫৭ 


সংশোধিত ও সংযোজিত পুনর্মুদ্রণ 
প্রথম খণ্ড : চৈত্র ১৩৭০ দ্বিতীয় খণ্ড : আশ্বিন ১৩৭০ । তৃতীয় খণ্ড : জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬ 
অখগুসূচী-সহ একত্র প্রকাশ ॥ আশ্বিন ১৩৭১ 
পুনমু্রণ আশ্বিন ১৩৭২, বৈশাখ ১৩৭৩, বৈশাখ ১৩৭৪, বৈশাখ ১৩৭৫ 
সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬ 
পুনমুঁ্রণ পৌষ ১৩৭৭ 
সংস্করণ পৌষ ১৩৮০ " 
পুনমুদ্রণ চৈত্র ১৩৮৫, চৈত্র ১৩৮৬, বৈশাখ ১৩৮৯, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪ 
বৈশাখ ১৩৯৭, আশ্বিন ১৩৯৮, আশ্বিন ১৩৯৯ 
বৈশাখ ১৪০০ 


€) বিশ্বভারতী 


প্রকাশক শ্রীসুধাংশুশেখর ঘোষ 
বিশ্বভারতী । ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭ 


মুদ্রক স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড 
৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণী । কলিকাতা ৯ 


বিজ্ঞাপন 


গীতবিতান যখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তখন সংকলন-কর্তীর1 সত্বরতার 
তাড়নায় গাঁনগুলির মধ্যে .বিষ়াহ্ুক্রমিক শৃঙ্খল! বিধান করতে পারেন নি। 
তাতে কেবল যে ব্যবহারের পক্ষে বিস্ত হয়েছিল ত৷ নয়, সাহিত্যের দিক থেকে 
রনবোধেরও ক্ষতি করেছিল। সেইজন্যে এই সংস্করণে ভাবের অনুষঙ্গ রক্ষা 
করে গানগুলি সাজানো হয়েছে । এই উপায়ে, সবরের সহযোগিতা না পেলেও, 
পাঠকের গীতিকাব্যরূপে এই গানগুলির অনুসরণ করতে পারবেন। 


[ ভাত্র ১৩৪৫ ] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


রবীন্দ্রনীথ-কৃত বিষয়বিচ্যাঁস 


প্রচল গ্রন্থে : 
ভাগ সংখ্যা । ক্রমিক সংখ্যা পৃষ্ঠা 
॥ প্রথম খণ্ড ॥ ১৩৪৫ ॥ 
ভুমিকা ১ | ১ 
পূজা 
গান ৩২ | ১-৩২ ৫-১৮ 
বন্ধু ৫৯ | ৩৩-৯১ ১৮-৪২ 
প্রার্থনা ৩৬ | ৯২-১২৭ ৪২-৫৯ 
বিরহ ৪৭ | ১২৮-৭৪ ৫৯-৭৯ 
সাধনা ও সংকল্প ১৭ | ১৭৫-৯১ ৮০-৮৬ 
দুঃখ ৪৯ | ১৯২-২৪০ ৮৭-১০৫ 
আশ্বাস ১২ । ২৪১-৫২ ১৩ ৫-১৩ 
অন্তরুখে ৬। ২৫৩-৫৮ ১১০-১২ 
আত্মবোধন ৫ | ২৫৯-৬৩ ১১২-১৪ 
জাগরণ ২৬ | ২৬৪-৮৯ ১১৪-২২ 
নিঃসংশয় ১০ 1 ২৯০-৯৯ ১২২-২৬ 
সাধক ২ | ৩০০-০১ ১২৬-২৭ 
উৎসব ৭ | ৩০২-০৮ ১২৭-২৯ 
আনন্দ ২৫ | ৩০৯-৩৩ ১২৯-৩৯ 
বিশ্ব ৩৯ | ৩৩৪-৭২ ১৩৯-৫৪ 
বিবিধ ১৪৩ । ৩৭৩-৫ ১৫ ১৫৫-২০৩ 
নার ৩০ | ৫১৬-৪৫ ২০৪-১৪ 
বাউল ১৩। ৫৪৬-৫৮ ২১৫-২০ 
পথ ২৫ | ৫৫৯-৮৩ ২২০-২৯ 
শেষ ৩৪ | ৫৮৪-৬১৭ ২২৯-৪২ 
পরিণয় ৯1 ১-৯ ৬০ ৭-১০ 
স্বদেশ ৪৬ | ১-৪৬ ২৪৩-৬৭ 


[ ৭] 


রবীন্্রনাধ-কৃত বিষয়বিদ্তাস 


প্রচ গ্রন্থে : 
ভাগ সংখ্যা | ক্রমিক সংখ্যা 
॥ দ্বিতীয় থণ্ড ॥ ১৩৪৬ | 
প্রেম 
গান ২৭ | ১-২৭ 
প্রেমবৈচিত্রয পিউ ২৮৫ 
প্রকৃতি 
সাধারণ ৯ 1 ১-৯ 
গ্রীক্ম ১৬ | ১০-২৫ 
বর্ধা ১১৫ 1 ২৬-১৪০ 
শরৎ ৩০ | ১৪১-৭০ 
হেমন্ত ৫ 1 ১৭১-৭৫ 
শীত ১২ । ১৭৬-৮৭ 
বসন্ত ৯৬ | ১৮৮-২৮৩ 
বিচিত্র ১৩৮ 1 ১-১৩৮ 
আহুষ্ঠটানিক ৯ | ১০-১৮ 
পরিশিষ্ট” ২ 


[৮] 


পৃষ্াঙ্ক 


২৭১-৮৯ 


২৮৯-৪২৩ 


৪২৭-৩১ 
৪৩১-৩৭ 
৪৩৭-৮১ 
৪৮১-৯৩ 
১৯৪-৯৫ 
৪৯৫-৫০ ০ 
৫০০-৪০ 
৫৪৩-৬০ ৪ 
৬১০-১৪ 


৯০৬-০৭ 


মন্তব্য 


রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক সম্পাদিত প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড গীতবিতানের মুদ্রণ ও বিরল- 
প্রচারিত প্রথম প্রকাশের কাল য্থীক্রমে : ভাদ্র ১৩৪৫ ও ভান ১৩৪৬ 


» দ্বিতীয় সংস্করণে গানের সংখ্যা ১৪৪; তন্মধ্যে ১৪২-সংখ্যক রচন! 
বর্তমানে বজিত হইল । ক্রন্ষসঙ্গীত-ম্বরলিপির তৃতীয় খণ্ডে এই গান (সংখ্যা ৬) 
রবীন্দ্রনাথের নামে যুদ্রিত, পরে 8177-এ ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম ছাপাইয়া 
সংশোধিত-- এবপ গ্রন্থ দেখা গিয়াছে। ইন্দিরাদেবীর অভিমত এই 
সংশোধনেরই অনুকূলে । 

* বর্তমান মুদ্রণে এই গীতিগুচ্ছ দ্বিতীয় খণ্ডে আহুষ্ঠানিক সংগীতের প্রথম 
পর্যায়বূপে সংকলিত । কবির বহু গীতিসংকলনে এই গান বা এরূপ গান সংগত 
কারণেই অনুষ্ঠানসংগীত-রূপে গণ্য হইয়৷ আসিতেছে । 

এ ১৩৪৬ ভাব্রে গ্রস্থযুদ্রণ প্রায় শেষ হইবার পর রচিত হওয়ায় পরি শিষ্টে 
দেওয়া ছাঁড়। উপায় ছিল না। বর্তমানে বিষয় ও রচনা! -কাল বিচার করিয়া 
তৃতীয় খণ্ডে যথোঁচিত স্থানে সংকলন করা! হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডের নানা 
সংস্করণে নানারূপ যোগবিয়োগের কারণে, ক্রমিক সংখ্যা তথা পৃষ্টাঙ্ক নির্দেশ 
ফলদায়ক হইবে না, গান ছুটি প্রেম ও প্রকৃতি অধ্যায়ে সন্নিরিষ্ট, প্রথম ছত্র 
যথাক্রমে 

১, (যবে)রিমিকি বিমিকি ঝরে ভাদরের ধারা 
২. বারে বারে ফিরে ফিরে তোমার পানে 


স্বরলিপিপঞ্জী 


প্রথম ছত্রের বর্ণাঙ্থক্রমিক সুচীপত্রে, কোথায় কোন্‌ গানের স্বরলিপি প্রকাশিত 
তাহার নির্দেশ আছে; গ্রস্থোত্তর সংখ্যা গ্রন্থের খণ্ড -বাঁচক ; সাময়িক-পত্রের 
নির্দেশের সহিত সংখ্যাদ্ধার1 যথাক্রমে মাঁস বৎসর ও পৃষ্ঠাস্ক উল্লিখিত । যে-সকল 
পুস্তকে বা সংগীত-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের গানের শ্বরলিপি প্রকাশিত, নিম্নে 
তাহাঁর তালিকা দেওয়া হইল । 


নাম প্রথষ প্রকাশ নাম-সংক্ষেপ 
অরূপরতন* (ম্বরবিতান ৪২) ১৩৬২ 
আনুষ্ঠানিক সংগীত ১৩৭০ আনুষ্ঠানিক 
কাব্যগীতিৎ (ম্বরবিতান ৩৩ ) ১৩২৬ 
কালমুগয়। (শ্বরবিতাঁন ২৯) ১৩৬০ 
কেতকী (শ্বরবিতান।$১) | ১৩২৬ 
গীতপঞ্চাশিক] (স্বরবিতান ১৬) ১৩২৫ 
গীতমালিকা (ছুই ভাগ : স্বর ৩০৩ ও ৩১) ১৩৩৩ ও ১৩৩৬ 
গীতলিপিঃ (ছয় খণ্ড) ১৯১০-১৮ শ্রীস্টার্ধ 
গীতলেখা* (তিন ভাগ ) ১৩২৪-২৭ 
গীতিচর্চা (তিন খণ্ড) ১৩৬৮, ১৩৭৩.৩ ১৩৮৫ 


রাঁজ৷ নাটকের বৃপাস্তর-_ অরূপরতন 7 উহার ১৩২৬ মাঘ ও ১৩৪২ 

কাঁতিক এই ছুইটি সংস্করণের সব গানেরই স্বরলিপি আছে । 

*৭ ১৩২৬ পৌষে প্রকাশিত; ইহার ৫টি গানের স্বরলিপি 'অরূপরতন, 
(স্বরবিতাঁন ৪২) গ্রন্থে সংকলিত ও কাব্যগীতির পুনরৃযুদ্রণে বজিত। 

এ ১৩৩৩ সালে প্রথম ভাগ প্রকাশিত, ১৩৪৫ সনে উহাঁতে ১০টি নৃতন 
স্বরলিপি যুক্ত হয়। স্বরবিতান ৩০ শেষোক্ত গ্রস্থেরই পুনরুমুদ্রণ । 

৪ অধিকাংশই স্বরবিতানের ৩৬, ৩৭ ও ৩৮ -অঙ্কিত খণ্ডে পুনর্মুত্রিত-_ মাত্র 
১৫টি গানের স্বরলিপি শেফালি, কেতকী, অরূপরতন ও অন্ত দু-একখানি 
গ্রন্থে থাকায়, উল্লিখিত তিন খণ্ডে গৃহীত হয় নাই। 

« অধিকাংশ স্বরলিপি স্বরবিতানের ৩৯, ৪০ ও ৪১ -অস্কিত খণ্ডে সংকলিত । 


[১১] 


নাম প্রথম প্রকাশ নাম-সংক্ষেপ 


গ্ীতিবীথিক! ( হ্বরবিতান ৩৪ ) ১৩২৬ 
তপতী* (ম্বরবিতান ৫৭) ১৩৩৮ 
তাসের দেশ (ন্বরবিতান ১২) ১৩৫৭ 
নব্গীতিকা (ছুই খণ্ড : স্বর ১৪ ও ১৫) ১৩২৯ 
নৃত্যনাট্য চণ্ডালিক! (হ্বরবিতান ১৮) ১৩৪৫ চগ্ডালিকা 
নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা ( হ্বরবিতান ১৭) ১৩৪৩ চিত্রাঙ্গদা 
প্রায়শ্চিত্ত (শ্বরবিতান ৯৭) ১৩১৬ 
ফাস্তনী (শ্বরবিতান ৭) ১৩৫৫ 
ব্সম্ত (শ্বরবিতান ৬) ১৩৩০ 
বান্মীকিগ্রতিভ! (স্বরবিতান ৪৯) ১৩৩৫ 
বিশ্বভারতী পত্রিকা ॥ ত্রিমাসিক শ্রাবণ ১৩৫০- বিশ্বভারতী 
বিসর্জন (ম্বরবিতান ২৮৮ ) ১৩৫৯ 
বৈতালিক১ ১৩২৫ 


রক্ষসঙ্গীত-স্বরলিপি১০ (ছয় খণ্ড) ১৩১১-১৮ ্রন্ষসঙ্গীত 


* ১৩৩৬ ভাব্বের বিশেষ পুস্তকে এবং ১৩৩৮ জ্যৈষ্ঠ বা ১৩৫৬ বৈশাখের 
সকল পুস্তকে স্বরলিপি প্রদত্ত । প্রথমোক্ত পুস্তকে “পর্ব খর্বতারে দে 
গানটি নাই; অন্যান্ত পুস্তকে “মের দুয়ার খোল! পেয়ে” গানটি বজিত। 
"্বরবিতান ৫৭, শেষোক্ত গ্রন্থের ব্বরলিপিসমূহের পুনরুযুদ্রণ। 

" প্রায়শ্চিত্ত ( ১৩১৬.) নাটকে স্বরলিপি অংশের সংকলন। 

৮ এক কালে বিসর্জন নাটকের পরিশিষ্টে (১৩৪৯-১৩৫১) বিসর্জনের 
গানগুলির ত্বরলিপি মুদ্রিত ছিল। বর্তমান গ্রন্থে সেগুলি, সেইসঙ্গে 'রাজ। 
ও রানী” এবং 'ব্যঙ্কৌতুক'-এর গানগুলির স্বরলিপি সংকলিত। 

» এই গ্রন্থ, প্রধানতঃ ব্রহ্মঙ্গীত-স্বরলিপি, গীতলিপি ও গীতলেখা হইতে 
সংকলন। ইহার ৬টি নৃতন স্বরলিপির মধ্যে স্বরবিতানের সপ্তবিংশ খণ্ডে 
৫টি ও ১টি ত্রয়শ্চত্বারিংশ খণ্ডে সংকলিত। 

১০ কাঙ্গালীচরণ সেন -কর্তৃক সংকলিত ্রন্ষনঙ্গীত-স্বরলিপি'র ছয় খণ্ডে 
রবীন্দ্রনাথের ১৯৮টি গানের স্বরলিপি ছিল; তন্মধ্যে স্বরবিতানের চতুর্থ 
খণ্ডে ৫০টি, ছ্বাবিংশ চতুবিংশ পঞ্চবিংশ ও যড়বিংশ খণ্ডের প্রত্যেকটিতে 


[১২] 


নাম প্রথম প্রকাশ নাম-সংক্ষেপ 


ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ১১ (শ্বরবিতান ২১) ১৩৫৮ .. ভাঙুসিংহ 

ভাঁরততীর্ঘ১ৎ ১৩৫৪ 

মায়ার খেল! (ম্বরবিতান ৪৮) ১৩৩২ 

শতগানি ১৩ ৯৩০৭ 

শাপমোচন ১৩৭১ 

শেফালি (হ্বরবিতান ৫০) ১৩২৬ 

শ্যাম! (শ্বরবিতাঁন ১৯) ১৩৪৬ 

সংগীতগীতাঞ্জলি ১৪ ১৯২৭ খ্্রীস্টা্ব গীতাগ্রলি 

সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা । ম।সিকপত্রা বৈশাখ ১৩৩১ সঙ্গীতবিজ্ঞান 

স্বরলিপি-গীতিমাল! ১৫ ১৩০৪ গীতিমাল। 

স্বরবিতান১৬ ১৩৪২. বিকল * স্বর 
২৫টি, ত্রয়োবিংশ খণ্ডে ২৬টি, এবং ১৯টি সপ্তবিংশ খণ্ডে সংকলিত। 
সপ্তবিংশ-খণ্ড স্বরবিতানের ভূমিকা তরষ্টব্য 


সাধারণ ত্রাক্ষদমাজের উদ্যোগে যে '্রদ্ষঙ্গীত-ম্বরলিপি” প্রকাশিত 
হইতেছে (১৩৫৮ মাঘ হইতে ) তাহা স্বতন্ত্র পুস্তক। পরবর্তী স্থচীতে 
উহার উল্লেখস্থলে গ্রন্থের পুরা নাম ও প্রকাশকাল প্রদত্ত । 

১১ মাত্র ৯টি পদাবলীর স্থুর ঝ স্বরলিপি পাঁওয়া গিয়াছে ও এই গ্রন্থে সংকলিত 
হইয়াছে; অধিকস্ত গোবিন্দদাস-রচিত “সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি” গানে, 
রবীন্দ্রনাথ যে স্বর দেন তাহাও আছে। 

১২ স্বরবিতানের ৪৬ ও ৪৭ -অস্বিত খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের সমুদয় দ্বর্দেশসংগীত 
সংকলিত হওয়ায় এই স্বরলিপিগ্রস্থ পুনরুযুদ্রিত হয় নাই। 

১৩ একটি বেদগান ব্যতীত ইহার সমুদয় রবীন্দ্রসংগীত-ম্বরলিপি ম্বরবিতানের 
বিভিন্ন খণ্ডে সংকলিত | 

১৪ অধিকাংশ স্বরলিপি পূর্বপ্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থে প্রচারিত। বর্তমানে 
ইহার সমুদয় ত্বরলিপি ম্বরবিতানের বিভিন্ন খণ্ডের অন্তভূক্ত। 

১ ইহাঁর অধিকাংশ রবীন্দ্রসংগীত-ম্বরলিপি ম্বরবিতাঁনের ১০১ ২০, ৩২ ও ৩৫ 
-অস্কিত খণ্ডে পাওয়! যাইবে। 

১৬ রবীন্দ্রসংগীতের সমুদয় স্বরলিপি এই গ্রন্থমালায় সংকলিত হইতেছে। এ 
পর্যন্ত ৬৩টি খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে । 

[ ১৩৬] 


নাষ | প্রথম প্রকাশ নাম-সংক্ষেপ 


হবহ্ষিল্লাল১ গত? 
থু ত191)6-81 ১0129 
07 79010018980 118,9019 : 


10012911017 1)চ 4. 2. 13215 ১৯৩৫ গ্রীল্টাব্জ বাকে 


স্বরবিতাঁন ৩৭ ও ৩৮ উভয় থণ্ডে গীতাঞ্চলি কাব্যের ৫টি, গীতাঞ্লি-পূর্ব 
১টি, মোট ৬০টি গানের স্বরলিপি আছে। 

স্বরবিতাঁন ৩৯, ৪০ ও ৪১ -অক্কিত খণ্ডে গীতিমাল্য কাব্যের ৭৮টি গাঁনের 
স্বরলিপি, প্রধানতঃ গীতলেখার বিভিন্ন খণ্ড হইতে সংকলিত । 

্বরবিতান ৪৩ ও ৪৪ -অস্কিত খণ্ডে গীতালি কাব্যের মোট ৫২টি গানের 
স্বরলিপি রহিয়াছে । 

স্বরবিতাঁন ৪৫ -অস্কিত খণ্ডে ৩০টি ভগবদ্ভক্তিমূলক গানের ম্বরলিপি আছে। 

স্বরবিতান ৪৬ -অস্কিত খণ্ডে বঙ্গতঙ্গজনিত জাতীয় আন্দোলন -কালে রচিত 
২৪টি রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি ছাড়া “বন্দে মাতরম্ গানের 


রবীন্দ্র-স্ুর সংকলন করা হইয়াছে । 
স্বরবিতান ৪৭ -অস্কিত খণ্ডে রাষ্ত্রীয় সংগীত ও রবীন্দ্রনাথের দেশভক্তিস্থচক 
অন্যান্ত (মোট ২৬টি) গানের স্বরলিপি আছে। 


স্বরবিতান ৫২ -অঙ্কিত খণ্ডে অচলাঁয়তন নাটকের ১৮টি এবং মুক্তধাঁর। 
নাটকের ৮টি, মোট ২৬টি গানের স্বরলিপি সংকলিত। 

স্বরবিতান ৫৩ ও ৫৪ -অস্কিত থণ্ডে কবির শেষ বয়সে রচিত বহু গানের 
স্বরলিপি সংকলিত। 

স্বরবিতান ৫৫ -অস্কিত খণ্ডে, পূর্বে কোনো গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নাই এরূপ 
বহু আহুষ্ঠানিক সংগীতের স্বরলিপি সংকলিত হইয়াছে । 

শ্বরবিতান ৫৬ -অস্কিত খণ্ডের ২৫টি সংগীতম্বরলিপির অতি অল্পই ইতিপূর্বে 
পুস্তকে ব! পত্রিকায় প্রকাশিত। 

স্বরবিতাঁন ৫৮ ও ৫৯ -অস্বিত খণ্ডে কবির শেষ বয়সের, প্রধানতঃ বর্ষা ও. 
বসন্তের, যথাক্রমে ২০টি ও ২৫টি গানের স্বরলিপি সংকলিত। 

স্বরবিতাঁন ৬০, ৬১১ ৬২ ও ৬৩-অষ্কিত থণ্ডে যথাক্রয়ে ১৫টি, ১৪টি, ১৩টি ও 

২টি গানের স্বরলিপি প্রথম গ্রস্থাকারে প্রকাশিত । 


১৭ নাগরী হরপে প্রচারিত স্বরুবিতাঁনে গীতাঞ্জলি-গীতিমাঁল্য-গীতালি'র 


নির্বাচিত ২৫টি গানের স্বরলিপি সংকলিত। বাংলা স্বরবিতান হইতে ভিন্ন। 


চৈত্র ১৩৮৫ 
[ ১৪) 


দ্বিতীয় খণ্ডের সংযোজন 


১৩৫৭ আশ্বিনে গীতবিতাঁনের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের পর কয়েকটি বিরল- 
প্রচারিত গানের সন্ধান পাঁওয়া গিয়াছিল; ১৩৫৮ আশ্থিনে দ্বিতীয় খণ্ডের 
পুনর্মুদ্রণকালে স্গুলি সংকলিত-_ 

বিশ্বরাজালয়ে বিশ্ববীণ| বাঁজিছে ॥ ১৩০২ সালের মাঘোৎ্সবে গাওয়া 
হইয়াছিল মনে হয়, ১৮১৭ শকের ফাস্কন-সংখ্যা “তত্ববোঁধিনী পত্রিকাঁতে ও 
পরবর্তী একাধিক ব্রক্ষসঙ্গীত-সংকলনে প্রকাঁশিত। এই গানের সপ্তম ছত্রের 
প্রথমে “শুনি রে" বাক্যাংশটি তত্ববোধিনী পত্রিকায় না থাকিলেও, শ্রদ্ধেয়া 
ইন্দিরাদেকী মনে করেন, প্রচলিত গানের অনুরূপ অংশের অনুসরণে থাঁকাই 
প্রশস্ত । দ্রষ্টব্য পৃ. ৬১৫ 

দিনের বিচার করে1 ॥ পুরবী-একতালা ॥ আদিত্রাঙ্মসমাজের একটি পুরাতন 
অনুষ্ঠানপত্র (১১ মাঘ, ব্রাঙ্ম সম্বৎং ৭০। বাংলা ১৩০৬) হইতে সংকলিত। 
“আমার বিচার তুমি করো! আপন করে” গানটির সহিত তুলনীয়। কেবল 
পাঁঠভেদ নয়, স্থুরভেদের জন্য পৃথক গাঁন বলিতে হয়। দ্রষ্টব্য পৃ. ৬১৫ 

তোমার আনন্দ ওই গো ॥ “আনন্দসঙ্গীত পত্রিকায় ম্বরলিপির সহিত 
প্রকাশিত আখর-যুক্ত পাঠ ৬১৬ পৃষ্ঠায় সংকলিত হইল । 

আমি শ্রাবণ-আকাঁশে ওই ॥ ১৩৪৪ সালে শান্তিনিকেতনে যে বর্যামঙ্গল- 
উৎসব অনুষিত হয় তছুপলক্ষে রচিত। কলিকাতায় পুনরনুষ্ঠান (ভাদ্র ১৩৪৪) 
উপলক্ষে কবি উল্লিখিত গানটির একটি আখর-সমৃদ্ধ কুন কল্পনা করেন; কিন্তু 
তেমন সময় ন। থাঁকাঁয়, সকলকে শিখাইয়। সাঁধারণ-সমক্ষে গাওয়াইতে পারেন 
নাই। পরবতাঁ কালেও এ গানটি অল্লই গায়! হইয়াছে। শ্রীশান্তিদেব ঘোষের 
সৌজন্যে এই গাঁনের সন্ধান পাঁওয়া গেল) শ্রীশৈলজারঞ্রন মজুমদারের সৌজন্যে 
ইহার বিস্তারিত পাঠ স্থির কর] হইয়াছে । দ্রষ্টব্য পৃ. ৬০৫ 

সন্ধ্যাসী যে জাগিল ওই ॥ “বনবাণী” কাব্যের 'নটরাঁজ-খতুরঙ্গশালা” অংশের 
“উৎসব'-শীর্ক কবিতা । রচনাকাল অগ্রহীয়ণ ১৩৩৪। ১৩৪৫ সালের ১৮ 
ফান্ধনে কবি ইহার শেষ অংশে (এসেছে হাওয়া! বাণীতে দোঁল-দৌলানে। 
ইত্যাদি) প্রথমেই একটি স্থুর দেন। পরে রচনাটির প্রথম হইতে শেষ পর্যস্ত 
অন্য একটি স্থর দেন। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ ও শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুযদারের 
সৌজন্যে ইহা গান বলিয়া জানা গিয়াছে এবং ইহাতে সুর-সংষোঁগে কীলনির্ণয় 
সম্ভবপর হইয়াছে । দ্রষ্টব্য পূ. ৬০৬ 


[ ১৫ 4 


গীতবিতান গ্রন্থ ররীন্দ্রসংগীতের গায়ক-গায়িকাদের সদা- 
সর্ধদা ব্যবহারে লাগে । বহু ক্ষেত্রে যেব্ধূপ গাওয়া হয় ও 
শ্বরবিতানে পাওয়া যায়, তাহার সহিত পূর্বযুদ্রিত রূপের 
মিল না হওয়ায় কিছু অস্থবিধা হইতে পারে। বর্তমান 
মুদ্রণে গানগুলির গীত ও পঠিত রূপের সামগরশ্য-মাধনে যত 
করা হইয়াছে। 

যে ক্ষেত্রে কোনো গানের সথচনাতেই কোনো শব্ধ ঝা 
কতকগুলি শব্ধ ভাহিনে একটি বন্ধনীচিহ্ন দিয়! মুদ্রিত 
(যেমন পৃ. ৩৩১, গীত-সংখ্যা ১৫৫) বুঝিতে হইবে এটুকু 
স্থচনাকালে গাওয়া হয় না, পরস্ত গানের সূচনায় ফিরিয়া! 
গাওয়া হইয়! থাকে, অথবা স্থলবিশেষে পুনঃ পুনঃ 
গাওয়া হয়। 


বিশ্বতারতী-কর্তৃক প্রকাশিত ম্বরবিতাঁন-সুচীপত্রে রবীন্দ্র 
সংগীতের সহজলভ্য সমুদয় স্বরলিপি সম্পর্কে বিশদ সন্ধান 
পাওয়। যাইবে । 


বিষয়সুচী 


ভূমিকা : প্রথম যুগের উদয়দিগঙ্গনে 
পূজা 
স্বদেশ 
প্রেম 
প্রকৃতি 
বিচিত্র 
আহুষ্ঠানিক 


গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য 
কালমৃগয়। 
বাল্সীকিগ্রতিভা 
মায়ার খেল 
চিত্রাঙ্গদা 
চগ্ডালিকা 
শ্যামা 


ভীঙ্গসিংহ ঠাকুরের পদাবলী 

নাট্যগীতি 

জাতীয় সংগীত ৮ 
পূজা ও প্রার্থনা * 
আনুষ্ঠানিক সংগীত * 
প্রেম ও প্রকৃতি ০ 


পরি শিক্ট 
নৃত্যনাট্য মায়ার খেল৷ 
পরিশোধ 
পরিশিষ্ট ৩ ৮ 
পরিশিষ্ট ৪ - 


গীতবিতান-সম্পকিত জ্ঞাতব্যপত্ী 
তৃতীয়খণ্ড গীতবিতানের গ্রন্থপরিচয় * 


২৪৩ 
২৭৯ 
৪২৭ 
৫৪৩ 


৬০৭ 


৬১৭ 
৬৩৫ 
৬৫৫ 
৬৮৩ 


৭৩৩ 


৭৫৩ 
৭৬৭ 
৮১৫ 
৮২৭ 


৮৭১ 


৯১৫ 
৯৩৫ 
৯৪৭ 


৭৫২৭. 


৯৫৯ 


৯৭১ 


সম্মুখীন পৃষ্ঠ 

রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রন'থ মুখপত্র 

রবীন্দ্রনাথ ॥ ১৩২৪ বঙ্গাব্য ১ 
পীওুঁলিপিচিত্র : 

হাদয়নন্দনবনে ৭৭ 

পথে চলে যেতে যেতে কোথা কোন্খানে ২২৫ 

বিধির বাধন কাটবে তুমি ২৬৬ 

বল্‌ গোলাপ, মোরে বল্‌ ৪২২ 

হে মাধবী দ্বিধা কেন ৫২৪ 

আমি) শ্রাবণ আকাঁশে ৬০৪-৩০৫ 


একি সত্য সকলি সত্য ৭৮৮ 


প্রথম ছত্রের সুচী 


অকারণে অকালে মৌর। গীতিবীথিকা ১৪৫ 
অগ্নিবীণ! বাজীও তুমি কেমন ক'রে । স্বরবিতান ৪৪ ৭৩ 
অগ্রিশিখা, এসো! এসো । গীতমালিকা ১। গীতিচর্চা ২ ৬১৩ 
অচেনাকে ভয় কী আমার ওরে । স্বরবিতান ৪৩ ২৩২ 
অজানা খনির নৃতন মণির । স্বরবিতান ৫৪ ২৮৭ 
অজান! সুর কে দিয়ে যাঁয়। তাসের দেশ ৩৫৭ 


বাংল! বর্ণমালার নির্দিষ্ট ক্রমেই গানের প্রথম ছত্রগুলি সাজানো । ড-্ড, ঢ্ট, 
য়-য এরূপই ধরা হয়। উপস্থিত স্থচীপত্রে ং-উ এরূপও ধর! হইয়াছে; অর্থাৎ 
“সংকট” শব্ধ, “সঙ্কট” বানান থাকিলে যেখানে বিবার সেইখানেই বসিয়াছে। 
৬ এবং £ স্বাতন্তামর্যাদা পায় নাই, এরূপ চিহ্ন না থাঁকিলে শব্টি যে স্থানে 
থাঁকিবার সেখানেই আছে । «& বর্ণটিকে বাংলা শব্দের আ্দিতে স্বীকার করা হয় 
নাই, “ওই” বানানে তদুপযুক্ত স্থানে বসানো হইয়াছে । 

বর্তমান স্থচীতে, সম্ভব হইলেই স্বরলিপিহীন গানের স্থুর বা! স্থুর-তাল -সম্পফিত 
তথ্য সংকলন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। 

স্থচীতে সংকলিত প্রথম ছত্রের পূর্বে * চিহু দিয়া, চিহ্িত গান যে এদেশীয়, 
পূর্বপ্রচলিত অন্যের কোনো বিশেষ গান অথবা গতের আদর্শে কিম্বা প্রভাবে 
রচিত ইহাই জানানো হইয়াছে । অপর পক্ষে ছত্রের পূর্বে ণ' চিহ্ন দিয়! বুঝানো 
হইয়াছে যে, এ গান কোনো বিলাতি গানের আদর্শে বা প্রভাবে রচিত। (এ 
সম্পর্কে ইন্দিরাদেবী-প্রণীত 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীলংগম” পুস্তিকায় বহু তথ্য 
সংকলিত হইয়াছে ।) 

কোনে। কোনে! গানের স্ুচনাতেই পাঁঠভেদ দেখা যাঁয়__ কখনো বা একটি 
পাঠের স্থচনাতেই অতিপবিক একটি শব্দ আছে, অন্য পাঠে নাই-_ একপ ক্ষেত্রে 
অধিকাংশ পাঠই স্থচীপত্রে ধরা হইয়াছে এবং একটি পাঠের উল্লেখস্থলে প্রয়োজন 
হইলে বন্ধনী-মধ্যে অন্য পাঠের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । 

“নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা” প্রভৃতি স্বরলিপিপগ্রন্থে, বিভিন্ন চরিত্র-কর্তৃক গীত হওয়ায়, 
একই গানের বিভিন্ন অংশের স্বরলিপি পৃথক পৃথক মুদ্রিত আছে; বর্তমান 
স্থচীপত্রে অপ্রধান রচনা-খণ্ডের স্বতন্ত্র উল্লেখ নাই। 


১৪ 


২০ ] রীতবিতান 


অজ্ঞানে করে৷ হে ক্ষমা তাত । কালমৃগয়া ৬৩২ 
অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দৌবন্ধনে । ম্বরবিতাঁন ৬২ ৩৬৩ 
অনস্তসীগরমাঝে দাও তরী ভাসাইয়া। শ্বরবিতান ৮ ৮৮৮ 
অনন্তের বাণী তুমি। শ্বরবিভান ৬৩ ৫০৪ 
অনিমেষ আখি সেই কে দেখেছে । ব্রহ্মঙ্গীত ৬। ম্বরবিতান ২৫ ২০১ 
অনেক কথা বলেছিলেম। নবগীতিকা ২ ৩০১ 
অনেক কথা যাঁও যে বলে। ম্বরবিতান ৫ ৩২৯ 
অনেক দিনের আমার যে গান। গীতমাঁলিকা ২ ২৭৮- 
অনেক দিনের মনের মানুষ । নব্গীতিকা ২ ৫২৮ 
অনেক দিনের শূন্যতা মোর । ম্বরবিতান ১ (১৩৫৪ হইতে ) ১১৭ 
অনেক দিয়েছ নাথ । শতগান। ব্রহ্মসঙ্গীত ১। শ্বরবিতাঁন ৪ ১৬৭ 
অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে । গীতপঞ্চাশিকা ৩১১ 
অন্তর মম বিকশিত । ব্রহ্মসঙ্গীত ৫। বৈতালিক। গীতাঞ্জলি । স্বর ২৪ ৫১ 
*অন্তরে জাগিছ অভ্তরযামী । ত্রহ্মসঙ্গীত ৬। স্বরবিতান ২৫ ১০৮ 
অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো! । স্বরবিতাঁম ৪৩ ১৪৭ 
অন্ধকারের মাঝে আমায় ধরেছ ছুই হাতে ৩৯ 
অন্ধজনে দেহো আলো (অংশ : বৈতালিক ) ব্রহ্মনঙ্গীত ১। স্বর ২৭ ৫২ 
অবেলায় যদি এসেছ আমার বনে। গীতমালিকা ২ ৮৯৯ 
অভয় দাও তো বলি আমার 151) কী । স্বরবিতান ৫৬ ৭৯২ 
অভিশাপ নয় নয়। চণ্ডালিকা ৭৩০ 
অমন আড়াল দিয়ে। গীতলিপি ৩। গীতাঞ্জলি । স্বরবিতাঁন ৩৭ ১৫২ 
অমল কমল সহজে জলের কোলে । ব্রহ্মসঙ্গীত ৫ । স্বরবিতান ২৪ ১৩৬ 
অমল ধবল পালে লেগেছে । গীতাঞ্জলি । শেফাঁলি ৪৮৩ 
*অমৃতের সাগরে । গীতলিপি ২। স্বরবিতান ৩৬ ১৭৩ 
অয়ি বিষার্দিনী বীণা, আয় সখী । বাহার-কাওয়ালি ৮১৬ 
অয়ি ভুবনমনোমোহিনী । শতগান। ভাঁরততীর্থ। স্বরবিতাঁন ৪৭ ২৫৭ 
অরূপ, তোমার বাণী। স্বরবিতান ৩ রে 
অরূপবীণ। ক্ধপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে। অরূপরতন ১৪৪ 


অলকে কুস্ম ন। দিয়ো । কাব্যগীতি ৩২০ 


প্রথম ছত্রের সূচী | [২১ 


অলি বার বাঁর ফিরে যাঁয়। গীতিমালা । মায়ার খেলা -  ৩৯৭1৬৭৪।৯২৯ 
অল্প লইয়! থাকি তাই মোর । ব্রন্ধসঙ্কীত ১। হ্বরবিতান ৪। আনুষ্ঠানিক ২৩৪ 
অশান্তি আজ হানল এ কী। চিত্রাঙ্গদা ৩৭৯।৬৯৭ 
অশ্রনধদীর সুদূর পাঁরে। গীতপঞ্চাশিকা : ২২৩ 
*অশ্রভরা বেদন৷ দিকে দিকে জীগে। শ্বরবিতাঁন ২ ৪৫৯ 
*অসীম আকাশে অগণ্য কিরণ । ব্রক্ষলঙ্গীত ৬। ম্বরবিতান ২৫ ১৬৪ 
*অসীম কালসাগরে ভুবন ভেসে চলেছে । ম্বরবিতান ৮ ১৭৮ 
অসীম ধন তো আছে তোমার | গীতলেখা ২। স্বরবিতাঁন ৪০ ৩৭ 
অসীম সংসারে যার কেহ নাহি কীদিবার | 'ভৈরবী-ঝাঁপতাঁল ৮৮৮ 
অস্ুন্দরের পরম বেদনায় । শ্বরবিতান ৬০ ৯৯১ 
*অহে! ! আম্পর্ধ। একি তোদের । বাল্সীকিপ্রতিভা ৬৪৩ 
অহো, কী ছুঃসহ ম্পর্ধা। চিত্রাঙ্গদ! ৬৮৫ 
আঃ কাজ কী গোলমালে। বাল্সীকিগ্রতিভা ৬৪৩ 
আঃ বেঁচেছি এখন। বাল্সীকিপ্রতিভা ৷ কালমৃগয়। ৬২৭৬৩৫ 
*আইল আজি প্রাণসথা ৷ কেদারা-আড়াঠেকা , ৮৩৪৯ 
*আইল শান্ত সন্ধ্যা । স্বরবিতান ৪৫ ৮৪৬ 
আকাশ আমায় ভরল আলোয় । ফাক্ধনী ৫০৮ 
আকাশ জুড়ে শুনিনু ওই বাজে । গীতিবীথিক। ১৪৫ 
আকাঁশ-তলে দলে দলে । গীতমালিক1 ১ 998 
আকাশ, তোমায় কোন্‌ রূপে মন চিনতে পারে ৫৮৪ 
আকাশ-ভরা স্র্ষ-তারা । গীতমালিকা ১ ৪৩০ 
আঁকাঁশ হতে আকাশপথে । গীতপঞ্চাশিকা ৫৫৯ 
আকাশ হতে খসল তারা । অরূপরতন ৪৮৯. 
আকাশে আজ কোন্‌ চরণের | নবগীতিকা ১ ২৭৫ 
আকাঁশে তোর তেমনি আঁছে ছুটি । বাকে। শ্বরবিতাঁন ১৩ ৫৯০ 
আকাশে ছুই হতে প্রেম বিলায়। স্বরবিতান ৬০ ১৪৮ 
আকুল কেশে আসে । ম্বরবিতাঁন ১৩ ৩৩১ 
*আখিজল মুছাঁইলে, জননী । ব্রহ্ষসঙ্গীত ৪। স্বরবিতান ২৪ ১৯৭ 


আগুনে হল আগুনময় । অরূপরতন ২৩৯ 


২২] গীতবিতান 
আগুনের পরশমণি ছোয়াও প্রাণে । গীতলেখা ৩। স্বরবিতান ৪৩। গীতিচর্চ ২ ৯৪ 


আগে চল্‌, আগে চল্‌ ভাই। ভারততীর্থ। স্বরবিতান ৪৭ ২৫৩ 
আগ্রহ মোর অধীর অতি। চিত্রাঙ্গদা রি ৭০১ 
আঘাত করে নিলে জিনে। ম্বরবিতাঁন ৪৪ ৯৫ 
*আঁছ অন্তরে চিরদিন । ব্রদ্ষসঙ্গীত ২। ম্বরবিতান ২২ ১৭১ 
আছ আঁকাশ-পানে তুলে মাথা । গীতমালিকা ২ ৩১১ 
আছ আপন মহিমা । তুলনীয় : আমার মাঁঝে তোমারি মায় ১৪১ 
আছে তোমার বিছ্যেসাধ্যি জানা । বাশ্সীকিপ্রতিভা ৩৪২ 
আছে ছুঃখ, আছে মৃত্যু । বৈতালিক। স্বরবিতাঁন ২৭। আনুষ্ঠানিক ১০৮ 
আজ আকাশের মনের কথ! । নবগীতিকা ২ ৪৫৪ 
আজ আমার আনন্দ দেখে কে ৭৯৯ 
আজ আলোকের এই ঝন্নাধারায় (আফ্টিলাকের এই | গীতপঞ্চাশিকা) ৪২ 
আজ আসবে শ্যাম গোকুলে ফিরে । গীতিমালা । স্বরবিতান ২৮ ৭৮৩ 
আজ কি তাহার বারতা পেল রে । গীতমালিকা ১ ৫১৯ 
আজ কিছুতেই যাঁয় না মনের ভাঁর | গীতমালিকা ১ ৪৪৬ 
আজ খেলা-ভাঁডার খেলা । বসন্ত ৫১৯।৯৩৪ 
আজ জ্যোত্নারাঁতে সবাই গেছে। স্বরবিতান ৪০ ৬৭ 
আজ তারায় তারায় দীপ্ত শিখার | নব্গীতিক ২ ৫৭৭ 
আজ তালের বনের"করতালি। নবগীতিক। ১ ৪২৯ 
আজ তোমারে দেখতে এলেম । গীতিমা'লা । প্রায়শ্চিত্ত ৪১৪ 
আজ দখিনবাতাসে ৷ বসন্ত ৫১৭ 
আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়। শেফাঁলি। গীতাঞ্জলি । গীতিচর্চা ১ ৪৮২ 
আজ নবীন মেঘের স্থর লেগেছে । নবগীতিকা ২ . ৪৫৩ 
*আজ নাহি নাহি নিদ্রা! | ব্রহ্ষঙ্গীত ৬। ম্বরবিতান ৩৬ ১৭২ 
আজ প্রথম ফুলের পাব (প্রথম ফুলের । গীতলিপি ৬) শেফালি ৪৮৫ 
আজ বরযষার রূপ হেরি মানবের মাঝে ৪৭০ 


আজ বারি ঝরে ঝরঝর । গীতলিপি ৩। কেতকী । গীতাঞ্চলি। গীতিচর্চা ১৪৪১ 
আজ বুকের বসন ছি'ড়ে (বুকের বসন। শেফালি ) ব্রন্মসঙ্গীত ৫ ৮৯৬ 
*আজ বুঝি আইল প্রিয়তম । ব্রহ্মসঙ্গীত ৬। স্বরবিতান ২৫ ৮৪৫ 


প্রথম ছত্রের সুচী 
আজ, ধেমন করে গাইছে আকাশ। স্বরবিতাঁন ৫২ 
আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে স্বরবিতান ১ 
আজ শ্রাবণের গগনের (শ্রাবণের গগনের গায়। ম্বরবিতান ৫৩) 
আজ শ্রাবণের পৃণিমাতে | গীতমাঁলিকা ২ 
আজ লবাই জুটে আস্থক ছুটে 
আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে । কাব্যগীতি 
আজকে তবে মিলে সবে। বান্মীকিপ্রতিভা 
আজকে মোরে বোলো না কাজ করতে 


[ ২৬ 
৪১৭ 
৪৫০ 


৪৫৮ 
৮২৩ 
৩২২ 
৬৩৬ 
২৪২ 


আজি জ্বাথি জুড়ালো। গীতিমালা । মায়ার খেলা (১৩৬৩ হইতে ) ৪০৯/৬৭৮ 


আজি উন্মাদ মধুনিশি, ওগো । বেহাগ-কাওয়াঁলি 
*আজি এ. আননাসন্ধ্যা'। ্রহ্মলঙ্গীত ৬। স্বরবিতান ২৫ 
আজি এ নিরাঁল! কুঞ্জে আমার । স্বরবিতাঁন ৫৪ 
আজি এ ভারত লঙ্জিত হে। স্বরবিতান ৪৭ 
আজি এই গন্ধবিধুর সমীরণে। গীতাঞুলি। শ্বরবিতান ৩৮ 
আজি এনেছে তাহারি, আশীর্বাদ । স্বরবিতান ৪৫ 
আজি ওই আকাশ-পরে স্থুধায় ভরে | গীতমালিকা ২ 
*আঁজি কমলযুকুলদল খুলিল। গীতলিপি ৫। স্বরবিতান ৩৬ 
আজি কাঁদে কারা। বেহাগ-একতালা 
আজি কোন্‌ ধন হতে বিশ্বে আমারে । ব্রন্থসঙ্গীত ২। স্বরবিতাঁন ২২ 
আজি কোন্‌ স্থুরে বাঁধিব। স্বরবিতাঁন ৬০ 
আজি, গন্ধবিধুর সমীরণে । বুষ্টব্য : আজি এই গন্ধবিধুর 
আজি গোঁধূলিলগনে এই বাদলগগনে । স্বরবিতান ৫৮ 
আজি ঝড়ের রাতে তোমার । গীতলিপি ৩। গীতাঞ্জলি । কেতকী 
আজি ঝরঝর মুখর বাদর-দিনে। স্বরবিতান ৫৯ 
আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে। স্বরবিতাঁন ৫৮ 
আজি দক্ষিণপবনে । স্বরবিতান ৬৩ 
আজি দখিন-ছুয়ার খোলা । অবূপরতন | শাপমোচন 
*আজি নাহি নাহি নিত্রা (আজ নাহি। ব্রহ্গসঙ্গীত ৬ | স্বর ৩৬) কেতকী 
আজি নির্ভয়নিক্রিত ভূবনে জাগে । স্বরবিতাঁন ৩৭ 
আজি পল্লিবালিকা অলকগুচ্ছ সাজালো 
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২৪] গীতবিতান 


আজি প্রণমি তোমারে । ব্রহ্ষসঙ্গীত ১। বৈতালিক। স্বরবিতাঁন ২৭ 
আজি বরিষন-মুখরিত। সঙ্গীতবিজ্ঞান ৫1১৩৪৩।২১৭। স্বরবিতাঁন ৫৩ 
আজি বর্ধারাতের শেষে । নবগীতিকা ২ 
আজি বসন্ত জীগ্রত দ্বারে । গীতলেখা ২। গীতাঞগ্লি। শ্বরবিতান ৩৮ 
*আজি বহিছে বসম্তপবন | ব্রহ্মসঙ্গীত ৪। শ্বরবিতান ২৩ 
আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে । শ্বরবিতাঁন ৪৬ 
আজি বিজন ঘরে নিশীথরাঁতে । গীতপঞ্চাশিকা 
*আজি যম জীবনে নাঁমিছে ধীরে | ব্রন্ষনঙ্গীত ৫। স্বরবিতাঁন ২৪ 
*আঁজি মম মন চাহে জীবনবন্ধুরে। ব্রহ্মনঙ্গীত ১। স্বরবিতান ৪ 
আজি মর্মরধ্বনি কেন জাগিল রে । গীতমালিকা ১ 
আজি মেঘ কেটে গেছে সকাঁলবেলায়। স্বরবিতান ৫৯ 
*আঁজি মোর দ্বারে । ত্বরবিতান ৩৫ 
আজি যত তারা তব আকাশে । ব্রহ্ষসঙ্গীত ২। স্বরবিতাঁন ২২ 
আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় । শ্বরবিতান ৩৫ 
*আঁজি রাঁজ-আসনে তোমারে বসাইব। ব্রদ্ষসঙ্গীত ৬। স্বর ২৬ 
আজি শরততপনে প্র ভাতম্বপনে | গীতিমাল! । শতগান । শেফালি 
*আজি শুভ দিনে পিতার ভবনে । স্বরবিতাঁন ৪৫ | 
আজি শ্বভ সুত্র প্রাতে । দেওগাদ্ধার-চৌতাঁল 
আজি শ্রাবণঘনগহন মোহে । গীতলিপি ৩। গীতাঞ্জলি । কেতকী 
আজি সীঝের যমুনায় গো । স্বরবিতাঁন ৩ 
আজি হৃদয় আমার যায় যে ভেসে (হৃদয় আমার | নবগীতিকা ২) 
*আজি হেরি সংসার অমৃ তময় । ব্রহ্মসঙ্গীত ৪ । স্বরবিতান ২৩ 
আজিকে এই সকালঘেলাতে । স্বরবিতান ৪১ 


আজু, সখি, মুহুযুহু। গীতিমাল । ভাম্ুসিংহ 


আধার অন্বরে প্রচণ্ড ডম্বরু | স্বরবিতান ৫৪ 
আধার এল বলে । শ্বরবিতান ১৩ 

আধার কুঁড়ির বাধন টুটে | নবগীতিকা ১ 
আধার রজনী পোহালে! । স্বরবিতাঁন ৮ 
আধার রাতে একলা পাগল । স্বরবিতান ১ 
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২৩০ 


প্রথম ছত্রের সৃচী 


আঁধার শাখা উজল করি । গীতিমাল! । স্বরবিতান ২০ 

আধার সকলই দেখি । কাঁনাড়া-আড়াঠেকা 

আধাঁরের লীল। আকাশে আলোকলেখায় লেখায় 

আধেক ঘুমে নয়ন চুমে । স্বরবিতান ১ 

আন্‌ গো তোরা কার কী আছে। স্বরবিতান ৫ 

আনন্দগান উঠুক তবে বাজি । স্বরবিতাঁন ৫৬ 
*আনন্দ তুমি স্বামি। ব্রহ্মসঙ্গীত ১। বৈতালিক। স্বরবিতান ২৭ 
*আনন্দধারা বহিছে ভুবনে | স্বরবিতান ৪৫ 

আনন্দ-ধ্বনি জাগাও গগনে | ভারততীর্৫ঘ। স্বরবিতান ৪৭ 
*আঁনন্দ রয়েছে জাগি ভুবনে তোমার । ব্রহ্মসঙ্গীত ১। স্বরবিতাঁন ৪ 
*আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে । ব্রহ্মসঙ্গীত ১। স্বরবিতাঁন ৪ 

আনন্দেরই সাগর হতে (আনন্দেরই সাঁগর থেকে । গীতাগ্তলি ) 

শেফালি। গীতিচর্চা ১ 

আন্মনা, আন্মন1। স্বরবিতাঁন ৩। শাঁপমোচন 

আপন গানের টানে তোমার (গানে গানে তব। স্বরবিতান ৫) 

আপন মন নিয়ে ( সখা, আপন মন নিয়ে | মায়ার খেলা ) 

আপন মনে গোপন কোণে 

আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাড়া । স্বরবিতাঁন ৪৩ 

আপনহার। মাতোয়ারা । শ্বরবিতান ৬০ 

আপনাকে এই জান। আমার । স্বরবিতান ৪১ 

আপনারে দিয়ে রচিলি রে কি এ। স্বরবিতাঁন ৩ 

আপনি অবশ হলি, তবে । স্বরবিতান ৪৬ 

আপনি আমার কোন্খানে | বাঁকে । স্বরবিতাঁন ১ 

'আবার এর! ঘিরেছে মোর মন । গীতলিপি ২। গীতাঞ্জলি । স্বর ৩৭ 

আবার এসেছে আষাঁড আকাঁশ ছেয়ে । গীতাঞ্জলি । কেতকী 

আবার মোরে পাগল ক'রে দিবে কে। কাব্যগীতি 

আবার যদি ইচ্ছা কর। স্বরবিতাঁন ৪৩। আনুষ্ঠানিক 

আবার শ্রীবণ হয়ে এলে ফিরে । কেতকী 

অমর] খুজি খেলার সাথি। ফাল্তুনী 

আমরা চাষ করি আনন্দে । স্বরবিতান ৫২। গীতিচর্চা ১। আশুষ্ঠানিক 
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২৬ ] গীতবিতান 


আমরা চিত্র অতি বিচিন্ন। তাসের দেশ ৮০৭ 
আমরা ঝ'রে-প্রড়! ফুলদল ৯০৭ 
আমর! তারেই জানি তারেই জানি । স্বরবিতান ৫২ ৩৯ 
আমর! ছুজনা স্বর্গ-খেলন। । শ্বরবিতান ৫9 ২৯১ 
আমর! দূর আকাশের নেশায় মাতাল । শ্বরবিভান ৬৩ ৮০৯ 
আমর! না-গান গাওয়ার দল রে | ৫৯৭ 
আমরা নৃতন প্রাণের চর। ফাস্গুনী ৪৯৭ 
আমরা নৃতন যৌবনেরই দূত। তাসের দেশ । গীতিচর্চা ২ ৫৮৮ 
আমর। পথে পথে ষাঁব সারে সাঁরে | ভারততীর্ঘ। স্বরবিভান ৪৬ ২৬১ 
আমর। বসব তোমার সনে । প্রায়শ্চিত্ত | ৭৯৮ 
আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ । গীতাঞ্জলি । শেফাঁলি । গীতিচর্চা ২ ৪৮৩ 
আঁমরা মিলেছি আজ মায়ের ভাকে । শতগান। ত্রহ্মসঙ্গীত ৪ [স্বর ৪৭ ২৪৭ 
আমর] যে শিশু অতি। স্বরবিতাঁন ৪৫ ৮২৭ 
আমরা লক্্মীছাড়ার দল। শ্বরবিতান ৫১ ৫৯৩ 
আমরা সবাই রাজা আমাদের এই | অরূপরতন । গীতিচির্চ ১ ২৪৭ 
আমা-তরে অকারণে | কালমুগয়া ৬২১ 
আমাকে যে বাঁধবে ধরে । প্রায়শ্চিত্ত ৫৭১ 
আমাকে যে বাঁধবে ধরে । স্বরবিতান ৫২ ৮৯৬ 
আমাদের খেপিয়ে বেড়ায় যে। ফাস্তনী ২২৬ 
আমাদের পাঁকবে না চুল গো'। ফাল্কণী ৫৯৫ 
আমাদের ভয় কাহারে । ফাস্তুনী ৫৯৫ 


আমাদের যাত্রা হল শুরু । ভারততীর্ঘ। স্বরবিতাঁন ৪৭ | গীতিচর্চা ২ 
দ্রষ্টব্য : আমার এই যাত্রা হল শুরু ২৪৮ 


আমাদের শান্তিলিকেতন । স্বরবিতান ৫৫ ৫৬৯ 
আমাদের সথীরে কে নিয়ে যাবে রে। স্বরবিতান ৫১ ৭৮১ 
আমায় ক্ষমে! হে ক্ষমো, নমে! হে নমো । অ্বরবিতাঁন ২ ৫৪৩ 
আমায় ছজনায় মিলে । ব্র্মনঙ্গীত ২। স্বরবিতান ২২ ৮৪১ 
আমায় থাকতে দে-না আপন-মনে | স্বরবিতান ২ ৩৯৪ 
আমায় দাও গো বলে। নব্গীতিকা ১ ৮৮ 


আমায় দোষী করো (দোষী করে৷ আমায় । চগ্ডালিকা ) শ২২ 


প্রথম ছত্রের সূচী 


আমায় বাঁধবে যদি কাঁজের ভোরে । গীতলেখা ৩। শেফালি 
আমায় বোলো না! গাহিতে বোলে! না । শতগান । ম্বরবিতাঁন ৪৭ 
আমায় ভূলতে দিতে নাইকো! তোমার ভয় । গীতলেখা ১। স্বর ৩৯ 
আমায় মুক্তি যদি দাও । স্বরবিতান ২ 

আমায় যাঁবার বেলায় (আঁমার যাবার বেলায় ) গীতমালিকা ২ 
আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি । চিত্রাঙ্গদা 

আমার অস্বপ্রদীপ শৃন্ত-পানে চেয়ে আছে। স্বরবিতান ১ 

আমার অভিমানের বদলে আজ । অব্ূপরতন 

আমার আধার ভালো, আলোর কাছে। স্বরবিতান ৩ 

আমার আপন গান আমার অগোচরে । স্বরবিতান ৫৯ 

আমার আর হবে না দেরি। অরূপরতন 

আমার এ ঘরে আপনার করে । ব্রন্ষনঙ্গীত ৬। স্বরবিতাঁন ২৬ 
আমার এ পথ তোমার পথের থেকে | গীতমালিকা ১ 
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আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ । গীতলেখা ৩। গীতাঞ্জলি । স্বর ৪১ ২২০ 


আমার এই যাত্রা হল। গীতলিপি ৪ দ্রষ্টব্য ; আমাদের যাত্রা হল 
আমার এই রিক্ত ভালি। চিত্রাঙ্গদা 

আমার একটি কথ! বাশি জানে । গীতপঞ্চাশিকা! 

আমার কণ তারে ডাকে । গীতলেখা! ১। স্বরবিতান ৩৯ 

আমার ক হতে গান কে নিল ভুলায়ে । নবগীতিকা ২ 

আমার কী বেদনা! সে কি জান । স্বরবিতান ৫৪ 

আমার খেল! যখন ছিল । গীতলিপি ৩। গীতাগ্রলি। স্বরবিতান ৩৭ 
আমার গোধূলিলগন এল বুঝি কাছে। কাব্যগীতি 

আমার ঘুর লেগেছে: তাধিন্‌ তাঁধিন্‌ 

আমার জীবনপান্র উচ্ছলিয়া। শ্যাম 


আমার ঢাল! গানের ধারা । স্বরবিতাঁন ৩ 

আমার দিন ফুরালে! ব্যাকুল বাদলরসাঝে । কাব্যগীতি 
আমার দৌঁসর যে জন ওগো! তারে কে জানে । নবগীতিকা ১ 
আমার নয়ন তব নয়নের । স্বরবিতাঁন ৫৪ 

আমার নয়ন তোমার নয়নতলে । স্বরবিতান ৩ 
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আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় । কাঁব্যগীতি ( ১৩২৬ )। অরূপরতন 
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ব্৮] গীতবিতান 


আমার নয়ন-ভুলীনো৷ এলে । গীতীঞ্জলি ৷ শেফালি ৪৮৪ 
আমার নাই বা হল পারে ফাওয়।। স্বরবিতান ১০ ৫৪৮ 
আমার না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে । স্বরবিতাঁন ১৩ ২৮ 
আমার নিকড়িয়া রসের রসিক ৮০১ 
আমার নিখিল তুবন হারালেম। শ্বরবিতাঁন ৬১ ৩৫১1৯২৮ 
আমার নিশীথরাতের বাদলধার] । গীতপঞ্চাশিকা ৷ কেতকী ২৯৯ 
আমার পথে পথে পাথর ছড়ানো! । স্বরবিতান ৫ ২২৪ 
আমার পরান যাহা চায়। গীতিমালা । মায়ার খেলা ৩২৬।৬৫৭1৯১৭ 
আমার পরান লয়ে কী খেলা । গীতিমালা। স্বরবিতাঁন ১০ ২৮২ 
আমার পাত্রখান৷ যায় যদি যাঁক (পাত্রখান! যায় যদ্দি। গীতপঞ্চাশিকা ) ৪৪ 
আমার প্রাণ যে ব্যাকুল হয়েছে কালমৃগয়া ৬৩০ 
'আমার প্রাণে গভীর গোপন । স্বরবিতান ৩ ১৪১ 
আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে । গীতিমালা । স্বরবিতাঁন ২০ ৩৪৭ 
আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে, চাঁও কি। স্বরবিতান ৫৯ ৩১৪ 
আমার প্রাণের মান্ছষ আছে প্রাণে । অরূপরতন ২১৬ 
আমার প্রিয়ার ছায়া আকাশে আজ তাসে। শ্বরবিতাঁন ৫৮ ৪৭৪ 
আমার বনে বনে ধরল মুকুল। স্বরবিতান ৫৪ . ৫০৬ 
আমার বাণী আমার প্রাণে লাগে ৩৭ 
আমার বিচার তুমি করে! । ব্রহ্মসঙ্গীত ৬। স্বরবিতাঁন ২৬ ৫১ 
আমার বেলা যে যায় সাঁঝ-বেলাতে । কাব্যগীতি ১০ 
আমার ব্যথা যখন আনে আমায় । গীতলেখা ১। স্বরবিতাঁন ৩৯ ৭৫ 
আমার ভাঙা! পথের রাঁঙা ধুলায় । গীতলেখা৷ ১। স্বরবিতান ৩৯ ২২৫ 
আমার ভূবন তো আজ হল কাঁডাল। ম্বরবিতাঁন ১ ৩৮১ 
আমার মন কেমন করে । স্বরবিতান ৫৯ ৃ ৩৫৬ 
আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে । গীতমাঁলিক। ১ ৩৯৭ 
আমার মন তুমি, নাথ, লবে হ'রে । ব্রহ্মঙ্গীত ২। শ্বরবিতাঁন ২২ ৭৯ 
আমার মন বলে চাই চা ই চাই গো। স্বর ১। তাঁসের দেশ ৪০৬ 
আমার মন মানে না-_ দিনরজনী । শ্বরবিতান ১০ ২৯৫ 
আমার মন যখন জাগলি না! রে। স্বরবিতাঁন ৪৪ ২১৬ 


আমার মনের কোণের বাইরে | নবগীতিকা ১ ৩৩৩ 


প্রথম ছত্রের সৃচী 


আমার মনের বাঁধন ঘুচে যাঁবে যদি। কাফি 

আমার মনের মাঝে যে গান বাজে । নবগীতিকা ১ 

আমার মল্লিকাঁবনে (যখন মল্লিকাঁবনে প্রথম ধরেছে ) স্বর ৫ 
আমার মাঝে তোমারি মায় ৷ গীতমালিকা ২ 

আমার মাঁথা নত রুরে। ব্রহ্ষসঙ্গীত ৪ । গীতাঞ্জলি । রান 
আমার মালার ফুলের দলে আছে লেখা । চণ্ডালিকা 

আমার মিলন লাগি তৃমি। গীতলিপি ১। গীতাঞ্জলি । স্বরবিতাঁন ৩৭ 
আমার মুক্তি আলোয় আলোয় । স্বরবিতান ৫ 

আমার মুখের কথা তোমার | গীতলেখা ২। বৈতালিক। স্বরবিতান ৪০ 
আমার ধদ্দিই বেলা যাঁয় গো বয়ে । নবগীতিকা! ১ 

আমার যা আছে আমি সকল দিতে পারি নি। স্বরবিতান ৮ 
আমার যাবার বেলাতে । গীতাঞ্জলি । স্বরবিতাঁন ৪১ 

আমার যাবার বেলায় (আমায় যাবার বেলায় । গীতমালিক! ২) 
আমার যাবার সময় হল । স্বরবিতান ২০ 

আমার যে আসে কাছে, যে যায় চলে দুরে | গীতলেখা! ৩। স্বর ৪১ 
আমার যে গান তোমার পরশ পাবে । গীতমালিকা ২ 

আমার যে দ্িন ভেসে গেছে চোঁখের জলে । স্বরবিতান ৫৩ 
আমার যে সব দিতে হবে । গীতলেখা ২। শ্বরবিতান ৪০ 
আমার যেতে সরে না মন। স্বরবিতাঁন ৬০ 

আমার রাত পোহালো শারদ প্রাতে। স্বরবিতান ২ 

আমার লতার প্রথম মুকুল । স্বরবিতান ৫ 

আমার শেষ পারাঁনির কড়ি (কে নিলেম গান ) গীতমালিক। ১ 
আমার শেষ রাগিণীর প্রথম ধুয়ো ৷ গীতয়ালিকা ১ 

আমার সকল কীঁটা ধন্য ক'রে । স্বরবিতান ৪০ 

আমার সকল দুখের প্রদীপ জেলে । গীতপঞ্চাশিকা 

আমার সকল নিয়ে বসে আছি। অবরূপরতন 

আমার সকল রসের ধার । গীতলেখা ২। শ্বরবিতাঁন ৪৩ 

আমার সত্য মিথ্য। সকলই তুলায়ে দাও। দেশ-একতাঁল। 

আমার স্থরে লাগে তোমাঁর হাঁসি । নবগীতিকা ১ 
আমার সোনার বাংলা । স্বরবিতান ৪৬ 
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আমার হারিয়ে ষাওয়া দিন ৯১১ 
আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে । গীতলেখা ৩। স্বরবিতান ৪১ ২৬ 
আমার হৃদয় আজি যায় যে (আজি হৃদয় আমার | নবগীতিকা ২) ৪৫৬ 
আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের | নবগীতিকা ১ ২৯ 
আমার হুদয়সযুদ্রতীরে কে তুমি দাড়ায়ে। কীর্তন ১৮৩ 
*আমারে করে! জীবনদান। ব্র্মনঙ্সীত ১। শ্বরবিতাঁন ৪ ৮৪৬ 
আমারে করে। তোমাঁর বীণা । গীতিমালা | ব্বরবিতান ১০ ২৮৩ 
আমারে কে নিবি ভাই। বাকে । বিসর্জন ( ১৩৪৯-৫১)। স্বর ২৮ ২১৯ 
আমারে ডাক দিল কে ভিতর পানে । নবগীতিকা ১ ৫৫২ 
আমারে তুমি অশেষ করেছ । গীতলেখা ১। গীতাঞ্জলি । স্বরবিতাঁন ৩৯ ২৮ 
আমারে তুমি কিসের ছলে ৪০ 
আমারে দিই তোমার হাতে । গীতলেখা৷ ২। স্বরবিতান ৪০ ২০৭ 
আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায় । প্রায়শ্চিত্ত ২১৮ 
আমারে বীধবি তোর! সেই বাঁধন কি। গীতপঞ্ধাশিকা ৫৭০ 
আমারে যদি জাগালে আজি নাথ । গীতলিপি ৫। গীতাঞ্জলি । কেতকী ৪৬৪ 
আমারেও করো মার্জন! । স্বরবিতাঁন ৪৫ ৮৪২ 
আমি আছি তোমার সভার দুয়ারদেশে । গীতিবীথিকা ২৩৪ 
আমি আশায় আশায় থাঁকি। ব্বরবিতান ৫৯ ৩৫০ 
আমি একল! চলেছি এ ভবে । বিসর্জন ( ১৩৪৯-৫১)। স্বর ২৮ ৫৫২ 
আমি এলেম তারি দ্বারে । নবগীতিকা ১। শাঁপমোচন ৩৮৫ 
আমি কান পেতে রই আমার আপন । নবগীতিকা ২ ২১৫ 
আমি কাঁরে ডাকি গো ৭৮ 
আমি কারেও বুঝি নে, শুধু বুঝেছি তোমারে । মায়ার খেলা ৬৭৬ 
আমি কী গান গাঁব যে ভেবে না পাই। স্বরবিতাঁন ৫৯ ৪৭৩ 
আমি কী বলে করিব নিবেদন । ব্রহ্মসঙ্গীত ২। স্বরবিতাঁন ২২ ১৮৮ 
আমি কেবল তোমার দাসী ৪১৬ 
আমি কেবল ফুল জোগাব। খাহ্বাজ ৭৯৬ 
আমি কেবলই স্বপন করেছি বপন । শতগান। স্বরবিতান ৫১ ৫৭৩ 


আমি কেমন করিয়া! জানাব আমার । ব্রহ্মনঙ্গীত ৫ | স্বরবিতাঁন ২৪ ৩৩ 
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আমি চঞ্চল হে । গীতলেখা ২। স্বরবিতান ৩৬ ৫৭১ 
আমি চাই তীরে । চণ্ডালিকা ৭২০ 
আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা । শেফালি ২৯৩ 
আমি চিত্রাঙ্গদা । চিত্রাঙ্গদা ৭০৫ 
আমি চিনি গো চিনি তোমারে | গীতিমালা ৷ শতগাঁন। শেফালি ৩০৬ 
আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি ১৬৬ 
আমি জেনে শুনে তবু ভূলে আছি (কীর্তন )। ব্রদ্ষসঙ্গীত ৪ | স্বর ২৪ ৮৪৭ 
আমি জেনে শুনে বিষ। গীতিমাল! । মায়ার খেলা ৬৬৩ 
আমি জাঁলব ন। মোর বাতায়নে । কাব্যগীতি (১৩২৬ )। অবূপরতন ১৪৪ 
আমি তখন ছিলেম মগন গহন । স্বরবিতান ৫৩ ৪৬৬ 
আমি তারেই খুজে বেড়াই | গীতিবীথিক! ( ১৩২৬-৪২ )। অবরূপরতন ২১৫ 
আমি তারেই জানি তারেই জানি । স্বরবিতান ৫৬ ২১৭ 
আমি তো বুঝেছি সব। মায়ার খেলা ৬৮০ 
আমি তোমায় ধত শুনিয়েছিলেম গান । গীতিবীথিকা ৬ 
আমি তোমার প্রেমে হব সবার । স্বরবিতান ৬২ ৩০৭ 
আমি তোমার সঙ্গে বেধেছি আমার প্রাণ । স্বরবিতান ৫৩ ৩৫৯ 
আমি তোমারি মাটির কন্!) জননী বন্থদ্ধর1 | স্বরবিতান ৫৯ ৫৮৭ 
আমি তোমারে করিব নিবেদন । চিত্রাঙ্গদা ৬৮৯ 
*আমি দীন, অতি দীন । ব্রহ্ষসঙ্গীত ৩। স্বরবিতাঁন ২৩ ১৯১ 
আমি দেখব না। চণ্ডালিকা ৭২৬ 
আমি নিশিদ্দিন তোমায় ভালোবাসি | গীতিমালা । শ্বরবিতান ২৮ ৩২৭ 
আমি নিশি-নিশি কত রচিব শয়ন | গীতিমাল] । স্বরবিতাঁন ১০ ৩৯১ 
আমি পথভোল। এক পথিক এসেছি । গীতপঞ্চাশিক। ৫০৬ 
আমি ফিরব না রে, ফিরব না আর । প্রায়শ্চিত্ত ৫৫৮ 
আমি ফুল তুলিতে এলেম বনে । তাসের দেশ ৪০৬ 
আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই । ব্রদ্ষসঙ্গীত ৫ । গীতাঁঞ্জলি। স্বর ২৪ ৯৯ 
আমি ভয় করব না, ভয় করব না । স্বরবিতান ৪৬ ২৪৬ 
আমি মারের সাগর পাড়ি দেব। শ্বরবিতান ৫২। গীতিচর্চ৷ ২ ৮৯ 
আমি মিছে ঘুরি এ জগতে (মিছে ঘুরি । মায়ার খেল! ) ৬৬২ 


আমি যখন ছিলেম অন্ধ । অরূপরতন ২১৮ 
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আমি যখন তীর দুয়ারে । গীতিবীধিকা 

আমি যাঁব না গো অমনি চ'লে। ফাস্তনী 

আমি যে আর সইতে পারি নে। স্বরবিতাঁন ৪৪ 

আমি যে গান গাই জানি নে সে। স্বরবিতাঁন ৫৯ 

আঁমি যে সব নিতে চাই, সব নিতে ধাই রে। স্বরবিতান ৫২ 
আমি রূপে তোমায় ভোলাব না। অরূপরতন 

আমি শ্রাবণ-আকাশে ওই দিয়েছি পাতি 

আমি শ্রাবণ-আকাশে ওই দিয়েছি পাতি ( আখর-যুক্ত ) স্বর ৬২ 
সংসারে মন দিয়েছিমু, তৃমি। স্বরবিতাঁন ২৭ 

সংসারে মন দিয়েছি, তুমি । কীতন 

সন্ধ্যাদীপের শিখ! । গীতমালিকা ১ 

স্বপনে রয়েছি ভোর । স্বরবিতান ৩৫ 

হৃদয়েতে পথ কেটেছি। স্বরবিতান ৪৩ 

আমি . হৃদয়ের কথ! বলিতে ব্যাকুল। মায়ার খেলা 

আমি হেথায় থাকি শুধু । গীতলিপি ২। গীতাঞ্জলি । স্বরবিতান ৩৮ 
আমিই শুধু রইনু বাকি। স্বরবিতাঁন ৮ 


কুকক্রুকহ 


আয় আয় আয় আমাদের অঙ্গনে । স্বরবিতান ৩। আনুষ্ঠানিক 

আয় আয় রে পাগল | গীতপঞ্চাশিকা ৷ অবূপরতন 

আয় তবে সহচর । গীতিমালা । স্বরবিতান ২০ 

আয় তোর! আয় আয় গে! 

আয় মা, আম্মুর সাথে । বাল্মীকিগ্রতিভা 

আয় রে আয় রে সাঝের বা। গৌঁড়নারং-একতালা 

আয় রে তবে, মাতি, রে সবে (ওরে আয় রে। ফাল্ধনী। গীতিচর্চা ২) 

আয় রে মোর! ফমল কাটি । গীতমালিকা ১। গীতিচর্চা ১। আনুষ্ঠানিক 
*আয় লো৷ সজনি, সবে মিলে । গীতিমাল1 । কালমূগয়! 


আর কত দূরে আছে মে আনন্দধাম । ব্রহ্গসঙ্গীত ২। শ্বরবিতাম ২২ 
আর কি আমি ছাড়ব তোরে । টোড়ি-ঝাঁপতাঁল 

আর কেন, আর কেন। গীতিমালা। মায়ার খেলা 

আর নহে, আর নয় । স্বরবিতান ৫২ 
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আর নহে, আর নহে। শ্বরবিতান ৬১ ৩৫৪।৯৩৩ 
আর ন।, আর না। বাম্মীকিপ্রতিভা ৬৪৯ 
আর নাই-যে দেরি, নাই-যে দেরি। ফাল্ধনী ৪৯৮ 
আর নাই রে বেলা, নামল ছায়া | গীতলিপি ৩। গীতাগলি। স্বর ৩৮ ৩০৬ 
আর রেখো না আধারে, আমায় । স্বরবিতাঁন ৫ ৮৭ 
আরাম-ভাঙা উদীস স্থরে ১৫৯ 
আরে, কী এত ভাবনা । বান্মীকিপ্রতিভা ৬৪১ 
আরে। আঘাত সইবে আমার । গীতলিপি ৬। গীতাঁগুলি। শ্বরবিতাঁন ৩৭ ৯৮ 
আরে! আরো, প্রভু, আরে! আরো । প্রায়শ্চিত্ত ১০০ 
আরো! একটু বসো তৃমি। স্বরবিতান ৩ ৩১৩ 
আরো কিছুখন নাহয় বলিয়ে! পাশে । স্বরবিতান ৫৪ ২৯২ 
আরো চাই যে, আরে] চাই গো । গীতলেখা ২। স্বরবিতান ৪০ ১৫৯ 
আলে। আমার আলো ওগো । গীতাঞ্চলি | বাকে। স্বরবিতান ৫২ ৫৬৪ 
আলো যে আজ গান করে মোর প্রাণে গো । স্বরবিতান ৪৪ ২০৪ 
আলো! যে যায় রে দেখা (ওই আলো! যেযায় রে দেখা। স্বর ৪৪) ১০৫ 
আলোক-চোর] লুকিয়ে এল ওই । তপতী ৫৬০ 
আলোকের এই ঝনাধারায় (আজ আলোকের এই ) গীতপঞ্চাশিকা ৪২ 
আলোকের পথে, প্রত ৮৬৭ 
আলোয় আলোকময় | গীতলিপি ২। বৈতালিক। গীতাঞ্জলি । স্বর ৩৮ ১৩৪ 
আলোর অমল কমলখানি । হ্বরবিতান ২ ৪৯২ 


আঁষাঁত কোথা হতে আজ পেলি ছাঁড়া। গীতমালিকা ১। গীতিচর্চ। ২ 8৪৪ 
আফাঢসন্ধ্যা ঘনিয়ে এল । গীতলিপি ৩। গীতাঞ্জলি | কেতকী । শ্বর ৩৭ ৪৪১ 


আসনতলের মাঁটির "পরে । দ্রষ্টব্য : ওই আসনতলের ১৯৪ 
আসা-যাওয়ার পথের ধারে । নবগীতিকা ২ ২৭৭ 
আসা-যাওয়ার মাঝখানে । নবগীতিকা ২ ১৬০ 
ণআহা, আজি এ বসন্তে । গীতিমালা । মায়ার খেল ৬৭৯ 
আহ!) একী আনন্দ । শ্যাম! ৭৪৩ 


আহা, কেমনে বধিল তোরে । কাঁলমুগয়া ৬৩৩ 


৩৪) মীভবিতান 


আহ জাঁগি পৌঁহালো। বিভীবরী | গীতিমালা ৷ শেফালি ৩২৫ 
আহা তোঁমীর সঙ্গে প্রাণের খেলা । অরূপরতন ৩০৭ 
আহা মরি মরি । শ্তাম। ৭৩৮1৯৩৬ 
আহ্বান আপিল মহোৎ্সবে। স্বরবিতান ১ ৪৪৮ 
ইচ্ছ! যবে হবে লইয়ো পারে । ব্রক্ষসঙ্গীত ৬ । স্বরবিতাঁন ২৬ ১৭৮ 
ইচ্ছে !_- ইচ্ছে । তাঁসের দেশ রাহ 
ইহাদের করে! আশীর্বাদ । ঝি*ঝিট-কাওয়ালি ৮৬৫ 


উজাড় ক'রে লও হে আমার (এবার উজাড় ক'রে । স্বরবিতান ২) ২৯৬ 


উজ্জ্বল করো হে আজি । ভূপাঁলি-একতাঁলা ৬০৭ 
উঠ রে মলিনমুখ ( ওঠো রে মলিন ) মুলতানি ৫৪৭ 
*উঠি চলো সুদিন আইল । কেদাবা-স্ুরফীকতাল ৮৪৬ 
উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদ্দী রথে । গীতলিপি ৬। গীতাঁঞ্জলি। স্বর ৩৭ ৮৩ 
উতল ধার] বাদল ( উতল ধারাঁয়। গীতলিপি ৬। স্বর ৩৬) কেতকী ৪৫২ 
উতল হাঁওয়া লাগল আমার । তাসের দেশ ৩৪৩ 
উদ্াঁসিনী-বেশে বিদেশিনী কে সে। স্বরবিতান ৫৯ ৩১৫ 
উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে । বিসর্জন (১৩৪৯-৫১)। স্বরবিতাঁন ২৮ ৭৮৪ 
এ অন্ধকার ডূবাঁও তোমার অতল অন্ধকারে ৪৩ 
এ আবরণ ক্ষয় হবে গে] । শ্বরবিতান ৪৪ ৮৫ 
এ কি সত্য সকলই সত্য | স্বরবিতান ৩৫ ৭৮৮ 
এ কি স্বপ্ন ! এ কি মায়া । মায়ার খেলা (১৩৬৩ হইতে ) ৬৭৮৯৩১ 
*এ কী অন্ধকার এ ভারতভূমি। শতগান। স্বরবিতান ৪৭ ৮১৭ 
একী আকুলতা ভুবনে । গীতিমালা । স্বরবিতান ১৭ . ৪২৮ 
এ কী আনন্দ (আহা এ কী আনন্দ। শ্যামা ) ৯৩৮ 
এ কী এ, এ কী এ, স্থির চপল] । বাঁন্ীকিপ্রতিভ| ৬৫০ 
একী এ, ঘোর বন। বাঁল্ীকিপ্রতিভা ৬৩৮ 
*এ কী এ স্থন্দর শোভ!। ব্র্দঙ্গীত ৩। স্বরবিতাঁন ২৩ ২১৪ 
*এ কী করুণা, করুণাময় । ব্রন্মনঙ্গীত ১। স্বরবিতাঁন ৪ ১৮২ 


এ কী খেলা হে সুন্দরী । শ্যাম! শ৩৯।৯৩৭ 
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একী গভীর বাণী এল ঘন মেঘের । নবগীতিকা ২ 
এ কী মায়া লুকাও কায়া। গীতমালিকা ১ 
*এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ। স্বরবিতাঁন ৪৫ 
এ কী স্ৃগন্ধহিল্লোল বহিল। ব্রহ্গসঙ্গীত ৩। স্বরবিতান ২৩ 
এ কী স্ুুধারস আনে । নবগীতিকা ১ 
*এ কী হরষ হেরি কাননে । স্বরবিতান ৩৫ 
এ কেমন হল মন আমার । বাল্সীকিপ্রতিভা 


৪৫৬ 
৪৯৮” 
২১২ 
০৩ 
৩১৭ 
৮৭৭ 
৬৪১ 


এ জন্মের লাগি। শ্যাম ৭৪৭1৯৪২ 
এতো খেল! নয়, খেলা নয় ৷ গীতিমালা | ম্ীয়ার খেল! ৩৯৬।৬৭০।৯২৬ 


এ দিন আজি কোন্‌ ঘরে গে খুলে দিল দ্বার । স্বরবিতাঁন ৪৪ 
এ নতুন জন্ম, নতুন জন্ম । চগ্ডালিকা 
এ পথ গেছে কোন্খানে গো । স্বরবিতান ৫২ 
এ পথে আমি যে গেছি বার বার । স্বরবিতাঁন ১ 
*এ পরবাসে রবে কে হায় । স্বরবিতান ৮ 
এ পারে মুখর হল কেকা ওই | গীতমালিক! ১ (১৩৪৫ হইতে ) 
এবেলা ডাক পড়েছে কোন্থানে | বসম্ত 
এ ভাঙা সখের মাঝে । মায়ার খেল! 
*এ ভারতে রাখো নিত্য | ব্রহ্ষনঙ্গীত ১। ভারততীর্থ। স্বর ৪ ও ৪৭ 
এ ভালোবাসার যদি দিতে প্রতিদান । কাঁফি-আড়াঠেকা 
এ মণিহার আমায় নাহি সাজে । গীতলেখা ৩। স্বরবিতাঁন ৪১ 
*এ মৌহ-আবরণ খুলে দাও । ম্বরবিতান ৮ 
এ যে মোর আবরণ 
এ শুধু অলস মায়! । কাঁব্যগীতি । শাঁপমোচন 
ক্ষএ হরিস্ুন্দর | ব্রহ্মলঙ্গীত-স্বরলিপি ৩ (১৩৬২) 
এই আবরণ ক্ষয় হবে গো (এ আবরণ ক্ষয় হবে গো। স্বরবিতান ৪৪) 
এই আসা-যাঁওয়াঁর খেয়ার কুলে । গীতলেখা ১। স্বরবিতাঁন ৩৯ 
এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে । স্বরবিতাঁন ৫৯ 
এই একলা মোদের হাজার মানুষ । শ্বরবিতাঁন ৫২ 
এই কথাটা ধরে রাখিস । স্বরবিতান ৪৪ । গীতিচর্চ ২ 
এই কথাটাই ছিলেম ভূলে । ফাল্গুনী 
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৮২৭ 


৩৬০০ 


৩৬ ] গীতবিতান 


এই কথাটি মনে রেখো । নবগীতিকা ২। আহ্ষ্ঠানিক 

এই করেছ ভাঁলো, নিঠুর । গীতলিপি ৪। গীতাঞ্লি। স্বরবিতান ৩৮ 

এই তো তোমার আলোকধেনু ৷ স্বরবিতাঁন ৪১ 

এই তো তোমার প্রেম । গীতলিপি ৩। স্বর ৩৮। দ্রষ্টবা : এই যে তোমার 
এই তো! ভর] হল ফুলে ফুলে 

এই তো৷ ভালো লেগেছিল । গীতপঞ্চাশিকা 


এই পেটিকা৷ আমীর বুকের পাঁজর যে রে। শ্যামা 

এই বুঝি মৌর ভোরের তারা । কাব্যগীতি 
*এই বেলা সবে মিলে । বান্মীকিপ্রতিভা 

এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে। গীতলিপি ২। গীতাঞ্লি। স্বর ৩৭ 

এই মৌমাছিদের ঘরছাড়া কে করেছে রে। স্বরবিতান ৫২ 

এই-ষে কালো মাটির বাঁসা। গীতলেখা ২। স্বরবিতাঁন ৪৩ 

এই যে তোমার প্রেম ওগো । বৈতালিক। গীতাঞ্জলি । বাঁকে । স্বর ৩৮ 
*এই যে হেরি গে! দেবি আমারি । বাল্মীকিপ্রতিভা 

এই লভিম্ সঙ্গ তব। গীতলেখা ২। শ্বরবিতান ৪০ 

এই শরৎ-আঁলোর কমলবনে (শরত-আলোর কমলবনে । শেফালি) 

এই শ্রাঁবণ-বেল! বাঁদল-ঝর11 গীতমালিকা ১ 

এই শ্রাবণের বুকের ভিতর | নবগীতিকা ১ 

এই সকালবেলার বাদল-আধারে ৷ নবগীতিকা ২ 


এক ডোরে বাঁধা আছি। বাল্ীকিপ্রতিভা 

এক দিন চিনে নেবে তারে । স্বরবিতান ৫৩ 

এক দিন যাঁর] মেরেছিল তারে গিয়ে । ম্বরবিতান ৫৫ 

এক দিন সইতে পারবে 

এক ফাগুনের গান সে আমার । নবগীতিকা ২ 

এক বার তোর] মা বলিয়া! ডাক। শতগান। ব্রহ্মনঙ্গীত ২। শ্বর ৪৭ 
এক বার বলো, সখী, ভালোবাস মোরে | সাহানা-আঁড়াঠেকা 
একমনে তোর একতারাঁতে । ব্রন্ষসঙ্গীত ৬। স্বরবিতান ২৬ 

এক স্থত্রে বাধিয়াছি। স্বরবিতান ৪৭ 

এক হাতে ওর কূপাণ আছে। স্বরবিতাঁন ৪৪ 
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একটি নমস্কারে, প্রভূ । গীতাঞ্জলি । বাকে। স্বরবিতান ৩৮ ২০০ 
একটুকু ছোওয়া লাগে । স্বরবিতান ৩ ৫০৫ 
একদ]1 কী জানি ( ওগো স্থন্দর, একদা কী জানি) বাকে। স্বর ১৩ ২১১ 
একদা তুমি পরিয়ে । গীতপঞ্চাশিকা ৩৮৭ 
একদা! প্রাতে কুগ্ততলে ৷ ভৈরবী-ঝাঁপতাঁল ৭৮৬ 
একল! বসে একে একে অন্যমনে | নবগীতিকা ২ ৩৮৪ 
একল! বসে বাঁদলশেষে শুনি কত কী । গীতমাঁলিক1 ২ ৪৬০ 
একল। বসে, হেরো, তোমার ছবি। স্বরবিতাঁন ১৩ ২৯৯ 
এখন আমার সময় হল। বসন্ত ২২৭ 
এখন আর দেরি নয়। স্বরবিতান ৪৬ ২৬০ 
এখন করব কী বল্‌। বাল্মীকিপ্রতিভা ৬৩৭ 
এখনে। আধার রয়েছে হে নাথ । স্বরবিতান ৮ ১৭৫ 
এখনো৷ কেন সময় নাহি হল। স্বরবিতান ৫৬ ২৯২1৯৩৫ 
এখনো গেল না আধার ৷ অরূপরতন ৭০ 
এখনো ঘোর ভাঙে না তোর যে। গীতলেখা ১। গীতাঞ্জলি । স্বর ৩৯ ১১৫ 
*এখনেো তারে চোখে দেখি নি। গীতিমালা । স্বরবিতাঁন ৩২ ৪১৫ 
*এত আঁনন্দধ্বনি উঠিল কোথায় । ব্রদ্ষসঙ্গীত ৬। স্বরবিতান ২৬ ১৩৮ 
এত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে । গীতলেখা। ১। ৫বতালিক। স্বর ৩৯ ২৩ 
এত ক্ষণে বুঝি এলি রে। কালমুগয়। ৬৩২ 
এত দিন তুমি সখা । শ্যাম! ৭৪০ 
এত দিন পরে মোরে । ভৈরবী চিঠি 
এত দিন পরে সথী। জয়জয়ন্তী-কীওয়ালি ৮৮২ 
এত দিন বুঝি নাই, বুঝেছি ধীরে । মায়ার খেলা ৬৮০ 
এত দিন যে বসে ছিলেম পথ চেয়ে । ফান্তুনী । গীতিচর্চা ১ ৫১০ 
এত ফুল কে ফোটাঁলে কাননে । হ্বরবিতান ৩৫ ৭৮১ 
এত রঙ্গ শিখেছ কোথা মুণ্মালিনী । বাল্লীকিপ্রতিভা ৬৪৩ 
এনেছ ওই শিরীষ বকুল আমের মুকুল। নবগীতিকা ২ ৫০২ 


এনেছি মোরা, এনেছি মোর! রাশি রাশি লুটের ভার । বাঁজীকিপ্রতিভা ৬৩৬ 
এনেছি মোরা, এনেছি মোর! রাঁশি রাশি শিকার । কালমৃগয়! ৬২৮ 


৩৮ ] গীতবিতান 


এবার অবগ্ুঠন খোলো । গীতমালিক! ১ ন্‌ 
এবার আমায় ডাকলে দুরে । শ্বরবিতাঁন ৪৪ ২৫ 
এবার উজাড় ক'রে লও হে আমার । ম্বরবিতান ২ ন্ 
এবার এল সময় রে তোর । স্বরবিতান ৫ দঃ 
এবার চনিন্ তবে। বিভাঁস চর 
এবার তো যৌবনের কাছে। ফাল্গুনী ৫৩৭ 


*এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে । বাঁকে । ভাঁরততীর্থ। শ্বর ৪৬ ২৪৫ 
এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে। দ্রষ্টব্য : আমার যাবার বেলাতে ২৩৫ 


এবার ছুঃখ আমার অপীম পাথার । স্বরবিতান ৩ ৮৮ 
এবার নীরব ক'রে দাও হে। গীতলিপি ৩। গীতাঞ্জলি । স্বরবিতান ৩৭ ১১০ 
এবার বিদায় বেলার স্থর ধরো ধরো । বসন্ত ৫১৮ 
এবার বুঝি ভোলার বেলা হল। ম্বরবিতাঁন ৫৬ ৯০৩ 
এবার বুঝেছি সখা । শ্বরবিতাঁন ৪৫ ৮৪৪ 
এবার ভাসিয়ে দিতে হরে । গীতলেখা ১। গীতাঞ্জলি । স্বর ৩৯ ৫২৭।৯৪০ 
এবার মিলন-হাঁওয়ায়-হাঁওয়ায় । ম্বরবিতাঁন ২ ৩২১ 
এবার যমের ছুয়োর খোলা পেয়ে । তপতী (১৩৩৬ )। স্বরবিতান ২৮ ৫৯৮ 
এবার রঙিয়ে গেল হৃদয়গগন । কাঁব্যগীতি (১৩২৬)। অরূপরতন ২২৩ 
এবার সখী, সোনার মুগ । ম্বরবিতান ২৮ ৪০৮ 
এমন আর কত দিন চলে যাঁবে রে । স্বরবিতাঁন ৪৫ ৯৪৭ 
এমন দিনে তারে বল! যায় । গীতিমাল। । কেতকী ৩৭০ 
এমনি ক'রে ঘুরিব দূরে বাহিরে । স্বরবিতাঁন ৪১ ১৫০ 
এমনি ক*রেই যায় যদি দিন যাঁক-না। গীতপঞ্চাশিকা ৫৬৯ 
এর পরকে আপন করে । স্বরবিতাঁন ২৮ ৪১৫ 
এর] স্থখের লাগি চাহে প্রেম । মায়ার খেল! | ৬৮২ 
এরে ক্ষমা কোরে সখা । চিত্রাঙ্গদা ৬৯৪ 


এরে ভিখারি সাজায়ে কী রঙ্গ তুমি করিলে । গীতলেখা ২। স্বর ৪০ ৩৬ 


এল যে শীতের বেল। । নবগীতিকা ২। গীতিচর্চা ২ ৪৯৬ 
এলেম নতৃন দেশে । তাসের দেশ ৩৯৯ 
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এস" এস' বসন্ত ধরাতলে। মায়ার খেল! ৬৭৭।৯৩১ 


এস" এস" বসন্ত ধরাতলে । গীতপঞ্চাশিক! । চিত্রাঙ্গদা ৫০০1৭০৬ 
এসেছি গো এসেছি । গীতিমাল! । মায়ার খেলা ৪১২1৬৬১1৯২০ 
এসেছিন্ু দ্বারে তব শ্রাবণরাতে। হ্বরবিতান ৬৩ ৪৭৮ 
এসেছিলে তবু আস নাই । স্বরবিতান ৫৮ ৪৭৮ 
*এসেছে সকলে কত আশে । ব্রদ্ধনঙ্গীত ৬। স্বরবিতান ২৬ ১২৭ 
এসেছে হাঁওয়! বাণীতে দোৌঁল-দোঁলানো | বিশ্বভারতী : ১-৩। ১৩৮৪ । ৪১৭ ৬০৬ 
এসো আমার ঘরে । গীতমালিকা ২। শাঁপমোচন ২৯৭ 
এসো আশ্রমদেবতা। বৈতালিক । দ্রষ্টব্য : এসো হে গৃহদেবতা ৬১২ 
এসে। এসো, এসো প্রিয়ে । শ্যাম ৭৪৯1৯৪৩ 
এসো এসো, এসো, হে বৈশাখ (এসে। হে বৈশাখ । স্বরবিতান ২) ৪৩২ 
এসে! এসো ওগো শ্যামছায়াঘন দিন । স্বরবিতান ৫৬ ৯০৯ 
এসে। এসো পুরুষোত্তম । চিত্রাঙ্গদা ২৯৯1৭০৪ 
এসো! এসো! প্রাণের উত্সবে । স্বরবিতাঁন ১ ৬১৪ 
এসো! এসো ফিরে এসো । স্বরবিতাঁন ১৩ ৩৭২ 
এসো এসো, বসন্ত । দ্রষ্টব্য : এস” এস” বসন্ত ৫০০ 
এসো! এসে| হে তৃষ্ণতার জল । নবগীতিকা ২। শাপমোচন ৪৩১ 
এসেো৷ গো৷ এসে। বনদেবতা। । প্রভাতী ৯৫৩ 
এসে! গো জেলে দিয়ে যাঁও। স্বরবিতাঁন ৫৮ ৪৭৬ 
এসো গো নৃতন জীবন ৫৪৭ 
এসে নীপবনে ছাঁয়াবীঘিতলে। গীতমাঁলিকা ২ ৪৫৮ 
*এসে। শরতের অমল মহিমা । ম্বরবিতান ২ ৪৯০ 
এসো শ্যামলনুন্দর | স্বরবিতাঁন ৫৪ ৪৩৭ 
এসো হে এসো সজল ঘন। গীতলিপি ৩। গীতাঞ্জলি । কেতকী ৪৬৪ 
এসো হে গৃহদেবতা । ব্রহ্মনঙ্গীত ১। স্বরবিতান ২৭।. আনুষ্ঠানিক ৬১২ 
ও অকুলের কূল।স্বরবিতাঁন ৫২ ৩৪ 
ও আমার চার্দের আলো । বসন্ত । শীপমোচন । গীতিচর্চা ২ ৫১৫ 
ও আমার দেশের মাটি। ভাঁরততীর্থ। স্বরবিতান ৪৬ ২৪৪ 
ও আমার ধ্যানেরই ধন। স্বরবিতাঁন ২ ৩৪৪ 


ও আমার মন, যখন জাগলি না রে ( আমার মন, য্খন । স্বর ৪৪) ২১৬ 


৪০] ৰা গীতবিতান * 


ও আঁষাঢের পৃিমা আমার | গীতমাঁলিকা ২ ৪৪৮ 
ও কথা বোলো! না! তারে । ঝি*বিট-থাশ্বাজ ৮৭৫ 
ও কি এল, ও কি এল না । গীতমালিক! ২ ৫৮১1 ম৩২ 
*ও কী কথ] বল সখী । গীতিমালা | স্বরবিতান ৫১ ৭৮২ 
ও কেন চুরি ক'রে চায়। গীতিমাঁলা। স্বরবিতাঁন ৩২ ৪২১ 
*ও কেন ভালোবাসা জানাতে আসে । গীতিমাল1। স্বরবিতান ২০ ৭৮০ 
ও গান আর গাঁস নে। স্বরবিতান ৩৫ ৮৮৬ 
ও চাদ, চোখের জলের লাঁগল জোয়ার । স্বরবিতাঁন ১ ৩৬৮ 
ও চাদ, তোমায় দোল] দেবে কে। বসন্ত ৫১৫ 
ও জলের রানী ৯০৫ 
ও জোনাকি, কী স্থখে ওই ডানা ছুটি মেলেছ। স্বরবিতাঁন ৫১ ৫৮২ 
ও জাননা কি। শ্যাম! ৭৩৩ 
ও তো আর ফিরবে না রে। স্বরবিতান ৫২ ৮০২ 
ণও দেখবি রে ভাই, আয় রে ছুটে । কালমৃগয়া ৬১৭ 
ও দেখা দিয়ে যে চলে গেল । গীতপঞ্চাশিকা [৩৮৮ 
ও নিঠুর, আরো! কি বাণ তোমার তৃণে আছে। স্বরবিতান ৪৪ ৯৬ 
ও ভাই কানাই, কারে জানাই ৫৯৬ 
ণও ভাই, দেখে যা, কত ফুল তুলেছি । কালমুগয়| ৬১৭ 
ও মঞ্জরী, ও মঞ্জরী। নবগীতিকা ২ ৫০২ 
ও মা, ও মা, ও মা চগ্ডালিকা ৭৩১ 
ও যে মানেনা মানা । প্রায়শ্চিত্ত ৩১৮ 
ওই অমল হাঁতে রজনী প্রাতে ৷ বৈতালিক । স্বরবিতাঁন ৪৩ ১৩০ 
ওই আঁখি রে। স্বরবিতান ২৮ ৭৮৩ 
ওই) আলো যে যায় রে দেখা । স্বরবিতান 8৪ . ১০৫ 
ওই আসনতলের মাঁটির "পরে । গীতলিপি ১। গীতাঞ্জলি । স্বর ৩৭ ১৯৪ 
ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে। গীতমালিক ২ ৪৩৭ 
ওই কথা বলো, সখী, বলেো৷ আরবার | সিন্ধু কাঁফি - কাঁওয়াঁলি ৮৭৪ 
ওই কি এলে আকাঁশপারে । স্বর ৫ (১৩৪৯)। স্বর ২ (১৩৫৯ হইতে ) ৪৬১ 
ওই কে আমায় ফিরে ডাঁকে । মায়ার খেল! ৬৭৫ 


ওই কে গে! হেসে চায় । গীতিমাঁলা। মায়ার খেলা ৬৬৬ 
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ওই জানালার কাছে বসে আছে । গীতিমাল!। স্বরবিতাঁন ২০ ৭৭৮ 
ওই ঝঞ্ধার বঙ্কারে (ওই সাগরের ঢেউয়ে । গীতপঞ্চাশিকা ) অবূপরতন। 
গীতিচর্চা ২ ৫৬৭ 
ওই দেখ পশ্চিমে মেঘ ঘনালো৷। চগ্ডালিকা . ৭২৫ 
*৪ই পোহাঁইল তিমিররাঁতি। ব্রহ্মসঙ্গীত ৪। বৈতালিক। স্বর ২৪ ১২৯ 
ওই বুঝি কালবৈশাখী । কাব্যগীতি (১৩২৬ )। অরূপরতন ৪৩৩ 
ওই বুঝি বাশি বাজে (সথী, ওই বুঝি । গীতিমালা । স্বর ২৮। শাপমোচন ) ৩২৭ 
ওই) ভাঙল হাঁসির বাঁধ। বসন্ত ৫১৫ 
ওই মধুর মুখ জাগে মনে । গীতিমাঁলা | মায়ার খেলা ৪১০।৬৭১ 
ওই মরণের সাগরপারে । স্বরবিতান ২ ২১০ 
ওই মহামানব আসে । স্বরবিতান ৫৫ ৮৬৭ 
ওই মালতীলতা৷ দোলে । স্বরবিতান ৫৪ ৪৬৯ 
ওই মেঘ করে বুঝি গগনে । বালীকিপ্রতিভা ৬৩৮ 
ওই-যে ঝড়ের মেঘের কোলে । নবগীতিকা ২ ৪৫২ 
ওই রে তরী দিল খুলে । গীতলিপি ৪। গীতাঞ্জলি । স্বরবিতান ৩৭ ১৮৮।৯৪০ 
ওই শুনি যেন চরণধবনি রে । গীতমালিকা ২ ১৫৭ 
ওই সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে বাজল ভেরী । গীতপঞ্চাশিকা ৫৬৭ 
ওকি সখা, কেন মোরে করো তিরস্কার । সর্ফর্দা-বাঁপতাল ৮৮১ 
ওকি সখা, মুছ আখি | গীতিমাল| | ন্বরবিতাঁন ৩২ ৮৮২ 
ওকে কেন কাদালি। খ্বরবিতাঁন ৫১ ৮৮২ 
ওকে ছুয়ে! না, ছু*য়ে! না, ছি। চণ্ডাঁলিকা ৭১১ 
ওকে ধরিলে তো৷ ধরা দেবে না । প্রায়শ্চিত্ত ৩৬৭ 
ওকে ব্ল্‌ (ওকে বলে! সখী । গীতিমাল । মায়ার খেলা ) [৪১৮।৬৬১1৯২১ 
ওকে বীঁধিবি কে রে। স্বরবিতান ১ ৩৩৬ 
ওকে বোঝা গেল না। মায়ার খেলা ৬৬৭।৯২৫ 
ওগে। আমার চির-অচেনা | স্বরবিতান ৫৯ ৩৪৮ 
ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর | অরূপরতন ৯৫ 
ওগো আমার শ্রাবণমেঘের | নবগীতিকা ১ | ৪৪৩ 


ওগে। আষাঢের পূণিমা আমার (ও আধাট়ের পৃিমা | গীতমালিকা ২) ৪৪৮ 


শীতধিতান 
গগো! এত প্রেমআশা। গীতিমাল! | হরবিতান ১, 
ওগো, কাঁডীল, আমারে কীডাঁল করেছ । স্বরবিতান ৩৫ 
ওগো কিশৌর, আঁজি তোমার । স্বর্ুবিতীন ৬০ 
ওগো কে যাঁয় বাঁশরি বাঁজায়ে। শেফালি 
ওগে। জলের রানী । স্বরবিতাঁন ৫৬ 
ওগো ডেকো না মোরে । চগ্ডালিকা 
ওগো তুমি পঞ্চদশী। ম্বরবিতাঁন ৫৮ 
গো তোমর। যত পাড়ার মেয়ে। চগ্ডালিকা 
ওগো তোঁমর! সবাই ভালো । স্বরবিতান ৫ 
ওগো, তোমার চক্ষু দিয়ে মেলে সত্য দৃষ্টি । স্বরবিতাঁন ৫৬ 
ওগো, তোরা কে যাবি পারে । গীতিমাল! | শ্বরবিতাঁন ৩২ 
ওগো দখিন হাওয়া । ফাস্তনী 
ওগো দয়াময়ী চৌর । ভৈরবী 
*ওগো! দেখি আঁখি তুলে চাও । মায়ার খেলা 
ওগে! দেবতা আমার পাষাণদেবতা | তৈরবী-একতাল। 
ওগো! নদী, আপন বেগে । ফাক্কনী 
ওগো পড়োশিনি, শুনি বনপথে । ম্বরবিতাঁন ৬০ 
ওগো! পথের সাথি, মমি বারম্বার | অরূপরতন 
ওগো পুরবাঁমী ৷ বিসর্জন (১৩৪৯-৫১)। স্বরবিতান ২৮ 
ওগো! বধূ হুন্দরী । ম্ববিতান ১। আনুষ্ঠানিক 
ওগো ভাগ্যদেবী পিতামহী । স্বরবিতাঁন ৫১ 
ওগো! মা, ওই কথাই তো ভালে! । চগ্ডাঁলিকা' 
ওগো শান্ত পাষাণমুরতি সুন্দরী । তাসের দেশ 
ওগো শেফালিবনের মনের । গীতলিপি ৬। গীতলেখা ৩। শেফালি 
ওগে! শোনে! কে বাজায় । গীতিমালা! | শতগান। শ্বরবিতাঁন ১০ 
ওগো সথা, দেখি দেখি । মায়ার খেলা 
ওগো! সীওতাঁলি ছেলে । স্বরবিতান ৫৩ 
ওগো সুন্দর, একদ। কী জানি ( একদা কী জাঁনি। বাকে। স্বর ১৩) 
ওগো' ক্বপ্রস্বরূপিণী । স্বরবিতান ৬৩ 
ওগো! হ্বদয়বনের শিকারী । সিন্ধু-ভৈরবী 
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*ওঠো ওঠো রে-_ বিফলে প্রভাত । ব্রহ্মসঙ্গীত ৫। স্বরবিতাঁন ২৪ 
ওঠো রে মলিনমুখ । মুলতান 

ওদের কথায় ধশাদা লাগে । গীতলেখা ১। স্বরবিতান ৩৯ 
ওদের বীধন যতই শক্ত হবে। স্বরবিতাঁন ৪৬ 

ওদের সাথে মেলাও যারা। গীতলেখা ৩। স্বরবিতান ৪১ 

ওর ভাঁৰ দেখে যে পায় হামি। ফাল্গুনী 

ওর মানের এ বীধ টুটবে ন| কি। প্রায়শ্চিত্ত 

ওরা অকারণে চঞ্চল। ম্বরবিতান ৫ 

ওরা অকারণে চঞ্চল ( বর্ধামঙ্গল গান । স্বরবিতান € দ্রষ্টব্য ) 
ওরা কেষায়। চগ্ডালিক। 

ওরে আগুন আমার ভাই। প্রায়শ্চিত্ত 

ওরে আমার হৃদয় আমার । গীতপঞ্ধাশিকা 

ওরে আয় রে তবে। ফাল্তুনী। গীতিচর্চ। ২ 

ওরে ওরে ওরে, আমার মন মেতেছে । স্বরবিতান ৫২ 

ওরে কী শুনেছিস ঘুমের ঘোরে । স্বরবিতান ১৩ 

ওরে কে রে এমন জাগায় তোকে । স্বরবিতান ৪৪ 

ওরে গৃহবাঁসী, খোল্‌ দ্বার খোল্‌। স্বরবিতান ৫ | গীতিচর্চা ১ 
ওরে চিত্ররেখাঁডোরে বাঁধিল কে। স্বরবিতান ৫৪ 

ওরে জাগায় না । স্বরবিতাঁন ৬০ 

ওরে ঝড় নেমে আয় (ওরে ঝড় নেবে আয়। স্বর ৩) চিত্রাঙ্ঘদ। 
ওরে তোর। নেই ব। কথা বললি। স্বরবিতান ৪৬ 

ওরে, তোরা যাঁর শুনবি ন। 

ওরে নৃতন যুগের ভোরে । ভারততীর্থ। স্বরবিতাঁন ৪৭ 
ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক । বসন্ত 

ওরে প্রজাপতি, মায়া দিয়ে কে ঘে। স্বরবিতান ৩ 

ওরে বকুল, পারুল, ওরে । ম্বরবিতান ২ 

ওরে বাছা, এখনি অধীর হলি। চগ্ডালিকা 

ওরে বাছা, দেখতে পারি নে। চণ্ডালিকা 
*ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে বনে বনে । ফাল্তনী 

ওরে ভাই, মিথ্যে ভেবে না। স্বরবিতান ৪৬ 
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৪৪ ] এ গীতবিতান 
ওরে ভীরু, তৌমার হাতে নাই ভূবনের ভার | গীতলেখা ৩। স্বর ৪৩ ১০৫ 


ওরে মন, ষখন-জাগলি না রে (আমার মন ধখন। স্বর ৪৪) ২১৬ 
ওরে মাঝি, ওরে আমার মানবজন্মতরীর মাঝি । স্বরবিতাঁন ৩৮ ৫৭৫ 
ওরে যাঁয় না কি জানা (হায় রে ওরে যায়না কি)ম্বর ২ ৩৪৪ 
ওরে যেতে হবে আর দেরি নাই ( যেতে হবে ) স্বরবিতান ২০ ৬০৩ 
ওরে শিকল, তোমায় কোলে ক'রে। প্রায়শ্চিত্ত ৫৭১ 
ওরে সাবধানী পথিক, বারেক । গীতপঞ্চাশিকা ৫৭২ 
ওলে৷ রেখে দে সখী! গীতিমা'লা । মায়ার খেল। ৩৯৫।৬৬০।৯১৯ 
ওলো৷ শেফালি, ওলো৷ শেফালি। গীতযাঁলিকা ২ ৪৯০ 
ওলো সই, ওলো। সই । গীতিমালা । স্বরবিতান ৩৫ ৩০৪ 
ওহে জীবনবল্লভ । কীর্তন ১৮৯ 
ওহে জীবনবল্লভ । ব্রহ্মঙ্গীত ১। স্বরবিতাঁন ৪ ৮৫২ 
শ*ওহে দয়াময়, নিখিল-আশ্রয় | স্বরবিতান ৪৫ ৯৪৭ 
ওহে নবীন অতিথি । ত্বরবিতান ৫৫ ৬১১ 
ওহে সুন্দর, মম গৃহে । শ্বরবিতান ৩২। আহ্ুষ্ঠানিক ৩৪৫ 
ওহে সুন্দর, মরি মরি । গীতপঞ্চাশিকা ২০৪ 
কখন দিলে পরায়ে । ব্বরবিতান ৫। শাপযোচন ৩৪০ 
কখন বসন্ত গেল। স্বরবিতাঁন ৩২ ৩৪২ 
কখন বাদল ছোঁওয়া লেগে। নবগীতিকা ২ ৪৫৩ 
কঠিন বেদনার তাপস দৌহে ৪০৪1৯৪৫ 
কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন । ম্বরবিতাঁন ৫২ ৬০১ 
কণ্ঠে নিলেম গান (আমার শেষ পারানির কড়ি। গীতমালিক! ১) ১৭ 
কত অজানারে জানাইলে তৃমি। ব্রহ্মসঙ্গীত ৬। গীতাঞ্জলি । স্বর ২৬ ১৫২ 
কত কথ। তারে ছিল বলিতে । গীতিমাল| | শ্বরবিতাঁন ১০ ২৮৫ 
কত কাল রবে বল? ভারত রে। স্বরবিতাঁন ৫৬ ৭৯৩ 
কত ডেকে ডেকে জাঁগাইছ মোরে ৷ বেহাগ-একতালা ৯৫৪ 
কত দিন এক সাথে ছিন্থু ঘুমঘোরে । তৈরবী-কাওয়ালি ৭ 
প'কত বার ভেবেছিন্ন আপনা ভুলিয়া! । স্বরবিতান ৩৫ ৮৭৯ 


কত যে তুমি মনোহর | নবগীতিকা ২ ৪৩০ 
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কথা কোস্‌ নে লো৷ রাই। গীতিমাল!। স্বরবিতাঁন ২০ ৭৭৮ 
কথা তারে ছিল বলিতে ( কত কথা তারে | গীতিমাল। স্বর ১০ ) ২৮৫ 
কদম্বেরই কানন ঘেরি | গীতমালিকা ১ 8৪৪ 
কবরীতে ফুল শুকালে। ৷ ললিত ৭৯৮ 
কবে আমি বাহির হলেম। গীতলিপি ৪। গীতাগ্তলি। শ্বরবিতান ৩৭ ১৮ 
কবে তুমি আসবে ব'লে । বাকে। গীতপঞ্চা শিকা ৩৮৬ 
কমলবনের মধুপরাঁজি । স্বরবিতান ৫৬ ৫৪৬ 
কহো৷ কহো৷ মোরে প্রিয়ে । শ্যাম। ,৭৪৬৯৪০ 
কাছে আছে দেখিতে ন। পাও । মায়ার খেল! ৪১২1৬৫৮1৯১৬ 
কাছে ছিলে দূরে গেলে । মায়ার খেলা । স্বরবিতান ৬১ ৬৭৩1৮৯২ 
*কাছে তার যাই যদদি। স্বরবিতাঁন ২০ ৭৭২ 
কাছে থেকে দূর রচিল। শ্বরবিতাঁন ১ ৩৭৯ 
কাছে যবে ছিল পাশে হল ন। যাওয়া । স্বরবিতান ২ ৩৪৭ 
কাজ নেই, কাঁজ নেই মা । চগ্ডালিকা ৭১৩ 
কাজ ভোলাবার কে গো তোর। ৮০৩ 
কাঁটাবনবিহাঁরিণী স্থর-কান। দেবী । স্বরবিতাঁন ৬২ ৫৯৬ 
কাদার সময় অল্প ওরে । স্বরবিতান ৫ ৩৩৭ 
কাদীলে তুমি মোরে ভালোবাসারই ঘায়ে। স্বরবিতান ২ ৩৩২ 
কার্দিতে হবে রে, রে পাপিষ্ঠা । শ্যামা ৭৪৭1৯৪১ 
কাননে এত ফুল (এত ফুল কে ফোটালে। স্বরবিতান ৩৫) ৭৮১ 
কান।হীসির-দোল-দৌলানো । গীতপঞ্চাশিকা ৫ 
কাপিছে দেহলতা৷ থরথর | গীতপঞ্চাশিকা ৪৪২ 
*কামনা করি একান্তে । ব্রদ্ষসঙ্গীত ৫। স্বরবিতান ২৫ ১৭০ 
কার চোখের চাঁওয়ার হাওয়ায় দোলায় । বাকে। স্বরবিতান ৫ ৩২৮ 
*কাঁর বাশি নিশিভোরে (মরি লো কার বাশি ) স্বরবিতান ২ ৪৯১ 
*কাঁর মিলন চাও বিরহী । গীতলিপি ১। স্বরবিতান ৩৬ ১৭৩ 
কার যেন এই মনের বেদন। নবগীতিকা ২ ৫০৩ 
কার হাতে এই মালা তোমার | গীতলেখ| ১। অব্ূপরতন ২৩ 


কার হাতে ষে ধরা দেব প্রাণ। কাফি ৭৯৫ 


৪৬ ] গীতবিতান 
কাঁর হাঁতে যে ধরা দেব হাঁয়। কাঁফি ৮৯৫ 


কাল রাতের বেলা গান এল মোর মনে । গীতপঞ্চা শিকা ২৭৪ 
কাঁল সকাঁলে উঠব মোরা । কালমৃগয়া ৬১৮ 
শকালী কাঁলী বলে! রে আজ । বাল্মীকিগ্রতিতা ৬৩৮ 
কাঁলের মন্দিরা যে (ছুই হাতে কালের । গীতমাঁলিকা ১। গীতিচর্চা ২) ৫৪৫ 
কালো মেঘের ঘট। ঘনায় রে ৯০১ 
কাহার গলায় পরাবি গানের | শ্বরবিতান ১ ২৭১ 
কাহারে হেরিলাম ! আহা। চিত্রাঙ্গদা ৬৯৪ 
কিছু বলব ঝলে এসেছিলেম। স্বরবিতান ৫৩ ৪৭৩ 
কিছুই তো হল না । ম্বরবিতান ৩৫ ৭৭৩ 
কিমের ডাক তোর । চগ্ডালিকা ৭১৭ 
কিসের তরে অশ্রু ঝরে । বিভীস-একতালা ৭৯০ 
কী অলীম সাহম তোর মেগ্নে । চগ্ডালিকা ৭২৩ 
কী কথা বলিস তুই। চগ্ডালিকা ৭১৮ 
কী করিম হায়। কালমৃগয়। ৬২৯ 
কী করিব বলো সথা । মিশ্র ইমনকল্যাণ - কাওয়ালি ৭৭৪ 
কী করিয়৷ সাধিলে অসাধ্য ব্রত। শ্যাম! ৭৪৭1৯৪১ 
*কী করিলি মোহের ছলনে। স্বরবিতানি ৮ ৮২৪৯ 
কী গাব আমি, কী শুনাব। ব্রঙ্গলঙ্গীত ১। স্বরবিতাঁন ৪ ১২৮ 
কী ঘোর নিশীথ। কালমুগয়া ৬২৩ 
কী জানি কী ভেবেছ মনে। স্বরবিতাঁন ৫৬ ণ৯৩ 
কী দিব তোমায় । ম্বরবিতান ৪৫ ৮৩৩ 
কী দোষ করেছি তোমার | কালমৃগয়। ্‌ ৬৩০ 
কী দোষে বাধিলে আমায় । বাল্সীকিপ্রতিভ। ৬৪০ 
*কী ধ্বনি বাঁজে। স্বরবিতাঁন ৬২ ৯০২ 
কী পাই নি তারি হিসাব মিলাতে । স্বরবিতাঁন ১ ৫৬৩ 
কী ফুল বরিষ্শ বিপুল অন্ধকারে | গীতমালিকা ১ ( ১৩৪৫ হইতে ) ৩৮২ 
কী বলিল আমি। বাল্সীকিগ্রতিভা ৬৫০ 


কী বূলিলে, কী শুনিলাম | কাঁলযুগয়া ৬৩২ 


প্রথম ছত্রের সূচী 


কী বেদনা মোর জানো সে কি তুমি । স্বরবিতান ৫৪ ৯০৭ 
*কী ভয় অভয়ধাঁমে, তুমি মহারাজা । ব্রঙ্গসঙ্গীত ৬। স্বরবিতান ২৬ ১৯১ 
কী যে ভাবিস তুই অন্তমনে । চগ্ডালিক! ১২ 
কী রাগিণী বাজালে হৃদয়ে । স্বরবিতাঁন ১০ ২৯৪ 
কী সুর বাজে আমার প্রাণে । গীতলিপি ৬। স্বরবিতাঁন ৩৬ ৩৮৪৯ 
কী হল আমার, বুঝি বা সথী। স্বরবিতাঁন ২০ ৪০৮ 
কুহ্থমে কুন্্মে চরণচিহ্ছ। গীতমাপিকা| ১ ৪২৮ 
কুল থেকে মোর গাঁনের তরী । গীতিবীথিকা ১২ 
কৃষ্ণকলি আমি তাঁরেই বলি। স্বরবিতাঁন ১৩ ৫৭৬. 
কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া । কাব্যগীতি ৩৪৫ 
কে উঠে ডাঁকি। স্বরবিতান ১৩ ৩৯০ 
কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে । বাল্সীকিপ্রতিভা । কাঁলমৃগয়া ৬২৮/৬৪৬ 
কে এসে যাঁয় ফিরে ফিরে । শতগান । স্বরবিতাঁন ৪৭ ৮২১ 
কে গো অন্তরতর সে। গীতলেখা ২। গীতাঞ্জলি । স্বরবিতাঁন ৪০ ২০৭ 
কে জানিত তুমি ভাকিবে আমারে | হ্বরবিতান ৬৩ ১৯৬ 
কে জানিত তুমি ডাকিবে আমারে । কীর্তন ৮৪৯ 
কে জানে কোথা মে। কালমুগস়া ৬৩১ 
কে ডাকে । আমি কতু ফিরে নাহি চাই। মায়ার খেলা ৪১৯1৬৬১1৯২০ 
কে তুমি গো খুলিয়াছ স্বর্গের দুয়ার । মুলতান-আড়াঠেকা ৭৭৩ 
কে দিল আবার আঘাত আমার দুয়ারে । কেতকী ৩৩১ 
কে দেবে, চাদ, তোমায় দোলা (ও চাদ, তোমায় দোলা । বসন্ত) ৫১৫ 
কে বলে “যাঁও যাও” | স্বরবিতান ২ ৩৩৮ 
কে বলেছে তোমায় বধু । প্রায়শ্চিত্ত ৩১৭' 
*কে বসিলে আজি হাদয়াসনে । শ্বরবিতান ৪৫ ১৭৭ 
কে যায় অমৃতধামযাত্রী | ত্রদ্মসঙ্গীত ৪। স্বরবিতান ২৪ ১১০ 
কে যেতেছিস, আয় রে হেথা । গীতিমাল]। স্বরবিতান ৩৫ ৮৯০ 
কে) রও লাগালে বনে বনে। স্বরবিতান ৩ ৫২০ 
*কে রে ওই ডাঁকিছে। ত্রদ্ষঙ্গীত ৫. স্বরবিতান ২৫ ১৮২ 
কেটেছে একেলা বিরহের বেলা | চিত্রাঙ্গদা ৩০০1৬৯৮ 


৪৮ এ টা গীতবিতান 


কেন আমায় পাগল করে যাস। স্বরাবিতান ২ ৩৩৯ 
কেন এলি রে, ভাঁলোবাসিলি। মায়ার খেলা ৬৮১ 
কেন গো আপন-মনে | বাল্ীকিপ্রতিভা ৬৫২ 
কেন গে! সে মোরে যেন করে না বিশ্বান । হ্বরবিতান ৩৫ ৮৭২ 
কেন চেয়ে আছ গে! মা । ব্বরবিতাঁন ৪৭ ৮২০ 
কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না । গীতলেখা ৩। স্বরবিতাঁন ৪১ ২৭ 
কেন জাগে না, জাগে না। ব্রহ্ষসঙ্গীত ৬। স্বরবিতান ২৬ ১৬৫ 
কেন তোমর। আমায় ভাকো। । গীতলেখা৷ ৩। স্বরবিতান ৪১ ১৩ 
কেন ধরে রাখা, ও যে যাবে চলে । স্বরবিতান ১০ ৩৬৭ 
কেন নয়ন আপনি ভেসে যাঁয়। গীতিমালা । স্বরবিতান ১০ ৩৬৯ 
কেন নিবে গেল বাতি । গৌঁড়সাঁরং-একতা লা ৭৮৬ 
কেন পাস্থ, এ চঞ্চলত৷ | স্বরবিতাঁন ১ ৪৬২ 
কেন বাজাও কাকন কনকন। স্বরবিতান ১৩ ৩১৯ 
কেন বাণী তব নাহি শুনি নাথ হে। স্বরবিতান ৮ ১৬৩ 
কেন যাঁমিনী না যেতে জাগাঁলে না (যাঁমিনী ন। যেতে ) শেফালি ৩২০ 
কেন যে মন ভোলে আমার । নবগীতিক1 ১ ৫৫১ 
কেন রাজ! ডাকিস কেন । বাঁল্সীকিপ্রতিভা ৬৪৫ 
কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হত্বে সংশয় । গীতপঞ্চাশিকা ২৩৯ 
কেন রে এতই যাবার ত্র । স্বরবিতান ৩ ৩৩৭ 
কেন রে ক্লান্তি আসে। চিত্রাঙ্গদা : | ৬৯৯ 
কেন রে চাম ফিরে ফিরে | গীতিমাঁল! | স্বরবিতান ৩২ ৭৮০ 
কেন সারাদিন ধীরে ধীরে । কাব্যগীতি ৩৮৮ 
কেবল থাকিস সরে সরে (তুই কেবল থাঁকিস। স্বরবিতাঁন ৪০ ) ১১৩ 


কেমন ক'রে গান কর হে (তুমি কেমন । গীতাপগ্রলি। বাকে। স্বর ৩৮) ৬ 
*কেমনে ফিরিয়া যাঁও ন। দেখি তাহারে । ব্রহ্মনঙ্গীত ৬। স্বরবিতাঁন ৪ ১৭৭ 
কেমনে রাখিবি তোর! তারে লুকাঁয়ে। ব্রঙ্মনঙ্গীত ৬। স্বরবিতাঁন ২৬ ২০১ 
কেমনে শুধিব বলো! তোমার এ খণ। সিন্ধু-কাঁফি - আঁড়াঠেক! ৮৮০ 


কেহ কারো মন বুঝে না। গীতিমালা | স্বরবিতান ৩২ ৪২২ 


কো তুঁছ* বৌলবি ময় । ইমনকল্যাঁণ-একতাল৷ | ৭৬৪ 


প্রথম হত্ের সুষ্টী ্‌ [৪৯ 


ককোথা আছ' প্রভূ । ব্রন্ষসঙ্গীত ৩। শ্বরবিতান ২৩ .. ৮২৯ 
*কোথা ছিলি সজনী লো'। গীতিমাল!। শ্বরবিতান.৩৫ ৭৮১ 
কোথা বাইরে দূরে মায় রে উড়ে । অব্পরতন । শাপমোচন ৪০১ 
*কোঁথা যে উধাও হল। শ্বরবিতান ২ ৪৫৮ 
কোথা লুকাইলে। বাল্মীকিপ্রতিভা ৬৫১ 
»কোঁধা হতে বাজে প্রেমবেনা রে। ত্রন্ন্গীত ও শ্বরবিতান ২৬ ১৭৩ 
কোথা হতে শুনতে ত্ঘন পাই । নব্গীতিকা ১ ৩৪৮ 
কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার | শ্বব্ভান ৬৩ ৮১১ 
কোথায় আলো । গীতলিপি ৬। গীতাঞ্রলি। কেতকী । স্বর ৩৭ ৫৯ 
কোথায় জুড়াতে আছে ঠাই । বাল্মীকিপ্রতিভা! ৬৪৪ 
কোথায় তুমি, আমি কোথায় । ব্রহ্মঙ্গীত ৫। ম্বরবিতান ২৫ ২০৩ 
কোথায় ফিরিস পরম শেষের অন্বেষণে । স্বরবিতান ১ ৫৯০ 
কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা । বাল্ীকিপ্রতিভা। ৬৫২ 
কোন্‌ অপর্প স্বর্গের আলো । শ্যাম ৭৪৩ 


কোন্‌ অযাচিত আশার আলো । সঙ্গীতবিজ্ঞান ৯। ১৩৪৩। ৪১১ ৪০৫1৯৩৮ 
কোন্‌ আলোতে প্রাণের | গীতলিপি ২। গীতাঞ্জলি । ম্বর ৩৮। আহুষ্ঠানিক ২১৯ 
কোন্‌ খেপা শ্রীবণ ছুটে এল । গীতপঞ্চাশিকা । কেতকী । গীতিচর্চা ২ ৪৮৮ 


কোন্‌ খেল! যে খেলব কখন্‌। গীতবিতান পত্রিকা ১৩৬৮ ২৩১ 
কোঁন্‌ গহন অরণ্যে তারে | স্বরবিতান ১ ৩৭৮ 
কোন্‌ ছলনা এ ষে নিয়েছে আকার । চিন্রাঙদ! ৬৯৫ 
কোন্‌ দেবতা! সে কী পরিহাসে । চিত্রাদা ৪০৩1৬৯৬ 
কোন্‌ পুরাতন প্রাণের টানে । ম্বরবিতাঁন ১ ৪৪7 
কোন্‌ বাধনের গ্রন্থি বাধিল। শ্যামা ৩৫৮1৭৪৬ 
কোন্‌ ভীরুকে ভয় দেখাঁবি। স্বরবিতান ২ ৮৫৭, 
কোন্‌ শুভখনে উদ্দিবে নয়নে । ব্রদ্ষঙ্গীত ৬। স্বরবিতাঁন ২৬ ৬৭ 
কোন্‌ হুদূর হতে আমার মনোমাঝে । গীতপঞ্চাশিকা . ৫৫৯ 
কোন্‌ সে ঝড়ের ভূল। স্বরবিতান ৬১ ৩৫৩।৯৩২ 
কোলাহল তে! বারণ হল। গীতলেখা ১। গীতাঁগুলি। স্বরবিতান ৩৯ ১৫০ 


ক্লান্ত বাঁশির শেষ রাঁগিণী। নবগীতিকা ২ ৩৪০ 
৪ 
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ক্লান্ত ঘখন আত্রকল্সির কাল। ্বরবিতাঁন ৫ ৫২৬ 


ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু | গ্ীতলেখা ৩। স্বরবিতাঁন ৪৩ ৭২ 
ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে শুনি (শুনি ক্ষণে ক্ষণে ) চিত্রাঙ্গদা ৩৮০1৬৮৮ 
ক্ষত যত ক্ষতি যত মিছে হতে মিছে। স্বরবিতান ৩ ১৩৮ 
*ক্ষমা করে] আমায় | চিত্রাঙগদ। ৬৮৯ 
ক্ষমা কৰে! নাথ ( হে ক্ষমা করে] । শ্যামা) ৯৪১ 
ক্ষমা করে! প্রভু । চগ্ডালিক। ৭১৩ 
ক্ষমা করে! মোরে তাত । কালমুগয়া ৬৩৩ 
ক্ষমা করে! মোরে সথী। স্বরবিতান ৫১ ৭৬৯ 
ক্ষমিতে পারিলাম না ষে। শ্যামা ৭৫০1৯৪৩ 
ক্ষধা প্রেম তার নাই দয়া । চণ্ডালিকা ৭২৮ 
খর বায়ু বয় বেগে । স্বরবিতাঁন ৩। তাসের দেশ । গীতিচর্চা ১ ৫৬৫ 
খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে । শতগাঁন। কাব্যগীতি ৭৮৫ 
খুলে দে তরণী। গীতিমালা। স্বরবিতান ৩২ ৮৭৭ 
খেপা, তুই আছিন আপন খেয়াল ধরে । স্বরবিতাঁন ৫১ ২৬৬ 
খেল! কর্‌, খেলা করু। কালাংড়া-কাওয়ালি ৭৭১ 
খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি.। গীতমা'লিকা ২ ৫৫৪ 
খেলার ছলে সাজিয়ে আমার । নবগীতিকা ১ ১৬ 
*খেলার সাথি, বিদায়দার খোলো ৮৫৬ 
'খোলো খোলো দ্বার, রাখিয়া না আর । অরূপতন ৩১৬ 
খ্যাপা, তুই আছিল আপন খেয়াল ধরে । স্বরবিতাঁন ৫১ ২৬৬ 
গগনে গগনে আপনার মনে । শ্বরবিতান ২ ৪৬২ 
গগনে গগনে ধায় হকি । তাসের দেশ ৫৬৬ 
*গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জলে । ব্রদ্ষণঙ্গীত ২ . ৮২৭ 
গন্ধরেখাঁর পন্থে তোমার শূন্যে গতি ৯০২ 
গভীর রজনী নাঁথিল হৃদয়ে । ব্রহ্মঙ্গীত ১। স্বরবিতাঁন ৪ ১১১ 
গভীর রাঁতে ভক্তিভরে । কানাড়।-একতালা ৮৫৩ 
গরব মম হরেছ প্রভু । ব্রহ্মনঙ্গীত ২। শ্বরবিতাঁন ২২ ১৯৫ 
গহনকুস্থমকুগ্থ-মাঝে | গীতিমাল1 । শতগান। ভান্দিংহ ৭৫৬ 


*গহন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়। | গীতিমালা । কেতকী ৪৩৯ 
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গ্গহন ঘন বনে পিয়াল-তমাল। গীতিমাঁলা । স্বরবিতাঁন ৩৫ ৩৮৯ 
গহন রাতে শ্রাবণধাঁর] পড়িছে ঝরে | গীতমালিক। ২ ৪৪৬ 
গহনে গহনে যা রে তোরা] । বান্মীকিপ্রতিভ। ৷ কালমুগয়। ৬২৬৪৬ 
গহির নীদমে (শ্যাম, মুখে তব মধুর অধরমে ) খাম্বাজ ৭৫৯ 
গা সথী, গাইলি যদি । মিশ্র বাহার - আড়াঠেকা ৮৮৬ 
গাঁও বীণা, বীণা গাও রে। ব্রহ্মসঙ্গীত ২। স্বরবিতান ৪ ১৮১ 
গান আমার যায় ভেসে যায়। গীতমালিকা ২ ২৭৬ 
গাঁনগুলি মোর শৈবালেরই দল। বসন্ত ২৭২ 
গানে গানে তব বন্ধন ষাক টুটে। স্বরবিতান ৫ ৯ 
গানের ঝরনাতলায় তুমি । গীতমালিকা ২ ১৭ 
গানের ডালি ভরে দে গো । স্বরবিতাঁন ৫ ২৭৩ 
গানের ভিতর দিয়ে যখন । গীতিবীথিকা ১৫ 
গানের ভ্লোয় বেলা-অবেলায় । স্বরবিতান ৫ ২৭ 
গানের সুরের আসনখানি | গীতপঞ্জাশিকা । কেতকী ১৫ 
গাঁ তোমার স্থরে । গীতলেখা ১। বৈতালিক। ম্বরবিতান ৩৯ ৪৫ 
গায়ে আমার পুলক লাগে। গীতলিপি ১। গীতাঞ্জলি। স্বরবিতান ৩৮ ১৩৪ 
গিয়াছে সে দিন যে দিন হৃদয় । ভৈরবী-ঝাপতাল ৮৭১ 
গুরু গুরু গুরু গুরু ঘন মেঘ গরজে | চিত্রাঙ্গদা ৬৮৫ 
গুরুপর্দে মন করে৷ অর্পণ ৮০৭ 
গেল গেল নিয়ে গেল । ম্বরবিতান ৩৫ ৮৭৮ 
গেল গো-_ ফিরিল না । গীতিমাল! | স্বরবিতান ৩২ ৪২২ 
গোধুলিগগনে মেঘে ঢেকেছিল তার! । স্বরবিতান ৫৮ ৩১৪ 
গোপন কথাটি রবে না গোপনে । তাসের দেশ ৩৫৬ 
গোপন প্রাণে একলা মানুষ (তোর গোঁপন প্রাণে ) গীতমালিকা ২ ৫৫৫ 
গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে। স্বরবিতান ২০ ৮৭৩ 
গ্রামছাঁড়৷ ওই রাও! মাটির পথ । বাঁকে । প্রায়শ্চিত্ত । গীতিচর্চা ১ ৫৪৯ 
ঘন কালো মেঘ তাঁর পিছনে । চগ্ডালিকা ৭২৭ 
ঘরে মুখ মলিন দেখে গলিস নে ওরে ভাই । বাঁউল সুর ২৬০ 
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ঘরেতে ভ্রমর এল গুন্গুনিয়ে ৷ তাসের দেশ ৪০০ 
ঘাটে বসে আছি আনমনা! । ব্রহ্মসঙ্গীত ১। স্বরবিতাঁন ৪ ৭৯ 
ঘুম কেন নেই তোরই চোখে (ওরে কে রে এমন জাগায় । স্বর ৪৪) ৯৪ 
ঘুমের ঘন গহন হতে । চণ্ডালিকা ২৯৮1৭২৯ 
ঘোর দুঃখে জাগিহ্থ। গীতলিপি ৫ । স্বরবিতান ৩৬ ও ১৭৪ 
ক*ঘোর। রজনী, এ মোহঘনঘট।। ব্বরবিতান ৪৫ ৮৪১ 
চক্ষে আমার তৃষ্ণা ওগো । চগ্ডালিকা ৪৩৬1৭১৯ 
চপল তৰ নবীন আখি ছুটি। শ্বরবিতান ৩ ৩০৩ 
চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে | গীতলেখা ২। শ্বরবিতান ৪৭ ৪৮ 
চরণ ধরিতে দিয়ো গো৷ আমারে | অংশ : সঙ্গীতবিজ্ঞান ১০।১৩৪৩1৪৬৫ ৯৩৯ 
*্চরণধবনি শুনি তব, নাথ ব্রহ্মসঙ্গীত ৫। স্বরবিতান ২৫ ১৬৪ 
চরণরেখা! তব যে পথে দিলে লেখি। হ্বরবিতাঁন ২ ৫১৯ 
চরণরেখা! তব যে পথে দিলে লেখি । দ্রষ্টব্য : স্বরবিতাঁন ২ ৯০২ 
্চরাঁচর সকলই মিছে মায়া, ছলন1 | স্বরবিতান ৩৫ ৮৮৩ 
চল্‌ চল্‌ ভাই ত্বরা1 করে মোরা । বাল্মীকিপ্রতিভ। ৷ কালমৃগয়! ৬২৫।৬৪৬ 
চলি গো, চলি গো; যাই গে! চলে । ফাল্গুনী ২২৬ 
চলিয়াছি গৃহ-পানে | স্বরবিতান ৪৫ | ৮৩৫ 
চলে ছলছল নদীধার। | স্থুর : দেখে দেখে, দেখো, শুকতার। ৪৬৩ 
চলে যাবি এই যদ্দি তোর মনে থাকে। সিম্ধু-কাফি ৯০৬ 
. চলে যাঁয় মরি হায় বসন্তের দিন । শ্বরবিতান ৫ ৫২৫ 
চলেছে ছুটিয়া পলাতক! হিয়। । স্বরবিতাঁন ৫৬ ৭৯৬ 
চলেছে তরণী প্রসাদপবনে । স্বরবিতাঁন ৮ ৮৩৮ 
চলো চলো, চলো! চলো | ৯৫২ 
চলে! নিয়মমতে ৷ তাসের দেশ ৮০৮ 
চলে। যাঁই. চলো, যাই চলো, যাই। স্বরবিতাঁন ৪৭ [২৬৩ 
চাদ, হাসো হাসে! । মায়ার খেলা ৬৮০ 
চাদের হাসির বাধ ভেঙেছে । স্বরবিতান ১ ৩০৮ 
চাহি না সুখে থাকিতে হে। শ্বরবিতান ৮৪৪ 
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চাহিয়। দেখে! রসের ম্োতে। বাকে। স্বরবিতান ৫ ৫৯০ 
চি'ড়েতন হর্তন ইস্কাবন। তাসের দেশ ৮০৮ 
চিত্ত আমার হায়ালেো আজ । শ্বরবিতান ১৩ ৪৬৫ 
চিন্ত পিপানিত রে । গীতিমাল! । স্বরবিতান ১০ ২৭১ 
চিত্রাঙ্গদা রাজকুমারী । চিত্রাঙ্গদা ৭০০ 
চিনিলে না৷ আমারে কি। স্বরবিতান ৫৩ ৪০৪ 
*চিরদিবস নব মাধুরী, নব শোভ]। ব্রহ্মসঙ্গীত ২। স্বরবিতাঁন ২২ ২১২ 
চির-পুরানে। চাদ । সিন্ধু ৭৯৪ 
*চিরবন্ধু চিরনির্ভর চিরশাস্তি। বৈতালিক। শ্বরবিতাঁন ২৭ ১৭৯ 
*চিরস্থা, ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না । ত্রহ্মসঙ্গীত ১। স্বরবিতান ৪ ১৬৯ 
চুরি হয়ে গেছে রাজকোষে । শ্যামা ৭৩৯।৯৩৭ 
চেনা ফুলের গন্ধশ্রোতে ॥ স্বরবিতান ১ ৫৩৪ 
চৈত্রপবনে মম চিত্তবনে | গীতমালিকা ২ ৩১২ 
চোখ যে ওদের ছুটে চলে গো । অরূপরতন ৫৭৫ 
চোখের আলোয় দবেখেছিলেম চোখের বাহিরে । ফাল্গুনী ১১০ 
ছাড় গো তোরা ছাড়, গো । ফালস্তনী ৪৯৭ 
ছাড়ব না ভাই, ছাড়ব না। বান্মীকিপ্রতিভা ৬৪২ 
ছাঁয়া ঘনাইছে বনে বনে । গীতমালিক। ১ ৪৪৫ 
ছি, ছি, কুৎসিত কুরূপ দে। চিত্রাঙ্গদা | ৭০১ 
ছি ছি, চোখের জলে ভেজাস নে আর.। স্বরবিতান ৪৬ ২৫৯ 
ছি ছি, মরি লাজে। স্বরবিতাঁন ৬১ ৩৫৩।৯৩২ 
ছি ছি সখা, কী করিলে । ছায়ানট-বঝাঁপতাল | ৯৫০ 
ছিন্ন পাতার সাজাই তরণী। স্বরবিতান ৩ ২২৮ 
ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে । ত্বরবিতাঁন ৬১ ৩৫৪।৯৩৩ 
ছিল যে পরানের অন্ধকারে । গীতপঞ্চাশিকা ৫৯২ 
ছিলে কোঁথা বলো ৯৫২ 


ছুটির বাশি বাজল যে ওই | বাঁকে । ম্বরবিতান ৩ ২৭৯ 


গড ছুড়ে উদ্ধার হুরে। সীতনিপি 3 দীতাঙলি | দ্বরবিতান ৬. . ৬, 
জগতে জানদ্যজে আমার নিমন্ত্রণ । গীতলিপি ৫। গীতাঞ্চলি। দ্বর ৩ ১৩৩ 
জগতে তুমি বাজা, অসীম প্রতীপ। হ্বরবিতান ৮ ১৮৬ 


জগতের পুরোহিত তুমি। খার্াজ-একতালা ৮৬২ 
জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে ষেতে। গীতলিপি ৫ | গীতাঞ্চলি। স্বর ৩? ৮২ 


জন্গণমন-অধিনীয়ক জয় হে। গীতাঞ্জলি। বাকে। ভারততীর্ঘ। 


গীতপঞ্চাশিকা | স্বরবিতান ৪৭। গীতিচর্চা ১ ২৪৯ 
গজননী, তোমার করণ চরণখানি | ত্রশ্ন্গীত ৬। গীতাঞ্চলি। স্বর ২৬ ১৮৩ 
জননীর দ্বারে আজি ওই | ভারততীর্ঘ। শ্বরবিতান ৪৬ ২৬২ 
জয় ক'রে তবু ভয় কেন তোর যায় না। ম্বরবিতান ২ ৩৩২ 
জয় জয় জয় হে জয় জ্যোতি ৮০৪ 
জয় জয় তাসবংশ-অবতংম। তাসের দেশ ৮০৭ 
জয় জয় পরম! নিষ্কৃতি হে। শ্বরবিতান ৫ ২৩০ 
জয় তব বিচিত্র আনন্দ, হে কবি। গীতলিপি ২। বৈতালিক। স্বর ৩৬ ১৫৬ 
জয় তব হোক জয় ৮৬১ 
জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর । ন্বরবিতান ৫২ ২৩৯ 
জয়-যাত্রায় যাও গো । শ্বরবিতান ১ ৩০৩ 
*্জয় রাজরাজেশ্বর | ভূপালি-তালফের্ডা ৮৪৫ 
জয় হোক, জয় হোৰ নব অরুণৌদয় | নব্গীতিক! ২ ১৫৫ 
জয়তি জয় জয় রাজন্‌। কালমৃগয়। ৬২৪ 
ক্জরজর প্রাণে, নাথ। ব্রদ্ধনঙ্গীত ২। ন্বরবিতাঁন ২২ ২৬২ 
জল এনে দে রে বাছা । কালমুগয়! ৬২০ 
জল দাও আমায় জল দাও । চণ্ডালিকা | ৭১৩ 
জলে-ডোবা চিকন শ্কামল ৮৯৭ 
জাগ' আলসশয়নবিলগ্ন (জাগ' জাগ' আলসশয়নবিলগ্ন ) তপতী নক 
*জাগ' জাগ' রে জাগ' সঙ্গীত। গীতলিপি ১। স্বরবিতাঁন ৩৬ ১৪ 
জাগরণে যায় বিভাবরী | গীতপঞ্চাশিকা ৷ শীপমোচন ৩৮৭ 


জাগিতে হবে রে। স্বরবিতান ৪৫ | ক 


প্রথম ছত্রের সূচী 


জাগে নাথ জোছনারাঁতে। গীতলিপি ১। ম্বরবিতান ৩৬ 

জাঁগে নি এখনে! জাগে নি। চণ্ডালিকা 

জাগো নির্মল নেত্রে ।'গীতলিপি ৪। শ্বরবিতাঁন ৩৬ 

জাগো, হে রুদ্র, জাগো । তপতী 

*জাগ্রত বিশ্বকোলাহল-মাঝে । ব্র্মনঙ্গীত ৪। হ্বরবিতান ২৪ 
জানি গো, দিন যাবে । গীতলেখা ৩। স্বরবিতান ৪১ 

জানি জানি এসেছ এ পথে মনের ভূলে 

জানি জানি কোন্‌ আর্দিকাল হতে । গীতলিপি ১। গীতাঞ্চলি। শ্বর ৩৮ 
জানি জানি, তুমি এসেছ এ পথে। স্বরবিতান ৫৮ 

জানি জানি হল যাবার আয়োজন । গীতমালিকা ২ 

জানিজানি তোমার প্রেমে সকল প্রেমের | স্বরবিতাঁন ৩ 

জানি তুমি ফিরে আসিবে আবার, জানি । ম্বরবিতান ২ 

জানি তোমার অজান। নাহি গো। স্বরবিতান ৫ 

জানি নাই গো সাধন তোমার | গীতলেখা ১। স্বরবিতান ৩৯ 

জানি হে যবে প্রভাত হবে। ব্রহ্মঙ্গীত ১। স্বরবিতান ৪ 

জীবন আমার চলছে যেমন । গীতলেখা ১। ম্বরবিতান ৩৯ 
জীবনমরণের সীমানা ছাঁড়ায়ে ৷ গীতিবীথিকা 

জীবন যখন ছিল ফুলের মতো । গীতলেখা৷ ১। শ্বরবিতান ৩৯ 
জীবন যখন শুকায়ে যায়। গীতলিপি ৫। গীতাঞ্জলি । শ্বরবিতান ৩৮ 


[৫৫ 


২১১ 
৭২৮ 
১১৮ 


১৫৪ 
২৩৩ 
৯৩৬ 
১৭৫ 
২৮৪৯ 


৩৩৮ 


৪৪ 


জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত । মায়ার খেলা ৪১৩।৬৫৬।৯১৬-১৭ 


জীবনে আমার যত আনন্দ । ব্রদ্মঙ্গীত ৬ । ত্বরবিতান ২৬ 
জীবনে এ কি প্রথম বসন্ত এল, এল 


১৯৭ 


৮৯১ 


জীবনে পরম লগন কোরো না হেল! । শ্যামা ৩৪৯।৭৩৬।৯১৮ 


জীবনে যত পূজা । গীতলিপি ৪। বৈতাঁলিক। গীতাগ্রলি। স্বর ৩৮7 


আনুষ্ঠানিক 
জীবনের কিছু হল না হায়। বাল্ীকিপ্রতিভা 


৬৩৪৯ 


জেনে! প্রেম চিরখণী আপনারই হরষে। শ্যামা ৪০৫1৭881৯৩৮ 


জোনাকি, কী স্থথে ওই ডান! ছুটি (ও জোনাকি । শ্বরবিতান ৫১) 
জল্‌ জ্বল্‌ চিতা, ছিগুণ ছিগুণ। স্বরবিতাঁন ৫১ 


৫৮২ 
৭৬৭ 


৫৬] ১7... ক্লীতবিতান 


জলে নি আলো! অন্ধকারে । স্বরবিতান ২ ৩৭৫ 
ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো' ৷ গীতলেখা ১। কেতকী। অরূপরতন ৩৯৯ 
*বম্‌ ঝম্‌ ঘন ঘন। কালমৃগয়! ৬২২ 
ঝর-ঝর-ঝর-ঝর ঝরে রঙের ঝরুনা । নবগীতিকা ২ ৫২৯ 
ঝর-ঝর বরিষে বারিধারা | গীতিমালা | শতগান । কেতকী ৪৩৯ 
ঝর ঝর রক্ত ঝরে । ম্বরবিতান ২৮ ৭৮৪ 
ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে । শ্বরবিতান ৫ ৫৩৯ 
ঝরে ঝর ঝর ভাদর-বাদর | গীতমালিকা ২ ৪৫৮ 
বাকড়া চুলের মেয়ের কথ! । বাউল স্থর ৯০৪ 
ঠাকুরমশয়, দেরি না সয়। কালমৃগয়। ৬২৬ 
ডাকব না, ডাকব না (না না না, ডাকব ন! ) ম্বরবিতান ১ ৩৪৩ 
্ডাঁকিছ কে তুমি তাপিত জনে। ব্রন্মসঙ্গীত ২। স্বরবিতাঁন ২২ ১৭২ 
ডাকিছ শুনি জাগিম্ু গ্রতু। ব্রন্মসঙ্গীত ৪। ত্বরবিতান ২৪ ৭৭ 
ডাকিল মোরে জাগার সাথি। স্বরবিতাঁন ১ ২০৯ 
ডাকে বার বার ডাকে । গীতলিপি ৫। স্বরবিতান ৩৬ ১৪৬ 
ডাকো মোরে আজি এ নিশীথে । ব্রহ্মনঙ্গীত ১। স্বরবিতান ৪ ১২০ 
ডুবি অমৃতপাথারে। স্বরবিতান ৮ ১৫৪ 
ডেকেছেন প্রিয়তম। বরম্দঙ্গীত ৬। হ্বরবিতান ২৬ ৮৩৭ 
ডেকো না আমারে ডেকা না । স্বরবিতান ৬১ ৩৫২৯২৯ 
টাকে! রে মুখ, চন্্রমা, জলদে। ম্বরবিতাঁন ৪৭ ৮১৮ 
তপন্থিনী হে ধরণী । স্বরবিতাঁন ৩ | ৪৩৬ 
তপের তাপের বীধন কাটুক । স্বরবিতান ২ ৪৬১ 
তব অমল পরশরস। ব্রন্ষসঙ্গীত ৬। বৈতালিক। স্বরবিতাঁন ২৬ ১৬৮ 
তব প্রেমহ্ধারসে মেতেছি। ব্রন্মসঙ্গীত ৬। স্বরবিতান ২৬ ৮৪২ 
তব সিংহাঁসনের আসন হতে । গীতলিপি ৫ | গীতাঞ্জলি। স্বর ৩৭ ১২৪ 
তবু, পারি নে সঁপিতে শ্রাণ। স্বরবিতান ৪৭ ৮১৯ 


তবু. মনে রেখো যি দূরে যাঁই চলে । গীতিমাঁল1 | শতগান। শেফালি ৩৩০ 


প্রথম ছত্রের সুচী 


তবে আয় সবে আয় । বাল্সীকিপ্রতিভ। 

*তবে কি ফিরিব মানমুখে সথ!। স্বরবিতান ৮ 

তবে শেষ করে দাও শেষ গাঁন। গীতিমাল!। শ্বরবিতান ৩২ 
তবে ন্থখে থাকো, সথখে থাকো। মায়ার খেলা 

তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায় । স্বরবিতান ৫১ 

তরীতে পা দিই নি আমি। গীতপঞ্চাশিক! 

তরুণ প্রাতের অরুণ আকাশ । গীতপঞ্চাশিকা 

তরুতলে ছিন্নবুন্ত মালতীর ফুল। শ্বরবিতান ২০ 

তাই আমি দিল বর। চিত্রাঙ্গদা 

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর। গীতলিপি ৪। গীতাঞ্জলি । স্ব ৩৭ 
তাই হোক তবে তাই হোক । চিত্রাঙ্গদা 

তার অন্ত নাই গে! ষে আনন্দে । গীতলেখা ৩। শ্বরবিতান ৪১ 
তার বিদায়বেলার মালাখানি । নবগীতিকা1 ২ 

তার হাতে ছিল হাসির ফুলের হার। গীতমালিকা! ২ 


[৫৭ 


৬৩৭ 
৮৩৬ 


৩২৯ 


৬৭২।৯২৭ 


৫৭৭ 
৫৫৭ 
৮৯৭ 


তারে কেমনে ধরিবে সথী। মায়ার খেলা ৪০৯1৬৭১1৯২৬ 
তারে দেখাতে পাঁরি নে। গীতিমাল। । শতগান। মায়ার খেলা ৩৯৬৬৬২।৯২১ 


তারে দেহো৷ গো আনি । ম্বরবিতাঁন ৩৫ 
তাঁরো! তারো, হরি, দীনজনে । ব্রহ্মসঙ্গীত ৫ । স্বরবিতান ২৫ 
তাহার অনীম মঙ্গললোঁক হতে । সাহাঁন। 
তাহার আনন্দধার। জগতে যেতেছে বয়ে । স্বরবিতান ৪৫ 
*তাহার প্রেমে কে ডুবে আছে । ভৈরো-একতালা 
*তাহারে আরতি করে । ব্রহ্মসঙ্গীত ২। বৈতালিক। ম্বরবিতান ২২ 


তিমির-অবগুঠনে বদন তব ঢাঁকি। নবগীতিকা ১ 

তিমিরছুয়ার খোলো । গ্লীতলিপি ২। বৈতালিক। স্বরবিতান ৩৬ 
*তিমিরবিভাঁবরী কাটে কেমনে । গীতলিপি ৫। শ্বরবিতান ৩৬ 
*তিমিরময় নিবিড় নিশা! ॥ গীতলিপি ১। স্বরবিতান ৩৬ 


তুই অবাঁক করে দিলি। চগ্াঁলিকা! 
তুই কেবল থাঁকিস সরে সরে । ম্বরবিতাঁন ৪০ 


৮৮৩ 
৮৪২ 
৮৬৪ 
৮৩৯ 
৮৩৬ 
৯৮৭ 


৫৮] ৯ গীতবিতান 


তুই ফেলে এসেছিস কারে । ফাল্গুনী ৩৯৩ 
তুই যে আমার বুক-চের1 ধন (বাছা, তুই ষে আমার ) চগ্ডালিকা ৭২২ 
তুই রে বসন্তসমীরণ। স্বরবিতান ২০ ৭৭৫ 
তুমি অতিথি, অতিথি আমার । চিত্রাঙ্গদ। ৬৯৫ 
তুমি আছ কোন্‌ পাড়া । ম্বরবিতান ৫১ ৭৭৯ 
তুমি আপনি জাগাও মোরে । ব্রন্ষসঙ্গীত ২। স্বরবিতান ৪ . ১২১ 
তুমি আমাদের পিতা । গীতলিপি ১। স্বরবিতান ৩৬। গীতিচর্চা ১ ১৬২ 
তুমি আমায় করবে মস্ত লোক । ভৈরবী ৭৯৪ 
তুমি আমায় ডেকেছিলে । স্বরবিতান ৩ ৩৮৫ 
তুমি ইন্দ্রমণির হার । শ্যাম। ৭৩৩ 
তুমি উষার সোনার বিন্দু। বাকে। স্বরবিতান ৩ ৫৮৩ 
তুমি একটু কেবল। গীতলিপি ৬। গীতলেখা ১। গীতাঞ্জলি। স্বর ৩৯ ৩০৯ 
তুমি একলা ঘরে ঝসে বসে। গীতপঞ্চাশিকা ২০ 
তুমি এত আলো জাঁলিয়েছ। তরষ্টব্য : এত আলো! জ্বালিয়েছ এই ২৩ 
তুমি এ-পার ও-পার কর কে গো। স্বরবিতাঁন ৬০ ৬৮ 
তুর্মি এবার আমায় লহো'। গীতলিপি ৩। গীতাঞ্জলি । স্বর ৩৮ ৫৫ 
তুমি কাছে নাই বলে । কীর্তন ৮৪৯ 
তুমি কি এসেছ মোর দ্বারে । স্বরবিতান ১ ৪২ 
তুমি কি কেবলই ছবি। গীতমালিকা ১ (১৩৪৫ হইতে )। শাপমোচন ৫৭৭ 
তুমি কি গে৷ পিতা আমাদের । ম্বরবিতান ৪৫। গীতিচর্চা ১ ৮৩১ 
তুমি কি পঞ্চশর ৯৭৫ 
*তূমি কিছু দিয়ে যাঁও। স্বরবিতান ৩ (১৩৪৫ )। স্বরবিতাঁন ৫ ৫২৬ 
তুমি কে গো, সখীরে কেন। মায়ার খেলা ৬৭২।৯২৭ 
তুমি কেমন করে গান করে! হে। গীতাগ্ুলি। বাকে। স্বরবিতান ৩৮ ৬ 
তুমি কোন্‌ কাননের ফুল। গীতিমাল! । ত্বরবিতাঁন ১০ ৪১৩ 
তুমি কোন্‌ পথে যে এলে পথিক । গীতপঞ্চাশিকা৷ ৫২৮ 
তুমি কোন্‌ ভাঙনের পথে এলে । ম্বরবিতান ৫৯ ৩৫৯ 
তুমি খুশি থাক। স্বরবিতান ৫৬ ৩১ 
তুমি ছেড়ে ছিলে, ভূলে ছিলে ঝলে। হ্বরবিতাঁন ৮ ১৬৩ 


*তুমি জাগিছ কে। ব্রহ্মসঙ্গীত ৬। শ্বরবিতান ২৬ ১৮৪ 


প্রথম ছত্্ের সুচী 


তুমি জানো, ওগো অন্তর্যামী | গীতলেখা ১। ম্বরবিতান ৩৯ 
তুমি ভাক দিয়েছ কোন্‌ সকালে । ম্বরবিতান ৫২ 

তুমি তৃষ্ণার শাস্তি (ত্রষ্টব্য : তৃষণার শান্তি । চিত্রাঙ্গদা ) 
তুমি তো৷ সেই যাবেই চ'লে। গীতমালিকা ১ (১৩৪৫ হুইতে ) 
তুমি ধন্য ধন্য হে, ধন্য তব প্রেম। ব্রদ্সঙ্গীত ১। ম্বরবিতান ৪ 
তুমি নব নব রূপে । ব্রদ্মসঙ্গীত ৬। বৈতালিক। গীতাঞ্চলি। ত্বর ২৬ 
তুমি পড়িতেছ হেসে । কাফি-কাওয়ালি 

তুমি বন্ধু, তৃমি নাথ। ব্রহ্মনঙ্গীত ১। ম্বরবিতান ৪ 

তুমি বাহির থেকে দিলে বিষম তাড়া । স্বরবিতান ৩ 

তুমি মোর পাঁও নাই পরিচয় । স্বরবিতান ২ 

তুমি ষত ভার দিয়েছ সে ভার । ব্রদ্ধসঙ্গীত ৬। স্বরবিতান ২৬ 
তুমি ষে আমারে চাঁও। স্বরবিতান ৬০ 

তুমি যে এসেছ মোর ভবনে । শ্বরবিতান ৪০ 

তুমি ষে চেয়ে আছ আকাশ ভ'রে। শ্বরবিতান ৪১ 

তুমি যে স্থরের আগুন লাগিয়ে দিলে । গীতলেখা ২। স্বরবিতান ৪ 
তুমি যেয়ো না এখনি । গীতিমাল! । শ্বরবিতান ১০ 

তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম। ন্বরবিতান ১০ 

তুমি সন্ধ্যার মেঘমাল! | স্বরবিতান ১০ 

তুমি সুন্দর, যৌবনঘন। স্বরবিতান ৫ 

তুমি হঠাৎ্-হাঁওয়ায় ভেসে-আসা৷ ধন। ম্বরবিতাঁন ২ 

তুমি হে প্রেমের রবি। জয়জয়ন্তী-ঝাঁপতাল 


তৃষার শাস্তি সুন্দরকান্তি। চিত্রাঙ্গদা 


তোমরা ষাঁ বল তাই বলে! । নবগীতিক। ১ 

তোমরা হাঁসিয়! বহিয় চলিয়। যাঁও। স্বরবিতাঁন ১০ 
*তোমা-লাগি, নাথ, জাগি । ব্রহ্মঙ্গীত ২। স্বরবিতান ২২ 
*তোমা-হীন কাটে দিবস হে প্রত । বাগেশ্র-আড়াঠেকা 

তোমাদের একি ভ্রান্তি । শ্যামা 

তোমাদের দান যশের ডালায় 


তোমায় আমায় মিলন হবে ঝলে। গীতলেখা ৩। ম্বরবিতান ৪১ 


২৯৭ 
২৮৫।৮৯৪ 
২১০ 
২২৫ 


৪৮৮ 
৬০১ 
১৭৩ 
১৭৭ 
৭৩৯৯৩৭ 
৫৭৪ 


১৪ 


গীতাধিভান 


৬৬ ] ু 
তোমায় কিছু দেব ব'লে । গীরতিবীিকা! | ৬ 
তোমায় গান শোনাব তাই তো আমায় । গীতমাঁলিকা ১ . ২৭২ 
তোমায় চেয়ে আছি বসে। গীতমাঁলিকা ২ ২১০ 
তোমায় দেখে মনে লাগে ব্যথা । শ্বামা ৭8৮ 
তোমায় নতুন করে-পাব ব'লে । ফাল্ধনী ২৪ 
+*তোমীয় যতনে রাখিব হে। ব্রদ্ষসঙ্গীত ১। ত্বরবিতাঁন ৪ ৮৩৮ 
তোমায় সাজাব যতনে । শ্বরবিতাঁন ৫৫ ৮০৫ 
তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে । ব্রন্মনঙ্গীত ১। স্বরবিতাঁন ৪1 আনুষ্ঠানিক ২৩৪ 
তোমার আনন্দ ওই। শ্বরবিতাঁন ৪০ | শাপমোচন ১৩২৬১৬ 
তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে । স্বরবিতাঁন ১ ৬২ 
তোমার আসন পাঁতব কোথায় । হ্বরবিতাঁন ২ ৫২০ 
তোমার আসন শুন্ত আজি । তপতী ৫৬০ 
তোমার এ কী অন্থুকম্পা ৯৯১ 
তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাঁশ | গীতলেখা ৩। স্বর ৪৩ ৩৫ 
তোমার কটি-তটের ধটি। গীতমাঁলিকা ১ (১৩৪৫ হইতে) ৭৯৭ 
তোমার কথা হেথ। কেহ তে। বলে না। ব্রহ্মসঙ্গীত ১। স্বরবিতান ৪ ১৬৩ 
তোমার কাছে এ বর মাগি । স্বরবিতাঁন ৪৪ ১২ 
তোমার কাছে শীস্তি চাব না । গীতলেখা ১ ও ২। স্বরবিতাঁন ৩৯ ৯৭ 
তোমার খোলা হাঁওয়! লাগিয়ে পালে । স্বরবিতাঁন ৪৩ ২১৭ 
তোমার গীতি জাগালো স্থৃতি। স্বরবিতাঁন ১ ৩৭৩ 
তোমার গোপন কথাটি সথী। গীতিমাল! । স্বরবিতাঁন ১০ ২৯৭ 
তোমার ছুয়ার খোলার ধ্বনি। স্বরবিতান ৪৪ ১০৭ 
*তোম়ার দেখ। পাব বলে । ব্রহ্ষসঙ্গীত ৬। স্বরবিতান ২৬ ১৭৪ 
তোমার দ্বারে কেন আসি ভুলেই যে যাই । গীতিবীধিকা ১০৬ 
তোমার নয়ন আমায় বারে বারে । গীতলেখ। ১। স্বরবিতাঁন ৪৩ ৮ 
তোমার নাম জানি নে, স্থুর জানি। গীতমালিকা ২ ৪৯১ 
তোমার পতাকা যারে দাও তারে । ব্রহ্মনঙ্গীত ১। স্বরবিতান ৪ ১০১ 
তোমার পায়ের তলায় যেন গে রঙ লাগে । তাসের দেশ ৩১০ 
তোমার পুজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি। শ্বরবিতান ৪১ ৬১ 


তোমার প্রেমে ধন্ত কর যারে। শ্বরবিতাঁন ১৩ | ৪১ 


| প্রথম ছত্রের সৃষী [৬৯ 


তোমার প্রেমের বীর্ষে। শ্যামা ৭৪১ 
তোমার বাস কোথা-যে, পথিক ওগে! । বসম্ত | গীতিচর্চা ২ ৫১৬ 
তোমার বীণ! আমার মনোমাঝে । স্বরবিতান ৩ ৭ 
তোমার বীণাঁয় গান ছিল আর । গীতমালিক! ১ ৩৬৮ 
তোমার বৈশাখে ছিল প্রথর রৌদ্রের জালা চিত্রাঙ্গদা ৪০২1৬৯০ 


তোমার তৃবনজোড়া (ভৃবনজোড়া আসনখানি। গ্লীতপঞ্চাশিক। ) ১৪৬ 
তোমার মন বলে, চাই (আমার মন বলে ) শ্বরবিতান ১ ( ১৩৪২ ) ৪০৬ 


তোমার মনের একটি কথা আমায় বলে! । স্বরবিতান ৫৮ ৩১৫ 
তোমার মোহন রূপে কে বয় ভূলে । শেফাঁলি ৪৮৭ 
তোমার রঙিন পাতায় লিখব প্রাণের ৩২২ 
তোমার শেষের গানের রেশ নিয়ে কানে । গীতমালিকা ১ ২৮০ 
তোমার সুর শুনায়ে যে ঘুম ভাঙাও । গীতমালিকা। ২ ২১ 
তোমার সুরের ধার! ঝরে যেথায় । নবগীতিকা ২ ৬ 
তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ । গীতাপগ্রলি। শেফাঁলি ১০১ 
তোমার হল শুরু, আমার হল সার] । গীতপঞ্চাশিকা ৫৬৯ 
তোমার হাতের অরুণলেখা ২৩৬ 
তোমার হাতের রাখীখানি। স্বরবিতান ৬০ ১৪২ 


তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ। ব্রন্ষসঙ্গীত ৫। বৈতালিক। স্বরবিতান ২৫ ৫২ 
*তোঁমারি গেহে পালিছ ন্মেহে। ত্রন্ষসঙ্গীত ১। স্বরবিতাঁন ৪। গীতিচর্চা ১ ১৯৮ 


তোমারি ঝরনাতলার নির্জনে । গীতিবীথিকা ১১ 
তোমারি তরে, মা, সঁপিহ্ন এ দেহ। শতগাঁন। স্বরবিতান ৪৭ ৮১৯ 
তোমারি নাম বলব নান! ছলে । স্বরবিতাঁন ৪০ ৪৮ 
তোমারি নামে নয়ন মেলিম্ব। ব্রক্ষনঙ্গীত ২। বৈতাঁলিক। ম্বর ২২ ২০০ 
*তোমারি মধুর রূপে । ব্রহ্মসঙ্গীত ২। ম্বরবিতাঁন ২২ ২০৮ 
তোমারি রাঁগিণী জীবনকুঞ্জে। ব্রদ্ষসঙ্গীত ১। স্বরবিতাঁন ৪ ৪৭ 
তোমারি সেবক করো হে। ব্রহ্ষসঙ্গীত ১। স্বরবিতান ৪ ৫৪ 
তোমারে জানি নে হে। শ্বরবিতান ৮ ৮৪৪ 
তোমারেই করিয়াছি জীবনের ফ্বতাব1। ব্র্মসঙ্গীত ৩। স্বর ২৩ ৩১৮ 
তোমারেই প্রাণের আশ! কহিব। ম্বরবিতান ৪৫ ৮৩৩ 


তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে । বাকে। ম্বরবিতান ৪৬ ২৪৫ 


৬২] .. শ্ীতব্তান 
তোর গোপন প্রাণে (গোঁপন প্রাণে একল৷ মানুষ । গীতমালিকা ২) ৫৫৫ 


তোর প্রাণের রস তো৷ শুকিয়ে গেল ওরে ৩৪১ 
তোর ভিতরে জাগিয়া কে ষে। বাকে। স্বরবিতাঁন ৫ ৬৯ 
তোর শিকল আমায় বিকল করবে না| । স্বরবিতান ৫২ ৮৯ 
তোরা আমার যাবার বেলাতে। ত্রষ্টব্য : আমার যাবার বেলাতে ২৩৫ 
তোরা নেই বা কথা বললি (ওরে তোর! নেই বা) স্বর ৪৬ ২৫৮ 
€তোর। বসে গাঁধিস মাল! । স্বরবিতান ৩৫ ৮৭২ 
তোরা যে যা বলিস ভাই। স্বরবিতান ৫৬ | ৩৪৩ 
তোরা শুনিন নি কি শুনিস নি। গীতলিপি ৩। গীতাঞ্জলি । স্বর ৩৮ ৬০ 
তোলন-নামন পিছন-সামন । তাসের দেশ ৮০৭ 
থাক্‌ থাক্‌ তবে থাক্‌ । চণ্ডালিক। ৭২৬ 
থাক্‌ থাক্‌ মিছে কেন। চিত্রাঙ্গদা | ৬৮৬ 
থাকতে আর তো! পাঁরলি নে মা । বিসর্জন (১৩৪৯-৫১ ) |স্বর ২৮ ৭৮৪ 
থাম্‌ থাম্‌, কী করিবি। বাল্মীকিগ্রতিভা ৬৫০ 
থাম্‌ রে, থাম রে তোর । শ্টাম। ৭৪২ 
থামাও রিমিকি ঝিমিকি বরিষন। স্বরবিতান ৫৮ ৪৬৯ 
থামে, থামো_- কোথায় চলেছ। শ্ঠাম। ৭৩৪ 
দই চাই গো, দই চাই। চগ্ডালিক! ৭১০ 
দখিন হাওয়া, জাগো জাগো। বসন্ত ৫১৪ 
দয়। করো, দয়া করো প্রভূ ৮০৪ 
দয়! দিয়ে হবে গো৷ মোর । গীতলিপি ৪। গীতাঞ্জলি । স্বরবিতান ৩৭ ১৯৩ 
দাও হে আমার ভয় ভেঙে দাঁও। গীতলিপি ২. গীতাপগ্তলি। স্বর ৩৮ ১৫৮ 
*দাও হে হৃদয় ভরে দাও। ব্বরবিতান ৪৫ ৮৩৭ 
দাড়াও আমার আখির আগে। ব্রহ্মনঙ্গীত ২। স্বরবিতাঁন ২২ ৪৭ 
দাড়াও, কোথা চলো । শ্যামা ৭৪৬ 
+টাড়াও, মন, অনন্ত ব্রন্ধাগু-মাঝে | গীতলিপি ১। স্বরবিতান ৩৬ ১১৩ 


দাড়াও, মাথ। খাও, যেয়ো না সখা । গীতিমাল1 | শ্বরবিতান ৩২ ৮৯০ 
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দাড়িয়ে আছ ভূমি আমার | গীতলেখা। ২। ম্বরবিতাঁন ৪০ ১৩ 
দারুণ অগ্নিবাণে | নবগীতিকা ২ ৪৩১ 
দিন অবসান হল । নবগীতিকা ১ | ২৩৮ 
দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়'বরইল না। গীতিবীথিকা ৫৫৭ 
দিন তো চলি গেল প্রভু, বৃথা । আসোয়ারি টৌড়ি - তেওট ৮৩৬ 
দিন পরে যায় দিন। ্বরবিতান ৫ | ৩৮০ 
দিন ফুরালো হে সংসারী । ম্বরবিতান ৬৩ | ২০২ 
দিন যদি হল অবসান । স্বরবিতান ১. ২৩৬ 
*দিন যাঁয় রে দিন যায় বিষাদে । স্বরবিতানু ৬২ ১৭৬ 
দিনশেষে বসন্ত য। প্রাণে গেল ব'লে। স্বরবিতাঁন ৩ ৫১১ 
দিনশেষের রাঙা মুকুল । গীতমালিকা ২ ৩১১ 
দিনাস্তবেলায় শেষের ফসল । স্বরবিতান ৫৯ ৩৬৫ 
দিনের পরে দিন যে গেল। তপতী ৩৭৬ 
দিনের বিচার করে! | পূরবী-একতালা ৬১৫ 
দিনের বেলায় বাশি তোমার । স্বরবিতান ৫৬ ২৩৭ 
দিবস রজনী আমি যেন কার । গীতিমাল| । মায়ার খেলা ৩৯৬1৬৬৮ 
দিবানিশি করিয়া যতন । স্বরবিতান ৪৫ ৮২৮ 
দিয়ে গেন্ু বসন্তের এই গান্খানি । স্বরবিতান ৩ ২৭৬ 
দীপ নিবে গেছে মম নিশীথসমীরে | নবগীতিকা ১ ৩৮৫ 
দীর্ঘ জীবনপথ, কত ছুঃখতাপ। স্বরবিতান ৮ ১০৯ 
ছুই হাতে কালের (কালের মন্দির! যে ) গীতমালিকা ১। গীতিচর্চা ২ ৫৪৫. 
ছুই হৃদয়ের নদী । স্বরবিতান ৫৫ ৬৩৯ 
ছুইটি হৃদয়ে একটি আসন । স্বরবিতান ৫৫ রী 
ছুঃখ এ নয়, স্থখ নহে গো ৮৫৪ 
ছুঃখ দিয়ে মেটাব দুঃখ তোমার । চগ্ডালিকা ৩২৪।৭২৭ 
ছুখ দিয়েছ, দিয়েছ ক্ষতি নাই। স্বরবিতান ৮ ১০২ 
*ছুখ দূর করিলে দরশন দিয়ে । ব্রন্মঙ্গীত ৫ | শ্বরবিতান ২৫ ৮৩৭ 
ছুঃখ যদি না পায়ে তো। অরূপরতন ৯১ 


দুঃখ ষে তোর নয় রে চিরন্তন । কাব্যগীতি ৰ ২৪৪ 


৬৪] : গীতবিভান 


কছুঃখরাতে, হে নাথ, কে ভাকিলে। হ্বরবিতান ৬ ১১৯ 
দুখের কথা তোমায় বলিব ন1। ব্রহ্ষনঙ্গীত ১। স্বরবিতাঁন ৪ ৮৩৯ 
দুঃখের তিমিরে ঘর্দি জলে । ব্বরবিতান ৫৫ ৮৭ 
ছুঃখের বরধাঁয় চক্ষের জল যেই নামল। স্বরবিতাঁন ৪৩ ২৬ 
দুখের বেশে এসেছ ব'লে ব্রহ্মনঙ্গীত ৫ । স্বরবিতান ২৫ ১০১ 
ছুখের মিলন টুটিবার নয়। মায়ার খেল! ৬৮১ 
ছুঃখের যজ্ঞ-অনল-জলনে। স্বরবিতান ৬১ ৩৫৫।৯৩৪ 
দুজনে এক হয়ে যাও ৮৬৩ 
ছুজনে দেখা হল। গীতিমালা । শতগান । স্বরবিতান ৩২ ৮৮৪, 
ছুজনে যেথায় মিলিছে সেথায় । সিশ্ধু ভৈরবী - একতালা ৬০৯ 
ছুটি প্রাণ এক ঠাঁই । স্বরবিতান ৫৫ ৬০৮ 
দুয়ার মোর পথপাশে । গীতপঞ্জাশিকা ৫৬৮ 
দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া । ব্রদ্ষনঙ্গীত ১। শ্বরবিতাঁন ৪ ৃ ৫৩ 

*ছুয়ারে বসে আছি প্রভূ । কামোদ-ধামার ৮৩৭ 
দুরদেশী সেই রাখাল ছেলে । স্বরবিতান ১ ৫৮১ 
দূর রজনীর স্বপন লাগে। ্বরবিতান ৩ ৫৭৫ 
দুরে কোথায় দূরে দূরে । ন্বরবিতান ৫২ ১৭৩৬ 
দুরে দীড়ায়ে আছে। মায়ার খেলা ৬৬৬।৯২৪ 
দূরের বন্ধু সবরের দূতীরে | স্বরবিতান ৫৪ ৩৯৭ 
দে তোরা আমায় নৃতন ক'রে দে। চিত্রাজদা ৪০১1৬৮৮ 
দে পড়ে দে আমায় তোর! । স্বরবিতান ৩। শাপমোচন ৩০০ 
দে লো; সথী, দে পরাইয়ে গলে । গীতিমাল! । মায়ার খেলা ৬৫৯1৯১৮ 
দেওয়া নেওয়! ফিরিয়ে-দেওয়া ৷ নবগীতিকা ১ ১৪৩ 
দেখ্‌ চেয়ে দেখ তোর! জগতের উতৎ্সব। ম্বরবিতাঁন ৪৫ ৮৩০ 
দেখ, দেখ ছুটো পাখি। বাল্মীকিপ্রতিভ। ৬৫০ 
দেখ লো সজনী টানি রজনী ( হম যব না রব, সজনী ) বেহাগ ৭৬৩ 
দেখব কে তোর কাছে আসে । স্বরবিতান ৫৬ ৭8৪ 
দেখা না-দেখায় মেশ! | স্বরবিতান ৩ |... ৫৮৩ 


ক্দেখ! যর্দি দিলে ছেড়ে। না আর। স্বরবিতান ৪৫ ৮৩৬ 
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দ্বেখীয়ে দে কোথা আছে। দেশ-আড়াঠেকা ৮৮৫ 
দেখে যা, দেখে যা দেখে যা লো তোর] ৷ গীতিমাঁলা | স্বরবিতাঁন ২০ ৪১৮ 
দেখো ওই কে এসেছে । গীতিমালা | ম্বরবিতান ৩৫ ৭৭৯ 
দেখে চেয়ে দেখো ওই কে আসিছে। মায়ার খেলা ৬৬৫ 
দেখো. দেখে, দেখো, শুকতার। আঁখি মেলি চায়। গীতমাঁলিকা ২ ৪৯০ 
দেখো, সথা, তুল ক'রে ভালোবেসো না । মায়ার খেলা ৬৭৪ 
দেখো! হো ঠাকুর, খলি এনেছি মোর।। বান্মীকিপ্রতিভা ৬৪০ 
দেবতা জেনে দুরে রই দীড়ায়ে। গীতলিপি ৫। গীতাঞ্জলি। স্বর ৩৭ ৭২ 
*্দেবাধিদেব মহাদেব । ত্রন্মলঙ্গীত ৩। স্বরবিতান ২৩ ২৯২ 
দেশ দেশ নন্দিত করি । গীতপঞ্চাশিকা । স্বরবিতান ৪৭ ২৫১ 
দেশে দেশে ভ্রমি তব ছুখগান গাহিয়ে | শ্বরবিতান ৪৭ ৮১৮ 
দৈবে তুমি কখন নেশায় পেয়ে । শ্বরবিতান ৬০ - ৩৬৬ 
দোলে দোলে দেৌলে প্রেমের দোঁলন-টাপা | হ্বরবিতান ৫ ৫০৩ 
দৌষী করিব না, করিব ন| তোমারে হ্বরবিতান ৬৩ ৩৬৬ 
দোষী করে] আমায়, দোঁষী করো । চণ্ডালিকা ৭২২ 
ঘারে কেন দিলে নাড়া ওগো মালিনী । গীতমালিকা ২ ৪০৭ 
ধনে জনে আছি জড়ায়ে হায়। গ্বীতলিপি ৬। 'গীতাঞ্জলি। স্বর ৩৭ ৫৪ 
ধর ধরু, ওই চৌর। শ্যামা 1৩৭1৯৩৬ 
ধরণী, দুরে চেয়ে কেন আজ আছিস জেগে । গীতমাঁলিকা ১ ৪৬৫ 
ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে । গীতমীলিকা ১। গীতিচর্চা ২ ৪৫৯ 
ধর! দিয়েছি গো আমি আকাশের প্লাথি। কাব্যগীতি ২৯৪ 
ধরা সে যেদেয় নাই। শ্যামা ৩৫৭।৭৩৭ 
খায় ষেন মোর সকল ভালোবাসা । গীতলিপি ৬। গীতাঞ্লি। স্বর ৩৭ ৪৩ 
ধিক্‌. ধিক ওরে যুগ্ধ | ৯৪৪ 
ধীরে ধীরে ধীরে বও ওগে! উতল হাওয়|। বসন্ত ৫১৩ 
ধীরে ধীরে প্রাণে আমার | গীতিমাল!। স্বরবিতান ৩২ ৭৭৮ 
ধীরে বন্ধু, গো, ধীরে ধীরে । ফাল্গুনী ২৫ 
ধূসর ভ্রীবনের গোধুলিতে ক্লান্ত আলোয় স্নানস্থতি। স্বরবিতাঁন ৫৩ ৩৬৫ 


ধূসর জীবনের গোধৃলিতে ক্লান্ত মলিন। ন্বরবিতান ৬২ ৩৭৪ 


৬৬] রী গীতবিতান 


ধবনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর । স্বরবিতান ১৩ ১২৭ 
নদীপারের এই আষাড়ের প্রভাতখাঁনি। গীতাঞ্জলি । কেতকী ১১৩ 
নব আনন্দে জাগে! আজি । ক্রহ্গসঙ্গীত 9 । স্বরবিতাঁন ২৪ ১৩৭ 
নব-কুন্দ-ধবলদল-নুশীতল] । শেফাঁলি ৪৯৩ 
নব-জীবনের যাত্রাপথে । স্বরব্তান ৫৫ ৮৬৪ 
*নব নব পল্লবরাঁজি । ব্রহ্মসঙ্গীত ৪। স্বরবিতাঁন ২3 ৫৩৮ 
নব বৎসরে করিলাম পণ । মিশ্র ঝি*ঝিট - একতালা ৮২২ 
নব বসন্তের দানের ডালি। চগ্ডালিক। ৫০০1৭০৯ 
নমি নমি চরণে । গীতিবীথিকা ১৯৯ 
মমি নমি, ভারতী, তব কমলচরণে । বাল্মীকিপ্রতিভা ৬৫১ 
নমে। নমো, নমো করুণাঘন, নমো হে। স্বরবিতান ৫ | গীতিচর্চা ১ . ৪৬১ 
নমো নমো নমো । নমো! নমো নমে! | তুমি ক্ষুধাততজন-শরণ্য । স্বর ৫ ৪৯৫ 
নমো! নমো, নমে। নমো, নমো নমো তুমি সুন্দরতম । স্বরবিতান ৫ ৫২০ 
নমো, নমো । নমো, নমে। | নমো, নমো । নির্দয় অতি। ম্বরবিতাঁন ৫ ৪৯৯ 
নমো নমো শচীচিতরঞুন। শ্বরবিতাঁন ৫৩ ৮০৫ 
নমো নমো হে বৈরাগী । ম্বরবিতান ৫ ৪৩৩ 
নমো যন্ত্র নমো যন্ত্র, নমে| | স্বরবিতান ৫২। আহুষ্ঠানিক ৫৭৮ 
নয় এ মধুর খেল1 | গীতলেখ। ২। স্বরবিতাঁন ৪০ ১০৩ 
নয়ন ছেড়ে গেলে চলে । স্বরবিতাঁন ৫৬ ১৫৯ 
নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে। ব্রন্ষসঙ্গীত ১। বৈতালিক। স্বর ২৭ ১৯২ 
নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে । কীর্তন ৮৫০ 
নয়ন মেলে দেখি, আমায় । প্রায়শ্চিত্ত ৪২০ 
*নয়ান ভাঁসিল জলে । গীতলিপি ১। কেতকী ১৬৬ 
নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধৃ। স্বরবিতান ৬২ ৮০৬ 
না, কিছুই থাকবে না। চগ্ডালিক! ৭২১ 
না-গান-গাওয়ার দল রে (আমর না-গান-গাঁওয়ার ) ৫৯৭ 
না গো এই-যে ধুলা আমার না এ। স্বরবিতান ৪৩ ৫৬২ 


মা চাহিলে যারে পাওয়া যায়। স্বরবিতান ৫৯ ৩৭৬ 


্ প্রথম হজ্জের সৃচী 


না জানি কোথা এলুম। কালমৃগয়। 

না, দেখব না, আমি । চগ্ডালিকা। 

না না কাজ নাই, যেয়ো না বাছা । কালমৃগয়া 

না, না গো না, কোরো! না । গীতমালিকা ১ (১৩৪৫ হইতে ) 
নানানা) ডাকব না, ডাকব না । ম্বরবিতান ১ 

না ন! না, বন্ধু। শ্তাম। 

না৷ ন! না সধী, ভয় নেই। চিত্রাঙ্দা 

নানা) নাই বা এলে যদি সময় নাই। গীতমালিকা ১ 

না না, ভুল কোরে না (ভূল কোরো! না । শ্বরবিতাঁন ৬১) 
মন! বলে যায় পাছে সে। ব্বরবিতান ১ 

না বলে যেয়ো না চলে । প্রায়শ্চিত্ত 

না বীচাবে আমায় যদ্দি। শ্বরবিতান ৪৪ 

না বুঝে কাঁরে তুমি ভাসালে আখিজলে। মায়ার খেলা 

মন, যেয়ো না যেয়ো নাকো । বসন্ত । অংশত : শীপমোচন 
না রে, না রে ভয় করব না। বসন্ত 

না রে, ন! রে, হবে না তোর স্বর্গসাধন। ম্বরবিতান ৪৪ 
না সথা, মনের ব্যথা । ইমনকল্যাণ-কাওয়ালি 

না সজনী, না, আমি জানি । গীতিমাল! । স্বরবিতান ৩২ 
নাই নাই নাই যে বাকি (সময় আমার নাই যে) কাব্যগীতি 


নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়। ভারততীর্থ । বাকে। স্বরবিতান ৩ 
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নাই বা এলে যদি সময় নাই (না না নাই বা এলে । গীতমালিকা ১) ৩৩১ 


মাই বা ডাকো রইব তোমার দ্বারে। স্বরবিতান ৪৪ 
নাই ভয়, নাই ভয় নাই রে। স্বরবিতান € 

নাই ষ্দি বা এলে তুমি । গীতমালিকা ১ 

নাই রস নাই, দারুণ দাহনবেল! | গীতমালিক! ২ 


শাচ্‌, শ্যামা, তালে তালে। ম্বরবিতান ৫১ 


*নীথ হে, প্রেমপথে সব বাধা । ত্রন্মর্সঙগীত ২। স্বরবিতান ২২ 


নাম লহো। দেবতার । শ্যামা 
নারীর ললিত লোভন লীলায়। চিত্রাঙ্গদা 


৭৭৩ 
১৭৩ 
৭8২ 


৪০৩।৭০১ 


৬৮] মীতবিতান 


নাহয় তোমার যা হয়েছে তাই হল। গীতপঞ্চাশিকা! 

নাহি নাহি নিদ্রা আখিপাঁতে। ভরষ্টব্য : আজ নাহি নাছি 
*নিকটে দেথিব তোমারে | ব্রহ্মলঙ্গীত ৫ । শ্বরবিতান ২৫ 

নিত্য সোমার যে ফুল ফোটে । গীতলেখা ৩। স্বর ৪১। গীতিচর্চ। ২ 
নিত্য নব সত্য তব শুভ্র আলোকময় । ব্রহ্গসঙ্গীত ২ । ত্বরবিতান ২৯ 
নিত্য সত্যে চিন্তন করে! রে । ব্রদ্মসঙ্গীত ৪ । স্বরবিতান ২৪ 
নিজ্রাহার] রাতের এ গান । নবগীতিক1 ২ 


নিবিড় অন্তরতর বসস্ত এল প্রাণে । ব্র্মসঙ্গীত ৪ । শ্বরবিতাঁন ২৪ 
নিবিড় অমা-তিমির হতে । স্বরবিতান ১ ( ১৩৪২ )। ন্বব্ববিতান ৫ 
নিবিড় ঘন আধারে | ত্রহ্ষঙ্গীত ১। স্বরতবিতান ৪ 

নিবিড় মেঘের ছায়ায় মন দিয়েছি মেলে । শ্বরবিতান ৫৯ 


নিভৃত প্রাণের দেবতা । গ্লীতলিপি ১। গীতাঞ্জলি। শ্বর বিতাঁন ৩৮ 
নিমেষের তরে শরমে বাধিল। গীতিম লা । নায়ার খেলা 


নিয়ে আয় কপাণ। বান্ীকিপ্রতিভা 


নির্জন রাতে নিঃশব চরএপাতে। স্বববিতান ৬২ 
নির্মল কান্ত, নমো! হে নমে। | শ্বরবিতান ৫ 


নিশা-অবসানে কে দিল গোঁপনে আনি । স্বনবিতাঁন ১৩ 
নিশার স্বপন ছুটল ৫ । গীতলাপি ২। বৈতালিক । শ্ীতাঞ্চলি। স্বর ৩৮ 
ক্নিশি দিন চাহে! রে তার পানে । ত্রহ্মলঙ্গীত ৫ | শ্বরবিতাঁন ২৫ 
নিশি-দিন ভরম। রাখস। স্বরবিতাণ ৪৬1 গীতিচর্চা ২ 
ক্নিশি দিন মোর পানে । বৈতালিক। স্বর বিতাঁম ২৭ 
নিশি না পোহাতে জীবন-প্রদীপ । কাব্যগীতি 
নিশীথরাতের প্রাণ । গীতমালিক1 ১ 
নিশীথশয়নে ভেবে রাখি মনে | ব্রদ্ষসঙ্গীত ২। শ্বরবিতান ২২ 
নিশীথে কী কয়ে গেল মনে। স্বরবিতাঁন ১ 
নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায় । গীতিমাল!। ম্বরবিতান ২০ 
নীরবে আছ কেন বাহির দুয়ারে | বাকে। স্বরবিতান ১৩ 
নীরবে থাকিস সথী। শ্যামা 
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প্রথম ছত্রের সূচী 


নীল অঞ্নঘন পুগ্ুছায়ায় । স্বরবিতান ৩ 

নীল আকাশের কোণে কোণে । গীতমালিকা! ২ 
নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন । নবগীতিকা ১ 
নীল নব্ঘনে আষাঢগগনে । স্বরবিতাঁন ৫৯ 
*নীলাপুনছা য়া, গ্রফুল্প কদম্ববন । স্বরবিতাঁন ৩ 


নৃতন পথের পথিক হয়ে আসে 
সনৃতন প্রাণ দাও, প্রাণসখা । ব্রহ্মসঙ্গীত ১। স্বরবিতান ৪ 
নৃপুর বেজে যায় রিনিরিনি। স্বরবিতাঁন ৩ 
নুত্যের তালে তালে, নটরাঁজ। স্বরবিতান ২ 
নেহাঁরে৷ লে। সহচরী | কালমৃগয়! 
ন্যয় অন্যায় জানি নে। শ্যাম! 


পড়, তু সব চেয়ে নিষ্টর মন্ত্র। চণ্ডালিক। 
পথ এখনো! শে হল ন1। স্বরবিতান ১৩ 
প চেয়ে ধে কেটে গেল স্বরবিতান ৪৪ 
পথ দিয়ে কে যাঁয় গে! চলে । গীতলেখা ২। ফাত্তমী 
পথ ভুলেছিস সত্যি বটে । বাল্ীকিপ্রতিভা 
পথ-হাঁর। তুমি পথিক যেন গো|।*মায়ার খেলা 
পথিক পরাঁন্‌, চল্‌, চল্‌ সে পথে তুই । গীতমালিকা ২ 
পথিক মেঘের দল জোটে ওই | গীতমালিকা ২ 
পথিক হে, ওই-যে চলে । গীতিবীথিকা 
থে চলে যেতে যেতে । স্বরবিতান ৩ 
পথে খেতে ডেকেছিলে মোরে | স্বরবিতাঁন ২ 
পথে যেতে তোমার সাথে 
পথের শেষ কোথায় । স্বরবিতান ৫৬ 
পথের সাথি, নমি বারস্বার ( ওগো পথের সাথি । অরূপরতন ) 


পরবাসী, চলে এসো ঘরে । স্বরবিতান ১ 


পাঁখি আমার নীড়ের পাখি । কাঁব্যগীতি 
পাখি, তোর স্ন্ন ভূলিস নে 
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দিও গীতবিতান 


পাঁথি বলে, চাপা, আমারে কও । গীতমাঁলিকা ১ 

পাগল আঁজি আগল খোলে (ওকে বাধিবি কে রে। স্বর ১) 
পাগল যে তৃই, কণ্ঠ ভ'রে | গীতমালিকা! ২ 

পাগল! হাওয়ার বাদল-দিনে। ম্বরবিতান ৫৮ 

পাগলিনী, তোর লাগি 

পাছে চেয়ে বসে আমার মন । স্বরবিতান ৫৬ 

পাছে সুর ভূলি এই ভয় হয় । নবগীতিকা ২। শাঁপমোচন 
পাণ্তব আমি অজু ন গাণ্ভীবধন্বা | চিত্রাঙ্গদা 

পাতার ভেলা ভাঁসাই নীরে | গীতমালিক ১ (১৩৪৫ হইতে ) 
পাত্রখান। যায় যদি যাক (আমার পাত্রথান। ) গীতপঞ্চাশিকা 
পা্দপ্রাস্তে রাখ' সেবকে। ব্রদ্মনঙ্গীত ৬ । স্বরবিতান ২৬ 
*পাস্থ, এখনো কেন । ব্রহ্মসঙ্গীত ১। বৈতালিক । স্বরবিতান ২৭ 
পান্থ তৃমি, পাস্থজনের সখা! হে। গীতলেখা ২। স্বরবিতান ৪৩ 
পাস্থ-পাঁখির রিক্ত কুলায় 

পায়ে পড়ি শোনে! ভাই গাইয়ে | স্বরবিতাঁন ৬২ 

পারবি না কি ষোগ দিতে এই । গীতলিপি ২। গীতাঞ্জলি । স্বর ৩৮ 
পিনাকেতে লাগে টঙ্কার | শ্বরবিতান ৫৯ 

পিতার দুয়ারে দাড়াইয়। সবে। ব্রহ্মসঙ্গীত ৪ । ত্বরবিতান ২৪ 
*পিপাসা হায় নাহি মিটিল। ব্রহ্ষসঙ্গীত ৫ । স্বরবিতান ২৫ 
পুব-নাগরের পার হতে কোন্‌। নবগীতিকা ২। গীতিচর্চা ২ 
পুব-হাওয়াতে দেয় দোল! আজ | গীতমালিক1 ১ 
পুরাতনকে বিদায় দিলে না যে। নবগীতিকা ২ 

পুরাঁনে। জানিয়া চেয়ো না৷ আমারে । ম্বরবিতান ১৩ 
প'পুরাঁনো সেই দিনের কথা । গীতিমাল| | স্বরবিতাঁন ৩২ 
পুরী হতে পালিয়েছে ষে পুরস্ুন্দরী । শ্াম৷ 

পুরুষের বিদ্য। করেছিনু শিক্ষা | চিত্রাঙ্গদা 

পুষ্প দিয়ে মার” যারে । অরূপরতন 

পুষ্প ফুটে কোন্‌ কুঞঙ্জবনে | গীতলিপি ১। ম্বরবিতান ৩৬ 
পুজ্পবনে পুষ্প নাহি, আছে অন্তরে | গীতিমাল!। শ্বরবিতান ১* 
*পূর্ণ- আনন্দ পূর্ণমঙ্গলরূপে । ব্রদ্ধঙ্গীত ২। শ্বরবিতান ২২ 
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পূ্ণচার্দের মায়ায় আজি। নবগীতিকা ১ 

পূর্ণপ্রাণে চাবার যাহা । স্বরবিতান ১৩ 

পূর্বগগনভাগে দীপ্ত হইল সুপ্রভাত । ম্বরবিতান ১৩ 

পূর্বাচলের পানে তাকাই। নবগীতিকা ২ 
পেয়েছি অভয়পদ, আর ভয় কারে । ব্রন্মসঙ্গীত ৩। ম্বরবিতান ২৩ 
পেয়েছি ছুটি, বিদাঁয়। গীতলিপি ৬। গীতলেখা ২। গীতাঞ্জলি । স্বর ৪০ 
পেয়েছি সন্ধান তব অন্তর্ধামী । ব্রহ্ষসঙ্গীত ৪ । স্বরবিতান ২৪ 

পোঁড়। মনে শুধু পোঁড়া মুখখানি জাগে রে। ভৈরবে 

পোহালো পোহালে! বিভাঁবরী। গীতপঞ্চাশিক। 

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে । গীতমালিকা! ১। গীতিচর্চা ১ 

প্রখর তপনতাঁপে ৷ নবগীতিকা ২ 

*গ্রচণ্ড গর্জনে আপিল একি দুর্দিন । ব্রহ্মমঙ্গীত ৫। স্বরবিতান ২৫ 
প্রতিদিন আমি, হে জীবনস্বামী । ব্রদ্মসঙ্গীত ৪। গীতাঞ্জলি । বাকে। স্বর ২৪ 
প্রতিদিন তব গাথা । ব্রক্ষনঙ্গীত ৩। স্বরবিতান ২৩ 

ক্গ্রথম আদি তব শক্তি । গীতলিপি ৪1 স্বরবিতান ৩৬ 

প্রথম আলোর চরণধ্বনি ৷ গীতমালিকা ১ 

প্রথম ফুলের পাব প্রসাদ ( আজ প্রথম ফুলের | শেফালি ) গীতলিপি ৬ 
প্রথম যুগের উদয়দিগঙ্গনে | স্বরবিতান ৫৯ 

প্রভাত-আলোরে মোর কার্দায়ে গেলে । গীতমালিকা ২ 

প্রভাঁত হইল নিশি । গীতিমাল। ৷ মায়ার খেলা 
. প্রভাতে আজ (শরতে আজ । গীতাঞ্জলি । শেফালি ) গীতলিপি ৩ 
প্রভাতে বিমল আনন্দে । ব্রহ্মনঙ্গীত ৩। স্বরবিতান ২৩ 

প্রভু, আজি তোমার দক্ষিণ হাত। গীতলিপি ২। গীতাঞ্জলি । স্বর ৩৭ 
প্রভূ আমার, প্রিয় আমার । গীতলিপি ৪ । ম্বরবিতান ৩৬ 

প্রভু, এলেম কোথায় । আলাইয়।-আড়াঠেক। 

প্রভূ, এসেছ উদ্ধারিতে। চগ্ডালিকা 

প্রত, খেলেছি অনেক খেলা । ব্রহ্মসঙ্গীত ২। স্বরবিতান ২২ 
॥ তোম! লাগি আখি । গীতলিপি ২। গীতাঞ্জলি । ম্বরবিতাঁন ৩৮ 
তোমার বীণ! যেমনি বাজে । গীতলেখা! ২। শ্বরবিতাঁন ৪০ 
, বলো বলো কবে । অরূপরতন 
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প্রমোদে ঢাঁলিয়া দি মন। গীতিমালা। ম্বরবিতান ৩২ ৭৮০ 
প্রলয়নাচন নাচলে ঘখন। তপতী ৫৪৫ 
প্রহরশেষের আলোয় রাঙা ৮০৬ 
প্রহরী, ওগো প্রহরী । শ্যাম ৭৪১ 
প্রাঙ্গণে মোর শিরীষশাখায় ফাগুনমাঁসে | স্বরবিতান ৫৪ ৫৭৯ 
প্রাণ চায় চক্ষু না চায়। কাব্যগীতি ৪০৭ 
প্রাণ নিয়ে তো সট্‌কেছি রে। বান্মীকিগ্রতিভা ৷ কাঁলমৃগয়! ৬২৬৬৪৭ 
প্রাণ ভরিয়ে তৃষ। হরিয়ে । গীতলেখা ৩। ম্বরবিতান ৪১। গীতিচর্চ। ২ ৫+ 
প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে । গীতলেখা ১। স্বরবিতান ৩৯ ১৩২ 
প্রাণে গন নাই, মিছে তাই। গ্রীতলেখা ২। স্বরবিতাঁন ৪১ ১০৪ 
প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে । গীতলিপি ৫। স্বরবিতাঁন ৩৬ ১১৭ 
পরিয়ে, তৌমার ঢে*কি হলে । শ্বরবিতাঁন ২০ ন৭৭ 
প্রেম এসেছিল নি:শব্বচরণে । স্বরবিতান ৫৩ ৯১৩ 
প্রেমপাশে ধর পড়েছে দুজনে । মায়ার খেল৷ ৬৬৮ 
প্রেমানন্দে রাখো পূর্ণ । ব্রহ্মঙ্গীত ৩। স্বরবিতান ২৩ ১৬২ 
প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে । ব্রহ্মনঙ্গীত ৬। গীতাঞ্চলি। স্বরবিতাঁন ২৬ ১৩৩ 
প্রেমের জৌয়ীরে ভাঁসাঁবে দৌহারে । শ্টাম। ৪০৫1৭৪৪1৯৩৯ 
প্রেমের ফীদ পাতা ভুবনে । গীতিমাল। | মায়ার খেল! ৪১১৬৬২ 
প্রেমের মিলনদিনে সত্য সাক্ষী যিনি । শ্বরবিতান ৫৫ ৮৬৫ 
ফল ফলাবার আশা আমি। বসন্ত ৫১২ 
ফাগুন-হাঁওয়ায় রঙে রঙে। গীতিবীথিক। ৫৩৯ 
ফাগুন, হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দাঁন। স্বরবিতাঁন ৫ ৫২৩ 
ফাগুনের নবীন আনন্দে । ম্বরবিতান ৫। গীতিচর্চা ১ . ৫২৪ 
ফাগুনের পৃণিমা এল কার লিপি হাতে । নবগীতিকা ২ ৫৩২ 
ফাগুনের শুরু হতেই শুকনো পাতা | নব্গীতিকা ২ ৫৩১ 
ফিরবে না তা জানি। নব্গীতিক। ২ ৩৭৫ 
*ফিরায়ে না মুখখানি | গীতিমাল। | স্বরবিতান ৩২ ৮৮৯ 


ফিরে আমায় মিছে ডাঁক' স্বামী (ফিরে ফিরে আমায় । স্বরবিতান ৫৩) ৫৭০ 
ফিরে চল্‌; ফিরে চল্‌, ফিকে চল্‌ মাটির টানে । মবগীতিক1 ২। আহুষ্ঠানিক ১ ৬১২ 
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ফিরে ফিরে ভাক্‌ দেখি রে। গীতমালিকা ২ ৩৭৭ 
ফিরে যাও কেন ফিরে ফিরে যাও । শ্যাম! ২৮৮৭৩৫ 
ফিরে না ফিরে! না আজি । শ্বরবিতান ৪৫ ৮৪৩ 
ফুরালো। পরীক্ষার এই পাল! (ক্ুরালো ফুরালো! এবার । স্বর ৫৩) ৫৭০ 
ফুল তুলিতে তুল, করেছি। ম্বরবিভান ১৩ ৩০৮ 
ফুল বলে, ধন্য আমি । শ্বরবিতাঁন ১। চগ্ডালিকা ১৯৯1৭ ১৬ 
ফুলটি ঝরে গেছে বে । স্বরবিতান ৫১ ৮৮৬ 
খুলে ফুলে ঢলে ঢ'লে। গীতিমালা | কা1লমুগয়। | ৬১৯ 
ফেলে রাখলেই কি পড়ে রবে ১৪৩ 
বকুলগঞ্ধে বন্তা এল। তপতী ৫২১ 
বজাও রে মোহন বাশি । ভাহুসিংহ ৭৫৭ 
বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা ৷ গীতমালিক] ২. ৪৫০ 
বজ্বে তোমার বাঁজে বাশি । শ্বরবিতান ১৩ [৯৮ 
*বড়ে! আশা করে এসেছি গো । স্বরবিতান ৮ ৮৩১ 
বড়ো থাকি কাছাকাছি। শ্বরবিতাঁন ৫৬ ৭৯৩ 
বড়ে। বিশ্বয় লাগে হেরি তোমারে । শাপমোচন। স্বরবিভান ৬৩ ৮৯৩ 
বড়ে! বেদনার মতো বেজেছ তুমি হে। শ্বরবিতাঁন ১৩ ২৯৫ 
বধু, কোন্‌ আলে! লাগল চোখে 
( বধু, কোন্‌ মাঁয়া। সঙ্গীতবিজ্ঞান ৮1১৩৪১৪৫৭ ) চিত্রাঙ্গদা ৬৮৭ 
বধু তোমায় করব রাঁজা। স্বরবিতান ২৮ ৪১৫ 
বধু, মিছে রাঁগ কোরো ন। | স্বরবিতাঁন ৩২ ৮৯৫ 
বধুয়া, অসময়ে কেন হে গ্রকাশ। প্রায়শ্চিত্ত ৭৯৮ 
বধুয়া, হিয়া-পর আও রে। ভৈরবী ৭৫৫ 
বধুর লাগি কেশে আমি পরব এমন ফুল ৮০১ 
বনে এমন ফুল ফুটেছে । গীতিমাল|। স্বববিতাঁন ২৭ ৪১৬ 
বনে বনে সবে মিলে । কা'লমৃগয়। ৬২৪ 
বনে যদি ফুটল কুম্থম। গীতমালিকা ১ (১৩৪৫ হইতে ) ৩৭৪ 
বন্ধু, কিসের তরে অশ্রু ঝরে । বিভাঁস-একতালা ৭৯০ 


বন্ধু, রহো রহো সাথে । স্বরবিভান ২ ৪৬০ 


৭৪ ] এ গীতবিতান 


ব্রিষ ধরা-মাঝে শাস্তির বারি । ব্রহ্মসঙ্গীত ৬। স্বরবিতান ২৬ ৫৮ 
বর্ধ ওই গেল চলে । ব্রহ্মমঙ্গীত ৬ । শ্বরবিতাঁন ২৭ ৮৩১ 
বর্ষ গেল, বুথ! গেল। ললিত-আড়াঠেকা ১৭৭ 
বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে | স্বরবিতান ৫৮ ৩১৩ 
বল্‌, গোলাপ, মোরে বল্‌। স্বরবিতান ২০ ৪২২ 
বল্‌ দেখি সী লে । দ্রষ্টব্য : বলে৷ দেখি সখী লো! ৪১৭ 
বল তো এইবারের মতো” স্বরবিতান ৪১ ২৪ 
বল দাও মোরে বল দাঁও। ব্রক্ষনঙ্গীত ১। বৈতালিক। স্বরবিতান ২৭ ৫১ 
বলব কী আর বলব খুড়ো । বাঁল্লীকিপ্রতিভা ৬৪৭ 
বলি, ও আমার গোলাপবাঁলা । গীতিমালা । স্বরবিতান ২০ ৮৭২ 
বলি গে! সজনী, যেয়ে! না । গীতিমালা। স্বরবিতান ৩৫ ৮৮৭ 
বলে, দাও জল, দাঁও জল । চগ্ডালিকা ণ১৮ 
বলেছিল ধরা দেব না? ৮৬ 
বলো দেখি সখী লো! ( সখী, বলো! দেখি লো । স্বর ৩২) পীতিমালা ৪১৭ 
বলে বলো পিতা, কোথা সে গিয়েছে । কাঁলমুগয়। ৬৩১ 
বলে বলো, বন্ধু, বলো । বাউল সুর ৮৫৫ 
বলো, সখী, বলো তাঁরি নাম । তাসের দেশ ৰ ৩৫৭ 
বসন্ত আওল রে। বাহার ৭৫৩ 
বসন্ত তাঁর গাঁন লিখে যায়। নবগীতিকা ১ ৫৩১ 
বসন্ত, তোর শেষ করে দে রঙ্গ । স্বরবিতাঁন ১৩। অরূপরতন ৫১১ 
বমন্ত-প্রভীতে এক মাঁলতীর ফুল। স্বরবিতাঁন ৩৫ ৭৭৬ 
বসন্ত সে যায় তো হেসে । শ্বরবিতাঁন ৫৩ ৩৬০ 
বসন্তে আজ ধরার চিত্ত হল উতলা । গীতলেখা ১। স্বরবিতান ৩৯ ৫২৭ 
বসন্তে কি শুধু কেবল। অরূপরতন | ৫০৮ 
বসন্তে ফুল গাঁথল আমার । ফাল্গুনী ৫১০ 
বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে দাও ডাক । ম্বরবিতান ৫ ৫২৫ 
বসে আছি হে। ব্রহ্মসঙ্গীত ৫ | স্বরবিতাঁন ২৫ ণণ 
বহু যুগের ও পাঁর হতে । নবগীতিকা ২ ৪৫৫ 
*বহে নিরন্তর অনস্ত আনন্দধার1। ব্রহ্মলঙ্গীত ২। স্বরবিতান ২২ ১৩৬ 


বাকি আমি রাখব না। বসন্ত ৫২১ 


প্রথম ছত্রের সুচী 


বাংলার মাটি বাংলার জল। স্বরবিতান ৪৬। গীতিচর্চ৷ ২ 
বাচীন কাচি, মারেন মরি । গীতাঁঙলি। প্রায়শ্চিত্ত 
বাছা, তুই ষে আমার বুক-চের ধন (তুই যে আমার । চগ্ডালিকা ) 
বাছা, সহজ ক'রে বল্‌ আমাকে । চগ্ডালিকা 
বাজাও আমারে বাজাও । গীতলেখা ২। স্বরবিতাঁন ৪১ 

*বাঁজাও তুমি, কবি। ব্রহ্মঙ্গীত ১। স্বরবিতাঁন ৪। আনুষ্ঠানিক 
বাঁজিবে, সখী, বাঁশি বাঁজিবে। স্বরবিতাঁন ২৮। শাপমোচন 
বাজিল, কাহার বীণা মধুর স্বরে । শেফালি 

*বাজে করুণ স্থরে | শ্বরবিতান ৫ 
বাজে গুরকুগুরু শঙ্কার ডঙ্কা। শ্টামা 


৫৫ 
১৮৩ 
৭২২ 
৭২০ 
৪৬ 
টি 
৩১৬ 
২৮৯ 
৩৪৯ 


৫৮২।৭৪৩ 


*বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে । ব্রহ্গলঙ্গীত ৬। স্বরবিতান ২৭। গীতিচর্চা ১ ১৩৫ 


বাজে রে বাঁজে ডমরু বাজে । স্বরবিতাঁন ৫২ 
বাজে রে বাজে রে ওই 


বাঁজো৷ রে বাঁশরি, বাজো। স্বরবিতান ১। শাপমোচন। আনুষ্ঠানিক 


*বাণী তব ধায়। ব্রদ্ষসঙ্গীত ৪। স্বরবিতাঁন ২৪.। আহৃুষ্ঠানিক 
বাণী বীণাপাণি, করুণাময়ী | বাল্মীকিপ্রতিভ। 
বাণী মোর নাহি। হ্বরবিতাঁন ৬৩ 
বাদরবরখন, নীরদগরজন | মল্লার 
বাদল-দিনের প্রথম কদম ফুল । ব্বরবিতান ৫৮ 
বাদল-ধার! হল সারা । নবগীতিকা ২ 
বাদল-বাউল বাজায় রে একতারা | নবগীতিক1 ২। গীতিচর্চ ১ 
বাদল-মেঘে মাদল বাঁজে। নব্গীতিকা ১ 
বাধন কেন ভূষণ-বেশে 
বাঁধন ছেঁড়ার সাধন হবে । হ্বরবিতান ২ 
বাধা দিলে বাঁধবে লড়াই। অরূপরতন 
বারতা পেয়েছি মনে মনে ( হে সখা, বারতা । স্বর ৫৩) শ্বর ৫৩ 
বারবার, সখি, বারণ করন । ইমনকল্যাঁণ 
বারে বারে পেয়েছি যে তারে | নবগীতিকা ২ 
বারে বারে ফিরে ফিরে তোমার পানে 
বাশরি বাজাতে চাহি । গীতিমাল! | স্বরবিতান ১, 


৪৫৬ 


৪৪৩ 


৮৪ 
১৯২ 
২৮৯ 
৭৬৩ 
১৬৩ 


৩ ৭ 


প৬] রা নীতবিতান 
বাশি আমি বাজাই নি কি। বাকে। স্বরবিতান ৩ 


২৭৯ 

বাসন্তী, হে ভূবনমোহিনী । ম্বরবিতাঁন ৫ ৫২২ 
বাহির পথে বিবাগি হিয়। | স্বরবিতাঁন ৫৪ ৩৯৮ 
বাহির হলেম আমি আপন । স্বরবিতান ৬০ ৮১০ 
বাহিরে ভুল হানবে যখন । অরূপরতন । শাপমোচন ৯০ 
বিজয়মাল। এনে। আমার লাগি । তাঁসের দেশ ৩০৩ 
*বিদীয় করেছ যারে নয়নজলে । মায়ার খেলা ৪১৯/৬৭৫-৭৬ 
বিধায় নিয়ে গিয়েছিলেম বারে বারে । ফাস্কনী ৫৩৬ 
বিদীত্র যখন চাইবে তুমি । বসন্ত ৫১৭ 
বিধি ডাগর আখি যদি দিয়েছিল । স্বরবিতান ৫১ ৮৯9 


বিধির বাধন কাটবে তুমি । স্বরবিতান ৪৬ 


২৬৬ 


বিনা সাজে সাজি (বিনা সাজে তুমি ) চিত্রাঙ্গদা । গীতমাপিকা ২. ৩৯৮1৭০৪ 


বিপদে মোরে রক্ষা]! করে] । ব্রহ্মসঙ্গীত ৫। গীতাগুলি। স্বর ২৫। গীতিচর্চা ২ 
বিপাশার তীরে ভ্রমিবারে যাই । খট-একতাল। 
*বিপুল তরঙ্গ রে । ব্রঙ্গনঙ্গীত ৫। স্বরবিতান ২৫ 
বিমল আনন্দে জাগো । স্বরবিতাঁন ৪৫ 
বিরস দিন, বিরল কাজ । স্বরবিতান ৫ 
বিরহ মধুর হল আজি । গীতলিপি ৫। স্বরবিতান ৩৬ 
বিরহে মব্িবু বলে । পিনু 
বিশ্ব জোড়া ফাদ পেতেছ। অবূপরতন 
*বিশ্ব-বীণারবে বিশ্বজন মোহিছে। শতগান। গীতিমালা | শ্বর ৩৬ 
আংশিক স্বর্নলিপি : কেতকী । শেফাঁলি 
বিশ্ব ধখন নিদ্রামগন | গীতলিপি ৩। গীতাগ্ুলি । স্বরবিতাঁন ৩৮ 
বিশ্ববিগ্ঠাতীর্ঘপ্রাঙ্গণ কর” মহৌজ্জল। স্বরবিতাঁন ৫৫ ' 
*বিশ্বরাজালয়ে বিশ্ববীণ! বাজিছে । স্বরবিতান ৫৫ 
বিশ্ব সাথে যোগে যেখাঁয়। গীতলিপি ৫1 বৈতাঁলিক। গীতাঞ্জলি । ম্বর ৩৭ 


*বীণা বাজাও হে মম অন্তরে | ব্রহ্মসঙ্গীত ৫। স্বরবিতাঁন ২৫ 


বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি । স্বরবিতাঁন ৪৬ 
বুক যে ফেটে যায়। শাম 


১৩ ০ 
৭৭৩ 
১৩৫ 
১২০ 
২৮৯ 
৩৭৬ 
৭৯৫ 


৮৫ 


৪২৭ 

৬৩ 
৮৬৭ 
৬১৫ 


১৫১ 
৯৬৮ 


২৬০ 


৭8২ 


প্রথম ছত্রের সুষঠী 


বুকের বসন ছিড়ে ফেলে (আজ বুকের বসন । ব্র্বসঙ্গীত ৫.) শেফালি 


বুঝি এল, বুঝি এল ওরে প্রাণ । কেতকী 
*বুঝি ওই স্থূরে ডাখিল মোরে 
বুঝি বেলা বহেযায়। গীতিমালা । শ্বরবিতান ২০ 


বুঝেছি কি বুঝি নাই বা। নবগীতিকা ১ 

বুঝেছি বুঝেছি সখা । শ্বরবিতাঁন ২০ 

বুথা গেশ্লেছি বহু গান। মিশ্র কানাড়। 
বৃটিশেষের হাওয়া কিসের খোজে । নবগীতিকা ২ 


*বেদন! কী ভাষায় রে। শ্ব্রবিতান ৫ 
বেদনাম্ম তরে গিয়েছে পেয়ালা | শ্বরবিতান ১ 
*বেধেছ প্রেষের পাঁশে । ব্রহ্ষনঙ্গীত ৩। হ্বরবিতান ২৩ 
বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে । গীতিমাল। | স্বরবিতান ১০ 
বেন! বায় বহিয়! | চিনাঙ্গদ 
বৈল। যে চলে যাঁয়। কাঁলমুগয়া 
বেহ্ুর বাজে লে । গীতলেখা ১। স্বরাবিতান ৩৪ 
টৈশাখ হে, মেনী তাপস | মবগীতিক1 ২ 
বৈশাখের এই ভোরের হাওর|। নবশীতিক! ২ 


বোলো ন।, বোলো না। শ্যাম। 


ব/র্ধ প্রাণের আবর্জন! পুড়িয়ে ফেলে । স্বব্ববিতাঁন ৫৬ 
ব্যাকুল প্রণ কোথা সদূরে ফিরে । ভূপালি-মধ্যঘান 
ব্যাকুল বকুলের গুলে ৷ গীতপর্শিকা 

ব্যাকুল হয়ে বনে বনে। বাল্মীকিপ্রতিভা 


ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে জীবনসমর্পণ 


*ভক্তহৃদিবিকাশ গ্রাণবিমোহন । ত্রহ্মদঙ্গীত ১। স্বরবিতান ৪ 


*তবকোলাহল ছাড়িয়ে । শ্বরবিতাঁন ৮ 
ভয় করব ন| রে (না রে, ন। রে ভয় করব না। বসন্ত) 
ভয় নেই রে তোদের 
ভয় হতে তব অভয় মাঝে । ব্রহ্মপঙ্গীত ২। স্বরবিতান ২২ 


৭৮৩]৯৩৬ 


৬৩৫ 
১৭৫ 
৪৩০ 


৬৪০ 


৭৮ ] গীতবিতান 


ভয় হয় পাছে তব নামে আমি। ভৈরো-একতাল। ১৯৫ 
ভয়েরে মোর আঘাত করে৷ ৯৭ 
ভরা থাক্‌ স্থৃতিন্থধায় ৷ গীতমালিকা ২। শাপমোচন ৩৬৬ 
ভম্মে ঢাকে ক্লান্ত হুতাশন। চিত্রাঙ্গদা ৬৯৮ 
ভাগাবতী সে যে। চিত্রাঙ্গদা ৭০২ 
ভাঁঙব তাপস, ভাঙব ( মোর ভাঁঙব, ভাঁঙব তাপ । গীতমালিকা ১) ৪৯৮ 
ভাঙল হাপির বাঁধ। বসন্ত | ৫১৫ 
ভাঁঙা দেউলের দেবতা । পৃরবী-একতালা ৭৯১ 
ভাঙো বীধ ভেঙে দাও। তাঁসের দেশ । গীতিচর্চা ২ ৫৬৭ 
ভাবনা করিস নে তুই। চগ্ডালিকা ৭২৪ 
ভারত রে, তোর কলঙ্কিত পরমাণুরাঁশি । ভৈরবী ৮১৫ 
ভালো ভালো, তুমি দেখব পালাও কোথা । শ্যামা ৭৩৪ 
ভালো যদি বাস সখী || স্বরবিতাঁন ৩৫ ৭৭৯ 
ভালোবাসি, ভালোবাপি । স্বরবিতান ২ ৩২১ 
ভালোবাঁসিলে যদি সে। গীতিমালা । স্বরবিতাঁন ২০ ৭৮০ 
ভালোবেসে দুখ সেও স্থথ । গীতিমাল1 । মায়ার খেলা ৬৬৫।৯২৩ 
ভালোবেসে যদি সুখ নাহি। গীতিমাল! ৷ মায়ার খেলা ৪১০1৬৬৪1৯২২ 
ভালোবেসে, সখি, নিভৃতে যতনে । স্বরবিতান ৫৬ ২৮৩ 
ভাঁলোমানুষ নই রে মোরা । ফাস্তনী ৫৯৪ 
*ভাসিয়ে দে তরী তবে। গীতিমাল|। স্বরবিতাঁন ৩৫ ৯৫২ 
ভিক্ষে দে গো, ভিক্ষে দে। ছায়ানট-কাওয়ালি ৭৭৭ 
ভুবনজোড়া আসনখানি (তোমার ভূবনজোড়া ) গীতপঞ্চাশিক! ১৪৬ 
ভুবন হইতে ভূবনবাঁসী । ব্রঞ্ধনঙ্গীত ৩। স্বরবিতাঁন ২৩ ১১১ 
ভুবনেশ্বর হে। ব্রহ্মনঙ্গীত ৪। ম্বরবিতান ২৪ ৫৬ 
ভুল করেছিন্, ভুল ভেঙেছে । মায়ার খেলা ৩৫১1৬৭৪।৯২৯ 
তুল কোরে না (ন! না, ভূল ) স্বরবিতান ৬১ ৩৫১1৯২৮ 
ভূলে ভুলে আজ ভূলময় ৭৯৫ 


তুলে যাই থেকে থেকে । স্বরবিতাঁন ৫২ ৩৫ 


প্রথম ছত্রের সুচী 


ভেঙে মোর ঘরের চাবি । গীতপঞ্জাশিকা 
ভেঙ্ছ ছুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময় । স্বরবিতান ৪৪ 


ভেবেছিলেম আসবে ফিরে । গীতমালিক। ২ 


ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে 

ভোর হুল বিভাবরী, পথ হল অবসান। অবূপরতন 
ভোর হল যেই শ্রাবণশর্বরী | নব্গীতিকা ২ 

ভোরের বেলা কখন এসে । গীতলেখ! ১। স্বরবিতান ৩৯ 


মণিপুরনৃপছুহিতা । চিত্রাঙ্গাদা 


মধুখতু নিত্য হয়ে রইল তোমার 
মধুগন্ধে-ভরা মৃদুন্িগ্চছায়। | স্বরবিতান ৫৪ 
মধুর, তোমার শেষ যে ন! পাই। স্বরবিতাঁন ৩ 
মধুর বসন্ত এসেছে । মায়ার খেলা 
মধুর মধুর ধ্বনি বাজে । গীতিমালা। স্বরবিতাঁন ১০ 
মধুর মিলন । স্বরবিতান ৩৫ 
ক্মধুর দপে বিরাজে হে বিশ্বরাজ। ত্রচ্মনঙ্গীত ১। স্বরবিতান ৪ 


মধ্যদিনে বে গান বন্ধ করে পাখি । স্বরবিতান ২ 
মধ্যপিনের বিজন বাতায়নে । গীতমালিক! ২ 


মন চেয়ে রয় মনে মনে (আমার মন চেয়ে রয় । গীতমালিক। ১) 
গমন, জাগ? মঙ্গললোকে | বৈতালিক। স্বরবিতান ২৭ 

মন জানে, মনোমোহন আইল। স্বরবিতান ৩৫ 

মন তুমি, নাথ, লবে হ'রে (আমার মন তুমি । ব্রহ্মঙ্গীত ২। স্বর ২২) 
*মন প্রাণ কাঁড়িয়। লও হে হৃদয়স্বামী 

মন মোর মেঘের সঙ্গী | স্বরবিতাঁন ৫৩ 

মন যে বলে চিনি চিনি। তপতী 

মন রে ওরে মন। স্বরবিতান ১ 

মন হতে প্রেম যেতেছে শুকায়ে। ভূপালি 

মনে কী ছ্িধা রেখে গেলে চলে । শ্বরবিতান ৫৮ 

মনে যে আশ] লয়ে এসেছি । শ্বরবিতান ৮ 


২ 
১৫৫ 


89৪৭ 


৪৬৭ 
১১৬ 
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৪৭৩ 
৫২১ 
২১৮ 
৮৭১ 


৩৮২ 
৪১৪ 
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মনে রবে কি না রবে আর্মীরে | ম্বরবিতান ২ 

মনে রয়ে গেল মনের কথা । গীতিমালা | শ্বরবিতীন ২০ 
মনে হল পেরিয়ে এলেম অসীম পথ 

মনে হল, যেন পেরিয়ে এলেম । ম্বরবিতাঁন ৫৪ 

মনের মধ্যে নিরবধি শিকল গড়ার কারখানা ৷ নব্গীতিকা ২ 


মনোমন্দিরন্ন্দরী | শ্বরবিতান ৫৬ 
মনোমোহ্ণ, গহন যামিনীশেষে | ব্রহ্ষঙ্গীত ১। বৈতালিক। স্বর ২৭ 


মনরে যম কে আপিলে হে। ব্রহ্মলঙ্গীত ১। শ্বরবিতাঁন ৪ 
*্মম অঙ্গনে স্বামী আনন্দে হাসে । ব্রন্মলঙ্গীত ৫। স্বরবিতান ২৫ 
মম অন্তর উদ্াসে। গীতপঞ্চাশিক। 
মম চিন্তে নিতি নৃত্যে কে-ধে নাচে । গীভলিপি ৫ | অরূপরতন । গীতিচর্চা ১ 
মম দুঃখের সধিন | স্বরবিতাঁন ৫৯ 
মম মন-উপবনে চলে অভিসারে | হ্বরবধিতান ১ 
মম ফৌবননিকুপ্জে গাহে পাখি । স্বরবিতান ১০ 
এম রুদ্ধমুকুলদলে এমে| | স্বরবিতান ৫৪ 


মনরগ রে, তৃশ্ছ মন হ্য।মল্মান। ভাম্ুপিংহ 

মরণপাগরপারে তোমরা অমর | শ্বরবিতান ৩। আক্ষষ্ঠানিক 
মরণের মুখে রেখে । স্বরবিতাঁন ২ 

পমরি, ও কাহার বাছা। বাল্সীকিপ্রতিভ। 

*মুরি লো) কার বাশি (কার বাশি নিশিভোবে | শ্বরবিতান ২) 
মরি লে! মার, আমাক বাঁশিতে ডেকেছে । গীতিমালা। | স্বর ২০ 
মর্ুবিজয়ের কেতন উড়াও শৃন্তে । গীতমালিকা ২। আহুষ্ঠানিক 


মলিন মুখে ফুটুক হানি। প্রায়শ্চিত্ত 


মহানন্দে হেরে? গো সবে। ত্রহ্ষলঙ্গীত ১। শ্বরবিতান ৪ 
ক্মৃহাঁবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল-নাঝে। ব্রদ্ষদঙ্গীত ১। শ্বরবিতাঁন ৪ 
*মহাবিশ্বে মহাকাশে | হ্রবিতান্‌ ৪ ( ১৩৭২ হইতে ) 
মহারাজ, একি সাজে এলে । গীতলিপি ১। ম্বরবিতান ৩৬ 

মহাসিংহাসনে বসি । ন্বরবিভান ৮ 
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মা আমার, কেন তোরে ম্লান নেহারি | গীতিমাল] | ম্বরবিতান ৩২ ৭৮৩ 
মা, আমি তোর কী করেছি । স্বরবিতাঁন ২, ৯৪৮ 
মা, একবার দাড়া গো হেরি । গীতিমালা | হ্বরবিতাঁন ৩২ ৭৮২ 
ম1, ওই-যে তিনি চলেছেন । চগ্ডালিকা ৭২৩ 
ম! কি তুই পরের ছ্বারে। স্বরবিতান ৪৬ ২৫৯ 
ম। গো, এত দিনে মনে হচ্ছে । চগ্ডালিকা | শ২৭ 
মাঝে মাঝে তব দেখ। পাই । ব্রন্মনঙ্গীত ৩। শ্বরবিতান ২৩ ১৬২ 
মাঝে মাঝে তব দেখা পাই (কীর্তন ) ত্রন্মঙ্গীত ৫ | স্বরবিতান ২৩ ৮৫১ 
মাটি তোর্দের ডাক দিয়েছে । চগ্ডালিকা ৭১৪ 
মাটির প্রদীপখানি আছে। গীতিবীথিকা ৫৮৬ 
মাটির বুকের মাঝে বন্দী যে জল। স্বরবিতান ২ | ৫৮৬ 
মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন । গীতপঞ্ধাশিকা। স্বরবিতান ৪৭ ২৫৩ 
মাধব, না কহ আদরবাণী। বাহার ৭৬১ 
মাধবী হঠাৎ কোথ। হতে। নব্গীতিকা ১ ৫৩০ 
মান অভিমান ভালিয়ে দিয়ে । প্রায়শ্চিত্ত ৩১৮ 
প'মান। না মানিলি। কালমৃগয়। ূ ৬২৩ 
মায়াবনবিহারিণী হরিণী। শ্যাম। ৭৩৫ 
মালা হতে খসে-পড়। ফুলের একটি দল। অরূপরতন ২৩ 
মিছে ঘুরি এ জগতে (আমি মিছে ঘুরি ) মায়ার খেল ৬৬২ 
মিটিল সব ক্ষুধা । ব্রদ্ধনঙ্সীত ৩। ম্বরবিতান ২৩. ৮৪২ 
মিলনরাতি পোহালো, বাতি। স্বরবিতান ১ ৩৩৪ 
মুখখানি কর মলিন বিধুর । স্বরবিতান ৫৩ ৩৩৫ 
যুখ-পানে চেয়ে দেখি, ভয় হয় মনে। শ্বরবিতান ২ ৩৩৩ 
মেঘ-ছায়ে সজল বায়ে মন আমার । শ্বরবিতান ৫৮ ৩১৪ 
মেঘ বলেছে “যাব যাব । শ্বরবিতান ৪৩ ২৩৩ 
মেঘের কোলে কোলে যায় রে চলে। নবগীতিক1 ১ ৪৫১ 


মেঘের কোলে রোদ হেসেছে। শেফালি। গীতিচর্চ৷ ১ ৪৮২ 


৮২] 


গীতবিতান 


মেঘের পরে মেঘ। গ্লীতলিপি ৩। গীতাঞ্জলি । বাকে। কেতকী। স্বর ৩ 
মেঘেরা চলে চলে যায়। বেহাঁগ 

মোদের কিছু নাই রে নাই। অরূপরতন 

মোদের যেমন খেল! তেমনি যে কাজ । কান্নী। গীতিচর্চা ৃ 


মোর 


পথিকেরে বুঝি এনেছ এবার । ম্বরবিতান ৫ 

প্রভাতের এই প্রথম খনের | গীতলেখা ৩। স্বরবিতান ৪১ 
বীণা ওঠে । কাব্যগীতি (১৩২৬)। অরূপরতন | শাঁপমোচন 
ভাবনারে কী হাওয়ায় মাতালো । স্বরবিতান ৫৮ 

মরণে তোমার হবে জয়। গীতলেখা ৩। স্বরবিতান ৪৩ 
সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছ। স্বরবিতান ৪০ 

স্বপন-তরীর কে তুই নেয়ে। ত্বরবিতান ১ 


মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে । স্বরবিতান ৪৩ 


মোরা 
মোরা 
মোর! 
মোরা 


চলব না । ফাল্গুনী 


জলে স্থলে কত ছলে । মায়ার খেল ৬৫৫। 


তাঙব তাপস ( মোৌর। ভাঁঙব, ভাঙব তাপস । গীতমালিক। ১) 
সত্যের 'পরে মন । ম্বরবিতান ৫৫ | গীতিচর্চা ২ 


মোরে ডাকি লয়ে যাও । ব্রহ্ষঙ্গীত ১। বৈতালিক। স্বরবিতান ২৭ 
*মোরে বারে বারে ফিরালে। ব্রঙ্গসঙ্গীত ৪ । ম্বরবিতান ২৪ 


মোহিনী মায়! এল । চিত্রাঙ্গদ। 


যখন এসেছিলে অন্ধকারে | গীতমালিকা ১ (১৩৪৫ হইতে )। শাপমোচন 


যখন তুমি বাধছিলে তার । গীতলেখা ৩। স্বরবিতান ৪৩ 
যখন তোমায় আঘাত করি । অরূপরতন 
যখন দেখ! দাও নি রাধা 


যখন 
যখন 
যখন 
যখন 


পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন । গীতপঞ্চাশিক | 

ভাঁঙল মিলন মেল! | গীতমাঁলিক। ১ 

মল্লিকাঁবনে প্রথম (আমার মল্লিকাঁবনে । শ্বরবিতান ৫) 

সার। নিশি ছিলেম শুয়ে (সার। নিশি ছিলেম | নবগীতিক। ১) 


যতখন তুমি আমায় বসিয়ে রাখ । নবগীতিকা ২ 
যতবার আলে! জ্বালাতে চাই । গীতলিপি ৪। গীতাঞ্লি। স্বর ৩৮ 


৪8৪১ 
৬০৪ 
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৪৯৮ 
৫৬১ 
১৫৩ 


১৭৩ 


৩৮১ 
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যদি আমায় তুষি বীচাও, তবে । গীতলিপি ৫। ম্বরবিতান ৩৬ 
যদি আসে তবে কেন যেতে চায়। গীতিমাল!। হ্বরবিতান ২৮ 
যদি এ আমার হৃদয়দুয়ার। ব্রদ্ষসঙ্গীত ১। বৈতালিক। শ্বরবিতান ২৭ 
যদি কেহ নাহি চায়। মায়ার খেল! 

যদি জাঁনতেম আমার কিসের ব্যথা । স্বরবিতান ৩৯ 

যর্দি জোটে রোজ । স্বরবিতান ২৮ 

যর্দি ঝড়ের মেঘের মতো ৷ ব্রদ্মসঙ্গীত-ম্বরলিপি ৩ (১৩৬২ ) 

দি তারে নাই চিনি গো! । বসন্ত 

যর্দি তোমার দেখা না পাই। গীতলিপি ১। গীতাগ্ুলি। স্বর ৩৮ 
গ্যদি তৌর ডাক শুনে কেউ না আসে । স্বরবিতান ৪৬ । গীতিচর্চা ১ 
যর্দি তোর ভাবন! থাকে ফিরে যা-না। ম্বরবিতান ৪৬ 

যদি প্রেম দিলে ন। প্রাণে । গীতলেখা ২। স্বরবিতান ৪, 

র্দি বারণ কর তবে গাঁহিব না। স্বরবিতান ১, 

যদি ভরিয়া লইবে কুস্ত। ভৈরবী-ঝাঁপতাল 

যি মিলে দেখা তবে তারি সাথে। চিত্রাঙ্গদা 

যর্দি হল যাবার ক্ষণ । ম্বরবিতান ২ 

যদি হায়, জীবনপূরণ নাই হল। সম্বরবিতান ৫৯ 


যবে রিমিকি ঝিমিকি ঝরে (রিমিকি ঝিমিকি ঝরে । স্বর ৫৮) 


১৬১ 
৫১৩ 


৫৮ 


যমের ছুয়োর খোল! (এবার যমের ছুয়োর | স্বর ২৮) তপতী ( ১৩৩৬) ৫৯৮ 


য। ছিল কালো-ধলে! ৷ অবূপরতন 

যা পেয়েছি প্রথম দিনে । ম্বরবিতান ১৩ 

য! হবার তা হবে। ম্বরবিতান ৫২ 

য| হারিয়ে যায় তা আগলে বসে । গীতলিপি ১। গীতাঞ্জলি । স্বর ৩৮ 


যাই যাই, ছেড়ে দাঁও। স্বরবিতান ৩৫ 


যাও যাঁও যর্দি যাও তবে। চিত্রাঙ্গদা 
ক্াও রে অনস্তধামে। শ্বরবিতান ৮। কালমৃগয়। 
ক্যাওয়া-আসারই এই কি খেল! । স্বরবিতান ৬৩ 
যাঁক ছিড়ে, যাক ছিশ্ড়ে ষাক। স্বরধিতান ৬১ 


৬৩৩ 


৮৫৬ 


৩৫৫।৯৩৩ 


৮৪ ] গীতবিতান 


যাত্রাবেলায় রুত্র রবে । স্বর ৫ (১৩৪৯)। স্বর ১ (১৩৬১ হুইতে ) 
যাত্রী আমি ওরে । কাব্যগীতি 

যাদের চাহিয়! তোমারে ভুলেছি। ব্রদ্ষসঙ্গীত ১। ম্বরবিতান ৪ 
যাব, যাব, যাব তবে ( যেতে যদি হয় হবে। শ্বরবিতান ২) 
যাবই আমি যাবই ওগো । তাসের দেশ 

যাবার বেলা! শেষ কথাটি যাঁও বলে । ম্বরবিতাঁন ২ 


যামিনী না ষেতে জাগালে না (কেন যামিনী না যেতে । শেফালি) 


যায় দিন, শ্রাবণদিন যায়। শ্বরবিতান ৫৪ 

যায় নিয়ে যায় আমায় আপন গানের টানে । গীতমালিকা ১ 
যায় যদি যাক সাগরতীরে । চগ্ডালিকা 

যাঁর অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে (ওগো! তোমর। সবাই । স্বরবিতান ৫) 
যারা কথ দিয়ে তোমার কথা বলে। গীতিবীথিকা 

যারা কাছে আছে তার কাছে থাক্‌ । ব্রহ্মদঙ্গীত ৫ | ম্বরবিতান ২৫ 
যার] বিহান-বেলায় গান এনেছিল। ভৈরবী 

যারে নিজে তৃমি ভাসিয়েছিলে। ম্বরবিতান ৫৯ 

ষারে মরণদশায় ধরে 

যাহ পাও তাই লও। ম্বরবিতান ৩২ | 
যিনি সকল কাঁজের কাজী । ম্বরবিতান ৫২। গীতিচর্চ। ২ 
যুগে যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিল সে। গীতমালিকা ১ 

যুদ্ধ যখন বাধিল অচলে চঞ্চলে 

যে আমারে দিয়েছে ভাক। চগ্ডাঁলিকা 

যে আমারে পাঠালো! এই । চগ্ডালিকা 

যে আমি ওই ভেসে চলে। গীতিবীথিকা! 

ষেকাদনে হিয়! কাদিছে। গীতপঞ্চাশিকা 

ষে কেবল পালিয়ে বেড়ায় । গীতমালিক। ১ 

যে কেহ মোরে দিয়েছ সুখ ব্রক্ষনঙ্গীত ২। ম্বরবিতান ২২ 
ষে ছায়ারে ধরব ঝলে। গীতমালিক। ২ 

যে ছিল আমার হ্বপনচারিনী। ত্বরবিতান ৬১ 
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যে তরণীখনি ভাসালে ছুজনে | স্বরবিতাঁন ৫৫ 

যে তোমায় ছাড়ে ছাঁড়ুক। স্বরবিতান ৪৬ 

যে তোরে পাগল বলে। স্বরবিতান ৪৬ 

যে থাঁকে থাঁক-ন। রে | স্বরবিতান ৪৪. 

যেদিন ফুটল কমল। গীতাগ্ুলি। স্বরবিতাঁন ৪১ 

যেদিন সকল মুকুল গেল ঝরে । গীতমালিক1 ১ 

যে ঞ্রবপদ দিয়েছ বাধি। বাকে । গীতমালিক। ১ ( ১৩৪৫) বা স্বর ৩০ 
যে পথ দিয়ে গেল রে তোর ( পথিক পরান, চল্‌। গীতমাঁলিক ২) 
যে ফুল ঝরে সেই তো! ঝরে । স্বরবিতাঁন ৫১ 

যে ভালোবাস্থক সে ভালোবাস্থক | মিশ্র স্থর - একতালা 

যে রাতে মোর ছুয়ারগুলি ৷ গীতলেখা ১। স্বরবিতাঁন ৩৯ 


যেখানে ব্ধপের প্রভা নয়ন-লোভ। 


যেতে দাও যেতে দাও গেল যাঁরা । গীতমাঁলিকা ২ 
যেতে যদি হয় হবে। স্বরবিতান ২ 

যেতে যেতে একলা পথে । কেতকী । অরূপরতন 

যেতে যেতে চায় না যেতে । স্বরবিতাঁন ৪৪ 

যেতে হবে, আর (ওরে যেতে হবে। স্বরবিতান ২০) 


যেথায় তোমার লুট হতেছে ভুবনে । গীতলিপি ৪। গীতাঞ্জলি । স্বর ৩৭ 


যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন। গীতাঞ্জলি । স্বর ৩৮ 
যেন কোন্‌ ভুলের ঘোরে 

যেয়ো না, যেয়ো না ফিরে । মায়ার খেলা 

যেয়ে! না, যেয়ো না, যেয়ো। না ফিরে | স্বরবিতান ৬১ 

যোগী হে, কে তুমি হৃদি-আসনে। গীতিমাল। স্বরবিতান ২০ 
যৌবনসরসীনীরে মিলনশতদল। স্বরবিতান ১ 


রইল বলে রাখলে কারে । প্রায়শ্চিত্ত 

রক্ষা করে। হে। আসোয়ারি-চৌতাল 

রঙ লাগালে বনে বনে কে (কে রঙ লাগালে ) স্বরবিতাঁন ৩ 
রজনী পোহাঁইল, চলেছে যাত্রীদল। বিভাপ-ঝাঁপতাঁল 
রজনীর শেষ তাঁরা । নবগীতিক! ১ 
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শীতবিতান 


তি 
রয় ষে কাঙাল শৃন্ত হাতে । স্বরবিতান € 
গ্রহি রহি আনন্দতরক্ জাগে । বৈতানিক। শ্বরবিতান ২৭ 
রাখ্‌ রাখ ফেল্ ধন্থ। বান্ধীকিপ্রতিভা 
রাখো রাখো রে জীবনে জীবনবল্পভে | গীতলিপি ২। স্বরবিতান ৩৬ 
রাঙা-পা-পদ্বমুগে গ্রণমি গো ভবদারা। বান্মীকিপ্রতিভা 
রাডিয়ে দিয়ে যাও। স্বরবিতান ১। আহুষ্ঠানিক | শাপমোচন 
রাঁজ-অধিরাজ, তব ভালে জয়মীল! | স্বরবিতান ৬২ 
রাজপুরীতে বাজায় বীশি। গীতলেখা ৩। শ্বরবিতান ৪১ 
রাজভবনের সমাদর সম্মান ছেড়ে | শ্যাম। 
রাজরাজেন্দ্র জয় জয়তু জয় হে। ম্বরবিতান ৫৬ 
রাজ! মহারাজা কে জানে । বান্মীকিপ্রতিভা 
বাজার আদেশ ভাই । সঙ্গীতবিজ্ঞান ৮।১৩৪৩।/৩৭০ 
রাজার প্রহরী ওরা অন্যায় অপবাদে । শ্ঠাম! 
রাতে রাতে আলোর শিখা । নবগীতিকা ২ 
রাত্রি এসে যেথায় মেশে । গীতলেখা ১। গীতলিপি ৬। শ্বরবিতান ৩৯ 
*রিম্‌ ঝিম্‌ ঘন ঘন রে । গীতিমালা। বান্মীকিপ্রতিভ1 | কেতকী 
রিমিকি ঝিমিকি ঝরে (ষবে রিমিকি ঝিমিকি) স্বর ৫৮ 


রুদ্রবেশে কেমন খেলা । স্বরবিতান ২ 
রূপসাগরে ডুব দির়্েছি। গীতলিপি ১। গীতাঁঞচলি। ম্বরবিতান ৩৮ 
রোদন-ভর] এ বসন্ত । চিত্রাঙ্গদ] 


লক্ষ্মী যখন আসবে তখন। স্বরবিতাঁন ৪৪ 
লজ্জা ! ছি ছি লজ্জ। | চগ্ডাঁলিকা 
লহো লহো৷ তুলি লও হে। আড়ানা-কাঁওয়ালি 


লহো৷ লহো৷, তুলে লহো নীরব বীণাখানি | গীতমালিকা ২। শাপমোচন 


লহে! লহো, ফিরে লহো।। চিত্রাঙ্গদ! 

লিখন তোমার ধুলায় হয়েছে ধূলি। স্বরবিতান ৩ 
লুকালে বলেই খুজে বাহির করা । স্বরবিতান ১ 
লুকিয়ে আস আধার রাতে । অরূপরতন 


লেগেছে অমল ধবল পালে ( অমল ধবল পালে । গীতাঞ্জলি । শেফালি ) 


৬৪৮ 


২১৯ 


২৩৮ 


৩৭২৬০ 


প্রথম ছত্রের সৃচী ৃ [ ৮" 


দশক্তিরূপ হেরে! তাঁর । ক্রন্ষসঙ্গীত ২। ম্বরবিতাঁন ২২ ১৮০ 
শরৎ, তোমার অরূণ আলোর অগ্জলি। শেফালি। গীতিচর্চা ১ ৪৮৭ 
শরত-আলোর কমলবনে । শেফালি ৪৮৭ 
শরতে আজ (প্রভাতে আজ। গীতলিপি ৩) গীতাগ্জলি। শেফালি। 

গীতিচর্চা ২ ৪৮৫ 
শাঙনগগনে ঘোর ঘনঘট1 | কেতকী। ভাঙ্গুনিংহ 8৪০ 
শান্ত হরে মম চিত্ত নিরাকুল। ব্রহ্মনঙ্গীত ১। স্বরবিতান ৪ ১১৪ 

*শান্তি কবে! বরিষন নীরব ধারে । ব্রহ্মনঙ্সীত ১। শ্বরবিতান ৪ ১৬৮ 

*শান্তিসমুদ্র তৃমি গভীর | টোঁড়ি - টিয়া তেতালা। ১৫৪ 
শিউলি ফুল, শিউলি ফুল। ম্বরবিতান ৩ ৪৮৪ 
শিউপি-ফোট। ফুরোল যেই। নবগীতিকা ২ ৪৯৬ 

শীতল তব পদছায়] । ব্রন্ষমঙ্গীত ২। স্বরবিতান ২৩ ১৮৬ 
শীতের বনে কোন্‌ সে কঠিন আসবে ঝলে। স্বরবিতান ২ ৪৯৯ 
শীতের হাওয়ার লাগল নাচন । নবগীতিক1 ২। গীতিচর্চা ১ ৪৯৫ 
স্তকনে! পাতা কে-যে ছড়ায় ওই দূরে । নসম্থ ৫১৬ 
শুধু একটি গণ্ডষ জল। চগ্ডালিকা ৭১৪ 
শুধুকি তার বেধেই তোর কাজ ফুরাবে ৪০ 
শুধু তোমার বাঁণী নয় গো । স্বরবিতান ৪৩ ২১ 
শুধু যাওয়া আস1। ম্বরবিতাঁন ১০ ৫৭৩ 
শুন নলিনী, খোলো গো আথি। শ্বরবিতান ২০ ৮৭3 
শুন লো শুন লে। বালিক!। শতগাঁন। ভানুসিংহ ৭৫৩ 
শুন, সখি, বাঁজই বাঁশি । বেহাগ ৭৫৬ 
শুনি ওই রুনুঝুনু | শ্বরবিতান ৫৩ | ৮১০ 
শুনি ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে (ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে । চিজ্াঙ্গদ। ) ৩৮০1৬৮৮ 
শুনেছে তোমার নাম। ব্রহ্মনঙ্গীত ২। স্বরবিতান ৪ ১৭৪ 
শুভ কর্মপথে ধর? নিয় গান। ভারততীর্থ। স্বরবিতান ৪৭ ২৬৪ 
শুভদিনে এসেছে দৌহে। স্বরবিতাঁন ৮। আনুষ্ঠানিক ৩১০ 
শুভদিনে শুভক্ষণে | সাহানা-যৎ ৮৬৩ 
শুভমিলন-লগনে বাজুক | ম্বরবিতান ৬১ ৩৫৪1৯৩৩ 


শুভ্র আপনে বিরাজ” অরুণছটামাঝে | ব্রহ্ষলঙ্গীত ২। স্বরবিতাঁন ৪ ১৭৮ 


বীতরি তান 


৮ 7 


শুভ নব শন্খ তব গগন ভরি বাজে । তপত্তী 
শত প্রভাতে পূর্ব গগনে । স্বব্ববিভীন ৫৫ 
শকতাপের দৈভাপুযে । নবদীতিকা। ২ 
কখুয প্রাণ কাছে লা, প্রাণেশ্বর | স্বরবিতান ৪৫ 
ছাঁতে ফিরি হে, নাথ, পথে পথে | ব্দ্ষসঙ্গীত ১। স্বরবিতান ৪ 


শেষ গানেরই রেশ নিয়ে যাও চলে। স্বরবিতান ৫৯ 

শেষ নাহি ষে, শেষ কথ! কে। গীতলেখা ২। স্বর ৪৩। আনুষ্ঠানিক 
শেষ ফলনের ফসল এবার 

শেষ বেলাকার শেষের গানে । স্বরবিতান ৫ 

শোঁকতাঁপ গেল দূরে । কালমৃগয়া 

শোন্‌ তোর তবে শোন্‌। বাল্মীকিপ্রতিত। 

শোন্‌ তোর] শোন্‌ এ আদেশ । বাল্সীকি প্রতিভ। 

শোন্‌ রে শোন অবোধ মন 
শোনে! তীর সুধাবাণী । ব্রহ্ষনঙ্গীত ৬। স্বরবিতান ২৭ 

শোঁনে। শোনে। আমাদের ব্যথা । ম্বরবিতাঁন ৪৭ 


শ্যাম, মুখে তব মধুর অধরমে। খাঁন্বাজ 
শ্যাম রে, নিপট কঠিন । বেহাগড়া 
শ্যামল ছায়া, নাইবা গেলে । গীতমালিক1 ২ 
শ্তামল শোভন শ্রাবণ, তুমি । গীতমালিক৷ ২ 
শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা । বাল্মীকিপ্রতিভা 
*শ্রান্ত কেন ওহে পান্থ । ব্রহ্মসঙ্গীত ১। স্বরবিতান ৪ 
শ্রাবণ, তুমি বাতাসে কার আভাস পেলে। স্বরবিতাঁন ২। গীতিচর্। ১ 
শ্রাবণবরিষন পার হয়ে। গীতমালিকা ১ 
শ্রাবণমেঘের আধেক দুয়ার | নবগীতিকা ২ 
শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে (আবার শ্রাবণ হয়ে । কেতকী ) 
শ্রাবণের গগনের গায় । স্বরবিতান ৫৩ 
আাঁবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে । কেতকী 
শরীবণের পবনে আকুল বিষঞ্ন সন্ধ্যায় । স্বরবিতাঁন ৫৩ 
আ।বণের বারিধারা 


৯১১৪ 


৪৩৫ 
১৭৫ 
১৬৪ 
৪8৭৮ 


৩৮ 


৩৩৩৬ 
৬৩৩ 
৬৩৭ 


৬৪১ 


১২১ 


৮১৬ 


৭৫৯ 
৭৫39 
9৪৮৮ 


৪৬০ 


৪৬৫ 


৩৭৮ 


৪১০ ৪১ 


প্রথম হত্রের সৃ্গী [৮৯ 


সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায় । ম্বরবিতান ১৩ ৩৭১ 
সকলকলুষতামসহর, জয় হোঁক। স্বরবিতান ১৩ ১৫৬ 
সকল গর্ব দূর করি দিব। ক্রদ্ষসঙ্গীত ২। ম্বরবিতাঁন ২৩ ২০৩ 
সকল জনম ভরে ও মোর দরদিয়!। শ্বরবিতান ৫২ ৭৫ 
সকল ভয়ের ভয় যে তারে। প্রায়শ্চিত্ত ১৯২ 
সকল হৃদয় দিয়ে। গ্নীতিমাল1 ৷ মায়ার খেল! ৪০৯1৬৭১1৯২৭ 
সকলই ফুরাইল। যামিনী পোহাইল। গীতিমাল|। শ্বরবিতান ৩২ ৮৮৬ 
শসকলই ফুবালো। ক্বপনপ্রীয় ৷ কালমৃগয়। ৬৩৪ 
সকলই তুলেছে ভোল৷ মন ৭৯৫ 
সকলেরে কাছে ডাকি । সম্বরবিতান ৪৫ | ৯৪৯ 
*মকাতরে ওই কীর্দিছে সকলে । স্বরবিতান ৮ ৮৩৪ 
সকাল বেলার আলোয় বাজে । বাকে। স্বরবিতান ৩ ৩৩৬ 
সকাল বেলার কুঁড়ি আমার । শ্বরবিতান ৩ ৫৫৩ 
সকাঁল-সীজে ধায় যে ওরা । স্বরবিতান ৪০ ৬৬ 
সখা, আপন মন নিয়ে কাদিয়ে মরি । মায়ার থেল। ৪১১।৬৬৩ 
সখা, তুমি আছ কোথা । স্বরবিতান ৪৫ ৯৪৯ 
সখা, মোদের বেধে রাখো প্রেমভোরে । ভৈরবী-একতালা ৯৫০ 
সখা, সাঁধিতে সাঁধাতে কত স্থখ | গীতিমাল]। স্বরবিতান ৩৫ ৭৮১ 
সখা হে, কী দিয়ে আমি তুষিব তোমায় । গীতিমাল| । স্বরবিতান ৩২ ৮৮৭ 
সথি রে, পিরীত বুঝবে কে। টোৌড়ি ৭৬০ 
সখি লো, সখি লো, নিকরুণ মাধব। দেশ ৭৬২ 
গনধী, আধারে একেল! ঘরে । ম্বরবিতান ২। শাপমোচন ৩৮৩ 
সথী, আমারি দুয়ারে কেন আসিল । গীতিমালা ৷ শেফালি ৩৩০ 
সখী, আর কত দিন স্থুখহীন শান্তিহীন। জয়জয়ন্তী-বাঁপতাল ৭৬৯ 
সখী, ওই বুঝি বাঁশি বাজে । গীতিমাল! ৷ শ্বরবিতান ২৮। শীপমোচন ৩২৭ 
সখী, তোর! দেখে যা এবার ( সখী, দেখে যা এবার ) স্বর ৫৯ ৩৫০ 
সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিয়ে যায় কে। শেফালি ২৯৬।৯২৬ 
সখী, বলে! দেখি লো৷ ( বলে! দেখি সথী লো। গীতিমাল। ) স্বর ৩২ ৪১৭ 


সখী, বহে গেল বেলা । গীতিমালা । মায়ার খেল৷ ৩৯৫।৬৫৯।৯১৯ 


৯০] | গীতবিতান 
সখী, ভাবন! কাহারে ধলে। ৷ স্বরবিতাঁন ২* 


৭৭১ 


সথী, সাধ ক'রে যাহ। দেবে । মায়ার খেলা ৬৬৯৯২৫ 
সঘী, সে গেল কোথায় । মায়ার খেলা ৪১৯1৬৫৮1৯১৮ 


সঘন গহন রাত্রি । ম্বরবিতাঁন ৫৮ 
*সঘন ঘন ছাইল (গহন ঘন ছাইল। কেতকী ) কালমুগয়। 

সংকোচের বিহ্বলতা (সন্ত্রাসের | চিত্রাঙ্গদা! ) ভারততীর্থ । স্বর ৫ (১৩৪৯) 

গীতিচর্চা ২ 

*মংশয়তিমির মাঝে না হেরি গতি হে। স্বরবিতান ৪৫ 

সংসার যবে মন কেড়ে লয়। বৈতালিক। ব্রক্ষসঙ্গীত ১। শ্বরবিতান ২৭ 
*সংসারে কোনো ভয় নাহি নাহি । ব্রহ্ষলঙ্গীত ৫ । স্বরবিতান ২৫ 

সংসারে তুমি রাঁখিলে মোরে যে ঘরে। ব্রন্মসঙ্গীত ১। স্বরবিতান ৪ 

সংসারেতে চারি ধার । শ্বরবিতান ৮ 

সজনি গে।, শাঙনগগনে ( শাঙনগগনে ঘোর | কেতকী। ভীত) 

সজনি সজনি রাধিকা লো। শতগান। ভামুসিংহ 

সতিমির রজনী, মচকিত সজনী । ভাম্ুসিংহ 
ত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি । ব্রক্গনঙ্গীত ৩। স্বরবিতান ২৩ 

সদা থাকে। আনন্দে । ব্রঙ্গনঙ্গীত ১। স্বরবিতান ৪ 

সন্ত্রাসের বিহ্বলত| নিজেরে অপমান | চিত্রাঙ্গদা 

সন্ধ্যা হল গো-_ ও মা। গীতলেখ। ২। ম্বরবিতান ৪৯ 

সন্ন্যাপী যে জাগিল ওই, জাঁগল। ম্বরবিতান ৬২ 

সফল করে! হে প্রভু আজি সভা । ব্রহ্মলঙ্গীত ১। স্বরবিতান ৪ 

সব কাজে হাত লাগাই মোর] । স্বরবিতান ৫২। গীতিচর্চা ১ 


৪৮১ 


৬২১ 


৪৮" 


১৭৯ 


১৮৯ 


১৮৮০ 


৮৩২ 


১৩৬ 


৬৩০৩ 


সব কিছু কেন নিল না। শ্যাম! ৪০৪1৭৪৯1৯৪২ 


সব দিবি কে, সব দিবি পায়। বসন্ত 

সবাই যারে সব দিতেছে! ফান্ধনী 

সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার । ব্রহ্ষপঙ্গীত ৬। শ্বরবিতান ২৭ 
সবার সাথে চলতেছিল। গীতপঞ্চাশিকা 

সবারে করি আহ্বান । স্বরবিতান ৫৫। গীতিচর্চা ২ 

সবে আনন্দ করে] । ব্রহ্গসঙ্গীত ৪ । শ্বরবিতান ২৪ 
সবে মিলি গাঁও রে। ব্রহ্মঙ্গীত ৪ । ম্বরবিতান ২৪ 


৫১২ 
১৯০৩ 
১৫২ 
চি 
৬৯৩ 
৯২৩ 
৮৪৩ 


প্রথম ছত্রের সৃচী [ ৯১ 


সভায় তোমার থাকি সবার শাসনে | গীতলেখা ১। স্বরবিতাঁন ৩৯ ৪১ 
সময় আমার নাই-যে বাকি (নাই নাই নাই যে.বাঁকি। কাব্যগীতি ) ৩৮৭ 
সময় কারে! যে নাই । নবগীতিক1 ২ ২৭৭ 
সমুখে শান্তিপারাঁবার | স্বরবিতান ৫৫ | ৮৬৬ 
সমুখেতে বহিছে তটিনী | গীতিমাল! | কালমৃগয়া ৪১৫।৬১৮ 
সর্দারমশায়, দেরি না সয়। বান্মীকিপ্রতিভ। ৬৪৮ 
সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ। তপতী | গীতিচার্চ৷ ২ ১০২ 
সহজ হবি, সহজ হবি। স্বরবিতান ৪৪ ৮৫ 
সহসা ডালপাল! তোর উতলা যে। বসন্ত ৫১৪ 
সহে না যাতন1 | গীতিমালা | স্বরবিতান ৩২ ৮৮৭ 
সহে না, সহে না, কাদে পরান। বাল্ীকিপ্রতিভা ৬৩৫ 
*সাজাব তোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে । স্বরবিতান ৩৫ ৪২১ 
সাত দেশেতে খুঁজে খুঁজে গো । চগ্ডালিক! ২ 
সাধ ক'রে কেন, সখা, ঘটাবে গেরে] | ম্বরবিতান ৫১ ৭৭৮ 
সাধন কি মোর আসন নেবে ২৬৭ 
সাধের কাননে মোর । জয়জয়ন্তী-ঝাঁপতাঁল ৮৮৩ 
সার! জীবন দিল আলে! । স্বরবিতান ৪৩। গীতিচর্চ। ১ ১৪৭ 
সার! নিশি ছিলেম শুয়ে বিজন ভূ+য়ে । নবগীতিক। ১ ৪৮৯ 
সার] বরষ দেখি নে মা । প্রায়শ্চিত্ত ৬০৩ 
সার্থক কর? সাধন । স্বরবিতান ১৩ ৫৮ 


সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে । ভারততীর্ঘ। স্বরবিতান ৪৬ ২৫৭ 
সীমার মাঝে, অসীম, তুমি । গীতলিপি ৪। গীতাঞ্জলি। ম্বরবিতান ৩৭ ৩২ 


লুখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে । স্বরবিতাঁন ৮ ১৭৬ 
স্থখে আছি, স্থখে আছি । গীতিমালা। মায়ার খেল৷ ৪১০।৬৬৫।৯২৩ 
স্থখে আমায় রাখবে কেন। স্বরবিতান ৪৪ রর 
স্থখে থাকো৷ আর সুখী করে৷ সবে। ম্বরবিতান ৮ ৬০৮ 
সখের মাঝে তোমায় দেখেছি । স্বর বিতাঁন ৪৪ ৮৫৪ 

*হৃধাসাগরতীরে হে। ব্রহ্গনঙ্গীত ১। ম্বরবিতান ৪। আহুষ্ঠানিক ৬০৭ 


স্থনীল সাগরের শ্রামল কিনারে । হ্বরবিতান ৩ ২৮৬ 
/ 
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সন্বর বটে তব জঙ্গগখানি। গীতাঞ্জলি। অূপরতন ২৯৪ 
সুন্দর বহে আনন্দ-মন্দানিল। বরদ্ষস্গীত ২। শ্বরবিতান ২৩ ২১২ 
সুন্দর হ্ৃদিরঞ্জন তুমি । গীতিমালা । স্বরবিতান ১০ ২৮৩ 
সুন্দরের বন্ধন নিষ্টরের হাতে । শ্যামা ৫৮৯1৭৩৮1৯৩৬ 
কুমঙ্গলী বধূ। স্বরবিতান ৫৫ ৮৬৫ 
কনুমধূর শুনি আজি। শঙ্করাভরণ-আড়াঠেকা ৮৪১ 
স্থুর ভূলে যেই ঘুরে বেড়াই । গীতিবীথিকা ১৫ 
হরের গুরু, দাও গে! সুরের দীক্ষা । স্বরবিতান ৫ ৫ 
স্থরের জালে কে জড়ালে আমার মন ৮১১ 
সে আমার গোপন কথা । স্বরবিতাঁন ১ ৩১৭ 
মে আসি কহিল, পরিয়ে । কীতন ৭৮৮ 
সে আসে ধীরে । গীতিমাল! | স্বরবিতান ১০ ৩২৬ 
সেকি ভাবে গোপন রবে। বসস্ত ৫১৪ 
সে কোন্‌ পাগল যায় পথে তোর । বাকে। স্বরবিতান ৩ ৫৯১ 
সেকোন্‌ বনের হরিণ ছিল আমার মনে । গীতপঞ্চাশিকা ৫৬৮ 
সে জন কে সধী, বোঝা গেছে । মায়ার খেলা ৬৭৯২৬ 
সে দিন আমায় বলেছিলে । নব্গীতিকা ২ ৪৯৫ 
সে দিন দুজনে ছুলেছিম্থ বনে। স্বরবিতান ১। শাপমোচন ৩৪৬ 
সে দিনে আপদ আমার যাবে কেটে । গীতলেখ! ৩। স্বরবিতান ৪১ ২৬ 
সে যে পথিক আমার । চগ্তালিক। ৭১৯ 
সেষে পাঁশে এসে বসেছিল। গীতলিপি ৫। গীতাঁঞ্লি। স্বর ৩৮ ৩৭৮ 
সেষে বাহির হল আমি জানি। গীতিবীথিক। ৩৮৬ 
সে যে মনের মানুষ, কেন তারে | স্বরবিতান ৩ ২১৫ 
সেই তো আমি চাই। স্বরনিতান ৪৪ | 
সেই তো৷ তোঁমার পথের বধু। ম্বর ৫ (১৩৪৯)। স্বর ২ (১৩৫৯ হইতে) ৪৯৩ 
সেই তে বসস্ত ফিরে এল । গীতিমালা । স্বরবিতান ১, ৫৩৮ 
সেই ভালো মা, সেই ভালো । চগ্ডালিকা ৭২৬ 
সেই ভালো, সেই ভালে! । স্বরবিতাঁন ৩ ৩৪৬ 


মেই ষদি সেই ষর্দি। গোঁড়সারং-ঝাঁপতাল ৮৮৪. 


প্রথম ছত্রের সৃী 
সেই শাস্তিভবন ভূবন । গীতিমাঁল। ৷ মায়ার খেল 
মৌনাবু পিঞ্চর ভাতিয়ে আমার । ভৈরবী-একতা'জ। 


স্বপনস্পীরের ডাঁক শুনেছি । স্বরবিতান ৫৬ 

কম্বপন্‌ ষদ্দি ভাঁঙিলে বজনীগ্রভাতে । আহুষ্টানিক ২। শ্বরবিতীন ৬৩ 
স্বপন-লোকের বিদেশিনী | তুলনা! : অনেক দিনের মনের মীন 
স্বপনে দৌহে ছিন্ন কী মোহে। স্বরবিতান ১ 

 স্বপ্রমদির নেশায় মেশা এ উন্মত্ত । চিত্রাঙ্গদা 

স্বপ্পে আমার মনে হল। ম্বরবিতাঁন ৫৮ 

স্বব্ূপ তাঁর কে জানে । ব্রদ্ধনঙ্গীত ৬। স্বরবিতাঁন ২৭' 

স্বর্গে তোমায় নিয়ে ষাবে উড়িয়ে । শ্বরবিতান ৫৬ 

হুর্ণবর্ণে সমুজ্জল নব চম্পার্দলে। চগ্ডালিকা 


*স্বামী, তুমি এসো আজ । ব্রদ্ষঙ্গীত ৬। স্বরবিতান ২৭ 


হতাশ হোয়ো না। শ্যামা 
হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে। ফাস্ধনী 
হম যব না রব সজনী । বেহাগ 
হম সখি, দারিদ নারী । ভৈরবী 
*্হরযষে জাগো আজি । ব্রহ্মনঙ্গীত ৬। স্বরবিতান ২৭ 
হরি, তোমায় ডাকি । স্বরবিতান ৪৫ 
হল না লো, হল না, সই । গীতিমালা। হ্বরবিতাঁন ৩২ 


হাঃ কী দশা হল আমার । বাল্ীকিপ্রতিভা 

হা, কে বলে দেবে। গীতিমালা। শ্বরবিতান ২০ 

ই! গো! মা, সেই কথাই তো৷ বলে গেলেন তিনি । চগ্ডালিকা 
হারে রেরেরেরে। কেতকী। গীতিচর্চা ১ 

হা সখী, ও আদরে । গীতিমাল!। স্বরবিতান ৩২ 

হা হতভাগিনী, একি অভ্যর্থনা মহতের । চিত্রাঙ্গদা 

হা আ-_- আঁ আই। তাসের দেশ 

হাওয়া! লাগে গানের পালে । গীতলেখ] ২। ম্বরবিতান ৪* 
হচ্ছে! !__ ভয় কী দেখাচ্ছ। তালের দেশ 
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৬৪৩ 
৭৮৩ 
৭৯১৭ 
৫৬৫ 
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রীতবিতান 


৯৪ ) 
হাটের ধুলা সয় না যে আর । গীতমালিকা ১. ৫৫২ 
হাতে লয়ে দীপ অগণন। ম্বরবিতান ৪৫ ৮৩৩ 
হাঁয় অতিথি, এখনি কি। স্বরবিতাঁন ১৩ ৩৩৫ 
ক্হায়, এ কী সমাপন । শ্যাা ৭৪৮1৯৪২ 
হায় কে দিবে আর সাস্বন। ব্রঙ্গঙ্গীত ২। স্বরবিতান ২৩ ১৬৯ 
হায় গো, বাথায় কথা যায় ডুবে যায়। নবগীতিকা ১ ৩৬৮ 


হায় রে ওরে যায় না কিজানা (ওরে যাঁয় না কি। স্বরবিতান ২। 
শাপমোচন ) ৩৪৪ 


হায় রে নৃপুর (হায়রে, হায়রেনৃপুর। শ্যামা) : ৯৪৩ 
হায়রে সেই তো বসন্ত (সেই তো বসন্ত। গীতিমালা। স্বর ১০) ৫৩৮ 
হায় রে, হায় রে নৃপুর। শ্যামা ৭৪৯ 
হায় হতভাগিনী । স্বরবিতান ৬১ ৩৫৩1৯৩০ 
হায়, হায় রে, হাঁয় পরবাসী । শ্য।মা ৫৮৯1৭৪৪ 
হায় হায় হায় দিন চলি যাঁয়। স্বরবিতান ১৩ ৫৯৮ 
হায় হেমন্তল্ষ্মী, তোমার । স্বরবিতান ২ ৪৯৪ 
হার মানীলে গো, ভাঁঙিলে অভিমান । ম্বরবিতান ৩ ২২৪ 
হার-মানা হার । গীতলেখা ১। গীতলিপি ৬। গীতাঞ্লি। ম্বর ৩৯ ১০৮ 
হাঁসি কেন নাই ও নয়নে । স্বরবিতান ৩৫ ৮৭৮ 
হাঁসিরে কি লুকাঁবি লাজে। প্রায়শ্চিত্ত ৪২০ 
হিংসায় উন্মত্ত পৃথী। স্বরুবিতান ১ ১৬৭ 
হিমগিরি ফেলে (হে সন্ন্যাসী, হিমগিরি ফেলে) স্বরবিতান ২ ৪৯৯ 
হিমের রাতে ওই গগনের দীপগুলিরে । ম্বরবিতাঁন ২। গীতিচর্চা ২ ৪৯৪ 
*হিয়া কাপিছে স্থখে কি দুখে সথী। জয়জয়ন্তী-ধামার ৮৮৯ 
*হিয়া-মাঝে গোপনে হেরিয়ে। পিলু | ৮৯৯ 
হিয়ার মাঝে লুকিয়ে (আমার হিয়ার মাঝে । গীতলেখা ৩। স্বর ৪১) ২৬ 
*হাদয়-আবরণ খুলে গেল ৮৫৭ 
হণয় আমার, ওই বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় । নবগীতিকা ২ ৪৩২ 
দয় আমার, ওই বুঝি তোর ফাল্গুনী ঢেউ। ত্ষ্টব্য নবগীতিকা ২ ৮৯৮ 


বয় আমার নাচে রে আজিকে। শ্বরবিতাঁন ৫৮ ৪৭০ 


প্রথম ছুত্রের সূচী 


হৃদয় আমার প্রকাঁশ হল। গীতলেখা ২। ম্বরবিতাঁন ৪৩ 
হৃদয় আমার যায় যে ভেমে (আজি হৃদয় আমীর) নবগীতিকা ২ 
*হায়নন্দনবনে নিভৃত এ নিকেতনে । ব্রহ্মসঙ্গীত ৩। স্বরবিতাঁন ২৩ 
হৃদয়-বসম্তবনে ষে মাধুরী বিকাশিল। শামা 
+হৃদয়বাঁসন! পূর্ণ হল। স্বরবিতাঁন ৬২ 
গহ্দয়বেদেনা বহিয়া, প্রভু | ব্রদ্ধলঙ্গীত ৫। স্বরবিতান ২৫ 
গ্হাদয়মন্দিরে, প্রাণাধীশ, আছ গোপনে । বেহাগ-কাঁওয়ালি 
হৃদয় মোর কোমল অতি। স্বরবিতান ৩৫ 
হৃদয়-শশী হৃদিগগনে । ব্রদ্ষসঙ্গীত ১। ম্বররিতান ৪ 
হৃদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে । ভাঙ্সিংহ 


হৃদয়ে ছিলে জেগে । নবগীতিকা ১ 

হৃদয়ে তোমার দয়। যেন পাই । গীতলিপি ২। ম্বরবিতাঁন ৩৬ 
হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরুগুরু | স্বরবিতান ৯ 

হৃদয়ে রাখো গে, দেবী, চরণ তোমার | ম্বরবিতাঁন ৫১ 

হৃদয়ে হ্বদয় আসি মিলে যায় যেথা। স্বরবিতান ৬০ 

হৃদয়ের এ কুল, ও কুল, ছু কুল। গীতিমাল!। স্বরবিতান ১০ 
হৃদয়ের মণি আদরিণী মোর । গীতিমাল|। হ্বরবিতান ৩২ 
হদিমন্দিরদ্ধারে বাজে স্থুমঙ্গল শঙ্খ | ক্রহ্মসঙ্গীত ৩। স্বরবিতান ২৩ 


হে অনার্দি অসীম সুনীল অকৃল সিন্ধু 

হে অন্তরের ধন 

হে আকাশবিহারী নীরদবাহন জল। স্বরবিতান ৫৬ 

হে কৌন্তেয়। মিশ্র রামকেলি 

হে ক্ষণিকের অতিথি । গীতমালিকা ২ 

হে, ক্ষমা করে নাথ । শ্যামা 

হে চিরনৃতন, আজি এ দিনের প্রথম গানে । ম্বরবিতান ৫ | আনুষ্ঠানিক 
” হে তাপল, তব শুষ্ক কঠোর 

হে নবীনা । স্বরবিতান ১। তাসের দেশ 

হে নিখিলভারধারণ বিশ্ববিধাতা । গীতলিপি ৪। স্বরবিতান ৩৬ 

হে নিরুপম। ম্বরবিতান ৫৯ 
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৪৫৬ 
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৪৬৬ 
৭৬৭ 
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৩০৫ 
৮৭৩ 
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৮১৩৫ 
৬১ 


৫৮৬ 


৩৩৪ 
৭৪৭ 
১১৭ 
৪৩৫ 


৩১৩ 


৮৩ 


৯৬] . শতবিতান 
হে নৃতন, দেখা দিক আর-বার। ম্বরবিতান ৫৫ 


৮৬৮ 
হে বিদেস, এসো এসো । স্তামা | ৭৪৩/৯৩৯ 
হে বিরহী, হায়, চঞ্চল হিয়! তব। শ্যাম ৩৯৪1৭৩৫ 
হে ভারত, আজি তোমারি সভায় । শ্বরবিতান ৪৭ ৮২১ 

কহে মন, তারে দেখো আথি খুলিয়ে । ব্রন্মঙ্গীত ৪ । শ্বরবিতান ২৪ ৮৪৫ 
হে মহাজীবন, ছে মহামরণ । ত্বরবিতান ৫ ৫৩ 
হে মহাছুঃখ, হে রুত্্র, হে ভয়ঙ্কর । স্বরবিতান ৫৬ ১০২ 

হে মহাপ্রবল বলী। ব্রদ্ষসঙ্গীত ৬ । শ্বরবিতান ২৭ ১৮৬ 


হে মাধবী, দ্বিধা! কেন। শ্বরবিতান ৫ 

হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্ঘে। গীতাগ্রলি। ভারততীর্৫থ। হ্বরবিতান ৪৭ 
হে মোর দেবতা, ভরিয়া । গীতলিপি ৪ । গীতাগুলি। ন্বরবিতান ৩৭ 
হে সখা, বাঁরত৷ পেয়েছি (বারত৷ পেয়েছি । স্বর ৫৩) স্বর ৫৩ 
ছে সখা, মম হৃদয়ে রহো। | ত্রহ্মলঙ্গীত ১। ম্বরবিতান ৪। গীতিচর্চা ১ 
হে সঙ্যাপী ) হিমগিরি ফেলে (হিমগিরি ফেলে ) ম্বরবিতান ২ 


হেথ! যে গান গাইতে আমা । গীতলিপি ২। গীতাঞ্জলি । স্বর ৩৮ 
হেদে গে নন্দরানী। শ্বরবিতান ২০ 

হেমন্তে কোন্‌ বসম্তেরই বাণী। নবগীতিক। ২ 

হেরি অহরহ তোমারি । গীতলেখা ২। গীতলিপি ২। গীতাঞ্জলি। স্বর ৩৭ 
হেরি তব বিমলমুখভাতি । ব্রদ্ষঙ্গীত ২। ঠবতালিক। ম্বর ২৩ 

হেরিয়। শ্টামল ঘন নীল গগনে । কেতকী 

হেলাফেল! সারাবেল! । গীতিমালা' । শেফালি 

হো, এল এল এল রে দন্থার দল। চিজ্ঞাঙগদ। 

হ্যাদে গে! নন্দরানী | হ্বরবিতান ২০ 


২৮৪৯ 
১৬৮ 
৪৯৯ 


১৪ 
৫৮২ 
৪৯৪. 

৬৫ 
১৩৭ 
8৪৩ 
৩৪৩ 
৬৯৯ 
€৮২ 


গীতবিতান 


ভূমিকা 


প্রথম যুগের উদয়দিগঙ্গনে 

প্রথম দিনের উষ! নেমে এল যবে 
প্রকাশপিয়াসি ধনিত্রী বনে বনে 

শুধায়ে ফিরিল স্থর খুঁজে পাবে কবে ॥ 
এসে। এসে। সেই নবস্থগ্টির কবি 
নব্জাগরণযুগপ্রভীতের রবি__ 
গান এনেছিলে নব ছন্দের তালে 
তরুণী উষার শিশিরন্নানের কালে 

 আলো-আধারের আনন্দবিপ্লবে | 


'সে গান আজিও নান! বাঁগরাঁগিণীতে 
শুনাও তাহারে আগমনীসঙ্গীতে 

যে জাগায় চোখে নৃতন-দেখার দেখা । 
'ষে এসে দাড়ায় ব্যাকুলিত ধরণীতে 
'বননীলিমার পেলব সীমানাটিতে, 

বহু জনতার মাঝে অপূর্ব একা । 
অবাক আলোর লিপি যে বহিয়া আনে 
নিভৃত প্রহরে কবির চকিত প্রাণে, 
"নব পরিচয়ে বিরহব্যথ। যে হাঁনে 

বিহ্বল প্রাতে সঙ্গীতসৌরভে 
দুর আকাশের অকণিম উত্সবে ॥ 
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পুজা 


মোরা 


১ 
কান্নাহীসির-দোঁল-দোলানো! পৌষ-ফাগুলের পালা, 
তারি মধ্যে চিরজীবন বইব গানের ভালা-_ 
এই কি তোমার খুশি, আমায় তাই পরালে মালা 

সৃরের-গন্ধ-ঢাঁল। ?। 
তাই কি আমার ঘুম ছুটেছে, বাঁধ টুটেছে মনে, 
খ্যাপ। হাওয়ার ঢেউ উঠেছে চিরব্যথার বনে, 
কাপে আমার দিবানিশীর সকল আধার আলা! 
এই কি তোমার খুশি, আমায় তাই পরালে মাল। 

স্থরের-গন্ধ-ঢাঁল। ?। নবর্ 
রাঁতের বাস! হয় নি'বাধা দিনের কাজে ক্রুটি, 
বিনা কাজের সেবার মাঝে পাই নে আমি ছুটি। 
শাস্তি কোথায় মৌর তরে হায় বিশ্বভুবন-মাঝে, 
অশান্তি যে আঘাত করে তাই তো বীণা বাজে । 
নিত্য রবে প্রাণ-পোঁড়ানো গানের আগুন জালা__. 
এই কি তোমার খুশি, আমায় তাই পরালে মালা! 

স্থরের-গন্ধ-ঢাল। ?। 


ত 


সবরের গুরু, দাও গো স্থরের দীক্ষা 

হ্ৃবের কাঁীল, এই আমাদের ভিক্ষা ॥ 
মন্দাকিনীর ধারা, উষাবর শুকতারা', 
কনকচাঁপা কানে কানে যে হুর পেল শিক্ষা ॥ 
তোমার স্থবে ভরিয়ে নিয়ে চিত্ত 

যাব যেথায় বেস্থর বাজে নিত্য । 

কোলাহলের বেগে ঘূর্ণি উঠে জেগে, 

নিয়ো তুমি আমার বীণার সেইখানেই পরীক্ষা ॥. 


পৃজা 
৩ 
তোমার স্থবের ধারা ঝরে যেথায় তারি পারে 
দেবে কি গে! বাসা আমায় একটি ধারে | 
আমি শুনব ধ্বনি কানে, 
আমি ভরব ধ্বনি প্রাণে, 
সেই ধ্বনিতে চিত্তবীণায় তার বাধিব বারে বারে ॥ 
আমার নীরব বেলা সেই তোমারি স্থুরে সরে 
ফুলের ভিতর মধুর মতো উঠবে পুরে । 
আমার দিন ফুরাবে যবে, 
যখন রাত্রিআধার হবে, 
হদয়ে মৌর গানের তারা উঠবে ফুটে সারে সারে। 


8 
তৃুমি কেমন করে গান করো হে গুণী, 
আমি অবাক্‌ হয়ে শুনি কেবল শুনি ॥ 
স্বরের আলো ভূবন ফেলে ছেয়ে, 
স্থরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে, 
পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে 
বহিয়া যায় স্থরের স্থরধুনী ॥ 
মনে কৰি অমনি স্থরে গাই, 
কণ্ঠে আমার স্থর খুঁজে না পাই। 
কইতে কী চাই, কইতে কথা বাধে-__ 
হার মেনে যে পরান আমার কাদে, 
আমায় তুমি ফেলেছ কোন্‌ ফাদে 
চৌদিকে মোর স্থরের জাল বুনি ॥ 


৫ 
আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান 
'তার বদলে আমি চাই নে কোনো দান ॥ 


পূজা 


ভুলবে সে গান যদি নাহয় যেয়ে! ভুলে 
উঠবে যখন তারা সন্ধাসাগরকৃলে, 
তোমার সভায় যবে করব অবসান 

এই ক'দিনের শুধু এই ক'টি মোর তান॥ 
তোমার গান যে কত শুনিয়েছিলে মোরে 
সেই কথাটি তুমি ভুলবে কেমন করে? 
সেই কথাটি, কবি, পড়বে তোমার মনে 
বর্ধামুখর রাতে, ফাগুন-সমীরণে-_ 
এইটুকু মোর শুধু রইল অভিমান 

ভুলতে মেকি পার ভুলিয়েছ মোর প্রাণ ॥ 


৬ 
তুমিযে স্থরের আগুন লাগিয়ে দিলে মৌর প্রাণে, 
এ আগুন ছড়িয়ে গেল সব খানে ॥ 
যত মৰ মর! গাছের ডালে ডালে 

নাচে আগুন তালে তালে রে; 
আকাশে হাত ত্তোলে সে কার পানে ॥ 
আধারের তারা যত অবাক হয়ে বয় চেয়ে, 
কোথাকার পাগল হাওয়! বয় ধেয়ে। 
নিশথের বুকের মাঝে এই-যে অমল 
উঠল ফুটে স্বর্ণকমল বে, 
আগুনের কীগুণ আছে কেজানে॥ 
৭ 
তোমার বীণা আমার মনোমাঝে 
কখনো শুনি, কখনো ভুলি, কখনে। শুণি না যে॥ 
আকাশ যবে শিহরি উঠে গাঁনে 


গোপন কথা কহিতে থাকে ধরার কানে কানে-_ 


৮ প্‌জা 
তাঁহীর মাঝে সহম| মীতে বিষম কোলাহলে 


আমার মনে বাঁধনহারা স্বপন দলে দলে। 

হে বীণাপাঁণি, তোমার সভাঁতলে 

আকুল হিয়া উন্মাদিয়। বেস্থর হয়ে বাঁজে ॥ 
চলিতেছিন্থ তব কমলবনে, 

পথের মাঝে ভুলাঁলো পথ উতলা সমীরণে । 
তোমার স্থর ফাগুনরাতে জাগে, 

তোমার হর অশোকশাখে অরুণরেণুরাগে | 
সে স্থর বাহি চলিতে চাহি আপন-ভোল' মনে 
গ্রপতরিত-ত্বরিত-পাখা মধুকরের সনে । 

কুহেলী কেন জড়াঁয় আঁবরণে- 

আধারে আলো! আবিল করে, আঁখি যে মরে লাজে। 


৮. 
তোমার নয়ন আমায় বারে বারে বলেছে গান গাহিবারে ॥ 

ফুলে ফুলে তারায় তারায় 

বলেছে সে কোন্‌ ইশারায় 

দিবস-রাতির মাঝ-কিনারায় ধুসর আলোয় অন্ধকারে । 

গাই নেকেন কী কবতা, 

কেন আমার আকুলতা-_- 

ব্যথার মাঝে লুকাঁয় কথা, স্বর যে হারাই অকৃল পারে ॥ 

যেতে যেতে গভীর শ্রোতে ডাঁক দিয়েছ তরী হতে । 

ডাক দিয়েছ ঝড়-তুফানে 

বোবা মেঘের ব্জগানে, 

ডাঁক দিয়েছ মরণপাঁনে শ্রাবণরাতের উতল ধারে। 

যাই নে কেন জান না কি-_- 

তোমার পানে মেলে ত্রাখি 

কুলের ঘাটে বসে থাকি, পথ কোথা পাই পাঁরাবাবে ॥ 


পুজা 
৯ 
অরূপ, তোমার বাণী 
অঙ্গে আমার চিত্তে আমার মুক্তি দিক সে আনি ॥ 
নিতাকালের উৎসব তব বিশ্বের দীপালিকা_ 
আমি শুধু তারি মাটির প্রদীপ, জালাও তাহার শিখা 
নির্বাণহীন আলোকদীপ্ত তোমার ইচ্ছাখানি ॥ 

যেমন তোমার বসন্তবায় গীতলেখা যায় লিখে 
বর্ণে বর্ণে পুষ্পে পর্ণে বনে বনে দিকে দিকে 
তেমনি আমার প্রাণের কেন্দ্রে নিশ্বাস দাও পুরে, 
শূন্য তাহার পূর্ণ করিয়া ধন্য করুক সুরে 

বিদ্ব তাহার পুণ্য করুক তব দক্ষিণপাণি ॥ 


১৩ 
গানে গানে তব বন্ধন যাক টুটে 
রুদ্ধবাণীর অন্ধকারে কীদন জেগে উঠে॥ 


বিশ্বকবির চিন্মাঝে ভূব্নবীণ| যেথায় বাজে 


জীবন তোমার স্থরের ধারায় পড়ক সেথায় লুটে ॥ 
ছন্দ তোমার ভেঙে গিয়ে ছন্দ বাধায় প্রাণে, 
অন্তরে আর বাহিরে তাই তান মেলে না তানে । 


স্থুরহারা প্রাণ বিষম বাধা সেই তো! আধি, সেই তো] ধাধা_ 


যেমন 


আমার 


গান-ভোল! তুই গান ফিরে নে, যাক সে আপদ ছুটে ॥ 


৪৪ 
আমার স্থুরে লাগে তোমার হাসি, 


_ ঢেউয়ে ঢেউয়ে রবির কিরণ দৌলে আসি ॥ 


দিবানিশি আমিও ঘে ফিরি তোমার স্থরের খোঁজে, 
হঠাৎ এ মন ভোলায় কখন তোমার বাশি ॥ 
সকল কাজই রইল বাকি, সকল শিক্ষা দিলেম ফাঁকি । 


টি পূজা 
আমার গানে তোমায় ধরব বলে উদাস হয়ে যাই যে চলে, 
তোমার গানে ধর দিতে ভালোবাসি ॥ 


১২ 
আমার বেল যেযাক্স সাঝ-বেলাতে 
তোমার করে স্থুরে সর মেলাতে ॥ 
একতারাটির একটি তারে গানের বেদন বইতে নারে, . 
তোমার সাথে বারে বারে হার মেনেছি এই খেলাতে 
তোমার স্থরে স্বরে স্থর মেলাতে ॥ 
এ তার বাধা কাছের স্থবে, 
এঁ বাশি যে বাজে দূরে । 
গানের লীলার সেই কিনারে যোগ দিতে কি সবাই পারে 
বিশ্বহদয়পারাবারে বাগরাঁগিণীর জাল ফেলাতে-_ 
তোমার থরে হবে স্বর মেলাতে ? 


১৩ 
জীবনমবরণের লীমানা ছাড়ায়, 
বন্ধু হে আমার, রয়েছ দাড়ায়ে ॥ 
এ মোর হৃদয়ের বিজন আকাশে 
সোমার মহাপন আলোতে ঢাকা সে, 
গভীর কী আশায় নিবিড় পুলকে 
তাহার পানে চাই ছু বাহু বাড়ায়ে ॥ 
নীরব নিশি তব চরণ নিছায়ে 
আধার-কেশভার দিয়েছে বিছায়ে | 
আজি এ কোন্‌ গান নিখিল প্লাবিয়া 
তোমার বীণা হতে আসিল নাবিয়া ! 
ভুবন মিলে যায় স্থরের রণনে, 
গানের বেদনায় যাই যে হাবায়ে 


প্‌জা 
১৪ 


যারা কথা দিয়ে তোমার কথা বলে 
তার! কথার বেড়া গাথে কেবল দলের পরে দলে ॥ 
একের কথা আরে 
বুঝতে নাহি পারে, 
বোঝায় যত কথার বোঝা ততই বেড়ে চলে ॥ 
যারা কথা ছেড়ে বাজায় শুধু সুর 
তাদ্দের সবার স্বরে সবাই মেলে নিকট হতে দৃর। 


তোমারি 


, বোঝে কি নাই বোঝে 
থাকে না তার খোজে, 
বেদন তাদের ঠেকে গিয়ে তোমার চরণতলে | 
১৫ 
তোমারি ঝরনাতলার নির্জনে 
মাটির এই কলস আমার ছাপিয়ে গেল কোন্‌ ক্ষণে ॥ 
রবি এ অন্তে নামে শৈলতলে, 
বলাকা কোন্‌ গগনে উড়ে চলে-_ 
আমি এই করুণ ধারার কলকলে 
নীরবে কান পেতে রই আনমনে 
তোমারি ঝরনাতলার নির্জনে | 
দিনে মোর যা প্রয়োজন বেড়াই তারি খোজ কবে, 
মেটে বা নাই মেটে তা ভাবব না৷ আর তার তরে 
সারাদিন অনেক ঘুরে দিনের শেষে 
এসেছি সকল চাওয়ার বাহির-দেশে, 
নেব আজ অসীম ধারার তীরে এসে 
প্রয়োজন ছাপিয়ে যা দাও সেই ধনে 


ঝরনাতলার নির্জনে ॥ 


১৭ 


পূজা 


১৬ 

কূল থেকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে, 
সাগর-মাঝে ভাদিয়ে দিলেম পালটি তুলে । 
যেখানে এ কোকিল ডাকে ছায়াতলে 

সেখানে নয়, 
যেখানে এ গ্রামের বধু আসে জলে 

সেখানে নয়, 
যেখানে নীল মরণলীলা উঠছে ছুলে 
সেখানে মোর গানের তরী দিলেম খুলে ॥ 
এবার, বীণা, তোমায় আমায় আমরা একা-__ 
অন্ধকারে নাইবা! কারে গেল দেখা 
কুঞ্জবনের শাখা হতে যে ফুল তোলে 

নে ফুল এ নয়, 
বাতায়নের লতা হতে যে ফুল দোলে 

' সে ফুল এ নয়-__ 

দিশাহারা আকাশ-ভর! স্থরের ফুলে 
সেই দিকে মোর গানের তরী দ্দিলেম খুলে ॥ 


১৭ 
তোমার কাছে এ বর মাগি, মরণ হতে যেন জাগি 
গানের হরে ॥ 
যেমনি নয়ন মেলি যেন মাতার স্তন্তস্থধা-হেন 
নবীন জীবন দেয় গো! পূরে গানের স্থরে ॥ 
সেথায় তরু তৃণ যত 
মাটির বাশি হতে ওঠে গানের মতো । 
আলোক সেথা দেয় গো আনি 
আকাশের আনন্দবাঁণী, 
হাদয়মাঝে বেড়ায় ঘুরে গানের হরে ॥ 


পূজা ১৩ 


১৮ | 
কেন তোমরা আমায় ডাকো, আমার মন না মানে । 
পাই নে সময় গানে গানে ॥ 
পথ আমারে শুধায় লোকে, পথ কি আমার পড়ে চোখে, 
চলি যে কোন্‌ দিকের পানে গানে গানে ॥ 
দাও ন! ছুটি, ধর ত্রুটি, নিই নে কানে। 
মন ভেসে যায় গানে গানে । 
আজ যে কুম্বম-ফোটার বেলা, আকাঁশে আজ রঙের মেলা, 
সকল দিকেই আমায় টানে গানে গানে ॥ 


১৯ 
দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমাঁর গানের ও পারে-_ 
আমার স্ুরগুলি পায় চরণ, আমি পাই নে তোমারে ॥ 
বাতাস বহে মরি মরি, আর বেঁধে রেখো না তরী-- 
এসো এসো পার হয়ে মোর হাদয়মাঝারে ॥ 
তোমার সাথে গানের খেলা দুরের খেলা যে, 
বেদনাতে বাঁশি বাজায় সকল বেলা যে। 
কবে নিয়ে আমার বাশি বাজাবে গো আপনি আনি 
আনন্দময় নীরব রাতের নিবিড় আধারে ॥ 


্ ০ 

রাজপুরীতে বাজায় বাশি বেলাশেষের তান। 

পথে চলি, শুধায় পথিক 'কী নিলি তোর দান” ॥ 
দেখাব যে সবার কাছে এমন আমার কী-বা আছে, 

সঙ্গে আমার আছে শুধু এই কথানি গান। 

ঘরে আমার বাখতে যে হয় বহু লোকের মন-_ 

অনেক বাঁশি, অনেক কাসি, অনেক আয়োজন । 
বধুর কাছে আমার বেলায় গানটি শুধু নিলেম গলায়, 

তারি গলার মাল্য ক'রে করব মূল্যবান | 


১৪ 


পূজা 


২১ 
জাগ' জাগ” রে জাগ' সঙ্গীত--চিত্ত অস্বর কর তরক্ষিত 
নিবিড়নন্দিত প্রেমকম্পিত হবায়কুঞ্জবিতানে ॥ 
ুক্তবন্ধন সপ্তস্র তব করুক বিশ্ববিহার, 
হূর্ধশশিনক্ষত্রলোকে করুক হর্ষ প্রচার। 
তানে তানে প্রাণে প্রাণে গাথ' নন্দনহার । 
পূর্ণ কর; রে গগন-অঙ্গন তাঁর বন্দনগানে ॥ 


২ 
হেথা যে গান গাইতে আদা, আমার হয় নি সে গান গাওয়া 
আজও কেবলই স্থর সাঁধা, আমার কেবল গাইতে চাওয়া । 
আমার লাগে নাই সেস্থুর, আমার বীধে নাই সে কথা, 
শুধু প্রাণেরই মাঝখানে আছে গানের ব্যাকুলতা। 
আজও ফোটে নাই সে ফুল, শুধু বহেছে এক হাওয়া ॥ 
আমি দেখি নাঁই তার মুখ, আমি শুনি নাই তার বাণী, 
কেবল শুনি ক্ষণে ক্ষণে তাহার পায়ের ধ্বনিখানি__ 
আমার ছ্বারের সমুখ দিয়ে সেজন করে আসা-যাওয়া । 
শুধু আসন পাতা হল আমার সারাটি দিন ধারে. 
ঘরে হয় নি প্রদীপ জালা, তারে ডাকব কেমন করে। 
আছি পাবার আশ! নিয়ে, তারে হয় নি আমার পাওয়া | 


২৩ 
আমি হেথায় থাকি শুধু গাইতে তোমার গান, . 
দিয়ো তোমার জগৎ-সভায় এইটুকু মোর স্থান | 
আমি তোমার ভূবন-মাঝে লাগি নি, নাথ, কোনো! কাজে-_ 
শুধু কেবল স্থরে বাজে অকাজের এই প্রাণ ॥ 
 নিশায় নীরব দেবালয়ে তোমার আরাধন, 
তখন মোরে আদেশ কোরো গাইতে হে রাজন। 


গীং 


প্‌জা ১৫ 
ভোরে যখন আকাশ জুড়ে বাজবে বীণা সোনার হরে 
আমি যেন না রই দুরে, এই দিয়ে! মোর মান ॥ 
২৪ 
গানের সুরের আসনখানি পাতি পথের ধারে। 
ওগো পথিক, তুমি এসে বসবে বারে বারে ॥ 
এঁ যে তোমার ভোরের পাখি নিত্য কৰে ডাকাডাকি, 
অরুণ-আলোর খেয়ায় যখন এস ঘাটের পাবে, 
মোর প্রভাতীর গানখানিতে দাড়াও আমার হ্বারে ॥ 
আজ সকালে মেঘের ছায়] লুটিয়ে পড়ে বনে, 
জল ভরেছে এ গগনের নীল নয়নের কোণে । 
আজকে এলে নতুন বেশে তালের বনে মাঠের শেষে, 
অমনি চলে যেয়ো নাকো গোপনসঞ্চারে। 
দাড়িয়ো আমার মেঘল! গানের বাদল-অন্ধকারে ॥ 


২৫ 
স্থর ভুলে যেই ঘুরে বেড়াই কেবল কাজে 
বুকে বাজে তোমার চোখের ভত্সনা যে ॥ 

উধাও আকাশ উদার ধরা হ্বনীল-শ্তামল-হুধায়-ভরা 
মিলায় দূরে, পরশ তাদের মেলে না যে__ 
বুকে বাজে তোমার চোখের ভত্খসনা যে ॥ 
বিশ্ব ঘে সেই সুরের পথের হাওয়ায় হাওয়ায় 
চিত্ত আমার ব্যাকুল করে আসা-যাওয়ায়। 

তোমায় বসাই এ-হেন ঠাই ভুবনে মোর আর-কোঁথা নাই, 
মিলন হবার আসন হারাই আপন-মাঝে-_ 
বুকে বাজে তোমার চোখের ভত্সনা যে ॥ 


২৬ 
গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি 
তখন তারে চিনি আমি, তখন তারে জানি। 


১৬ পূজা 


তখন,তারি আলোর ভাষায় আকাশ ভরে ভালোবাসায়, 
তখন তারি ধুলায় ধূলায় জাগে পরম বাণী। 
তখন সে যে বাহির ছেড়ে অস্তরে মোর আসে, 
তখন আমার হায় কাপে তারি ঘাসে ঘাসে। 
রূপের রেখা রসের ধারায় আপন সীমা কোথায় হারায়, 
তখন দেখি আমার সাথে সবার কানাকানি ॥ 


২৭ 
খেলার ছলে সাজিয়ে আমার গানের বাণী 
দিনে দিনে ভাসাই দিনের তরীখানি ॥ 
শ্োতের লীলায় ভেসে ভেলে স্থদূরে কোন্‌ অচিন দেশে 
কোনে ঘাটে ঠেকবে কিন! নাহি জানি ॥ 
নাহয় ডুবে গেলই, নাহয় গেলই বা । 
নাহয় তুলে লও গো, নাহয় ফেলোই বা]। 
হে অজানা, মরি মরি, উদ্দেশে এই খেলা করি, 
এই খেলাতেই আপন-মনে ধন্য মানি ॥ 


সনে 

যতখন তুমি আমায় বসিয়ে রাখ বাহির-বাঁটে 
ততখন গানের পরে গান গেয়ে মোর প্রহর কাটে 
যবে শ্তভক্ষণে ডাক পড়ে সেই ভিতর-সভার মাঝে 
এগান লাগবে বুঝি কাজে 
তোমার স্থরের রঙের রঙিন নাটে ॥ 
তোমার ফাগুনদিনের বকুল চাপা, শ্রাবণদিনের কেয়া, 

তাই দেখে তে। শুনি তোমার কেমন যে তান দেস়্া। 
আমি উতল প্রাণে আকাশ-পানে হ্বায়খানি তুলি 
বীণায় বেঁধেছি গানগুলি 
তোমার সীঝ-সকালের সবরের ঠাটে ॥ 


পূজা ১৭ 


২৯ 
'আমার যেগান তোমার পরশ পাবে 
থাকে কোথায় গহন মনের ভাবে ॥| 
স্থবে স্থরে খুজি তাবে অন্ধকারে, 
“আমার যেআথিজল তোমার পায়ে নাবে 
থাকে কোথায় গহন মনের ভাবে? 
যখন শু প্রহর বৃথা কাটাই 
চাহি গানের লিপি তোমায় পাঠাই। 
কোথায় ছুঃখন্থখের তলায় স্থর যে পলায়, 
"আমার যে শেষ বাণী তোমার দ্বারে যাবে 
থাকে কোথায় গহন মনের ভাবে ?। 


৩০ 

গানের ঝরনাতলায় তুমি সীঝের বেলায় এলে। 

দাও আমারে সোনার-বরন স্থরের ধারা ঢেলে ॥ 
যেন্থর গোপন গুহা হতে ছুটে আসে আকুল শ্রোতে, 

কান্নাসাগর-পানে যে যায় বুকের পাথর ঠেলে ॥ 

যে স্থর উষার বাণী বয়ে আকাশে যায় ভেসে, 

রাঁতের কোলে যায় গো চলে সোনার হাসি হেসে। 
'ষে স্থুর টাপার পেয়াল! ভ'রে দেয় আপনায় উজাড় ক'রে, 

যায় চলে যায় চেত্রদিনের মধুর খেলা খেলে । 


৩১ 
কঠ্ঠে নিলেম গান, আমার শেষ পারানির কড়ি-_ 
একলা ঘাটে রইব না গো পড় ॥ 
'আমার স্থরের রসিক নেয়ে 
তারে ভোলাৰ গান গেয়ে, 
পাবের খেয়ায় সেই ভরসায় চড়ি । 


পার হব কি নাই হব তার খবর কে রাখে-_ 
দুরের হাওয়ায় ডাক দিল এই শ্তরের পাগলাকে । 
ওগো তোমরা মিছে ভাব" 
আমি যাঁবই যাঁবই যাব 
ভাঙল ছুয়ার, কাটল দড়াদড়ি ॥ 


৩২ 
আমার ঢাল! গানের ধারা সেই তো তুমি পিয়েছিলে, 
আমর গাঁথা স্বপন-মাল1 কখন চেয়ে নিয়েছিলে ॥ 
মন যবে মোর দুরে দুরে 
ফিরেছিল আকাশ ঘুরে 
তখন আমার ব্যথার সরে 
আভাস দিয়ে গিয়েছিলে ॥ 
যবে বিদায় নিয়ে যাব চলে 
মিলন-পাল! সাঙ্গ হলে 
শরৎআলোয় বাদদল-মেঘে 
এই কথাটি রইবে লেগে__ 
এই শ্তামলে এই নীলিমায় 
আমায় দেখ! দিয়েছিলে ॥ 


৩৩ 
কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে 
মেতো আজকে নয় সে আজকে নয়। 
ভুলে গেছি কৰে থেকে আসছি তোমায় চেয়ে_ 
সেতো আজকে নয় সেআজকে নয়॥ 
ঝরনা যেমন বাহিরে যাঁয় জানে না সে কাহারে চায়, 
তেমনি করে ধেয়ে এলেম জীবনধারা বেয়ে-_ 
সেতো আজকে নয় সে আজকে নয় ॥ 


রর পূজা! ১৯ 
কতই নামে ডেকেছি যে, কতই ছবি একেছিযে, 
কোন্‌ আনন্দে চলেছি তার ঠিকানা না পেয়ে 
সেতো আজকে নয় সে আজকে নয়। 
পুষ্প যেমন আলোর লাগি না জেনে রাত কাটায় জাগি 
তেমনি তোমার আশায় আমার হৃদয় আছে ছেয়ে-_ 
সেতো আজকে নয় সে আজকে নয় ॥ 


৩৪ 


তোমায় আমায় মিলন হবে বলে আলোয় আকাশ ভরা । 
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে ফুল্ল শ্যামল ধরা ॥ 
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে 
বাত্রি জাগে জগৎ লয়ে কোলে, 
উষা এসে পূর্বদুয়ার খোলে কলকঠন্বরা ॥ 
চলছে ভেসে মিলন-আশা-তরী অনাদিন্লোত বেয়ে । 
কত কালের কুস্থম উঠে ভরি বরণভালি.ছেয়ে । 
তোমায় আমায় মিলন" হবে ব'লে 
যুগে যুগে বিশ্বভুবনতলে 
পরান আমার বধূর বেশে চলে চিরশ্বয়স্বর1 ॥ 


৩৫ 
প্রভু, তোমার বীণা যেমনি বাজে 
আধার-মাঝে 
অমনি ফোটে তার] । 
যেন সেই বীণাটি গভীর তানে 
আমার প্রাণে 
বাজে তেমনিধার। ॥ 
তখন নূতন স্ৃষ্টি প্রকাশ হবে 
কী গৌরবে 
হদয়-অন্ধকারে | 


২০. 


তখন 


তখন 


তখন 


তখন 


পূজা ঃ 
স্তরে স্তরে আলোকরাশি 
উঠবে ভাসি 
চিত্তগগনপারে ॥ 
তোমারি সৌন্দর্যছবি, 
ওগো! কবি, 
আমায় পড়বে আকা-- 
বিস্ময়ের রবে না সীমা) 
ওই মহিমা 
আর যাবে না ঢাকা । 
তোমারি প্রসন্ন হাঁসি 
পড়বে আসি 
নবজীবন-পরে। 
আনন্দ-অমৃতে তব 
ধন্য হব 
চিরদিনের তবে ॥ 


৩৬ 


তুমি একল] ঘরে বসে বসে কী স্থর বাজালে 


প্রভু, 


পচ 


আমার জীবনে! 


তোমার 'পরশরতন গেথে গেথে আমায় সাজালে 


১... প্রভু, 


গভীর গোপনে ॥ 


দিনের আলোর আড়াল টানি কোথায় ছিলে নাহি জানি, 
অন্তরবির তোরণ হতে চরণ, বাড়ালে 
আমার রাতের ম্বপনে॥ 
আমার হিয়ায় হিয়ায় বাজে আকুল আধার যামিনী, 


সে যে 


তোমার বাশরি । 


আমি শুনি তোমার আকাশপারের তারার বাঁগিণী, 
আমার সকল পাশরি। 


পূজা ২১ 
কানে আসে আশার বাণী-_ খোল! পাঁব ছুয়ারখানি 
রাতের শেষে শিশির-ধোঁওয়া প্রথম সকালে 
তোমার করুণ কিরণে ॥ 


৩৭ 
শুধু তোমার বাণী নয় গো, হে বন্ধু, হে প্রিয়, 
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিয়ে! ॥ 
সারা পথের ক্লান্তি আমার সার! দিনের তৃষা 
কেমন করে মেটা যে খুঁজে না পাই দিশা_ 
এ আধার যে পূর্ণ তোমায় সেই কথা বলিয়ে। ॥ 
হৃদয় আমার চায় যে দিতে, কেবল নিতে নয়, 
বয়ে বয়ে বেড়ায় সে তার যা-কিছু সঞ্চয় । 
হাতখানি ওই বাড়িয়ে আনো, দাও গো আমার হাতে-_- 
ধরব তারে, ভরব তারে, রাখব তারে সাথে, 
একল! পথের চলা আমার করুব রমণীয় ॥ 


৩৮ 

তোমার স্বর শুনায়ে যে ঘুম ভাডাও সে ঘুম আমার রমণীয়__ 

জাগরণের সঙ্গিনী সে, তারে তোমার পরশ দিয়ো ॥ 

অন্তরে তার গভীর ক্ষুধা, গোপনে চায় আলোকস্ুধা, 

আমার রাতের বুকে সে যে তোমার প্রাতের আপন প্রিয় ॥ 

তারি লাগি আকাশ রাঙা আধাঁর-ভাঙা অরুণরাগে, 

তারি লাগি পাখির গানে নবীন আশার আলাপ জাগে । 

নীরব তোমার চরণধ্বনি শুনায় তারে আগমনী, 

সন্ধ্যাবেলার কুঁড়ি তারে সকালবেলায় তুলে নিয়ো ॥ 


৩৯ 
মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘবে 
একেল৷ রয়েছ নীরব শয়ন-পরে-_ 


্‌ 


গা 


শ্রিয়তম হে, জাগো জাগে! জাগে! | 


দ্ধ বারের বাহিরে দীঁড়ায়ে আমি 
আর কতকাল এমনে কাটিবে স্বামী - 


প্রিয়তম হে, জাগে! জাগো জাগে ॥ 


রজনীর তার! উঠেছে গগন ছেয়ে, 
আছে সবে মোর বাতায়ন-পানে চেয়ে-_ 


প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো । 


জীবনে আমার সঙ্গীত দাও আনি, 
নীরব রেখো না! তোমার বীণার বাণী__ 


প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো ॥ 


মিলাব নয়ন তব নয়নের সাথে, 
মিলাব এ হাত তব দক্ষিণহাঁতে-_ 


প্রিয়তম হে, জাগে] জাগো জাগো । 


হদয়পাত্র স্থধায় পূর্ণ হবে, 
তিমির কাপিবে গভীর আলোর রবে__ 


মোর 


০প যে 
বাতের 


ওগো. 
আমার 


হেরো 
ওগো 
শুধু 
যখন 


প্রিয়তম হে, জাগো জাগে! জাগো ॥ 


৪ ০ 
প্রভাতের এই প্রথম খনের কুস্ছমখানি 


'জাগাঁও তাবে ওই নয়নের আলোক হানি। 


দিনের বেলায় করবে খেল। হাওয়ায় ছুলে, 
অন্ধকারে নেবে তারে বক্ষে তুলে-_ 

তখনি তো গন্ধে তাহার ফুটবে বাণী। 
বীণাখানি পড়ছে আজি সবার চোখে, 
তারগুলি তার দেখছে গুনে সকল লোকে 
কথন সে যে সভা ত্যেজে আড়াল হবে, 
স্থরটুকু তাঁর উঠবে বেজে করুণ রবে__ 
তুমি তীরে বুকের পরে লবে টানি ॥ 


পৃজা ২৩ 


৪১ 

মীলা হতে খসে-পড়া ফুলের একটি দূল 

মাথায় আমার ধরতে দাও, ওগো, ধরতে দাও। 
ওই মাধুরীসরোবরের নাই যে কোথাও তল, 

হোথায় আমায় ডুবতে দাও, ওগে!, মরতে দাও ॥ 
দাও গো মুছে আমার ভালে অপমানের লিখা ) 
নিভৃতে আজ, বন্ধু, তোমার আপন হাতের টিক! 

ললাটে মোর পরতে দাও, ওগো, পরতে দাও ॥ 
বহুক তোমার ঝড়ের হাওয়া আমার ফুলবনে, 

শুঁকনে। পাতা মলিন কুন্থম ঝরতে দাঁও। 
পথ জুড়ে যা পড়ে আছে আমার এ জীবনে 

দাও গে! তাদের সরতে দাও, ওগো, সরতে দাও । 
তোমার মহাভাগারেতে আছে অনেক ধন-__ 
কুড়িয়ে বেড়াই মুঠা ভরে, ভরে না তায় মন, 

অস্তরেতে জীবন আমার ভরতে দাও | 


৪২ 
এত আলো জালিয়েছ এই গগনে 
কী উৎসবের লগনে ॥ 
সব আলোটি কেমন ক'রে ফেল আমার মুখের 'পবে, 
তুমি আপনি থাকো আলোর পিছনে ॥ 
প্রেমটি যেদিন জালি হৃদয়-গগনে 
কী উৎসবের লগনে 
সব আলো তার কেমন করে পড়ে তোমার মুখের 'পবে, 
আমি আপনি পড়ি আলোর পিছনে ॥ 


৪৩ 
কার হাতে এই মালা তোমার পাঠালে 
আজ ফাগুন-দ্িনের সকালে ॥ 


২৪. পৃজা 


তার বর্ণে তোমার নামের রেখা গন্ধে তোমার ছন্দ লেখা, 
সেই মালাটি বেঁধেছি মোর কপালে 
আজ ফাগুন-দিনের সকালে ॥ 
গানটি তোমার চলে এল আকাশে 
আজ ফাগুন-দিনের বাতাসে। 
ওগো, আমার নামটি তোমার স্বরে কেমন করে দিলে জুড়ে 
লুকিয়ে তুমি ওই গাঁনেরই আড়াঁলে 
আজ ফাগুন-দিনের সকালে ॥ 


৪৪ 
বল তো এইবারের মতো 
প্রভু, তোমার আডিনাতে তুলি আমার ফসল যত ॥ 
কিছু-বা ফল গেছে ঝরে,  কিছু-বা ফল আছে ধবে, 
বছর হয়ে এল গত-__ 
রোদের দিনে ছায়ায় বনে বাজ্জায় বাশি রাখাল যত॥ 
হুকুম তুমি কর ষদি 
চৈত্র-হাওয়ায় পাল তুলে দিই-_ ওই-যে মেতে ওঠে নদী । 
পার ক'রে নিই ভরা তরী, মাঠের যা কাজ সারা করি, 
ঘরের কাজে হই গো রত-_ 
এবার আমা মাথার বোঝা পায়ে তোমার করি নত ॥ 


৪৫ 
তোমায় নতুন করে পাব ব'লে হারাই ক্ষণে-ক্ষণ 
ও মোর ভালোবাসার ধন। 
দেখা দেবে বলে তুমি হও যে আদর্শন 
ও মোর ভালোবাসার ধন ॥ 
ওগো, তুমি আমার নও আড়ালের, তুমি আমার চিরকালের- 
ক্ষণকালের লীলার শোতে হও যে নিমগন 


পুজা ২৫ 
ওমোর ভালোবাসার ধন ॥ 
আমি তোমায় যখন খুঁজে ফিরি ভয়ে কাপে মন__ 
প্রেমে আমার ঢেউ লাগে তখন। | 
তোমার শেষ নাহি, তাই শূন্য সেজে শেষ করে দাও আপনাকে যে__ 
ওই হাঁসিরে দেয় ধুয়ে মোর বিরহের রোদন 
ও মোর ভালোবাসার ধন ॥ 


৪৬ 
ধীরে বন্ধু, ধীরে ধীরে 
চলে! তোমার বিজনমন্দিরে ॥ 
জানি নে পথ, নাই যে আলো, ভিতর বাহির কালোয় কালো, 
তোমার চরণশব্ধ বরণ করেছি 
আজ এই অরণ্যগভীরে ॥ 
ধীরে বন্ধু, ধীরে ধীরে 
চলো! অন্ধকারের তীরে তীরে । 
চলব আমি নিশীথরাতে তোমার হাওয়ার ইশারাতে, 
তোমার বসনগন্ধ বরণ করেছি 
আজ এই বসন্তসমীরে ॥ 


৪৭ ॥ 
এবার আমায় ডাকলে দূরে 
সাগর-পারের গোপন পুরে ॥ 
বোঝা আমার নামিয়েছি যে, সঙ্গে আমায় নাও গে! নিজে, 
্তধ রাতের বিগ ধা পান করাবে তৃষ্ণাতুরে । 
আমার সন্ধ্যাফুলের মধু 
এবার যে ভোগ করবে বধু। 
তারার আলোর প্রদীপথানি প্রাণে আমার জালবে আনি, 
আমার যত কথা ছিল ভেসে যাবে তোমার স্থরে ॥ 


২৬ প্‌জা 
| ৪৮ 
দুঃখের বরষাঁয় চক্ষের জল যেই নাঁমল 
বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থাঁমল। 
মিলনের পান্রটি পূর্ণ থে বিচ্ছেদ -বেদনায়; 
অপিন্ত হাতে তার, খেদ নাই আর মোর খেদ নাই ॥ 
বহুদিনবঞ্চিত অন্তরে সঞ্চিত কী আশা, 
চক্ষে নিমেষেই মিটল সে পরশের তিয়াঁষা। 
এত দিনে জানলেম যে কীদন কাদলেম সে কাহার জন্য । 
ধন্য এ জাগরণ, ধন্য এ ক্রন্দন, ধন রে ধন্ত ॥ 


ূ ৪৯ 
সে দিনে আপদ আমার যাঁবে কেটে 
পুলকে হয় যেদিন পড়বে ফেটে ॥ 


তখন তোমার গন্ধ তোমার মধু আপনি বাহির হবে বধু হে, 

তারে আমার ব'লে ছলে বলে কে বলো আর রাখবে এটে ॥ 

আমারে নিখিল ভূবন দেখছে চেয়ে বাজিদিবা। 

আমি কি জানি নে তার অর্থ কিবা! 

তারাযে জানে আমার চিত্তকোষে অমুতরূপ আছে বসে গো-- 
তারেই প্রকাশ করি, আপনি মরি, তবে আমার দুঃখ মেটে ॥ 


৫০ 
আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে দেখতে আমি পাই নি। 
তোমায় দেখতে আমি পাই নি। 
বাহির-পানে চোখ মেলেছি,। আমার হৃদয়-পানে চাই নি॥ 
আমার সকল ভালোবাসায় সকল আঘাত সকল আশায় 
তুমি ছিলে আমার রাছে তোমার কাছে যাই নি। 
তুমি মৌর আনন্দ হয়ে ছিলে আমার খেলায়-- 
আনন্দে তাই ভুলেছিলেম, কেটেছে দিন হেলায় । 
গোপন রহি গভীর প্রাণে আমার দুংখস্খের গানে 


প্‌ৃজা | ২৭ 
হর দিয়েছ তুমি, আমি তোমার গান তো গাই নি। 


৫১ 

কেন চোখের জলে তিজিয়ে দিলেম না শুকনো ধুলো যত 
কে জানিত আসবে তুমি গে! অনাহ্‌তনের মতো ॥ 
পার হয়ে এসেছ মরু, নাই যে সেথায় ছায়াতরু-- 
পথের দুঃখ দিলেম তোমায় গো এমন ভাগাহত ॥ 
আলসেতে বসে ছিলেম আমি আপন ঘরের ছায়ে, 
জানি নাই যে তোমায় কত ব্যথ1 বাজবে পায়ে পায়ে । 
ওই বেদনা আমার বুকে বেজেছিল গোপন দুখে-_ 
দাগ দিয়েছে মর্মে আমার গো গভীর হদয়ক্ষত॥ 


৫২ 
আমায় বীধবে যদ্দ কাজের ভোরে 
কেন পাগল কর এমন করে ?। 
বাতাস আনে কেন জানি কোন্‌ গগনের গোপন বাণী, 
পরানখাঁনি দেয় যে ভ'রে। 
সোনার আলো কেমনে হে, রক্কে নাচে সকল দেহে। 
কারে পাঠাও ক্ষণে ক্ষণে আমার খোলা বাতায়নে, 
সকল হৃদয় লয় যেহ'রে॥ 


৫৩ 
ওদের সাথে মেলাঁও যারা চবাঁয় তোমার ধেনু, 
তোমার নামে বাজায় যারা বেণু॥ 
পাষাণ দিয়ে বীধা ঘাটে এই-যে কোলাহলের হাটে 
কেন আমি কিসের লোভে এম ॥ 
ওরা কী ডাক ডাকে বনের পাতাগুলি, কার ইশার। -তৃণের অঙ্গুলি! 
প্রাণেশ আমার লীলাভরে খেলেন প্রাণের খেলাঘরে, 
পাখির মুখে এই-যে খবর পে ॥ 


২৮ | 8 প্‌জা 
| 0 ৫৪ 
আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনি লীলা তব-_ 
ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ, জীবন নব নব ॥ 
কত-যে গিরি কত-যে নদী -তীরে 
বেড়ালে বহি ছোটে) এ বাঁশিটিরে, 
কত-যে তান বাজালে ফিরে ফিরে 
কাহারে তাহ কব। 
তোমারি ওই অমবতপরশে আমার হিয়াখানি 
'হারালো সীমা বিপুল হরষে, উথলি উঠে বাণী। 
আমার শুধু একটি মুঠি-ভরি 
দিতেছ দান দিবস-বিভাবরী-_ 
হল না সারা কত-না যুগ ধরি 
কেবলই আমি লব ॥ 


৫৫. 
প্রভু, বলো! বলো! কৰে 
তোমার পথের ধুলার রঙে রঙে আচল রঙিন হবে। 
তোমার বনের রাঙা ধুপি ফুটায় পূজার কুহুমণ্ডলি, 
সেই ধুলি হায় কখন আমায় আপন করি লবে ? 
প্রণাম দিতে চরণতলে ' ধুলার কাঁডাল যাত্রীদলে 
চলে' যারা, আপন ব'লে চিনবে আমায় সবে ॥ 


৫৬ 
আমার নাঁ-বল! বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে 
তোমার ভাবনা তারার মতন রাজে ॥ 
নিভৃত মনের বনের ছায়াটি ঘিরে 
না-দেখ! ফুলের গোপন গন্ধ ফিরে, 
"আমার লুকায় বেদনা অবরা অশ্রনীরে__ 
অশ্রুত বাশি হদয়গহনে বাজে । 


পৃজা ২৯ 


ক্ষণে ক্ষণে আমি না জেনে করেছি দান 
তোমায় আমার গান। 
পরানের সাজি সাজাই খেলার ফুলে, 
জানি না কখন নিজে বেছে লও তুলে-_ 
তুমি. অলখ আলোকে নীরবে ছুয়ার খুলে 
গ্রাণের পরশ দিয়ে যাও মোর কাজে ॥ 


৫৭ 
আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে দোলাও, 
কে আমাবে কী-যে বলে ভোলাও ভোলাও। 
ওরা কেবল কথার পাকে নিত্য আমায় বেঁধে রাখে, 
বাশির ডাকে নকল বাঁধন খোলাও | 
মনে পড়ে, কত-না দিন রাতি 
আমি ছিলেম তোমার খেলার সাথি। 
আজকে তুমি তেমনি ক'রে সামনে তোমার রাখো ধরে, 
আমার প্রাণে খেলার সে ঢেউ তোলাও। 


৫৮ 
ভেঙে মোর ঘরেরচাৰি নিয়েযাবি কে আমারে 
ও বন্ধু আমার! 
না! পেয়ে তোমার দেখা, একা একা! দিন যে আমার কাটে না বে। 
বুঝি গো রাত পোহালো, 
বুঝি ওই রবির আলো! 
আভাসে দেখা! দিল গগন-পাযে-_ 
সমুখে .ওই হেরি পথ, তোমার কি রথ গৌছবে না মোর ছুয়ারে ॥ 
আকাশের যত তারা 
চেয়ে রয় নিমেষহারা, 
বমে রয় বাত-প্রভাতের পথের ধারে। 
তোমারি দেখা পেলে সকল ফেলে ডুববে আলোক-পারাবারে। 


৩০৪ 


পূজা 


"প্রভাতের পথিক সবে 
এল কি কলরবে-_ 
গেলকি গান গেয়ে ওই সারে সারে ! 


বুঝি-বা ফুল ফুটেছে, স্থর উঠেছে অরুণবীণার তারে তারে ॥ 


আমায় 
আজ 


৫৯ 

তোমায় কিছু দেব ব'লে চায় যে আমার মন, 
নাই-বা তোমার থাকল প্রয়োজন । 

যখন তোমার পেলেম দেখা, অন্ধকারে একা এক 
ফিরতেছিলে বিজন গভীর বন। 

ইচ্ছা ছিল একটি বাতি জালাই তোমার পথে, 
নাই-বা তোমার থাকল প্রয়োজন ॥ 

দেখেছিলেম হাটের লোকে তোমারে দেয় গালি, 
গায়ে তোমার ছড়ায় ধুলাবালি । 

অপমানের পথের মাঝে তোমার বীণ! নিত্য বাজে 
আপন-স্থরে-আপনি-নিমগন। 

ইচ্ছা ছিল বরণমাল! পরাই তোমার গলে, 
নাই-বা তোষার থাকল প্রয়োজন ॥ 

দলে দলে আসে লোকে, রচে তোমার স্তব-- 

.নানা ভাষায় নানান কলরব । 

ভিক্ষা লাগি তোমার দ্বারে আঘাত করে বারে বারে 
কত-যে শাপ, কত-যে ক্রন্দন । 

ইচ্ছা! ছিল বিনা পণে আপনাকে দিই পায়ে, 
নাই-বা তোমার থাকল প্রয়োজন ॥ 


৩৬৩০ 


. অভিমানের ব্দলে আজ নেব তোমার মাল] । 


নিশিশেষে শেষ করে দিই চোখের জলের পালা ॥ 


পা ৩ 


আমার কঠিন হদয়টারে ফেলে দিলেম পথের ধারে, 
তোমার চরণ দেবে তারে মধুর পরশ পাষাণ-গালা ॥ 

ছিল আমার আধারখানি, তারে তুমিই নিলে টানি, 
তোমার, প্রেম এল যে আগুন হয়ে-_- করল তারে আলা। 
সেই-যে আমার কাছে আমি ছিল সবার চেয়ে দামি, 
তারে উজাড় করে সাজিয়ে দিলেম তোমার বর্ণভালা ॥ 


৬১ 
তুমি খুশি থাক আমার পানে চেয়ে চেয়ে 
তোমার আঙিনাতে বেড়াই ষখন গেয়ে গেয়ে ॥ 
তোমার পরশ আমার মাঝে স্বরে স্বরে বুকে বাজে, 
সেই আনন্দ নাচায় ছন্দ বিশ্বভুবন ছেয়ে ছেয়ে ॥ 
ফিরে ফিরে চিত্তবীণাঁয় দাও যে নাড়া, 
গুঞ্তরিয়া গুপ্নবিয় দেয় সে সাড়]1। 
তোমার আধার তোমার আলো দুই আমাবে লাগল ভালো-_- 
আমার হাসি বেড়ায় ভাসি তোমার হাসি বেয়ে বেয়ে ॥ 


৬২ 
আমার সকল রসের ধার! 
তোমাতে আজ হে।ক-না হারা ॥ 
জীবন জুড়ে লাগুক পরশ, ভুবন ব্যেপে জাগুক হর্ষ, 
তোমার রূপে মরুক ডুবে আমার ছুটি আখিতাবা। 
হারিয়ে-যাওয়া মনটি আমার 
ফিরিয়ে তুমি আনলে আবার। 
ছড়িয়ে-পড়া আশাগুলি কুড়িয়ে তুমি লও গো তুলি, 
গলার হারে দোলাও তারে গাঁথা তোমার ক'রে সারা ॥ 
৬৩ 
রাত্রি এসে যেথায় মেশে দিনের পাঁরাবারে 
তোমায় আমায় দেখা হল সেই মোহানার ধারে ॥ 
নী 


৩২ পৃজা 


সেইখাবেতে সাদায় কালোয় মিলে গেছে আধার আলোয়-- 
সেইখানেতে ঢেউ ছুটেছে এ পারে ওই পারে ॥ 
নিতলনীল নীরব-মাঝে বাজল গভীর বাণী, 
নিকষেতে উঠল ফুটে সোনার রেখাখানি। 

মুখের পানে তাকাতে যাই, দেখি-দেখি দেখতে না পাই--- 
ত্বপন-সাথে জড়িয়ে জাগা, কাদি আকুল ধারে ॥ 


৬৪ 
আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে 
| তখন কে তুমি তাকে জানত। 
তখন ছিল না ভয়) ছিল ন1 লাজ মনে, 
জীবন বহে যেত অশান্ত ॥ 
তুমি ভোরের বেলা ডাক দিয়েছ কত 
ূ যেন আমার আপন মখার মতো, 
হেমে তৌমাঁর সাথে ফিরেছিলেম ছুটে 
মেদিন কত-না বন-বনাস্ত ॥ 
ওগো, সেদিন তুমি গাইতে যে-সব গান 
কোনো অর্থ তাহার কে জানত। 
শুধু সঙ্গে তারি গাইত আমার প্রাণ, 
সদা নাচত হায় অশান্ত. 
হঠাঁ২ খেলার শেষে আজ কী দেখি ছবি__ 
স্তব্ধ আকাঁশ, নীরব শশী রবি, 
তোমার চরণ-পাঁনে নয়ন করি নত 
ভুবন দীড়িয়ে আছে একাস্ত। 


৩৫ 
সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন স্থর__ 
: আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর ॥ 
কত বর্ণে কত গন্ধে কত গানে কত ছন্দে 


পুজা ৩৩ 


অরূপ, তোমার রূপের লীলায় জাগে হাদয়পুর। 

আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন স্থমধুর ॥ 

তোমায় আমায় মিলন হলে সকলই যায় খুলে, 

বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন ছুলে। 

তোমার আলোয় নাই তো৷ ছায়া, আমার মাঝে পায় সে কায়া, 
হয় সে আমার অশ্রজলে সুন্দরবিধুর | 

আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন স্বমধুর ॥ 


৬৬ 
আজি যত তারা তব আকাশে 
সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে | 
নিখিল তোমার এসেছে ছুটিয়া, মোর মাঝে আজি পড়েছে টুটিয়! হে, 
তব নিকুঞ্ধের মঞ্জরী যত আমারি অঙ্গে বিকাশে ॥ 
দিকে দিগন্তে যত আনন্দ লভিয়াছে এক গভীর গন্ধ, 
আমার চিত্তে মিলি একজে তোমার মন্দিরে উছাসে। 
আজি কোনোখানে কারেও না জানি, 
শুনিতে না পাই আজি কারো বাণী হে, 
নিখিল নিশ্বাস আজি এ বক্ষে বাশরির সরে বিলাসে ॥ 


৬৭ 

আমি কেমন করিয়। জানাব আমার জুড়ালো হ্বয় জুড়ীলো-_ 
আমার জুড়াঁলো হৃদয় গ্রভাতে। 

আমি কেমন করিয়। জানাঁৰ আমীর পরান কী নিধি কুড়ালো- 
ডূবিয়া নিবিড় গভীর শোভাতে ॥ 

আজ ১ গিয়েছি বার মাঝাবে, সেথায় দেখেছি আলোৌক-আসনে-__ 
দেখেছি আমার হৃদয়রাজাবে। 

আমি ছুয়েকটি কথা কয়েছি তা সনে সে নীরব সভা-মাঝ [রে 
দেখেছি চিরজনমের বাজারে ॥ 

এই বাতাস আমারে হৃদয়ে লয়েছে, আলোক আমার তঙ্গতে 


৩৪ 


. পুজা 
কেমনে মিলে গেছে মোর তন্গতে_ 


তাই এ গগন-ভরা প্রভাত পশিল আমার অগুতে অধুতে। 
আজ ব্রিভুবন-জোড়া কাহার বক্ষে দেহ মন মোর ফুরালো-_ 


যেনবে নিঃশেষে আজি ফুরালেো।। 


আজ যেখানে যা হেরি সকলেরই মাঝে জুড়ালো৷ জীবন জুড়ালো-_ 


আমার আরও অস্ত জুড়ালো॥ 


৬৮ 
গ্রভু আমার, প্রিয় আমার পরম ধন হে। 
চিরপথের সঙ্গী আমার চিরজীবন হে ॥ 

তৃপ্তি আমার, অতৃপ্তি মৌর, মৃক্তি আমার, বন্ধনডোর, 
ছুখেস্থখের চরম আমার জীবন মরণ হে ॥ 
আমার সকল গতির মাঝে পরম গতি হে, 
নিত্য প্রেমের ধামে আমার পরম পতি হে। 

ওগে সবার, ওগো! আমার, বিশ্ব হতে চিত্তে বিহার-_ 
অস্তবিহীন লীলা! তোমার নৃতন নৃতন হে ॥ 


৬৯ 
তুমি বন্ধু, তুমি নাথ, নিশিদিন তুমি আমার । 

তুমি স্থখ, তুমি শান্তি, তুমি হে অমৃতপাথার। 

তুমিই তো৷ আনন্দলোক, ভুড়াও প্রাণ, নাশো৷ শোক, 
তাপহরণ তোমার চরণ অসীমশরণ দীনজনার | 


৭০ 
ও অকৃলের কূল, ও অগতির গতি, 
ও অনাথের নাথ, ও পতিতের পতি। 
ও নয়নের আলো) ও রসনার মধু, 
ও রতনের হার, ও পরানের বধু। 


পূজা ৩৫ 
ও অপরূপ কূপ, ও মনোহর কথা, 
ও চরমের সুখ, ও মরমের বাথা। 
ও ভিখারির ধন, ও অবোলার বোল-_ 
ও জনমের দোলা, ও মরণের কোল। 


৭১ 

আমার মাঝে তোমারি মায়া জাগালে তৃমি কবি। 

আপন-মনে আমারি পটে আকে। মানস ছবি | 
তাপস তুমি ধেয়ানে তব কী দেখ মোরে কেমনে কব, 

আঁপন-মনে মেঘম্পন আপনি রচ রবি । 

তোমার জটে আমি তোমারি ভাবের জাহুবী | 

তোমারি সোনা বোঝাই হল, আমি তো তার ভেলা-_ 

নিজেরে তুমি ভোলাবে ব'লে আমারে নিয়ে খেলা । 
কে মম কী কথা শোন অর্থ আমি বুঝি না কোনো, 

বীণাতে মোর কাদিয়া ওঠে তোমারি ভৈরবী । 

মুকুল মম সুবাস তব গোপনে সৌরভী ॥ 


৭২ 
ভুলে যাই থেকে থেকে 
তোমার আসন-পরে বসাতে চাও নাম আমাদের হেকে ঠেকে ॥ 
বারী মোদের চেনে নাযে, বাধাদেয় পথের মাঝে | 
বাহিরে দাড়িয়ে আছি, লও ভিতরে ডেকে ডেকে ॥ 
মৌদের প্রাণ দিয়েছ আপন হাতে, মান দিয়েছ তারি সাথে । 
থেকেও সেমান থাকেনাযে লোভে আর ভয়ে লাজে-_- 
মান হয় দিনে দিনে যায় ধুলাতে ঢেকে ঢেকে । 


৭৩ 


তোমার এই মাঁধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝরবে, 
আমার প্রাণে নইলে সেকি কোথাও ধরবে ? 


পূজা 
এই-যে আলো সুর্ধে গ্রহে তারায় : ঝ'রে পড়ে শতলক্ষ ধারায়, 
পূর্ণ হবে এ প্রাণ যখন ভরবে । 
তোমার ফুলে যে রঙ ঘুমের মতো৷ লাগল 
আমার মনে লেগে তবে সেযেজাগল গো। 
যে প্রেম কাপায় বিশ্ববীণায় পুলকে সঙ্গীতে সে উঠবে ভেসে পলকে 
যে দিন আমার সকল হৃদয় হরবে। 


৭৪ 
এরে ভিথারি সাজায়ে কী রঙ্গ তুমি করিলে, 
হাসিতে আকাশ ভরিলে ॥ 

পথে পথে ফেরে, ছারে দ্বারে যায়, ঝুলি ভরি রাখে যাহা-কিছু পায়-. 
কতবার তুমি পথে এসে, হায়, ভিক্ষার ধন হরিলে ॥ 
ভেবেছিল চির-কাঁঙাল সে এই ভুবনে, কাঙাল মরণে জীবনে । 
গে! মহারাজা, বড়ো ভয়ে ভে দিনশেষে এল তোমারি আলয়ে-- 
আধেক আসনে তারে ডেকে লয়ে নিজ মাল! দিয়ে বরিলে ॥ 


৭৫ 
আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না। 
এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা ॥ 
কত জনম-মরণেতে তোমারি ওই চরণেতে 
, আপনাকে যে দেব, তবু বাড়বে দেনা ॥ 
আমারে যে নামতে হবে ঘাটে ঘাটে, 
বারে বারে এই ভুবনের প্রীণের হাটে । 
ব্যবসা মোর তোমার সাথে চলবে বেড়ে দিনে রাতে, 
আপনা নিয়ে করব যতই বেচা কেনা ॥ 


৭৬ 
তুমি ষে এসেছ মোর ভবনে রব উঠেছে ভুবনে ॥ 
নহিলে "ফুলে কিসের রঙ লেগেছে, গগনে কোন্‌ গান জেগেছে, 
কোন্‌ পরিমল পবনে ॥ 


প্‌ ৯ 


দিয়ে ছুঃখস্থখের বেদনা! আমায় তোমার সাধন] । 
আমার ব্যথায় ব্যথায় পা ফেলিয়া এলে তোমার স্থর মেলিয়া, 


এলে আমার জীবনে ॥ 
৭৭ 
তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভ'রে, 
নিশিদিন অনিমেষে দেখছ মোরে | 
আমি চোখ এই আলোকে মেলব যবে 
তোমার ওই চেয়ে-দেখ। সফল হবে, 
এআকাশ দিন গুনিছে তারি তবে ॥ 


ফাগুনের কুস্থম-ফোটা হবে ফাকি 
আমার এই, একটি কুঁড়ি রইলে বাকি । 


সে দিনে ধন্য হবে তারার মালা 

তোমার এই লোকে লোকে প্রদীপ জ্বাল 

আমার এই  আধারটুকু ঘুচলে পরে ॥ 
৭৮ 


আমার বাণী আমার প্রাণে লাগে 
যত তোমায় ডাকি, আমার আপন হৃদয় জাগে ॥ 
শুধু তোমায় চাওয়া সেও আমার পাওয়া, 
তাই তো! পরান পরানপণে হাত বাড়িয়ে মাগে ॥ 
হায় অশক্ত, ভয়ে থাকিস পিছে। 
লাগলে সেবায় অশক্তি তোর আপনি হবে মিছে। 
পথ দেখাবার তরে যাব কাহার ঘবে-_- 
যেমনি আষি চলি, তোমার প্রদীপ চলে আগে ॥ 


৭৯ 
অসীম ধন তে! আছে তোমার, তাহে সাধ না মেটে । 
নিতে চাও তা আমার হাতে কণীয় কণায় বেটে ॥ 


৬৮ পৃজা 


দিয়ে রতন মণি, দ্বিয়ে তোমার রতন মণি আমায় করলে ধনী-_ 
এখন দ্বারে এসে ডাকো, রয়েছি দ্বার এটে | 
আমায় তৃমি করবে দাতা, আপনি ভিক্ষু হবে__ 
বিশ্বভুবন মাতল যে তাই হাসির কলরবে। 

তুমি রইবে না ওই রথে, তুমি রইবে না ওই রথে নামবে ধুলাপথে 
যুগ-যুগাস্ত আমার সাথে চলবে হেঁটে হেঁটে ॥ 


৮০ 
যদি আমায় তুমি বাঁচাও, তবে 
তোমার নিখিল ভূবন ধন্য হবে॥ 
যদি আমার মনের মলিন কালী ঘুচাও পুণ্যসলিল ঢাঁলি 
তোমার চনত সুর্য নৃতন আলোয় জাগবে জ্যোতির মহোৎসব ॥ 
আজও ফোঁটে নি মোর শোভার কুঁড়ি, 
তারি বিষাদ আছে জগৎ জুড়ি। 
যদি নিশার তিমির গিয়ে টুটে আমার হৃদয় জেগে ওঠে, 
তবে মুখর হবে সকল আকাশ আনন্দময় গানের রবে ॥ 


৮১ 
যিনি সকল কাজের কাজী মোর! তারি কাজের সঙ্গী । 
যার নানা রঙের রঙ্গ মোর] তারি রসের রঙ্গী ॥ 
' তার বিপুল ছন্দে ছন্দে 
মৌরা যাই চলে আনন্দে, 
তিণি যেমনি বাজান ভেরী মোদের তেমনি নাচের ভঙ্গী ॥ 
এই  জন্ম-মরণ-খেলায় 
মোরা মিলি তারি মেলায়, 
এই দুঃখস্বখের জীবন মোদের তারি খেলার অঙ্গী। 
ওরে ডাকেন তিনি ষবে 
তার জলদ-মন্দ্র রবে 
ছুটি পথের কাটা পায়ে দ'লে সাগর গিরি লজ্ঘি ॥ 


পুজা ৩৯ 


৮৭ 
আমরা তারেই জানি তারেই জানি সাথের সাথি, 
তারেই করি টানাটানি দিবারাতি ॥ 
সঙ্গে তারি চরাই ধেশু, 
বাজাই বেণু, 
তারি লাগি বটের ছায়ায় আসন পাতি ॥ 
তারে হালের মাঝি করি 
চালাই তরী, 
ঝড়ের বেলায় ঢেউয়ের খেলায় মাতামাতি । 
সারা দিনের কাজ ফুরালে 
সন্ধ্যাকালে 
তাহারি পথ চেয়ে ঘরে জালাই বাতি ॥ 


৮৩) 
যা! হবার তা হবে । 
যে আমারে কাদায় সেকি অমনি ছেড়ে রবে 2 
পথ হতে যে ভুলিয়ে আনে পথ যে কোথায় সেই তা জানে, 
ঘর যে ছাড়ায় হাত সে বাঁড়ায়-__ সেই তে। ঘরে লবে ॥ 


৮৪ 

অন্ধকারের মাঝে আমায় ধরেছ ছুই হাতে । 

কখন্‌ তুমি এলে, হে নাথ, মুছু চরণপাঁতে ? 
ভেবেছিলেম, জীবনস্বামী, তোমায় বুঝি হারাই আমি-_ 

আমায় তুমি হারাবে না বুঝেছি আজ রাতে ॥ 

যে নিশীথে আপন হাতে নিবিয়ে দিলেম আলো 

তারি মাঝে তুমি তোমার ধ্লুবতারা জালো। 
তোমার পথে চল যখন ঘুচে গেল, দেখি তখন 

আপনি তুমি আমার পথে লুকিয়ে চল সাথে ॥ 


পৃজা 
৮৫ 
হে মোর দেবতা, ভরিয়! এ দেহ প্রাণ 
কী অম্বত তুমি চাহ করিবারে পান || 
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি 
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি, 
আমার মুগ্ধ অবণে নীরব রহি 
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান ॥ 
আমার চিত্তে তোমার স্থগ্টিখানি 
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র তব বাণী। 
তারি সাথে, প্রভু, মিলিয়া তোমার গ্রীতি 
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি-_ 
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে 
' আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান ॥ 


৮৬ 
শধুকি তার বেঁধেই তোর কাজ ফুরাবে 
গুণী মোর, ও গুণী! 
বাধা বীণা রইবে পড়ে এমনি ভাবে 
গুণী মোর, ও গুণী! 
তাহলে * হার হল যে হার হল, 
শধু.... কীধাবীধিই সার হল গুণী মোর, ও গুণী! 
বাধনে যদি তোমার হাত লাগে' 
তা হলেই স্থর জাগে, গুণী মোর, ও গুণী! 
নাহলে ধুলায় প'ড়ে লাজ কুড়াবে ॥ . 


৮৭ 
আমারে তুমি কিসের ছলে পাঠাবে দূরে, 
আবার আমি চরণতলে আসিব ঘুরে ॥ 


পুজা ৪১ 


সোহাগ করে করিছ হেলা টানিবে ব'লে দিতেছ খেলা 
হে রাজ তব কেমন খেলা রাজ্য জুড়ে ॥ 


৮৮ 
সভায় তোমার থাকি পবার শাসনে, 
আমার কণ্ে সেথায় স্থুর কেঁপে যায় জ্রাসনে ॥ 
তাকায় সকল লোকে, 
তখন . দেখতে না পাই চোখে 
কোথায় অভয় হাসি হাসো আপন আসনে ॥ 
কবে আমার এ লজ্জাভয় খসাবে, 
তোমার একল! ঘরের নিরালাতে বসাবে । 
যা শোনণাবার আছে 
গাব ওই চরণের কাছে, 
ঘারের আড়াল হতে শোনে বা কেউ না-খোনে ।॥ 


৮৯ 
তোমার প্রেমে ধন্য কর যারে সত্য করে পায় সে আপনারে ॥ 
দুঃখে শোকে নিন্দাপরিবাদে 
চিত্ত তার ডোবে না অবসাদে, 
টুটে না বল সংসারের ভারে ॥ 
পথে ঘে তার গৃহের বাণী বাজে, বিরাম জাগে কঠিন তার কাজে । 
নিজেরে সে যে তোমারি মাঝে দেখে, 
জীবন তার বাধায় নাহি ঠেকে, 
দৃষ্টি তার আধার-পরপারে ॥ 


৪৯০ 
লুকিয়ে আস আধার রাতে, তুমি আমার বন্ধু ! 
লও যে টেনে কঠিন হাতে, তুয়ি আমার আনন্দ ॥ 


৪২ পূজা 
ছুঃখরথের. তুমিই রথী, তুমিই আমার বন্ধু। 
তুমি সঙ্কট তুমিই ক্ষতি, তুমি আমার আনন্দ ॥ 
শক্র আমারে করে৷ গো জয়, তুমিই আমার বন্ধু। 
কুত্র তুমি হে ভয়ের তর়্, তুমি আমার আনন্দ । 
বজ্ এসো হে বক্ষ চিরে, তুমিই আমার বন্ধু। 
যৃত্যু লও হে বীধন ছি'ড়ে, তুমি আমার আনন্দ ॥ 


৯১ 
তুমি কি এসেছ মোর দ্বারে 
খু'ঁজিতে আমার আঁপনারে 1 
তোমারি যে ডাকে 
কুহ্থম গোঁপন হতে বাহিরায় নগ্র শাখে শাখে, 
সেই ডাঁকে ডাকো আজি তারে ॥ 
তোঁমারি সে ভাকে বাঁধা ভোলে, 
শ্যামল গোঁপন প্রাণ ধুলি-অবগ্ুঠন খোলে 
সে ডাকে তোমারি 
সহসা নবীন উ্1! আসে হাতে আলোকের ঝারি, 
দেয় সাড়া ঘন অন্ধকারে ॥ 


৯২ 

আলোকের এই ঝর্নাধারায় ধুইয়ে দাও। 

আপনাকে এই লুকিয়ে-রাখা ধুলার ঢাকা ধুইয়ে দাও ॥ 
যেজন আমার মাঝে জড়িয়ে আছে ঘুমের জালে 
আজ এই সকালে ধীরে ধীরে তার কপালে 
এই অরুণ আলোর সোনার-কাঠি ছু ইয়ে দাও। 

:. বিশ্বহদয়-হতে-ধাওয়া আলোয়-পাঁগল প্রভাত হাওয়া, 
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও | 


আমার 


তার 


সী 


পূজা ৪৩ 
নিখিলের আনন্ধারায় ধুইয়ে দাও, 
মনের কোণের সব দ্ীনতা মলিনতা৷ ধুইয়ে দাও । 
পরান-বীণায় ঘুমিয়ে আছে অমৃতগাঁন__ 
নাইকো বাণী, নাইকো ছন্দ, নাইকো তান। 
আনন্দের এই জাগরণী ছু'ইয়ে দাও। 
বিশ্বহদয়-হতে-ধাওয়া প্রাণে-পাগল গানের হাওয়া, 
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার চুইয়ে দাও ॥ 


৯৩ 

এ অন্ধকার ডুবাও তোমার অতল অন্ধকারে 
ওহে অগ্ধকারের স্বামী । 

এসে! নিবিড়, এসো গভীর, এসো। জীবন-পারে 
আমার চিত্তে এসে নামি । 

এ দেহ মন মিলায়ে যাক, হইয়া যাক হারা 
ওহে অন্ধকারের স্বামী । 

বাসনা মোর, বিকৃতি মোর, আমার ইচ্ছাধার। 
ওই চরণে যাক থামি। 

নির্বাসনে বীধা আছি দুর্বাসনার ভোরে 
ওহে অন্ধকারের স্বামী। 

সব বাধনে তোমার সাথে বন্দী করো মোরে-__ 
ওহে, আমি বাধন-কামী। 

আমার প্রিয়, আমার শ্রেয়, আমার হে পরম, 
ওহে অদ্ধকারের স্বামী, 

সকল ঝ'বে সকল ভ'রে আহক সে চরম 
ওগো, মরুক-না এই আমি ॥ 


৯৪ 
ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা 
তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে। 


৪8৪ 


প্জা 


যায় যেন মোর সকল গভীর আশা 

গ্রভু, তোমার কানে, তোমার কানে, তোমার কানে ॥ 
চিন্ত মম যখন যেথা থাঁকে সাড়া যেন দেয় সে তব ডাকে, 
যত বাঁধন সব টুটে গে! যেন 

প্রভু, তোমার টানে, তোমার টানে, তোমার টানে । 
বাহিরের এই ভিক্ষা-ভর! থালি এবার যেন নিঃশেষে হয় খালি, 
অন্তর মোর গোপনে যায় ভরে 

প্রভু, তোমার দানে, তোমার দানে, তোমার দানে। 
হে বন্ধু মোর, হে অস্তরতর, এ জীবনে যাঁ-কিছু স্থন্দর 
সকলই আজ বেজে উঠুক স্থরে 

প্রভু, তোমার গানে, তোমার গানে, তোমার গানে ॥ 


৯৫ 
জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসৌ। 
সকল মাধুরী লুকাঁয়ে যায়, গীতস্ধারসে এসো । 
কর্ণ যখন প্রব্ল-আকার গরজি উঠিয়] ঢাকে চারি ধার 
হদয়প্রাস্তে, হে জীবননাঁথ, শান্ত চরণে এসো ॥ 
আপনারে যবে করিষা] কুপণ কোণে পড়ে থাকে দীনহীন মন 
ছুঝার খুলিয়া, হে উদার নাথ, রাঁজসমাঁরোহে এসো] । 
বামন] ধখন বিপুল ধুলায় অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়, 
ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্র, রুদ্র আলোকে এসো। 


৯৬ 

পাত্রখানা যায় যদি যাক ভেঙ্চুবে-_ 
আছে. অঞুলি মোর, প্রসাদ দিয়ে দাও-ন। পৃরে ॥ 
| মহজ স্থখের সথধা তাহার মূল্য তো নাই, 
ছড়াছড়ি যায় সে-যে ওই যেখানে চাই-- 


প্‌জা ৪৫ 


বড়ো-আপন কাছের জিনিস রইল দূরে। 
হৃদয় আমার সহজ ধায় দাও-ন] পুরে ॥ 
বারে বারে চাইব না আর মিথ্যা টানে 
ভাঁঙন-ধরা আঁধার-কর। পরিছন-পানে। 
বাসা কীধার বাধনখানা যাঁক-ন টুটে, 
অবাধ পথের শূন্যে আমি চলব ছুটে। 
শৃন্ত-ভর] তোমার বাশির সরে সবে 
হৃদয় আমাদ সহজ হুধায় দাও-না পূরে। 


৯৭ 
গাব তোমার স্বরে দাঁও সে বীণীযন্থ, 
শুনব তোমার বাণী দাও সে অমর মন্ত্র। 
করব তোমার সেবা দাও সে পরম শক্তি, 
চাইব তোমার মুখে দাও সে অচল ভক্তি। 
নইব তোমার আঘাত দাও মে বিপুল ধেধ, 
বইব তোমার ধ্বজা দাও দে অটল হ্থ্র্ষে॥ 
নেব সকল বিশ্ব দাঁও সে প্রবল প্রাণ, 
করব আমায় নিঃস্ব দাও সে প্রেমের দান। 
যাঁৰ তোমার সাথে দাঁও সে দখিন হস্ত) 
লড়ব তোমার রণে দাও সে তোমার অন্ত্র॥ 
জাঁগব তোমার সত্যে দাও সেই আহ্বান। 
ছাড়ব স্থথের দাশ্ত, দাও দাও কল্যাণ ॥ 


৯৮ 
শ্রাবণের ধারার মতো! পড়ুক ঝরে, পড়ুক ঝরে 
তোমারি স্ুরটি আমার মুখের "পরে, বুকের "পরে ॥ 
পুরবের আলোর সাথে পড়ুক প্রাতে ছুই নয়ানে__ 
নিশীখের অন্ধকারে গভীর ধারে পড়ুক প্রাণে । 
শিশিদিন এই জীবনের সুখের "পরে ছুখের পরে 
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শ্রাবণের ধাবার মতো পড়ুক ঝরে, পড়ুক ঝরে। 
যেশাখায় ফুল ফোটে না, ফল ধরে না একেবারে, 
তোমার ওই বাদল-বায়ে দিক জাগায়ে সেই শাখারে। 
যা-কিছু জীর্ণ আমার, দীর্ণ আমার, জীবনহারা, 
তাহারি স্তরে স্তরে পড়ুক ঝরে স্থরের ধার]। 
নিশিদিনা . এই জীবনের তৃষার 'পরে, ভুখের 'পরে 

শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে, পড়ুক ঝরে ॥ 


৯৯ 
বাজাও আমারে বাজাও 
বাজালে যে থরে প্রভাত-আলোরে সেই স্থরে মোরে বাঙাও ॥ 
যে স্থর ভরিলে ভাষাভোল! গীতে শিশুর নবীন জীবনবাশিতে 
জননীর-মুখ-তাকানো হাসিতে-_- সেই স্থরে মোরে বাজাও ॥ 
সাঁজাও আমারে দাজাও । 
যে.সাজে সাজালে ধরার ধুলিরে সেই সাজে মোরে সাজাও। 
সন্ধ্যামালতী সাজে যে ছন্দে শুধু আপনারই গোপন গন্ধে, 
যে সাঁজ নিজেরে ভোলে আনন্দে__ সেই সাজে মোবে সাজাও | 


১০০ 
তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার করিয়া দিয়েছ সোঁজাঁ। 
আমি ঘত ভার জমিয়ে তুলেছি সকলই হয়েছে বোঝা 
এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু, নামাও-- 
ভারের বেগেতে চলেছি কোথায়, এ যাত্রা তুমি থামাও ॥ 
আপনি যে দুখ ডেকে আনি সে-যে জ্ালায় বজ্রানলে-__ 
অঙ্গার ক'রে রেখে যায়, সেথা কোনো ফল নাহি ফলে। 
তুমি যাহ! দাও সে-যে দুঃখের দীন 
শ্রাবণধারায় বেদনার রমে সার্থক করে প্রাণ ॥ 
যেখানে যা-কিছু পেয়েছি কেবলই সকলই করেছি জম1-- 
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যে দেখে সে আজ মাগে-যে হিসাব, কেহ নাহি করে ক্ষম! 
এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু, নামাও__ 
ভারের বেগেতে ঠেলিয়৷ চলেছি, এ যাত্রা মোর থামাও ॥ 


১০১ 
দাড়াও আমার আখির আগে । 
তোমার দৃষ্টি হয়ে লাগে ॥ 
সমুখ-আকাশে চরাচরলোকে এই অপরূপ আকুল আলোকে দাড়াও ছে, 
আমার পরান পলকে পলকে চোখে চোখে তব দরশ মাগে॥ 
এই-যে ধরণী চেয়ে বসে আছে ইহার মাধুরী বাড়াও হে। 
ধুলায় বিছানো শ্যাম অঞ্চলে দীড়াও হে নাথ, দাড়াও হে।. 
যাহা-কিছু আছে সকলই ঝাঁপিয়া, ভুবন ছাপিয়া, জীবন ব্যাপিয় দাড়াও হে। 
দাড়াও যেখানে বিরহী এ হিয়া তোমারি লাগিয়া একেলা জাগে ॥ 


১০২ 
ঘর্দি এ আমার হ্বায়ছুয়ার বন্ধ রহে গো! কভু 
দ্বার ভেঙে তুমি এসো মোর প্রাণে, ফিরিয়া যেয়ো না গ্রভু। 
যদি কোনো দিন এ কীণার তারে তব প্রিয়নাম নাহি ঝঙ্কারে 
দয়া ক'রে তবু রৃহিয়ে দাড়ায়ে, ফিরিয়া যেয়ে! না৷ গ্রভু॥ 
যদি কোনো দিন তোমার আহ্বানে সুপ্তি আমার চেতন! না মানে 
বজবেদনে জাগায়ো আমারে, ফিরিয়] যেয়ে! না গ্রভু। 
যর্দি কোনে দিন তোমার আপনে আর-কাহারেও বসাই যতনে, 
চিরদিবসের হে রাজা আমার, ফিরিয়া যেয়ো! না প্রভু ॥ 


১০৩ 
তোমারি রাগিণী,জীবনকুঞ্ধে বাজে যেন সদা! বাজে 'গো। 
তোমারি আসন হৃদয়পয্পে রাজে যেন সদা রাজে গে! । 
তব নন্দনগন্ধমোদিত ফিরি থন্দর ভুবনে 
তব পদরেণু মাথি লয়ে তন্থ সাজে যেন মদ সাজে গো। 
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সব বিদ্বেষ দূরে যায় যেন তব মঙ্গলমন্ত্ে 

বিকাশে মাধুরী হৃদয়ে বাহিরে তব সঙ্গীতছন্দে। 
তব নির্মল নীরব হান্ত হেরি অন্থর ব্যাপিয়া 

তব গৌরবে সকল গর্ব লাজে যেন সদ লাজে গে! । 


| ১০৪ 
চরণ ধবিতে দিয়ো গো আমারে, নিয়ে! না, নিয়ে! না সরায়ে__ 
জীবন মরণ সখ দুখ দিয়ে বক্ষে ধরিব জড়ায়ে ॥ 
ক্খলিত শিথিল কামনার ভার বহিয়া বহিয়া ফিরি কত আর-- 
নিজ হাতে তুমি গেঁথে নিয়ো হার, ফেলো না আমারে ছড়ায়ে ॥ 
চিরপিপাঁসিত বাসন] বেদনা বাঁচাও তাহারে মারিয়]। 
শেষ জয়ে যেন হয় সে বিজয়ী তোমারি কাছেতে হারিয়]। 
বিকায়ে বিকায়ে দীন আপনারে পারি না ফিরিতে দুয়ারে ছুয়ারে-_- 
তোমারি করিয়া নিয়োগে আমারে বরণের মালা পরায়ে ॥ 


১০৫ 
তোমারি নাম বলব নাঁন৷ ছলে, 
বলব এক বসে আপন মনের ছায়াতলে । 
বলব বিনা ভাষায়, বলব বিনা আশায়, 
বলব মুখের হাসি দিয়ে, ' বলব চোখের জলে। 
বিনা প্রয়োজনের ডাকে ডাকব তোমার নাম, 
সেই ডাকে মোর শুধু-শুধুই পুরবে মনস্কাম। 
শিশু যেমন মাকে নামের নেশায় ডাক, 
বলতে পারে এই স্থখেতেই মায়ের নাম সে বলে॥ 


১০৬ 
আমার এ ঘরে আপনার করে গৃহদীপখানি জালো হে। 
সব দুখশোক সার্ক হোক লভিয়৷ তোমারি আলো হে। 
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কোণে কোণে যত লুকানো আধার মিলাবে ধন্য হয়ে, 
তোমারি পুণ্য আলোকে বমিয়া সবারে বাসিব ভালো হে॥ 
পরশমণির প্রদীপ তোমার, অচপল তার জ্যোতি 
সোনা ক'রে লবে পলকে আমার সকল কলঙ্ক কালো। 
আমি যত দীপ জালিয়াছি তাহে শুধু জালা, শুধু কালী_ 
আমার ঘরের দুয়ারে শিয়রে তোমারি কিরণ ঢালে ছে। 


১০৭ 

সংসারে তুমি রাখিলে মোরে যে ঘরে 

সেই ঘরে বব সকল ছুঃখ ভুলিয়া । 
করুণা করিয়া নিশিদিন নিজ করে 

রাখিয়ে! তাহার একটি ছুয়ার খুলিয়া ॥ 
মোর সব কাজে মোর সব অবসরে 
সে দুয়ার রবে তোমারি প্রবেশ তরে, 
সেথা হতে বায়ু বহিবে হৃদয় "পরে 

চরণ হইতে তব পদধুলি তুলিয়া ॥ 
যত আশ্রয় ভেঙে ভেঙে যায়, স্বামী, 

এক আশ্রয়ে রহে যেন চিত লাগিয়া! । 
যে অনলতাপ যখনি সহিব আমি 

এক নাম বুকে বার বার দেয় দাগিয়া। 
যবে ছুখদিনে শোকতাপ আসে প্রাণে 
তোমারি আদেশ বহিয়! যেন মে আনে, 
পরুষ বচন যতই আঘাত হানে 

সকল আঘাতে তব স্থর উঠে জাগিয়া ॥ 


১০৮ 
আমার মুখের কথা তোমার নাম দিয়ে দাও ধুয়ে, 
আমার নীরবতায় তোমার নামটি রাখো খুয়ে। 


ও 


পুজা 
বত্ততারার ছন্দে আমার দ্েহবীণার তার 
বাজাক আনন্দে তোমার নামেরই বাঙ্কার । 
ঘুষের 'পবে জেগে থাকুক নামের তারা তব, 
জাগরণের ভালে আকুক অকুণলেখা নব ।. 
সব আকাঙ্ষা আশায় তোমার নামটি জলুক শিখা, 


সকল ভালোবাসায় তোমার নামটি রছুক লিখা। 


সকল কাজের শেষে তোমার নামটি উঠুক ফলে, 
রাখৰ কেঁদে হেসে তোমার নামটি বুকে কোলে। 
জীবনপদ্সে সঙ্গোপনে রবে নামের মধু 
তোমায় দিব মরণ-ক্ষণে তোমারি নাম বধু ॥ 


১০৯ 
প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হবিয়ে 
মোরে আরো আরো আবে দাও প্রাণ । 
তব ভুবনে তৰ ভবনে 
মোরে আবে আরো আবে দাও স্থান ॥ 
আরো আলে আনবো আলো 

এই নয়নে, প্রভু, ঢালে! । 
* স্থরে স্থরে বাশি পৃরে 
তুমি আরো আরো আরে! দাও তান ॥ 
আবে বেদনা আরে বেদনা, 
প্রভু, দাও মোরে আরো চেতনা । 
বার ছুটায়ে বাধ! টুটায়ে 
মোরে করো ত্রাণ মোরে করো ত্রাণ । 
আরো! প্রেমে আরে! প্রেমে 


মোর আমি ভুবে যাক নেমে। 


সুধাধারে আপনারে 
তুমি আবে আরে! আরে! কবে! দান । 
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১১০ 
বল দাও মোরে বল দাও, প্রীণে' দাও মোর শকতি 
সকল হৃদয় লুটায়ে তোমারে কৰিতে গ্রণতি,॥ 
সরল স্থপথে ভ্রমিতে, সব অপকার ক্ষমিতে। 
সকল গর্ব দমিতে খর্ব করিতে কুষতি ॥ 
হৃদয়ে তোমারে বুঝিতে, জীবনে তোমারে পৃজিতে, 
তোমার মাঝারে খুঁজিতে চিত্তের চিরবসতি। 
তব কাজ শিরে বহিতে, সংসারতাপ সহিতে, 
ভবকোলাহলে রহিতে, নীরবে করিতে ভকতি ॥ 
তোমার বিশ্বছবিতে তব প্রেমরূপ লভিতে, 
গ্রহ-তারা-শশী-রবিতে হেরিতে তোমার আরতি । 
বচনমনের অতীতে ডুবিতে তোমার জ্যোতিতে। 
স্থথে দুখে লাভে ক্ষতিতে শুনিতে তোমার ভারতী ॥ 


১১১ 
অন্তর মম বিকশিত করে৷ অস্তরতর হে-_- 
নির্মল করে।, উজ্জ্বল করো, সুন্দর করো হে। 
জাগ্রত করো, উদ্ভত করো, নির্ভয় করো হে। 
মঙ্গল করে, নিরলস নিঃসংশয় করো হে ॥ 
যুক্ত করে! হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ। 
সঞ্চার করে! সকল কর্মে শান্ত তোমার ছন্দ। 
চরণপদ্মে মম চিত নিম্পন্দিত করে৷ হে। 
নন্দিত করে, নন্দিত করো, নন্দিত করো হে॥ 


১১২ 
আমার বিচার তুমি করে! তব আপন করে। 
দিনের কর্ণ আনিম্থ তোমার বিচারঘরে ॥ 
যদি পূজা করি মিছ! দেবতার, শিরে ধরি যদি মিথ্যা আচার, 


প্‌জা 
যদি পাপমনে করি অবিচার কাহারো 'পরে, 
আমার বিচীর তুমি করে তব আপন করে ॥ 


লোভে যদি কারে দিয়ে থাকি ছুখ, ভয়ে হয়ে থাকি ধর্মবিমুখ, 


পরের পীড়ায় পেয়ে থাকি স্থখ ক্ষণেক-তরে__ 
তুমি যে জীবন দিয়েছ আমায় কলঙ্ক যদি দিয়ে থাকি তায়, 
আপনি বিনাশ করি আপনায় মোহের ভরে, 
আমার বিচার তুমি করে! তব আপন করে ॥ 


১১৩. | 
তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী । 
তোমারি প্রেম স্মরণে রাখি, চরণে রাখি আশা-_ 
দাও দুঃখ, দাও তাপ, সকলই সহিব আমি ॥ 
তব প্রেম-আথি সতত জাগে, জেনেও না জানি। 
ওই মঙ্গলরূপ ভুলি, তাই শোকসাগরে নামি ॥ 
আনন্দময় তোমার বিশ্ব শোভাম্বথপূর্ণ, 
আমি আপন দোষে ছুঃখ পাই বাসনা-অন্থগামী ॥ 
মোহবন্ধ ছিন্ন করে! .কঠিন আঘাতে, 
অশ্রসলিলধোত হৃদয়ে থাকো দ্বিবসযামী | 


১১৪ 

অন্ধজনে দেহো৷ আলো, ম্ৃতজনে দেহো প্রাণ-- 
তুমি করুণামৃতসিদ্কু করো করণাকণা দান ॥ 

শুফ হৃদয় মম কঠিন পাষাঁণসম, 
প্রেমসলিলধারে সিঞ্চহ শু নয়ান ॥ ও 
যে তোমারে ডাকে না হে তারে তুমি ভাকো-ডাকো। 
তোম! হতে দূরে যে যায় তারে তুমি রাখো রাঁখো। 

তৃষিত যেজন ফিরে তব স্থধাসাগরতীবে 
জুড়াও তাহারে স্ষেহনীরে, সুধা করাও হে পান। 


পূজা ৫৩ 
তোমারে পেয়েছিহু যে, কখন্‌ হারান অবহেলে, 
কখন্‌ ঘুমাই হে, আধার হেরি আখি মেলে। 
বিরহ জানাইব কায়, সাত্বন] কে দিবে হায়, 
বরধ বরধ চলে যায়, হেরি নি প্রেমবয়ান__ 
দরশন দাও হে, দাও হে দাও, কাদে হৃদয় ভিয়মাণ | 


১১৫ 
হে মহাজীবন, হে মহামরণ, লইন্থ শরণ, লইন্থ শরণ ॥ 
আধার প্রদ্দীপে জালা ও শিখা, 
পরাও পরাও জ্যোতির টিকা_ করো হে আমার লঙ্জাহরণ | 
পরশরতন তোমারি চরণ-- লইনু শরণ, লইনু শরণ। 
যাঁ-কিছু মলিন, যা-কিছু কালো, 
যা-কিছু বিরূপ হোক তা ভালো-_ ঘুচাঁও ঘুচাও সব আবরণ ॥ 


১১৬ 
পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে । 
পিছিয়ে পড়েছি আমি, যাব যে কী রুবে ?। 
এসেছে নিবিড় নিশি, পথরেখা গেছে মিশি-__ 
সাড়া দাও, সাড়া দাও আধারের ঘোরে ॥ 
ভয় হয়, পাছে ঘুরে ঘুরে যত আমি যাই তত যাই চলে দূরে-_ 
মনে করি আছ কাছে, তবু তয় হয়, পাছে 
আমি আছি তুমি নাই কালি নিশিভোরে ॥ 


১১৭ 
দুয়ারে দাও মৌরে রাখিয়া নিত্য কল্যাণ-কাজে হে। 
ফিরিব আহ্বান মানিয়া তোমারি রাজোর মাঝে হে॥ 
মজিয়! অনুখন লালসে বব ন! পড়িয়া আলসে, 
হয়েছে জর্জর জীবন ব্যর্থ দিবসের লাজে হে ॥ 


€৬ 


পুজা 
আমারে রছে ধেন না ঘিরি সতত বহুতর লংশয়ে, 
বিবিধ পথে যেন না ফিরি বহুল-সংগ্রহ-আশয়ে। 
অনেক নৃপতির শাসনে না রহি শঙ্কিত আসনে, 
ফিরিব নির্ভয়গৌরবে তোমারি ভৃত্যের সাজে হে ॥ 
১১৮ 
ধনে জনে আছি জড়ায়ে হায়, 
তবু জানো মন তোমারে চায় ॥ 
অন্তরে আছ অস্তর্যামী, 
আমা চেয়ে আমায় জানিছ স্বামী__ 
সব সুখে দুখে ভূলে থাকায় 


জানো মম মন তোমারে চায় ॥ 
ছাড়িতে পারি নি অহঙ্কারে, 


ঘুরে মরি শিরে বহিয়া তারে, 
ছাড়িতে পারিলে বীচি ঘে হায়__ 
তুমি জানে! মন তোমারে চায় । 
ঘা আছে আমার সকলই কবে 
নিজ হাতে তুমি তুলিয়া লবে-_ 
সব ছেড়ে সব পাব তোমায় । 
মনে মনে মন তোমারে চায় ॥ 
১১৯ 
তোমারি সেবক করে৷ হে আজি হতে আমারে । 
চিত্র-মাঝে দিবারাত আদেশ তব দেহে নাথ, 
তোমার কর্মে রাখে বিশ্বছুয়ারে | 
করো ছিন্ন মোহপাশ সকল লুৰ্ধ আশ, 
লোকভয় দূর করি দাও দাও । 
রত রাখো কল্যাণে নীরবে নিরভিমানে, 
মগ্ন করো আনন্দরসধারে ॥ 


পূজা | €€ 
৯২০ 
তুমি এবার আমায় লহো হে নাথ, লহো। 
এবার তুমি ফিরে না হে-_ 
' হৃদয় কেড়ে নিয়ে রহে। ॥ 
যে দিন গেছে তোম! বিনা তারে আর ফিরে চাহি না, 
যাক সে ধুলাতে। 
এখন তোমার আলোয় জীবন মেলে যেন জাগি অহরহ। 
কী আবেশে কিসের কথায় ফিরেছি হে যথায় তথায় 
পথে প্রীস্তরে, | 
এবার বুকের কাছে ও মুখ রেখে তোমার আপন বাণী কহো॥ 
কত কলুষ কত ফাকি এখনো যে আছে বাকি 
মনের গোপনে, 
আমায় তার লাগি আর ফিরায়ে!। না_ 
তারে আগুন দিয়ে দহো॥ 


১২১ 
হৃদয়ে তোমার দয়া যেন পাই। 
সংসারে যা দিবে মানিব তাই, 
হৃদয়ে তোমায় যেন পাই ॥ 
তব দয়! জাঁগিবে স্মরণে 
নিশিদিন জীবনে মরণে, 
দুঃখে স্থখে সম্পদে বিপদে তোমারি দয়া-পানে চাই-- 
তোমারি দয়! যেন পাই 
তব দয়া শান্তির নীরে অন্তরে নামিবে ধীরে । 
তব দয়] মঙ্গল-আলো 
জীবন-আধারে জালো-__ 
প্রেমতক্তি মম সকল শক্তি মম তোমারি দয়ারপে পাই, 
আমার ব'লে কিছু নাই ॥ 


€ঙত 


পূজা 


১২২ 
ভুবনেশ্বর হে, 
মোচন কর' বন্ধন সব মোচন কর? হে॥ 
প্রভু, মোচন কর? ভয়, 
সব দৈন্য করহ লয়, 
নিত্য চকিত চঞ্চল চিত কর' নিঃসংশয় । 
তিমিররাত্রি, অঙ্ধ যাত্রী, 
সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়। ধর? হে ॥ 
ভুবনেশ্বর হে, 
মোচন কর' জড়বিষাদ্দ মোচন কর? হে। 
প্রভু, তব প্রসন্ন মুখ | 
সব ছুঃখ করুক স্থখ, 
ধুলিপতিত দুর্বল চিত করহ জাগরূক। 
তিমিররাত্রি, অঙ্ধ যাত্রী, 


: স্মুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর হে॥ 


ভুবনেশ্বর হে, 
মোচন কর, স্বার্থপাশ মোচন কর? হে। 
প্রভু, বিরস বিকল প্রাণ, 
কর প্রেমসলিল দান, 
ক্ষতিপীড়িত শঙ্কিত চিত কর+ সম্পদ্বাঁন | 
তিমিররাত্রি, অন্ধ যাত্রী, 
সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর' হে। 


১২৩ 
আমার সত্য মিথ্যা সকলই ভুলায়ে দাও, 
আমায় আনন্দে ভাসাঁও | 


না চাহি তর্ক না চাহি যুক্তি, না জানি বন্ধ না জানি মুক্তি, 


প্‌জা ৫৭ 


তোমার বিশ্বব্যাপিনী ইচ্ছা আমার অন্তরে জাগাও ॥ 
সকল বিশ্ব ডুবিয়! যাক শাস্তিপাথারে, 
সব স্থখ দুথ থামিয়! যাক হদয়মাঝারে। 
সকল বাক্য সকল শব সকল চেষ্টা হউক স্তব্ব_ 
তোমার চিত্তজয়িনী বাণী আমার অন্তরে শুনাও | 


১২৪ 
ভয় হতে তব অভয়মাঝে নৃতন জনম দাও হে ॥ 
দীনতা হতে অক্ষয় ধনে, সংশয় হতে সত্যসদনে, 
জড়তা হতে নবীন জীবনে নৃতন জনম দাও হে॥ 
আমার ইচ্ছা হইতে, প্রভু, তোমার ইচ্ছামাঝে-_ 
আমার স্বার্থ হইতে, প্রভু, তব মঙ্গলকাজে-_ 
অনেক হইতে একেবু ডোরে, স্বখছুখ হতে শাস্তিক্রোড়ে-_ 
আমা হতে, নাথ, তোমাতে মোরে নৃতন জনম দাও হে ॥ 


১২৫ 

পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে, 

শাস্তিসদন সাধনধন দেবদেব হে | 
সর্বলোকপরমশরণ, সকলমোহকলুষহরণ, 
ছুঃখতাপবিদ্বতরণ, শোকশাস্তন্সিঞ্চচরণ, 

সত্যরূপ প্রেমরূপ হে, 

দেবমন্নজবন্দিতপদ বিশ্বভৃূপ হে ॥ 
হৃদয়ানন্ন পূর্ণ ইন্দু, তুমি অপার প্রেমসিন্কু। 
যাচে তৃষিত অমিয়বিন্দুঃ করুণালয় তক্তবন্ধু 

প্রেম়নেত্রে চাহ' সেবকে, 

বিকশিতদল চিত্তকমল হৃদয়দেব হে ॥ 

পুণ্যজ্যোতিপূর্ণ গগন, : মধুর হেরি সকল ভুবন, 

হুধাগন্ধমুদিত পবন, ধবনিতগীত হৃদয়ভবন। 


৫৮ 


পুজা 
এস” এম' শূন্য জীবনে, 
বিটাও আশ সব তিয়াষ অমৃতপ্লাবনে ॥ 
দেহ' জান, প্রেম দেহ”, শুষ্ক চিত্তে বরিষ স্েহ 
ধন্য হোক হৃদয় দেহ, পুণ্য হোক সকল গেহ। 
পারদপ্রাস্তে রাখ' সেবকে, 
শীস্তিসসন সাধনধন দেবদেব হে ॥ 


১২৬ 
বরিষ ধরা-মাঝে শাস্তির বারি 
শুষণ হৃদয় লয়ে আছে দ্াড়াইয়ে : 
উধ্বমুখে নরনাঁরী ॥ 


না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহপাপ, 


না থাকে শোঁকপরিতাপ। 

হ্বদয় বিমল হোক, প্রাণ সবল হোক, 
বিদ্ন দাও অপসারি ॥. 

কেন এ হিংসাছেষ, কেন এ ছন্নবেশ, 
কেন এ মান-অভিমীন | 

বিতর" বিতর? প্রেম পাষাণহৃদয়ে, 
জয় জয় হোক তোমারি ॥ 


১২৭ 

সার্থক কর? সাধন, 
সাত্বন কর' ধরিত্রীর বিরহাঁতুর কীদন 
প্রাণভরণ দৈন্যহরণ অক্ষয়ককণ[ধন। 

বিকশিত কর" কলিকা, 
চম্পকবন করুক রচন নব কুহ্বমাঞ্জলিকা । 
কর" স্থন্দর গীতমুখব নীরব আরাধন 

অক্ষয়করুণাধন ॥ 


পুজা রি 


চরশপরশহরষে . 
কাঞ্জিত বনবীখিধুলি সজ্জিত তৃষি কর' মে। 
মোচন কবর, বঅস্করতবর 
হিযজড়িমা-বাঁধন 

অক্ষয়ককুণাধন ॥ 


১২৮ 
আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে ! 
তোমার চন্ত্র সুর্ধ তোমায় বাঁখবে কোথায় ঢেকে ? 
কতকালের সকাল-সাঁঝে তোমার চরণধ্বনি বাজে, 
গোপনে দূত হৃদয়-মাঝে গেছে আমায় ভেকে। 
ওগে! পথিক, আজকে আমার সকল পরান ব্যেপে 
থেকে থেকে হরফ যেন উঠছে কেপে কেপে। 
যেন সময় এসেছে আজ ফুরালো মোর ষা ছিল কাজ-_ 
বাতাস আসে, হে মহারাজ, তোমার গন্ধ মেখে ॥ 


১২৯ 
কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো! 
বিরহানলে জালো রে তারে জালো ॥ 
রয়েছে দীপ, না আছে শিখা, এই কি ভালে ছিল রে লিখা__ 
ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো । * 
বিরহানলে প্রদীপখানি জালো ॥ 
বেদনাদূতী গাহিছে, “ওরে প্রাণ, 
তোমার লাগি জাগেন ভগবান । 
নিশীথে ঘন অন্ককারে ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে, 
ছুঃখ দিয়ে রাখেন তোর মান। 
তোমার লাগি জাগেন ভগবান ) 


পৃজা 


গগনতল গিয়েছে মেঘে ভরি, 
বাদলজল পড়িছে ঝরি ঝরি। 
এ ঘোর বাতে কিসের লাগি পরান মম সহস! জাগি 
এমন কেন কৰিছে মরি মরি । 
বাদল-জল পড়িছে ঝরি ঝরি ॥ 
'বিজুলি শুধু ক্ষণিক আভা হানে, 
নিবিড়তর তিমির চোখে আনে। 
জানি না কোথা অনেক দূরে বাজিল গান গভীর স্থরেঃ 
সকল প্রাণ টানিছে পথ পানে 
নিবিড়তর তিমির চোখে আনে ॥ 
কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো ! 
বিরহানলে জালে রে তারে জালো। 
'ডাঁকিছে মেঘ, হাকিছে হাঁওয়া, সময় গেলে হবে ন! যাঁওয়া- 
নিবিড় নিশা নিকষঘনকলো। 
পরান দিয়ে প্রেমের দীপ জালো ॥ 


১৩০ 
/(তোবা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি, 
ওই যে আসে, আসে, আসে। 
যুগে যুগে পলে পলে দিন-রজনী 
পেযে আমে, আসে, আসে ॥ 
গেয়েছি গান যখন যত আপন মনে খ্যাপার মতো 
সকল স্থরে বেজেছে তার আঁগমনী-- 
সেযে আসে, আসে, আসে ॥ 
কত কালের ফাগুন-দিনে বনের পথে 
সেয়ে আলে, আসে, আসে। 
কত শ্রাবণ-অন্ধকাবে, মেঘের বথে 
সেযে আসে, আসে, আমে । 


প্‌জা ৬১ 


ছুখের পরে পরম ছুখে তারি চরণ বাজে বুকে, 
স্থখে কখন বুলিয়ে সে দেয় পরশমণি | 
সেযে আসে, আসে, আদে॥ 


১৩১ 
হে অন্তরের ধন, 

তুমি যে বিরহী, তোমার শূন্য এ ভবন ॥ 

আমার ঘরে তোমায় আমি এক] রেখে. দিলাম হ্বামী-- 
কোথায় যে বাহিরে আমি ঘুরি সকল ক্ষণ।॥ 
হে অন্তরের ধন, ৃ 
এই বিরহে কাদে আমার নিখিল ভুবন। 

তোমার বাঁশি নানা স্থরে আমায় খুঁজে বেড়ায় দুরে, 
পাগল হুল বসস্তের এই দখিন-সমীরণ ॥ 


১৩২ 
তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি। 
বুঝতে নারি কখন্‌ তুমি দাও-যে ফাকি ॥ 
ফুলের মালা দীপের আলো! ধুপের ধে' ওয়ার 
পিছন হতে পাই নে স্থযোগ চরণ-ছোওয়ার, 
_ স্তবের বাণীর আড়াল টানি তোমায় ঢাকি॥ 
দেখব বলে এই আয়োজন মিথ্যা রাখি, 
আছে তে। মোর তৃষা-কাতর আপন আখি। 
কাজ কী আমার মন্দিরেতে আনাগোনায়-_ 
পাঁতৰ আসন আপন মনের একটি কোণায়, 
সরল প্রাণে নীরব হয়ে তোমায় ডাকি ॥ 


১৩৩ 
নীরবে আছ কেন বাহিরতুয়ারে-_ 
আধার লাগে চোখে, দেখি না তুহারে। 


৬২ 


| পুজা 
সময় হল জানি, নিকটে লবে টানি, 
আমার তরীখানি ভাসাবে জুয়ারে 
সফল হোক প্রাণ এ শুভলগনে, 
সকল তারা তাই গাহুক গগনে । 
করো! গো সচকিত আলোকে পুলকিত 
_ স্বপননিমীলিত হদমগুহারে । 


১৩৪ 
তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে 
কত আর সেতু বাঁধি স্থুরে স্থরে তালে তালে ॥ 
তবু যে পরানমাঝে গোপনে বেদনা বাজে__ 
এবার সেবার কাজে ডেকে লও সন্ধ্যাকালে ॥ 
বিশ্ব হতে থাকি দূরে অন্তরের অস্তঃপুরে, 
চেতনা জড়ায়ে রহে ভাবনার স্বপ্রজালে। 
দুঃখ সুখ আপনারই সে বোঝা হয়েছে ভারী, 
যেন সে ঈপিতে পারি চরম পুজার থালে ॥ 


১৩৫ 


১ নিশী-অবসানে কে দিল গোপনে আনি 


তোমার বিরহ-বেদনা-মানিকখানি ॥ 
সে বাথার দান রাখিব পরানমাঝে__ 
হারায় না যেন জটিল দিনের কাজে, 
বুকে যেন দোলে সকল ভাবনা হানি ॥ 
চিরছুখ মম চিরসম্পদ হবে, 
চরম পুজায় হবে সার্থক কবে। 
্বপনগহন নিবিড়তিমিরতলে 
বিহ্বল রাতে সে যেন গোপনে জলে, 
সেই তো! নীরব তব আহ্বানবাণী ॥ 


পূজ] ৬৩ 
১৩৬ 
বিশ্ব ষখন নিব্রামগন, গগন অন্ধকার, 
কে দেয় আমার বীণার তারে এমন ঝঙ্কার ॥ 
নয়নে ঘুম নিল কেড়ে, উঠে বসি শয়ন ছেড়ে 
মেলে আথি চেয়ে থাকি, পাই নে দেখা তার। 
গিয়া গুঞ্রিয়া প্রাণ উঠিল পুরে, 
জানি নে কোন্‌ বিপুল বাণী বাজে ব্যাকুল স্থুরে। 
কোন্‌ বেদনায় বুঝি না রে হৃদয় ভরা অশ্রভারে, 
পরিয়ে দিতে চাই কাহারে আপন কণঠহার | 


১৩৭ 
যেদিন ফুটল কমল কিছুই জানি নাই, 
আমি ছিলেম অন্যমনে। 
আমার সাজিয়ে সাজি তাবে আনি নাই, 
সেযে রইল সঙ্গোপনে ॥ 
মাঝে মাঝে হিয়া আকুলগ্রায় 
ত্বপন দেখে চমকে উঠে চায়, 
মন্দ মধুর গন্ধ আসে হায় 
কোথায় দখিন-সমীরণে ॥ 
ওগো, সেই স্থগন্ধে ফিরায় উদাসিয়া 
আমায় দেশে দেশাস্তে।' 
যেন সন্ধানে তার উঠে নিশ্বাসিয়া 
ভুবন নবীন বসস্তে। 
কে জানিত দূরে তো নেই সে, 
আমারি গো আমারি সেই যে, 
এ মাধুরী ফুটেছে হায় রে 
আমার হ্ৃদয়-উপবনে ॥ 


ঙ৪ 


পূজা 
১৩৮ 
গরু, তোমা! লাগি আখি জাগে) 
দেখা নাই পাই 
পথ চাই, 
সেও মনে ভালে লাগে॥ 
ধুলাতে বসিয়া! ঘ্বারে ভিখারি হৃদয় হা রে 
তোমারি করুণ! মাগে; 
কপা নাই পাই 
শুধু চাই, 
সেও মনে ভালো লাগে । 
আজি এ জগতমাঝে কত সুখে কত কাজে 
চলে গেল সবে আগে; 
সাথি নাই পাই 
তোমায় চাই, 
সেও মনে ভালে লাগে। 
চারি দিকে স্থধা-ভর! ব্যাকুল শ্যামল ধর! 
কাদায় রে অন্গরাগে; 
দেখা নাই পাই 
ব্যথা পাই, 
সেও মনে ভালে লাগে ॥ 


১৩৯ 
তোমার দেখা না পাই, প্রভু, এবার এ জীবনে 
তোমায় আমি পাই নি যেন সে কথা রয় মনে। 


যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে । 


এ সংসারের হাটে 
আমার যতই দিবস কাটে, 
আমার যতই দু হাত ভরে উঠে ধনে 


পূজা ৬৫ 
তবু কিছুই আমি পাই নিযেন লে কথা রয় মনে। 
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে ॥ 

যদ্দি আলসতরে 
আমি বসি পথের "পরে, 
যদি ধুলায় শয়ন পাতি সযতনে, 
সকল পথই বাকি আছে সে কথা রয় মনে । 
ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে । 
যতই উঠে হাসি, 
ঘরে যতই বাজে বাশি, 
ওগো যতই গৃহ সাজাই আয়োজনে, 
যেন তোমায় ঘরে হয় নি আনা সে কথা রয় মনে। 
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে ॥ 


প্র 


১৪০ 
হেরি অহরহ তোমারি বিরহ ভুবনে ভুবনে রাজে হে, 
কত রূপ ধরে কাননে ভূধরে আকাশে সাগরে সাজে হে॥ 
সারা নিশি ধরি তারায় তারায় অনিমেষ চোখে নীরবে দাড়ায়, 
পললবদলে শ্রাবণধারায় তোমারি বিরহ বাজে হে॥ 
ঘরে ঘরে আজি কত বেদনায় তোমারি গভীর বিরহ ঘনায় 
কত প্রেমে হায়, কত বাসনায়, কত স্থখে ছুখে কাজে হে। 
' সকল জীবন উদাস করিয়া কত গানে সরে গলিয়! ঝরিয়া 
তোমার বিরহ উঠিছে ভরিয়া আমার হিয়ার মাঝে হে ॥. 


১৪১ 
“আমার গোধুলিলগন এল বুঝি কাছে গোধুলিলগন রে। 
বিবাহের রঙে রাঁডা হয়ে আসে সোনার গগন বরে। 
শেষ ক'রে দিল পাখি গান গাওয়া, নদীর উপরে পড়ে এল হাওয়া; 
ও পারের তীর, ভাঙা মন্দির আঁধারে মগন রে । 
. আসিছে মধুর ঝিল্লিনৃপুরে গোধুলিলগন রে ॥ 


পূজা 


আমার দিন কেটে গেছে কখনো! খেলায়, কখনো কত কী কাজে । 
এখন কী শুনি পুরবীর স্বরে কোন্‌ দূরে বাশি বাজে । 
বুঝি দেরি নাই, আসে বুঝি আসে, আলোকের আভা লেগেছে আকাশে__ 
বেলাশেষে মোরে কে সাজাবে, ওরে, নবমিলনের সাজে ! 
সারা হল কান্গ, মিছে কেন আজ ডাঁক মোরে আর কাজে 
আমি জানি যে আমার হয়ে গেছে গণা গোধুপিলগন রে। 
ধুসর আলোকে মৃদিরে নয়ন অন্তগগন বে। 
তখন এ ঘরে কে খুলিবে ছার, কে লইবে টানি বাহু আমার, 
আমায় কে জানে কী মন্ত্রে গানে করিবে মগন রে__ 
সব গান সেরে আমিবে যখন গোধুলিলগন রে। 


১৪২ 
নাই বা ডাকো রইব তোমার দ্বাবে, 
মুখ ফিরালে ফিরব না এইবারে ॥ 
বসব তোমার পথের ধুলার 'পরে, 
এড়িয়ে আমায় চলবে কেমন করে_ 
তোমার তরে যে জন গাঁথে মালা! 
গানের কুন্ুম জুগিয়ে দেব তারে। 
, বইব তোমার ফমল-খেতের কাছে 
যেথায় তোমার পায়ের চিহ্ন আছে। 
জেগে রব গতীর উপবাসে 
অন্ন তোমার আপনি যেথায় আসে-_ 
যেথায় তুমি লুকিয়ে প্রদীপ জালো 
ৰসে রব সেথায় অন্ধকারে | 


১৪৩ 
সকাল-সীজে 
ধায় যে ওর] নানা কাজে ॥ 
আমি কেবল বসে আছি, আপন মনে কাটা বাছি 


পূজা ৬৭ 


পথের মাঝে সকাল-াজে ॥ 
এ পথ বেয়ে 
সে আসে, তাই আছি চেয়ে। 
কতই কাটা বাজে পায়ে, কতই ধুলা লাগে গায়ে-- 
মরি লাজে সকাল-স্গাজে ॥ 


১৪৪ 

জগত জুড়ে উদার স্থরে আনন্দগাঁন বাজে, 

সে গাঁন কবে গভীর রবে বাজিবে হিয়া-মাঝে ॥ 
বাঁতাঁস জল আকাশ আলো! সবারে কবে বাসিব ভালো, 

হৃদয়সভ] জুড়িয়া তার] বপিবে নানা সাজে | 

নয়ন ছুটি মেলিলে কবে পরান হবে খুশি, 

যে পথ দিয়। চলিয়া যাঁৰ সবারে যাব তুষি। 

রয়েছ তুমি এ কথা কৰে জীবনমাঝে সহজ হবে, 

আপনি কবে তোমারি নাম ধ্বনিবে সব কাজে ॥ 


১৪৫ 
কোন্‌ শুভখনে উদ্দিবে নয়নে অপরূপ বূপ-ইন্দু 
চিত্তকুহ্ছমে ভরিয়া উঠিবে মধুময় রসবিন্দু॥ 
নব নন্দনতানে চিরবন্দনগাঁনে 
উৎ্সববীণা মন্দমধুর বন্কত হবে প্রাণে__ 
নিখিলের পাঁনে উলি উঠিবে উতলা চেতনাসিন্কু। 
জাগিয়া রহিবে রাত্রি নিবিড়মিলনদাত্রী, 
মুখরিয়া দিক চলিবে পথিক অমৃতসভার যাত্রী-_ 
গগনে ধ্বনিবে নাথ নাথ বন্ধু বন্ধু বন্ধু 


১৪৬ 
আজ জ্যোত্মারাতে সবাই গেছে বনে . 
বসস্তের এই মাতাল সমীরণে॥ 


৬৮ পূজা 


যাব না গো যাৰ না যে, রইল পড়ে ঘরের মাঝে-_ 
এই নিবালায় বব আপন কোণে। 
- যাঁব না এই মাতাল সমীরণে ॥ 
আমার এ ঘর বহু যতন ক'রে 
ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে । 
আমারে যে জাগতে হবে, কী জানি সে আসবে কবে 
যদি আমায় পড়ে তাহার মনে 
বসন্তের এই মাতাল সমীরণে ॥ 


১৪৭ 
তুমি এ-পার ও-পার কর কে গো ওগে| খেয়ার নেয়ে ? 
আমি ঘরের দ্বারে বসে বসে দেখি যে সব চেয়ে ॥ 

ভাঁঙিলে হাট দলে দলে সবাই যবে ঘরে চলে 

আমি তখন মনে ভাবি আমিও যাই ধেয়ে ॥ 
দেখি সন্ধ্যাবেলা ও পার -পানে তরণী যাও বেয়ে । 
দেখে মন যে আমার কেমন করে, ওঠে যে গান গেষে 

ওগো খেয়ার নেয়ে ॥ 

কালো জলের কলকলে আখি আমার ছলছলে, 

ও.পার হতে সোনার আভা পরান ফেলে ছেয়ে । 
দেখি তোমার মুখে কথাটি নাই ওগো খেয়ার নেয়ে-_- 
কী যে তোমার চোখে লেখা আছে দেখি যে সব চেয়ে 

ওগো খেয়ার নেয়ে । 
আমার মুখে ক্ষণতরে যদি তোমার আখি পড়ে 
আমি তখন মনে ভাবি আমিও যাই ধেয়ে 
ওগো খেয়ার নেয়ে ॥ 


১৪৮ 
বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে। 
শূন্য ঘাটে একা আমি, পার করে লও খেয়াঁর নেয়ে ॥ 


পূজা ৬৯ 


ভেঙে এলেম খেলার বাঁশি, চুকিয়ে এলেম কাঙ্না হাসি, 
স্ধ্যাবায়ে শ্রান্তকায়ে ঘুমে নয়ন আসে ছেয়ে ॥ 

ও পারেতে ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ জলিল রে, 
আরতির শঙ্খ বাজে স্থদূর মন্দির”পরে। 

এসে! এসো শ্রাস্তিহরা, এসো! শাস্তি-স্প্রি-ভরা, 
এসো এসো তুমি এসো, এসো তোমার তরী বেয়ে ॥ 


১৪৯ 
তোর ভিতরে জাঁগিয়। কে যে, 
তারে বাধনে রাখিলি বাধি। 
হায় আলোর পিয়াসি সে যে 
তাই গুমরি উঠিছে কাদি॥ 
যদি বাতাসে বহিল প্রাণ 
কেন বীণায় বাজে না গান, 
যদি গগনে জাগিল আলো 
কেন নয়নে লাগিল আধি ?। 
পাখি নবপ্রভাতের বাণী 
দিল কাননে কাননে আনি, 
ফুলে নবজীবনের আশা 
কত রঙে রঙেপায় ভাষ!। 
হোথা ফুবায়ে গিয়েছে বাতি, 
হেথা] জ্বলে নিশীথের বাঁতি-_ 
তোর ভবনে ভুবনে কেন 
হেন হয়ে গেল আধা-আধি ? 


১৫০ 
তুমি বাহির থেকে দিলে বিষম তাড়া 
তাই ভয়ে ঘোঁবায় দিকৃবিদিকে, 

শেষে অন্তরে পাই সাড়া | 


পৃজা 
যখন হারাই বন্ধ ঘরের তালাঁ_ 
যখন অন্ধ নয়ন, শ্রবণ কালা, 
তখন অন্ধকারে লুকিয়ে দ্বারে 
শিকলে দাঁও নাড়া ॥ 
যত দুঃখ আমার ছুঃম্বপনে, 
সেযষে ঘুমের ঘোরেই আসে মনে-_ 
ঠেলা দিয়ে মায়ার আবেশ 
কর গো দেশছাড়া। 
আমি আপুন মনের মারেই মরি, 
শেষে দশ জনারে দোষী করি-_ 
আমি চোখ বুজে পথ পাই নে ঝ'লে 
কেদে ভাসাই পাড়া ॥ 


১৫১ 
এখনো গেল না৷ আধার, এখনো বহিল বাধা । 
এখনো মরণব্রত জীবনে হল না সাধ] ॥ 
কবে যে ছুঃখজ্বালা হবে রে বিজয়মালা 
ঝলিবে অরণরাঁগে নিশীথরাতের কাদ1॥ 
এখনো নিজেরই ছায়] রচিছে কত যে মায়া। 
এখনে! কেন-ষে মিছে চাহিছে কেবলই পিছে, 
চকিতে বিজলি-আলো চোখেতে লাগালে ধশদ1॥ 


১৫২ 
লক্ষী যখন আসবে তখন কোথায় তারে দ্বিবি রে ঠাই? 
দেখ, রে চেয়ে আপন-পধনে, পদ্মটি নাই, পদ্মটি নাই ॥ 
ফিরছে কেদে প্রভাতবাতাস, আলোক যে তার ম্নান হতাশ, 
মুখে চেয়ে আকাঁশ তোরে শুধায় আজি নীরবে তাই | 
কত গোপন আশ! নিয়ে কোন্‌ মে গহন বাঁত্রিশেষে 
অগাধ জলের তলা হতে অমল কুঁড়ি উঠল ভেসে। 


পৃজা ৭১ 


হুল নাঁ তার ফুটে ওঠা, কখন ভেঙে পড়ল বৌটা-- 
মর্ত-কাছে স্বর্গ যা চায় সেই মাধুরী কোথা রে পাই ॥ 


১৫৩ 

যেতে ষেতে চায় না যেতে, ফিরে ফিরে চায় 
সবাই মিলে পথে চলা হল আমার দায় গো॥ 

দুয়ার ধরে দাড়িয়ে থাকে-- দেয় না সাড়া হাজার ডাকে_- 
বাধন এদের সাধনধন, ছি ড়তে যে ভয় পায়। 
আবেশভরে ধুলায় পড়ে কতই করে ছল, 
যখন বেলা যাবে চলে ফেলবে আখিজল। 

নাই ভরসা, নাই যে সাহস, চিত্ত অবশ, চরণ অলস-_ 

লতার মতো জড়িয়ে ধরে আপন বেদনায় ॥ 


১৫৪ 
বেস্থর বাজে বে, 
আর কোঁথা নয়, কেবল তোরই আপন-মাঝে রে ॥ 
মেলে না স্থুর এই প্রভাতে আনন্দিত আলোর সাথে, 
সবারে সে আড়াল করে, মরি লাজে রে ॥ 
ওরে থামা রে ঝঙ্কার। 
নীরব হয়ে দেখ, বে চেয়ে, দেখ. রে চারি ধার। 
তোরই হৃদয় ফুটে আছে মধুর হয়ে ফুলের গাছে, 
নদীর ধারা ছুটেছে ওই তোরই কাজে রে॥ 


১৫৫ 
আমার কণ তারে ভাকে, 
তখন হৃদয় কোথায় থাকে ॥ 
যখন হৃদয় আসে ফিরে আপন নীরব নীড়ে 
আমার জীবন তখন কোন্‌ গহনে বেড়ায় কিসের পাকে ॥ 
যখন মোহ আমায় ডাকে 
তখন লজ্জা কোথায় থাকে! 


৭২ 


প্‌জা 


যখন আনেন তমোহারী আলোক-তরবারি 
তখন পরান আমার কোন্‌ কোণে যে 
লঙ্জাতে মুখ ঢাকে॥ 


১৫৬ 
দেবতা জেনে দুরে রই দাড়ায়ে, 
আপন জেনে আদর করি নে। 
পিতা ব'লে প্রণাম করি পায়ে, 
বন্ধু ব'লে ছু হাত ধরি নে। 
আপনি তুমি অতি সহজ প্রেমে 
আমার হয়ে যেথায় এলে নেমে 
সেথায় স্থখে বুকের মধ্যে ধরে সঙ্গী ব'লে তোমায় বরি নে ॥ 
তাই তুমি যে ভাইয়ের মাঝে, প্রভু, 
্‌ তাদের পানে তাকাই না যে তবু-- 
ভাইয়ের সাথে ভাগ ক'রে মোর ধন তোমার মুঠ কেন ভরি নে। 
ছুটে এসে সবার স্থখে ছুখে 
দাঁড়াই নে তো তোমারি সম্মুখে, 
ঈপিয়ে প্রাণ ক্লান্তিবিহীন কাজে প্রাণসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ি নে॥ 


১৫৭ 
ক্লান্তি আমার ক্ষমা! করো! প্রভু, 
পথে যর্দি পিছিয়ে পড়ি কভু ॥ 
এই-যে হিয়া থরৌথরো কাপে আজি এমনতবো 
এই বেদনা] ক্ষমা করো, ক্ষমা! করো? ক্ষমা করে! প্রভু ॥ 
এই দীনতা ক্ষমা করো প্রভু, 
পিছন-পানে তাকাই যদি কভু । 
দিনের তাপে বৌদ্রজালায় শুকায়ু মাল! পৃজার থালায়, 
সেই ্লানতা ক্ষমা করো, ক্ষমা করো, ক্ষমা করো প্রভু ॥ 


পূজা ৭৩ 
১৫৮ 
অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন ক'রে ! 
আকাশ কাপে তারার আলোর গানের ঘোরে ॥ 
তেমনি ক'রে আপন হাতে ছুঁলে আমার বেদনাতে, 
নৃতন সৃষ্টি জাগল বুঝি জীবন-'পরে ॥ | 
বাজে বলেই বাজাও তুমি সেই গরবে, 
ওগো! প্রভূ, আমার প্রাণে সকল সবে। 
বিষম তোমার বহ্ছিঘাতে বারে বারে আমার রাতে 
জালিয়ে দিলে নৃতন তারা ব্যথায় ভরে । 


ৃ ১৫৯ 
পথ চেয়ে যে কেটে গেল কত দিনে রাতে, 
আজ তোমায় আমায় প্রাণের বধু মিলব গো এক সাথে ॥ 
বচবে তোমার মুখের ছায়া চোখের জলে মধুর মায়া, 
নীরব হয়ে তোমার পানে চাইব গো জোড় হাতে ॥ 
এবা সবাই কী বলে গো লাগে না মন আর, 
আমার হৃদয় ভেঙে দিল তোমার কী মাধুরীর ভার! 
বাহুর ঘেরে তুমি মোরে রাখবে না কি আঁড়াল করে, 
তোমার আখি চাইবে না কি আমার বেদনাতে 1 


১৬০ 
সন্ধ্যা হল গো-_- ও মা, অআন্ধ্যা হল, বুকে ধবো। 
অতল কালো স্সেহের মাঝে ডুবিয়ে আমায় মিপ্ধ করো ॥ 
ফিরিয়ে নে মা, ফিরিয়ে নে গো সব যে কোথায় হারিয়েছে গো! 
ছড়ানো! এই জীবন, তোমার আধার-মাঝে হোৌক-ন। জড়ো | 
আর আমারে বাইরে তোমার কোথাঁও যেন না যায় দেখা । 
তোমার রাতে মিলাক আমার জীবনর্সীজের বশ্মিরেখা | 
আমায় ঘিরি আমার চুমি কেবল তুমি, কেবল তুমি-_ 
আমার ব'লে যা আছে, মা, তোমার ক'রে নকল হরো ॥ 


৭৪ এত... পৃজা 
১৬১ 

তুমি ভাক দিয়েছ কোন্‌ সকালে কেউ তা জানে না, 
আমার মনঘে কাদে আপন-মনে কেউ তা মানে না। 
ফিরি আমি উদ্দাস প্রাণে, তাকাই সবার মুখের পানে, 

তোমার মতো! এমন টানে কেউ তো টানে না॥ 

বেজে ওঠে পঞ্চমে স্বর, কেঁপে ওঠে বন্ধ এ ঘর, 

বাহির হতে দুয়ারে কর কেউ তো! হানে না। 
আকাশে কার ব্যাকুলতা, বাতাস বহে কার বারতা, 

এ পথে সেই গোপন কথা কেউ তো আনে না। 


১৬২ 
এ যে মোর আবরণ 
ঘুচাতে কতক্ষণ ! 
নিশ্বাসবায় উড়ে চলে যায় 
তুমি কর যদি মন॥ 
যদ্দি পড়ে থাকি ভূমে 
ধূলার ধরণী চুমে, 
তুমি তারি লাগি ছ্বারে রবে জাগি 
এ কেমন তব পণ ॥ 
রথের চাকার রবে 
জাগাও জাগাও সবে, 
আপনার ঘরে এসো বলভবে 
এসো! এসো! গৌরবে । 
ঘুম টুটে যাক চলে, 
চিনি যেন গ্রভু বলে-_ 
ছুটে এসে বারে করি আপনারে 
চরণে সমর্পণ ॥ 


পুজা ৭৫ 
১৬৩ 
সকল জনম তবে ও মোর বরক্ষিয়া, 
কাদি কীদাই তোরে ও মোর দবদিয়। | 
আছ হৃদয়-মাঝে 

সেথা কতই ব্যথা বাঁজে, 
ওগো একি তোমায় সাজে 

ও মোর দরদিয়া ? 
এই দুয়ার-দেওয়া ঘরে 
কভু আধার নাহি সরে, 
তবু আছ তারি "পরে 

ও মোর দরদিয়া। 
সেথা. আসন হয় নি পাতা, 
সেথা মালা হয় নি গাথা, 
আমার লজ্জাতে হেট মাথা 

ও মোর দরদিয়! ॥ 


১৬৪ 
আমার ব্যথা যখন আনে আমায় তোমার দ্বারে 
তখন আপনি এসে ছার খুলে দাও, ডাকে] তাবে ॥ 
বাহুপাশের্‌ কাঙাল সে যে, চলেছে তাই সকল ত্যেজে, 
কাটার পথে ধায় সে তোমার অভিসারে ॥ 
আমার বাথ! খন বাজায় আমায় বাজি স্থরে__ 
সেই গানের টানে পারো না আর বইতে দুরে । 
লুটিয়ে পড়ে সে গাঁন মম ঝড়ের রাতের পাখি-সম, 
বাহির হয়ে এসে তুমি অন্ধকারে ॥ 


৯৬৫ 


যতবার আলো জালাতে চাই, নিবে যায় বারে বারে। 
আমার জীবনে তোমার আসন গভীর অন্ধকারে ॥ 


।ধ৬ 9, পূজা 


যে লতাটি আছে শুকায়েছে মূল-_ কুঁড়ি ধরে শ্তধু, নাহি ফোটে ফুল, 
আমার জীবনে তব সেবা তাই বোনার উপহারে ॥ 
পূজাগৌরব পুণ্যবিভব কিছু নাহি, নাহি লেশ__ 
এ তব পৃজারি পরিয়া এসেছে লজ্জার দীন বেশ। 

উৎসবে তাঁর আসে নাই কেহ, বাজে নাই বীশি, সাজে নাই গেহ- 
কীদদিয়া তোমায় এনেছে ডাকিয়া ভাঙামন্দির-দবারে। 


১৬৬ 

আবার এরা ঘিরেছে মোর মন। 

আবার চোখে নামে আবরণ ॥ 
আবার এ যে নানা কথাই জমে, চিত্ত আমার নানা দিকে ভ্রমে, 
দহ আবার বেড়ে ওঠে ক্রমে, আবার এ যে হারাই শ্রীচরণ ॥ 

তব নীরব বাণী হৃদয়তলে 

ডোবে না যেন লোকের কোলাহলে। 
সবার মাঝে আমার সাথে থাকো, আমায় সদ তোমার মাঝে ঢাঁকো, 
নিয়ত মোর চেতনা-পরে রাখো আলোকে-তরা উদার ত্রিভুবন। 


১৬৭ 
তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে, 
এসো গন্ধে বরনে এসো গানে ॥ 
এসো অঙ্গে পুলকময় পরশে, 
এসো চিত্তে স্থধাময় হবষে, 
এসো মুগ্ধ মুদিত ছু'নয়ানে ॥ 
এসো নির্মল উজ্জল কান্ত, 
এসো স্ন্দর ক্সিগ্ব গ্রশান্ত, ' 

, এসো এসো হে বিচিন্র বিধানে । 
এসো দুঃখে স্থখে। এসো মে, 
এসো নিত্য নিত্য সব কর্মে, 
এসো সকল কর্ম-অবসানে | 
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গদয়নন্দনবনে নিভ়ত এ নিকে ভনে 
ধবীন্দ-পাঙলিপি ও জো[ভিরিন্্নাথের হাতে-লেগ। মূল স্বরলিপি ॥ ইন্দরাদেবার সৌজন্টে 


প্‌জা ৭৭ 
১৬৮ 

হদয়নন্দনবনে নিভৃত এ নিকেতনে । 

এসো হে আনন্দময়, এসো চিরহুন্দর ॥ 

দেখাও তব প্রেমমুখ, পারি সর্ব দুখ, 

বিরহকাতর তপ্ত চিত্ত-মাঝে বিহরো ॥ 

শুভদিন শুকরজনী আনো এ জীবনে, 

ব্যর্থ এ নরজনম সফল করে! প্রিয়তম । 

মধুর চিরসঙ্গীতে ধ্বনিত করো অন্তর, 

ঝরিবে জীবনে মনে দিবানিশা হৃধানিঝর | 


১৬৯ 

বসে আছি হে কবে শুনিব তোমার বাণী। 
কৰে বাহির হইব জগতে মম জীবন ধন্ত মানি॥ 
কবে প্রাণ জাগিবে, তব প্রেম গাহিবে, 
দ্বারে ছ্ারে ফিরি সবার হৃদয় চাহিবে, 
নরনারীমন করিয়া হরণ চরণে দিবে আনি ॥ 
কেহ শুনে না গান, জাগে না প্রাণ, 

বিফলে গীত-অবসান-_- 
তোমার বচন করিব রচন সাধ্য নাহি নাহি। 
তুমি না কহিলে কেমনে কব প্রবল অজেয় বাণী তব, 
তুমি যা বলিবে তাই বলিব__ আমি কিছুই না জানি। 
তৰ নামে আমি সবারে ডাকিব, হৃদয়ে লইব টানি। 


১৭০ 
ভাকিছ শুনি জাগিন্ু প্রভু, আপিন তব পাশে । 
আথি ফুটিল, চাহি উঠিল চরণদরশ-আঁশে ॥ 
খুলিল দ্বার, তিমিরভার দূর হইল ত্রাসে। 
হেরিল পথ বিশ্বজগত, ধাইল নিজ বাসে ॥ 


পল 


পুজা 


বিষলকিরণ প্রেম-আখি হ্বন্দর পরকাশে- 


নিখিল তায় অভয় পায়, সকল জগত হাসে ॥ 
কানন সব ফুল্পল আজি, সৌরভ তব ভাসে-_ 


মুগ্ধ হৃদয় মত্ত মধুপ প্রেমকুহ্ুমবাসে ॥ 


উজ্জ্বল যত ভকতহদয়, মোহতিমির নাশে । 
দাও, নাথ, প্রেম-অমৃত বঞ্চিত তব দাসে ॥ 


১৭১ 

আমি কারে ডাকি গো, 

আমার বাধন দাও গো! টুটে | 

আমায় লও কেড়ে লও লুটে | 

তুমি. ডাকো এমনি ডাকে 

যেনে লজ্জীভয় না থাকে, 

যেন সব ফেলে যাই, সব ঠেলে যাই, 
যাই খেয়ে যাই ছুটে ॥ 

আমি স্বপন দিয়ে বীধা_- 

কেবল ঘুমের ঘোরের বাধা, 

সেষে জড়িয়ে আছে প্রাণের কাছে 
মুদিয়ে আখিপুটে 

ওগো, দিনের পরে দিন 

আমার কোথায় হল লীন, 

কেবল ভাষাহার। অশ্রধারায় 
পরান কেদে উঠে ॥ 


১৭২ 
আজি মম ষন চাহে জীবনবন্ধুরে, 
সেই জনমে মরণে নিত্যসঙ্গী 
নিশিদিন স্থখে শোকে__ 


প্‌জা ৭৯ 


সেই চির-আনন্দ, বিমল চিরস্তৃধা, 
যুগে যুগে কত নব নব লোকে নিয়তশরণ ॥ 
পরাশাস্তি, পরমপ্রেম, পরামুক্তি, পরমক্ষেম, 
সেই অস্তরতম চিরস্ুন্দর প্রভু, চিত্রসখা, : 
ধর্ম-অর্থ-কাম-ভরণ রাজা হায়হরণ ॥ 


১৭৩ 
আমার মন তুমি, নাথ, লবে হ'রে 
আমি আছি বসে সেই আশা ধরে ॥ 
নীলাকাশে ওই তার! ভাসে, নীরব নিশীথে শশী হাসে, 
আমার দু নয়নে বারি আসে ভবে-_- আছি আশা ধরে ॥ 
স্থলে জলে তব ধূলিতলে, তরুলতা তব ফুলে ফলে, 
নরনারীদের প্রেমভোবে, 
নানা দিকে দিকে নানা কালে, নানা স্বরে স্থরে নানা তালে 
নানা মতে তুমি লবে মোরে-- আছি আশা ধরে ॥ 


১৭৪ 
ঘাটে বসে আছি আনমনা যেতেছে বহিয়া স্থসময়-_ 
সে বাতাসে তরী ভাপাব না যাহা তোমা-পানে নাহি বয় ॥ 
দিন যায় ওগো দিন যায়, দিনমণি যায় অস্তে__ 
নিশার তিমিরে দশ দ্বিক ঘিরে জাগিয়া উঠিছে শত ভয় ॥ 
ঘরের ঠিকানা! হল না গো, মন করে তবু যাই-যাই-_ 
ধ্বতার! তুমি যেখা জাগ সে দিকের পথ চিনি নাই। 
এত দিন তরী বাহিলাম যেম্বদূর পথ বাহিয়া-_ 
শত বার তরী ডুবুড়ুবু করি সে পথে ভরসা নাহি পাই ॥ 
তীর-সাথে হেরে! শত ডোবে বীধা আছে মোর তরীখান-- 
রশি খুলে দেবে কবে মোরে, ভামিতে পারিলে বাচে প্রাণ। 
কবে অকুলের খোলা হাওয়া দিবে সব জালা জুড়ায়ে, 
শুনা যাবে কবে ঘনঘোর রবে মহাসাগরের কলগান 


৮৮৩ শি প্‌জা 
্ ১৭৫ 
এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে, হবে গে! এইবার-_ 
আমার এই মলিন অহঙ্কার ॥ 
দিনের কাজে ধুলা লাগি অনেক দাগে হল দাগি, 
এমনি তণ্ হয়ে আছে সহ্‌ করা ভার 
আমার এই মলিন অহঙ্কার ॥ 
এখন তো কাজ সাঙ্গ হল দিনের অবসানে-_- 
হল রে তাঁর আসার সময়, আশা এল প্রাণে । 
শান ক'রে আয় এখন তবে প্রেমের বসন পরতে হবে, 
সঞ্ধ্যাবনে কুন্নুম তুলে গাঁথতে হবে হাবর। 
ওরে আয়, সময় নেই যে আবু ॥ 


১৭৬ 
নিবিড় ঘন আধারে জলিছে ধ্বতার]। 
মন রে মোর, পাথারে হোপ নে দিশেহারা ॥ 
বিষাদে হয়ে জ্িয়মাণ বন্ধ না করিয়ে! গান, 
সফল করি তোলো প্রাণ টুটিয়া মোহকারা 
রাঁথিয়ো! বল জীবনে, রাখিয়ে! চির-আশা, 
শোভন এই ভুবনে বাখিয়ো ভালোবাসা। 
সংসারের হুখে ছুখে চলিয়া যেয়ো হাসিমুখে, 
ভরিয়া সদা রেখো বুকে . তাহারি স্থধাধায়া ॥ 


৮. এদিন, ও 
প্রতিদিন তব গাথা গাঁ আমি সুমধুর 
তুমি দ্বেহো মোরে কথা, তুমি দেহে! মোরে স্থর-- 
তুমি যদ্দি থাক মনে বিকচ কমলাসনে, | 
তুমি যদি কর প্রাণ তব প্রেমে পরিপুর, 
প্রতিদিন তব গাথা গাব আমি স্থমধুর ॥ 


পূজা | ৮১ 
তুমি শোন যদি গান আমার সমুখে থাকি, 
সুধা যদি করে দান তোমার উদার আখি, 
তুমি যদি দুখ'পরে বাখ কর স্সেহভবে, 
তুমি যদি হখ হতে দস্ত করহ দূর, 
প্রতিদিন তব গাথা গাব আমি সুমধুর | 


১৭৮ 

নিশীথশয়নে ভেবে বাঁখি মনে, ওগো অস্তরযামী, 
প্রভাতে প্রথম নয়ন মেলিয়া তোমারে হেরিব আমি 

ওগো অস্তরযামী ॥ | 
জাগিয়া বসিয়] শুভ্র আলোকে তোমার চরণে নমিয়৷ পুলকে 
মনে ভেবে রাখি দিনের কর্ম তোমারে সঁপিব স্বামী 

্‌ ওগো অস্তরযামী ॥ 

দিনের কর্ম সাধিতে সাধিতে ভেবে রাখি মনে মনে 
কর্ম-অস্তে সম্ধাবেলাঁয় বসিব তোমারি সনে। 
দিন-অবসানে ভাবি বসে ঘবে তোমার নিশীথবিরামসাগৰে 
শ্রান্ত প্রাণের ভাঁবন] বেদন। নীরবে যাইবে নামি 

ওগো অস্তরযামী ॥ 


১৭৯ 
প্রতিদিন আমি, হে জীবনম্বামী, দ্রাড়াব তোমারি সম্মুখে । 
করি জোড়কর, হে ভুবনেশ্বর, দাড়াব তোমারি সম্মুথে ॥ ২ 
তোমার অপাঁর আকাশের তলে বিজনে বিরলে হে_ 
নম্র হৃদয়ে নয়নের জলে দাড়া তোমারি সম্মুখে ॥ 
তোমার বিচিত্র এ ভবসংসারে কর্ষপারাবারপারে হে-_ 
নিখিল ভুবনলোকের মাঝারে দাঁড়াৰ তোমারি সম্মুখে । 
তোমার এ ভবে মম কর্ম যবে সমাঁপন হবে হে, 
ওগো বাজরাজ, একাকী নীরবে দীড়াঁব তোমারি সন্মুখে ॥. 


৮২ প্‌জা 
১৮০ 
জাগিতে হবে রে-_ 
মোহনিদ্রা কভু না রবে চিরদিন, 
ত্যজিতে হইবে সথখশয়ন অশনিঘোষণে | 
জাগে তাঁর ন্যায়দ্ড সর্বভুবনে, 
ফিরে তীর কালচক্র অমীম গগনে, 
জলে তাঁর কদ্রনেত্র পাঁপতিমিরে ॥ 


১৮১ 

আমার যা আছে আমি সকল দিতে পারি নি তোমারে নাথ__ 
আমার লাজ ভয়, আমার মান অপমান, স্থখ ছুখ ভাবনা ॥ 

মাঝে রয়েছে আবরণ কত শত, কতমতো--- 
' তাই কেঁদে ফিরি, তাই তোমারে না পাই, 

মনে থেকে যাঁয় তাই হে মনের বোনা ॥ 

যাহা রেখেছি তাহে কী স্বখ-_ 

তাহে কেঁদে মরি, তাহে তেবে মবি। 
তাই দিয়ে যদি তোমারে পাই কেন তা! দিতে পারি না? 
আমারু জগতের সব তোমারে দেব, দিয়ে তোমায় নেব-_ বাসনা ॥ 


৬৮২ 

জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই-- 
ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে । 

মুক্তি চাহিবারে তোমার কাছে যাই, 
চাহিতে গেলে মবি লাজে। 

জানি হে তুমি মম জীবনে শ্রেয়তম, 

এমন ধন আর নাহি যে তোমা-সম, 

তবু যা ভাঙাচোরা ঘরেতে আছে 'পোরা 
ফেলিয়া দিতে পারি না যে॥ 


প্‌জা ৮৩ 

তোমারে আবরিয়! ধুলাতে ঢাকে হিয়া, 

মরণ আনে বাশি রাশি-_ 
আমি যে প্রাণ ভরি তাদের ঘ্বণা করি 

তবুও তাই ভালোবাসি । 
এতই আছে বাকি, জমেছে এত ফাঁকি, 
কত যে বিফলতা, কত যে ঢাকাঢাকি, 
আমার ভালো! তাই চাহিতে যবে যাই 

ভয় যে আমে মনোমাঝে ॥ 


১৮৩ 
উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে 
ওই-যে তিনি, ওই-যে বাহির পথে । 
আয় রে ছুটে, টানতে হবে বশি-__ 
ঘরের কোণে রইলি কোথায় বসি! 
ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে গিয়ে 
ঠাই ক'রে তুই নে রে কোনোমতে । 
কোথায় কী তোর আছে ঘরের কাজ 
সে-সব কথা ভুলতে হবে আজ । 
টান্‌ বে দিয়ে সকল চিত্তকায়া, 
টান্‌ রে ছেড়ে তুচ্ছ প্রাণের মায়া, 
চল্‌ বে টেনে আলোয় অন্ধকারে 
নগর-গ্রামে অরণ্যে পর্বতে | 
ওই-যে চাকা ঘুরছে রে ঝন্ঝনি, 
বুকের মাঝে শুনছ কি সেই ধ্বনি? 
রক্তে তোমার ছুলছে না কি প্রাণ? 
গাইছে না মন মরণজয়ী গান? 
আকাঙ্ষা তোর বন্াবেগের মতো 
ছুটছে না কি বিপুল ভবিষ্যতে ॥। 


৮৪ পূজা 


১৮৪ 
আপনারে দিয়ে রচিলি রে কি এ আপনারই আবরণ ! 
খুলে দেখ, দ্বার, অন্তরে তার আনন্দনিকেতন | 

মুক্তি আজিকে নাই কোনো ধারে, আকাশ সেও যে বাঁধে কারাগারে, 
বিষনিশ্বাসে তাই ভরে আগে নিরুদ্ধ সমীরণ | 
ঠেলে দে আড়াল; ঘুচিবে আধার-- আপনারে ফেল্‌ দুরে-_ 
সহজে তখনি জীবন তৌমার অমতে উঠিবে পুরে। 

শূন্য করিয়া রাখ, তৌর বাশি, বাজাবার যিনি বাজাবেন আমি_ 
ভিক্ষা না নিবি, তখনি জানিবি তরা আছে তোর ধন ॥ 


১৮৫ 
বাঁধন ছেঁড়ার সাধন হবে, 
ছেড়ে যাৰ তীর মাতৈ-রবে। 
ধাহার হাতের বিজয়মালা 
রুদ্র্দাহের বহিজালা 
নমি নমি নমি সে ভৈরবে ! 
কালসমূদ্রে আলোর যাত্রী 
শূন্যে যে ধায় দিবস-রাত্রি। 
ডাক এল তার তরঙ্গে রই, 
বাজুক বক্ষে বজভেরী 
অকুল গ্রাণের সে উৎসবে | 


১৮৬ ও 
আমায় মুক্তি যদি দাও বাঁধন খুলে 
আমি তোমার বাধন নেব তুলে ॥ 
যে পথে ধাই নিরবধি সে পথ আমার ঘোচে যদি 
যাব তোমার মাঝে পথের ভুলে। 
যদি নেবাও ঘরের আলো৷ 
তোমার কালে। আধার বাসব ভালো। 


প্‌জা ০৮৫ 
তীর যদি আর না যায় দেখা তোমার আমি হব একা 
দিশাহারা সেই অকৃলে ॥ 


ৃ ১৮৭ 

বিশ্বজোড়া ফাদ পেতেছ, কেমনে দিই .ফাকি ! 

আধেক ধরা পড়েছি গো, আধেক আছে বাকি ॥ 
কেন জানি আপনা ভুলে বারেক হৃদয় যায় যে খুলে, 

বারেক তারে ঢাঁকি ॥ 

বাহির আমার শুক্তি যেন কঠিন.আবরণ-_ 

অন্তরে মোর তোমার লাগি একটি কান্না-ধন। 
হৃদয় বলে তোমার দিকে রইবে চেয়ে অনিমিখে, 

চাঁয় না কেন আখি ?| 


১৮৮ 
এ আবরণ ক্ষয় হবে গো ক্ষয় হবে, 
এ দেহমন ভূমানন্দময় হবে ॥ 
চক্ষে আমার মায়ার ছায়া টুটবে গো, 
বিশ্বকমল প্রাণে আমার ফুটবে গো, 
এ জীবনে তোমারি, নাথ, জয় হবে॥ 
বক্ত আমার বিশ্বতালে নাঁচবে যে, 
হৃদয় আমার বিপুল প্রাণে বাচবে যে। 
কাপবে তোমার আলো-বীণার তারে সে, 
ছুলবে তোমার তারামির হারে সে, 
বামনা তার ছড়িয়ে গিয়ে লয় হবে । 


১৮৯ 
কাছের জিনিস দূরে রাখে তার থেকে তুই দূরে রবি ॥ 


পুজা 


কেন রে তোর ছু হাত পাতা-_ দান তো না চাই, চাই যে দাতা 
সহজে তুই দিবি যখন সহজে তুই সকল লবি ॥ 
সহজ হবি, সহজ হবি, ওরে মন, সহজ হবি_- 
আপন বচন-রচন হতে বাহির হয়ে আয় রে কৰি। 
মকল'কথার বাহিরেতে ভূবন আছে হৃদয় পেতে, 
নীরব ফুলের নয়ন-পানে চেয়ে আছে প্রভাত-রবি ॥ 


১৯০ 
এই কথাটা ধরে রাঁখিস-_ মুক্তি তোরে পেতেই হবে । 
যে পথ গেছে পারের পানে মে পথে তোর যেতেই হবে। 
অভয় মনে ক ছাড়ি গান গেয়ে তুই দিবি পাড়ি, 
খুশি হয়ে ঝড়ের হাঁওয়ায় ঢেউ যে তোরে খেতেই হুবে। 
পাঁকেব ঘোরে ঘোরাঁয় যদি, ছুটি তোরে পেতেই হবে। 
চলার পথে কাটা থাকে, দ'লে তোমায় যেতেই হবে। 
সুখের আশ! আকড়ে লয়ে “ মরিস নে তুই ভয়ে ভয়ে, 
জীবনকে তোর ভ'রে নিতে মরণ-আঘাঁত খেতেই হবে ॥ 


১৯১ 
সেই তো! আমি চাই-- 
সীধনা যে শেষ হবে মোর সে ভাবনা তো নাই ॥ 
ফলের তরে নয় তো থোঁজ1, কে রইবে সে বিষম বোঝা-_ 
যেই ফলে ফল ধুলায় ফেলে আবার ফুল ফুটাই ॥ 
এমনি ক'রে মোর জীবনে অসীম ব্যাকুলতা। 
নিত্য নৃতন সাঁধনাতে নিত্যনৃতন ব্যথা ! 
পেলেই মে তো! ফুরিয়ে ফেলি, আবার আমি ছু হাত মেলি- 
নিত্য দেওয়া ফুরায় না যে, নিত্য নেওয়া তাই ॥ 


প্‌জা ৮৭ 


১৯২ 
আর রেখো! না আধারে, আমায় দেখতে দাও । 

তোমার মাঝে আমার আপনারে দেখতে দাঁও। 
কাদাও যদি কাদাও এবার, স্থথের গ্লানি সয় না যে আর, 

নয়ন আমার যাক-না ধুয়ে অশ্রধারে__ 

আমায় দেখতে দাও ॥ 

জানি না তো! কোন্‌ কালো এই ছায়া, 

আপন ব'লে ভুলায় যখন ঘনায় বিষম মায়] । 
্বপ্নতারে জমল বোঝা, চিবজীবন শূন্য খোঁজা-_ 

যে মোর আলো লুকিয়ে আছে বাতের পারে 

আমায় দেখতে দাও ॥ 


১৯৩ 

ছুঃখের তিমিরে যদি জলে তব মঙ্গল-আলোক 
তবে তাই হোক । 

মৃত্যু যদি কাছে আনে তোমার অমৃতময় লৌক 
তবে তাই হোক । 

পূজার প্রদীপে তব জলে যদি মম দীঞ্ধ শোক 
তবে তাই হোক। 

অশ্র-আখি- "পরে যদি ফুটেওঠে তব ন্বেহচোখ 
তবে তাই হোক। 


১৯৪ 

আমার আধার ভালো, আলোর কাছে বিকিয়ে দেবে আপনাকে সে। 
আলোবে যে লোপ ক'রে খায় সেই কুয়াশা সর্বনেশে | 
অবুৰ শিশু মায়ের ঘরে সহজ মনে বিহার করে, 
অভিষানী জ্ঞানী তোমার বাহির দ্বারে ঠেকে এসে ॥ 


৮৮ 


তোমার 
যারা 
ওর 


এবার 
তোমার 


আজ 
তোমার 


আজ 


যারে 
তারে 


পূজা 


পথ আঁপনায় আপনি দেখায়, তাই বেয়ে, মা, চলব সোজা] 
পথ দেখাবার ভিড় করে গো তারা কেবল বাড়ায় খোঁজা-_ 
ডাকে আমায় পূজার ছলে, এসে দেখি দেউল-তলে-_ 
আপন মনের বিকারটারে সাজিয়ে রাখে ছন্নবেশে ॥ 


১৯৫ 
দুঃখ আমার অসীম পাথার পার হল যে, পার হল। 
পায়ে এসে ঠেকল শেষে, সকল সুখের সার হল ॥ 
এত দিন নয়নধারা বয়েছে বীধনহারা, 
কেন বয় পাই নিযেতার কুলকিনারাঁ_ 
গাথল কে সেই অশ্রমালা, তোমার গলার হার হল ॥ 
স(ঝের তারা ডাকল আমায় যখন অন্ধকার হল। 
বিরহের বাথাঁখানি খুঁজে তো পায় নি বাণী, 
এত দিন নীরব ছিল শরম মানি 
পরশ পেয়ে উঠল গেয়ে, তোমার বীণার তার হল। 


১৯৬ 

শিজে তৃমি ভাসিয়েছিলে ছুংখধাবার ভরা শ্রোতে 
ডাঁক ধিলে আজ কোন্‌ খেয়ালে 

আবার তোমার ও পার হতে ॥ 
শ্রাবণ-রাতে বাঁদল-ধারে উদাপ ক'রে কাদীও যারে 
আবার তাবে ফিরিয়ে আনো ফুল-ফোটানো! ফাগ্তন-রাঁতে ॥ 
এ পার হতে ও পার ক'রে বাটে.বাটে ঘোরাও মোরে । 
কুড়িয়ে আনা, ছড়িয়ে ফেলা, এই কি তোমার একই খেলা- 
লাগাও ধাঁধা বারে বারে এই আধারে এই আলোতে ॥ 


১৯৭ 
আমায় দাঁওগো বলে 
সেকি তুমি আমায় দাও দোলা অশান্তিদোলে। 


পুজা ৮৯ 


দেখতে না পাই পিছে থেকে আঘাত দিয়ে হৃদয়ে কে 
ঢেউ যে তোলে ॥ 
মুখ দেখি নে তাই লাগে ভয়-_ জানি না যে, এ কিছু নয়। 
মুছব আখি, উঠব হেসে-_ দোলা যে দেয় ধখন এসে 
ধরবে কোলে ॥ 


১৯৮ 
তোর শিকল আমায় বিকল করবে না। 
তোর মারে মরম মরবে না॥ 
তার আপন হাতের ছাড়চিঠি সেই যে 
আমার মনের ভিতর রয়েছে এই যে, 
তোদের ধরা আমায় ধরবে না ॥ 

যে পথ দিয়ে আমার চলাচল 
তোর প্রহরী তার খোজ পাবে কি বল্‌। 
আমি তীর ছুয়ারে পৌছে গেছি রে, 
মোরে তোর ছুয়ারে ঠেকাবে কি রে? 
তোর ডরে পরান ডরবে না ॥ 


১৯৯ 
আমি মারের সাগর পাঁড়ি দেব বিষম ঝড়ের বায়ে 
আমার ভয়ভাঙা এই নায়ে। 

মাভৈঃবাণীর ভরপা নিয়ে ছেঁড়া পালে বুক ফুলিয়ে 
তোমার ওই পারেতেই যাবে তরী ছায়াবটের ছাঁয়ে ॥ 

পথ আমারে সেই দেখাবে যে আমারে চায় _ 
আমি অভয় মনে ছাড়ব তরী, এই শুধু মোর দায়। 

দিন ফুরালে, জানি জানি, পৌছে ঘাটে দেব আনি 
আমার ছুঃখদিনের রক্তকমল তোমার করুণ পায়ে ॥ 


৪৬ 


পুজা 


+ ০ ০. 
বাহিরে ভুল হানবে যখন অন্তরে ভুল ভাঙবে কি? 
বিষাদদবিষে জলে শেষে তোমার প্রসাদ মাঙবে কি? 
রৌন্রদ্াহ হলে সারা নামবে কি ওর বর্ষাধারা ? 
লাজের রাঁঙা মিটলে হৃদয় প্রেমের রঙে রাঁউবে কি ?। 
যতই যাবে দূরের পানে 

বাধন ততই কঠিন হয়ে টাঁনবে ন! কি ব্যথার টানে ! 
অভিমানের কালো! মেঘে বাদল-হাঁওয়া লাগবে বেগে, 
নয়নজলের আবেগ তখন কোনোই বাঁধা মানবে কি ?| 


২০১ 
আমার সকল দুখের প্রদীপ জেলে দিবস গেলে করব নিবেদন-_ 
আমার ব্যথার পৃজা হয় নি সমাপন ॥ 
যখন বেলা-শেষের ছায়ায় পাখির! যায় আপন কুলায়-মাঝে, 
সন্ধ্যাপৃজার ঘণ্টা যখন বাজে, 
তখন আপন শেষ শিখাটি জাঁলবে এ জীবন-__ 
আমার ব্যথার পূজা হবে সমাপন ॥ 
অনেক দিনের অনেক কথা, ব্যাকুলতা, বাঁধা বেদন-ডোরে, 
* মনের মাঝে উঠেছে আজ ভ'রে। 
যখন পূজার হোমানলে উঠবে জলে একে একে তারা, 
আকাশ-পানে ছুটবে বাঁধন-হারা, 
অস্তববির ছবির সাথে মিলবে আয়োজন-_ 
আমার ব্যথার পূজা হবে সমাপন | 


২০২ 
আজি বিজন ঘরে নিশীথরাতে আসবে যদি শৃন্ত হাতে__ 
আমি তাইতে কি ভয় মানি! 
জানি জানি, বন্ধু, জানি-_ 
তোমার আছে তে হাতখানি ॥ 


পূজা ৯১ 


চাওয়া-পাওয়ার পথে পথে দিন কেটেছে কোনোযতে, 
এখন সময় হল তোমাঁর কাছে আপনাকে দিই আনি ॥ 
আধার থাকুক দিকে দিকে আকাশ-অন্ধ-করা, 
তোমার পরশ থাকুক আমার-হায়-ভর]। 
জীবনদৌলায় ছুলে লে আপনারে ছিলেম ভুলে, 
এখন জীবন মরণ ছু দিক দিয়ে নেবে আমায় টানি॥ 


২০৩ 

যখন তোমায় আঘাত কবি তথন চিনি। 

শত্র হয়ে দীড়াই যখন, লও ষে জিনি | 
এ প্রীণ যত নিজের তরে তোমারি ধন হরণ কৰে 

ততই শুধু তোমার কাছে হয় সে খণী॥ 

উজিয়ে যেতে চাই যতবার গর্বস্থথে : 

তোমার স্রোতের প্রবল পরশ পাই যে বুকে। 
আলো যখন আলস-তবে নিবিয়ে ফেলি আপন ঘরে 

লক্ষ তারা জালায় তোমার নিশীখিনী ॥ 


২০৪ 
ছুঃখ যদি না পাবে তো ছুঃখ তোমার ঘুচবে কবে? | 
বিষকে বিষের দাহ দিয়ে দহন করে মারতে হবে ॥ 
জলতে দে তোর আগুনটাঁবে, ভয় কিছু না করিস তারে, 
ছাই হয়ে সে নিভবে যখন জলবে না আর কভু তবে ॥ 
এড়িয়ে তারে পাঁলাস না রে, ধর] দিতে হোস না কাতর। 
দীর্ঘ পথে ছুটে ছুটে দীর্ঘ করিস ছুঃখটা তোর। 
মরতে মরতে মরণটারে শেষ ক'রে দে একেবারে, 
তাঁর পরে সেই জীবন এসে আপন আপন আপনি লবে। 


২০৫ 
যেতে যেতে একলা পথে নিবেছে মোর বাতি। 
ঝড় এসেছে, ওরে, এবার ঝড়কে পেলেম সাথি ॥ 


৯২ . পূজা 
আকাশকোণে সর্বনেশে ক্ষণে ক্ষণে উঠছে হেসে, 
প্রলয় আমার কেশে বেশে করছে ম'তামাতি। 
যে পথ দিয়ে যেতেছিলেম ভুলিয়ে দিল তারে, 
আবার কোথা চলতে হবে গভীর অন্ধকারে । 
বুঝি বা এই বজ্ররবে নূতন পথের বার্তা কবে__ 
কোন্‌ পুরীতে গিয়ে তবে প্রভাত হবে রাতি ॥ 


২০৬ 
না বাঁচাবে আমায় যদি মারবে কেন তবে? 
কিসের তরে এই আয়োজন এমন কলরবে ?। 
অগ্রিবাণে তৃণ যে ভরা, চরণভরে কাপে ধরা, 
জীবনদাতা মেতেছ যে মরণ-মহোত্সবে ॥ 
বক্ষ আমার এমন ক'রে বিদীর্ণ যে করো 
উত্ যদি না বাহিরায় হবে কেমনতরো ? 
এই-যে আমার ব্যথার খনি জোগাঁবে ওই মুকুট-মণি__- 
মরণছুখে জাগাবে মোর জীবনবল্লভে | 


২০৭ 
মোর মরণে তোমার হবে জয়। 
মোর জীবনে তৌমার পরিচয় ॥ 
মৌর ছুঃখ যে রাঙা শতদল 
আর্তি ঘিরিল তৌমার পদতল, 
মোর আনন্দ সে যে মাঁণহার মুকুটে তোমার বাধা রয় ॥ 
মোর ত্যাগে যে তোমার হবে জয়। 
মোর প্রেমে যে তোমার পরিচয় । 
মৌর ধের্য তোমার রাজপথ 
সেযে লজ্িবে বনপর্বত, 
মৌর বীর্য তোমার জয়রথ তোমারি পতাকা! শিবে বয় | 


প্‌জা ৯৩ 
২০৮ 
হৃদয় আমার প্রকাশ হল অনস্ত আকাশে ।' 
বেদন-বীশি উঠল বেজে বাতাসে বাতাসে ॥ 
এই-যে আলোর আকুলতা এতো জানি আমার কথা-_- 
ফিরে এসে আমার প্রাণে আমারে উদাসে॥ 
বাইরে তুমি নানা বেশে ফের নানা ছলে) 
জানি নে তো আমার মালা দিয়েছি কাঁর গলে । 
আজকে দেখি পরান-মাঁঝে, তোমার গলায় সব মাল] যে-_ 
সব নিয়ে শেষ ধর! দিলে গভীর সবনাশে ॥ 


২২০০ 
যখন তুমি কাধছিলে তার সে যে বিষম ব্যথা-_ 
বাজাও বীণা, ভুলাও ভূলাও সকল দুখের কথা ॥ 
এতদিন যা সঙ্গোপনে ছিল তোমার মনে মনে 
আজকে আমার তারে তারে শুনাও সে বারতা ॥ 
আর বিলম্ব কোরো না গো, ওই-যে নেবে বাতি। 
দুয়ারে মোর নিশীথিনী রয়েছে কান পাতি । 
বাধলে যে সুর তারায় তারায় অন্তবিহীন অগ্নিধারায়, 
সেই স্থরে মৌর বাজাও প্রাণে তোমার ব্যাকুলতা ॥ 


২১০ 
এই-যে কালো মাটির বাঁসা শ্যামল সুখের ধরা--" 
এইখানেতে আধার-আলোয় স্বপন-মাঝে চরা ॥ 
এরই গোপন হৃদয়-পরে ব্যথার ত্বর্গ বিরাজ করে 

হুঃখে-আলো-করা ॥ 
বিরহী তোর সেইখানে যে একল! বসে থাকে-- 
হৃদয় তাহার ক্ষণে ক্ষণে নামটি তোমার ডাকে । 


পূজা 


ছুঃখে যখন মিলন হবে আনন্দলোক মিলবে তৰে 
সুধায়-হথধায়-ভরা ॥ 


২১১ 
এক হাতে ওব কপাণ আছে, আর-এক হাতে হার । 
ওষযে ভেঙেছে তোর দ্বার | 
আসে নি ও ভিক্ষা নিতে, না নানা লড়াই করে নেবে জিতে 
পরানটি তোমার ॥ 
মরণেরই পথ দিয়ে ওই আসছে জীবন-মাঝে, 
ওয়ে আসছে বীরের সাঁজে। 
আধেক নিয়ে ফিরবে না রে, নানা না ফা আছে সব একেবারে 
করবে অধিকার ॥ 


২১২ 
আগুনের পরশমণি ছোয়া প্রাণে । 
এ জীবন পুণ্য করো! দহন-্দানে ॥ 
আমার এই দেহখাঁনি তুলে ধরো, 
€তোমার ওই দ্েবালয়ের প্রদীপ করো-_ 
নিশিদিন আলোক-শিখা জলুর গানে । 
আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তৰ 
সারা বাত ফোটাক তারা নব নব। 
নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো, 
যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো-_ 
ব্থামোর উঠবে জলে ভধ্বঁপাঁনে॥ 


২১৩ 
ওরে, কেরে এমনজাগায় তোকে? 
ঘুম কেন নেই তোরই চোখে? 


প্‌জা ৯৫ 


চেয়ে আছিস আপন-মনে- ওই-যে দুরে গ্গন-কোণে 
রাত্রি মেলে রাঙা নয়ন কদ্রদেবের দীপধালোকে। 
বক্তশতদলের সাজি 
সাজিয়ে কেন রাখিস আজি? 
কোন্‌ সাহসে একেবারে শিকল খুলে দিলি: দ্বাবে__- 
জোড়হাতে তুই ডাকিস কারে, প্রলয় যে তোর ঘরে ঢোকে ॥ 
২১৪ 
আঘাত করে নিলে জিনে, 
কাড়িলে মন দিনে দিনে ॥ . 
সুখের বাধা ভেডে ফেলে তবে আমার প্রাণে এলে- 
বারে বারে মরার মুখে অনেক দুখে নিলেম চিনে ॥ 
তুফান দেখে ঝড়ের রাঁতে 
ছেড়েছি হাল তোমার হাতে। 
বাটের মাঝে, হাটের মাঝে, কোথাও আমায় ছাড়লে না-যে-_ 
যখন আমার সব বিকালো! তখন আমায় নিলে কিনে | 


২১৫ 
ওগো! আমার প্রাণের ঠীকুর, 
তোমার প্রেম তোমারে এমন ক'রে করেছে নিষ্ঠুর | 
তুমি বসে থাকতে দেবে না যে, দিবানিশি তাই তো বাজে 
পরান-মাঝে এমন কঠিন সুর ॥ 
ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর, 
তোমার লাগি ছুঃখ আমার হয় যেন মধুর । 
তোমার খোঁজা খোঁজায় মোরে, তোমার বেদন কাদায় ওরে, 
আরাম যত করে কোথায় দূর ॥ 


২১৬ 


সখে আমায় রাখবে কেন, বাখো তোমার কোলে। 
যাক-না গো সখ জলে ॥ 


৯৬ 4 পুজা 


যাক-না পায়ের তলার মাটি, তুমি তখন ধরুবে আঁটি-_ 
তুলে নিয়ে ছুলাবে ওই বাহুদোলার দৌলে ॥ 
যেখানে ঘর বাঁধব আমি আসে আহক বান_ 
তুমি যদি ভাসাঁও মোরে চাই নে পরিজাণ। 
হার মেনেছি, মিটেছে তয়-_ তোমার জয় তো আমারি জয় 
ধর] দেব, তোমায় আমি ধরব যে তাই হলে ॥ 


২১৭ 
ওনিঠুর, আরো কি বাঁণ তোমার তৃণে আছে? 
তুমি. মর্ধে আমায় মারবে হিয়ার কাছে। 
আমি পালিয়ে থাঁকি, মূদি আখি, অচল দিয়ে মৃখ যে ঢাঁকি গোঁ_ 

কোথাও কিছু আঘাত লাগে পাছে । 

আমি মারকে তোমার ভয় করেছি ব'লে 
তাই তো এমন হৃদয় ওঠে জলে। 

যে দিন সে ভয় ঘূচে যাবে সে দিন তোমার বাণ ফুরাবে গো 
খুরণকে প্রাণ বরণ করে বীচে। 


২১৮ 
'আমি .হৃদয়েতে পথ কেটেছি, সেথায় চরণ পড়ে, 
' তোমার সেথায় চরণ পড়ে। 
তাই তে৷ আমার সকল পরান কাপছে ব্যথার ভরে গো) 
কাপছে থরোথরে । * 
ব্যধাপথের পথিক তুমি, চরণ চলে ব্যথা চুম্ি_ 
কাদন দিয়ে সাধন আমার চিরদিনের তরে গো, 
চিরজীবন ধ'রে।॥ 
নয়নজলের বন্যা দেখে ভয় করি নে আর, 
আমি ভয় করিনে আর। 
মরণ-টানে টেনে আমায় করিয়ে দেবে পার, 
আমি তরবপারাবার। 


পৃজা ৯৭ 
ঝড়ের হাওয়। আকুল গানে বইছে আজি তোমার পানে-_- 
ডুবিয়ে তরী ঝাঁপিয়ে পড়ি ঠেকব চরণ-*পরে, 
আমি বীচব চরণ ধরে ॥ 


২১৯ 
তোমার কাছে শাস্তি চাব না, 
থাক্‌-না আমার ছুঃখ ভাবনা ॥ 
অশান্তির এই দৌলার পরে বোঁসো বোসো লীলার ভবে, 
দোলা দিব এ মোর কামন। ॥ 
নেবে নিবুক প্রদীপ বাতাসে, 
ঝড়ের কেতন উড়ুক আকাশে-_ 
বুকের কাছে ক্ষণে ক্ষণে তোমার চরণ-পরশনে 
অন্ধকারে আমার লাধনা ॥ 


২২০ 
যে বাঁতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে 
জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে । 
সব যে হয়ে গেল কালো, নিবে গেল দীপের আলো, 
আকাশ-পানে হাত বাড়ালেম কাহার তরে ?। 
অন্ধকারে বই পড়ে স্বপন মানি। 
ঝড় যে তোমার জয়ধবজ1 তাই কি জানি! 
সকালবেলা চেয়ে দেখি, দাঁড়িয়ে আছ তুমি এ কি 
ঘর-তরা মোর শূন্যতার বুকের "পরে ॥ 


ৃ ২২৯ 
১ ভয়েরে মোর আঘাত করো ভীষণ, হে ভীষণ! 
কঠিন করে চরণ-পরে প্রণত করে! মন। 
বেঁধেছে মোরে নিত্য কাঁজে প্রাচীরে-ঘের। ঘরের মাঝে, 
নিত্য মোরে বেঁধেছে সাঁজে সাজের আভরণ ॥ 


৯৮ রি পূজা 
এসো হে, ওহে আকস্মিক, ঘিরিয়া ফেলো সকল দিক, 
মুক্ত পথে উড়ায়ে নিক নিমেষে এ জীবন । 
তাহার "পরে প্রকাশ হোক উদার তব সহাঁম চোখ__ 
তব অভয় শান্তিময় স্বরূপ পুরাতন ॥ 


২২২ 
বজ্ে তোমার বাজে বাঁশি, সেকি সহজ গান! 
সেই স্থরেতে জাগব আমি, দাও মোরে সেই কান॥ 
আমি ভুলব না আর সহজেতে, সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে 
মৃত্যু-মাঝে ঢাকা আছে যে অন্তহীন প্রাণ । 
সে ঝড় যেন সই আনন্দে চিত্তবীণার তারে 
সঞচসিদ্ধু দশদ্দিগন্ত নাচাঁও যে বঙ্কারে। 
আরাম হতে ছিন্ন ক'রে সেই গভীরে লও গো মোরে 
অশাস্তির অন্তরে যেথায় শান্তি স্বমহান ॥ 


২২৩ 
এই করেছ ভালো, নিঠুর হে, নিঠুর হে,. এই করেছ ভালো। 
এমনি ক'রে হাদয়ে মোর তীব্র দহন জালো॥ 
আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে, 
আমার এ দীপ ন! জালালে দেয় না কিছুই আলো । 
যখন থাকে অচেতনে এ চিত্ত আমার 
আঘাত সে যে পরশ তব, সেই তো পুরষ্কার । 
অন্ধকারে মোহে লাজে চোখে তোমায় দেখি ন! যে, 
বঙ্জে তোলে! আগুন ক'রে আমার যত কালো ॥ 


| ২২৪ 
আরে! আঘাত মইবে আমার, সইবে আমারো । 
_ আরো! কঠিন সরে জীবন-তারে বস্কারো | 


প্‌জা ৯৯ 


যে রাগ জাগাও আমার প্রাণে বাজে নি তা চরম তানে, 
ণঠুর মৃর্ছনায় সে গানে মৃত্তি সঞ্চারো। 
লাগে না গো কেবল যেন কোমল করুণা, 
মৃদু স্থরের খেলায় এ প্রাণ ব্যর্থ কোরো না। 

জলে উঠুক মকল হুতাশ,  গঞ্জি উঠুক সকল বাতাস, 
জাগিয়ে দিয়ে সকল আকাশ পূর্ণতা বিস্তারো ॥ 


২২৫ 
আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই, বঞ্চিত করে বীচালে মোরে। 
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর জীবন তারে 
না] চাহিতে মোরে যা করেছ দান-- আকাশ আলোক তন্ন মন প্রাণ, 
দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমায় মে মহা! দানেরই যোগ্য ক'রে 
অতি-ইচ্ছার সঙ্কট হতে বীচায়ে মোরে ॥ 
আমি কখনো বা ভুলি কখনো বা চলি তোমার পথের লক্ষ্য ধরে; 
তুমি নিষ্ুর সম্মুখ হতে যাও যে মরে। 
এ যে তব দয়া, জানি জানি হায়, নিতে চাও ব'লে ফিরাঁও আমায়-_- 
পূর্ণ করিয়! লবে এ জীবন তৰ মিলনেরই যোগ্য ক'রে 
আধা-ইচ্ছার সঙ্কট হতে বাচায়ে, মোরে ॥ 


২২৬ 
প্রচণ্ড গর্জনে আদিল একি ছুর্দিন-_ 
দীকণ ঘনঘটা, অবিরল অশনিতর্জন ॥ 
ঘন ঘন দামিনী-ভুজঙ্গ-ক্ষত যামিনী, 
অন্বর কৰিছে অন্ধনয়নে অশ্র-বরিষন | 
ছাড়ে| রে শঙ্কা, জাগে৷ ভীরু অলস, 
আনন্দে জাগাও অন্তরে শকতি। 
অকু£ আখি মেলি হেবো প্রশান্ত বিরাজিত 
মহাঁতয়-মহাঁসনে অপরূপ মৃত্যুঞ্জয়রূপে ভয়হরণ ॥ 
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২২৭ 
বিপদে মোরে রক্ষা করে। এ নহে মোর প্রার্থনা-_ 
বিপদে আমি ন| যেন করি ভয়। 
ছুঃখতাঁপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সাত্বনা, 
দুঃখে যেন করিতে পারি জয় ॥ 
সহায় মৌর না যদি জুটে নিজের বল না ষেন টুটে-_ 
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা, 
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয় | 
আমারে তুমি করিবে ত্রাণ এ নহে মোর প্রার্থনা 
তরিতে পারি শকতি যেন রয়। 
আমার ভার লাঘব করি নাই বা দিলে সাত্বনা, 
বহিতে পারি এমনি যেন হয় । 
নগ্শিরে স্থখের দিনে তোমারি মুখ লইব চিনে 
দুখের রাতে নিখিল ধরা যে দিন করে বঞ্চনা 
তোমারে যেন না করি সংশয় ॥ 


২২৮ 
আরো আরো, প্রত, আরো আরো 
এমনি ক'রে আমায় মারো | 
লুকিয়ে থাকি, আমি পালিয়ে বেড়ীই__ 
ধরা পড়ে গেছি, আর কি এড়াই! 
যা-কিছু আছে সব কাড়ো| কাঁড়ো॥ 
এবার যা করবার তা সারো সারো, 
আমি হারি কিন্বা তুমিই হারো। 
হাটে ঘাটে বাটে করি মেলা, 
কেবল হেমে খেলে গেছে বেলা-_ 
দেখি কেমনে কীদাতে পারো । 
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২২৯ | 
তোমার সোনার থালায় সাজাব আঙ্গ দুখের অশ্রধার। 
জননী গো, গাথব তোমার গলার মৃক্তাহার | 
চন্্র হুর্ধ পায়ের কাছে মাল! হয়ে জড়িয়ে আছে, 
তোমার বুকে শোভা পাবে আমার দুখের অলঙ্কার | 
ধন ধান্য ভোমারি ধন কী করবে তা কও। 
দিতে চাও তো দিয়ে! আমায়, নিতে চাও তো লও । 
দুঃখ আমার ঘরের জিনিস, খাঁটি রতন তুই তো চিনিম__. 
তোর প্রসাদ দিয়ে তারে কিনিম এ মোর অহঙ্কার ॥ 
২৩০ 
ছুখের বেশে এসেছ ঝ'লে তোমারে নাহি ডবিব হে। 
যেখানে ব্যথা! তোমাবে সেথা নিবিড় ক'রে ধরিব হে। 
আধারে মুখ ঢাঁকিলে, স্বামী, তোমারে তবু চিনিব আমি-- 
মর্ণরূপে আঁসিলে, প্রভু, চরণ ধরি মরিব হে। 
যেমন করে দাও-না দেখা তোমারে নাহি ভরিব হে। 
নয়নে আজি ঝরিছে জল, ঝরুক জল নয়নে হে। 
বাজিছে বুকে বাঁজুক তব কঠিন বাহু-বীধনে হে। 
তুমি যে আছ বক্ষে ধরে বেদনা তাহ জানাক মোরে-- 
চাব না কিছু, কব না কথা, চাহিয়া রব বদনে হে॥ 
রর ২৩১ 
তোমার পতীকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি। 
তোমার সেবার মহান দুঃখ সহিবাবে দাও ভকতি ॥ 
আমি তাই চাই ভরিয়া পরান দুঃখের সাথে দুঃখের ত্রাঁণ। 
তোমার হাতের বেদনার দান এড়ায়ে চাহি না মৃকতি। 
ছুখ হবে মম মাথার ভূষণ মাথে যদি দাও তকতি। 
যত দিতে চাঁও কাজ দিয়ে! যর্দি তোমারে না দাও ভুলিতে, 
অস্তর যদি জড়াতে না দাও জালজগ্ালগুপিতে। 
কাঁধিয়ো আমায় যত খুশি ডোরে মুক্ত রাখিয়ো তোঁমা-পানে মোরে, 
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ধুলায় বাঁখিয়ে! পবিত্র ক'রে তোমার চরণধুলিতে-_ 
ভূলায়ে রাখিয়ো সংসারতলে, তোমারে দিয়ে! না ভুলিতে 
যে পথে ঘুরিতে দিয়েছ ঘুরিব_ যাই যেন তব চরণে, 
সব শ্রম যেন বহি লয় মোরে সকলশ্রান্তিহরণে। 

দুর্গম পথ এ ভবগহন, কত ত্যাগ শোঁক বিরহ্দহন-_ 
জীবনে মৃত্যু করিয়! বহন প্রাণ পাই যেন মরণে__ 

 সন্ধ্যাবেলায় লভি গো কুলায় নিখিলশরণ চরণে । 


২৩২ 
দুখ দিয়েছ, দিয়েছ ক্ষতি নাই, কেন গো একেলা ফেলে বাখ? 
ডেকে নিলে ছিল যার! কাছে, তুমি তবে কাছে কাছে থাকো | 
প্রাণ কারো সাড়া নাহি পায়, রবি শশী দেখা নাহি যায়, 
এ পথে চলে যে অসহায়-_ তারে তুমি ডাকো, প্রভূ, ডাকো | 
সংসারের আলে নিভাইলে, বিষার্দের আধার ঘণায়__ 
দেখাও তোমার বাঁতীয়নে চির-আলো! জলিছে কোথায় । 
শু নির্ঝরের ধারে রই, পিপাসিত প্রাণ কাদে ওই-__ 
অলীম প্রেমের উৎস কই, আমারে তৃষিত রেখো নাকো ॥ 
কে আমার আত্মীয় স্বজন-_- আজ আসে, কাল চলে যায়। 
চরাঁচর ঘুরিছে কেবল-_- জগতের বিশ্রাম কোথায় । 
সবাই আপন নিয়ে রয় কে কাহারে দিবে গে! আশ্রয়-_ 
সংসারের নিরাশ্রয় জনে তোমার নেহেতে, নাথ, ঢাকে।। 
২৩৩ 
হে মহাঁদুঃখ, হে কত্র, হে ভয়ঙ্কর, ওহে শঙ্কর, হে গ্রলয়ঙ্কর। 
হোক জটানিঃহত অগ্নিভূজঙ্গম -দংশনে জর্জর স্থাবর জঙ্গম, 
'» ঘন ঘন ঝন ঝন ঝননন ঝননন পিনাক টক্কবো॥ 


২৩৪ 
সর্ব খরবতাঁরে দহে তব ক্রোধদাই-- 
হে ভৈরব, শক্তি দাও, তক্ত-পানে চাহো ॥ 
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দূর করো মহারুদ্র যাহা মুগ্ধ, যাহা ক্ুদ্র__ 
মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ । 
দুঃখের মন্থনবেগে উঠিবে অমৃত, 
শঙ্ক! হতে রক্ষা পাবে যারা মৃত্যুতীত। 
তব দীপ্ত রৌদ্র তেজে নিররিয়! গলিবে থে 
প্রস্তরশুঙ্খলোনুক্ত ত্যাগের প্রবাহ ॥ 


২৩৫ 
শয় এ মধুর খেলা 
তোমায় আমায় সারাজীবন সকাল-সন্ধ্যাবেলা নয় এ মধুর খেলা ॥ 
কতবার যে নিবল বাতি, গরজজে এল ঝড়ের রাতি-- 
সংসারের এই দোলায় দিলে সংশয়েরই ঠেল]। 
বারে বারে বাধ ভাঁড়িয়া বন্য| ছুটেছে। 
দীরণ দিনে দিকে দিকে কান্না উঠেছে। 
ওগো ক্র, দুঃখে স্থখে এই কথাটি বাজল বুকে-_ 
তোমার প্রেমে'আঘাত আছে, নাইকো অবহেল' ॥ 


২৩৬ 
জাগে হে ক্র, জাগো- 
স্প্তিজড়িত তিমিরজাল সহে না, মহে না গো॥ . 
এসো নিরুদ্ধ দ্বারে, বিমুক্ত করো তারে, 
তন্থমনপ্রাণ ধনজনমান, হে মহাভিক্ষু, মাগো ॥ 


২৩৭ 
পিনাকেতে লাগে টশ্কীর-_ 
বস্ন্ধরার পঞ্তরতলে কম্পন জাগে শঙ্কার॥ 
আকাশেতে ঘোরে ঘূর্ণি স্থির বীধ চুরি, 
বজ্ৰভীষণ গর্জনরব প্রলয়ের জয়ডঙ্কীর ॥ 
বর্গ উঠিছে ত্রন্দি, স্থরপরিষদ বন্দী-_ 
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তিমিরগহন দুঃসহ রাতে উঠে শৃঙ্খলঝস্কার 
দানবদস্ত তি কুদ্র উঠিল গঞ্জি_-- 
লগ্ডতও লুটিল ধুলায় অভ্রভেদী অহঙ্কার | 


২৩৮ 
প্রাণে গান নাই, মিছে তাই ফিবিসথ যে 
বাশিভে সেগান খু'ঁজে। 
প্রেমেরে বিদায় ক'রে দেশাস্তরে 
বেলাযায় কারে পূজে॥ 
বনে তোর লাগাস আগুন, তবে ফাগুন কিসের তরে-- 
বৃথা তোর ভম্ম-্পরে মরিস যুঝে ॥ 
ওরে, তোর নিবিয়ে দিয়ে ঘরের বাতি : 
কীলাগি ফিরিস পথে দিবারাতি__ 
যেআলো শতধারায় আখিতারায় পড়ে ঝ'রে 
তাহারে কেপায় ওরে নয়ন বুজে? 


২৩৯ 
যা হারিয়ে যায় তা'আগলে সে রইব কত আর? 
আর পারি নে রাত জাগতে, হে নাথ, ভাবতে অনিবার । 
আছি বাত্রি দিবস ধরে ছুয়ার আমার বন্ধ ক'বে, 
আসতে যে চায় সন্দেহে তায় তাঁড়াই বারে বার ॥ 
তাই তো কারে। হয় না আসা আমার একা ঘরে। 
আনন্দময় ভূবন তোমার বাইরে খেলা করে। 
তৃমিও বুঝি পথ নাহি পাও, এসে এসে ফিরিয়া যাঁও-_ 
রাখতে যা চাই রুয়্ না তাও, ধুলায় একাঁকার। 


২৪০ 
আনন্দ তুমি স্বামি, মঙ্গল তুমি, 
তুমি হে মহাহ্থন্দর, জীবননাথ । 
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শোকে দুখে তোমারি বাণী জাগরণ দিবে আনি, 
নাশিবে দারুণ অবসাদ ॥ 
চিত মন অপিঙ্গ তব পরপ্রান্তে -- 
শুভ্র শাস্তিশতদল-পুণ্যযধু-পাঁনে 
চাহি আছে সেবক, তব সুদৃষ্টিপাতে 
কবে হবে এ দুখরাত প্রভাত ॥ 


ূ ২৪১ 

ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার। 
হালের কাছে মাঝি আছে, করবে তরী পার ॥ 
তুফান যর্দি এমে থাকে তোমার কিসের দায়_ 
চেয়ে দেখো ঢেউফজের খেলা, কাজ কি ভাবনায়? 
আন্থক-নাকো! গহন রাঁতি, হোক-না অন্ধকার__ 
হালের কাছে মাঝি আছে, করবে তরী পারু। 
পশ্চিমে তুই তাকিয়ে দেখিস মেঘে আকাশ ডোবা, 
আনন্দে তুই পুবের দিকে দেখ-না তারার শোভা । 
সাথি যারা আছে তার তোমার আপন বলে 
ভাঁবো কি তাই রক্ষা পাবে তোমারি ওই কোলে? 
উঠবে রে ঝড়, ছুলবে রে বুক, জাগবে হাহাকার-- 
হালের কাছে মাঝি আছে, করবে তরী পার ॥ 


২৪২ 
ওই) আলো যে যাঁয় রে দেখা__ 
হদয়ের পুবগগনে সোনার রেখা ॥ 
এবারে ঘুচল কি তয়, এবারে হবে কি জয়? 
আকাশে হল কি ক্ষয় কালীর লেখা ॥| 
কারে ওই যায় গে দেখা, 
হৃদয়ের সাগরতীরে দীড়ায় একা। 


১০৬ ফি পৃজা 
| ওরে তুই সকলভুলে চেয়ে থাক্‌ নয়ন. তুলে 
নীরবে চরণমূলে মাথা ঠেক]। 


২৪৩ 
তোমার দ্বারে কেন আসি ভুলেই ঘে যাই, কতই কী চাই-- 
দিনের শেষে ঘরে এসে লজ্জা যে পাই ॥ . 
মে-সব চাঁওয়] স্থখে ছুখে ভেসে বেড়ায় কেবল মুখে, 
গতীর বুকে 
যে চাওয়াটি গোপন তাহার কথা যে নাই ॥ 
বামনা সব কীধন যেন কুঁড়ির গায়ে-_ 
ফেটে যাবে, ঝরে যাবে দখিন-বায়ে। 
একটি চাওয়া ভিতর হতে ফুটবে তোমার ভোর-আলোতে 
প্রাণের শ্লোতে-- 
অন্তরে মেই গভীর আশ! বয়ে বেড়াই | 


২৪৪ 
তুমি জানো, ওগে! অন্তর্ধামী, 
পথে পথেই মন ফিরালেম আমি ॥ 
ভাবনা আমার বাধল নাকো বাপা, 
কেবল তাদের স্রোতের 'পরেই ভানা_ 
তবু আমার মনে আছে আঁশা, 
তোমার পায়ে ঠেকবে তারা স্বামী ॥ 
টেনেছিল কতই কান্নাহাসি, 
বারে বারেই ছিন্ন হল ফাসি। 
শুধায় সবাই হতভাগা ব'লে, 
মাথা কোথায় রাখবি সন্ধ্যা হলে।, 
জানি জানি নামবে তোমার কোলে 
' আপনি যেথায় পড়বে মাথা নামি ॥ 


প্‌জ | ৯০৭ 


২৪৫ 


তোমার দুয়ার খোলার ধ্বনি ওই গো বাজে হদয়মাঝে ॥ 
তোমার ঘরে নিশি-ভোরে আগল যদ্দি গেল সবে 

আমার ঘরে রইব তবে কিসের লাঁজে 1 

অনেক বল] বলেছি, সে মিথ্যা বলা । 

অনেক চলা চলেছি, মে মিথ্যা চলা। 
আজ যেন সব পথের শেষে তোমার দ্বারে দীড়াই এসে-_ 


তুলিয়ে যেন নেয় না মোরে আপন কাজে ॥ 
২৪৬ 

আমার যে আমে কাছে যে যায় চলে দুরে, 

কভু পাই বা কভু না পাই যে বন্ধুরে, 

যেন এই কথাটি বাজে মনের স্থরে-_ 
তুমি আমার কাছে এসেছ ॥ 

কভু মধুর রসে ভরে হৃদয়খানি, 

কভু নিঠুর বাজে প্রিয়মূখের বাণী, 

তবু নিত্য যেন এই কথাটি জানি 
তুমি স্নেহের হাঁসি হেসেছ। 

ওগো কু স্থখের কু দুখের দোলে 

মোর জীবন জুড়ে কত তুফান তোলে, 

যেন চিত্ত আমার এই কথা না তোঁলে-_ 
তৃমি আমায় ভালোবেসেছ। 

যবে মরণ আসে নিশীথে গৃহদ্বারে 

যবে পরিচিতের কোল হতে সে কাড়ে, 

যেন জানি গো সেই অজানা পারাবারে 


এক তরীতে তুমিও ভেসেছ ॥ 


২৪৭ 
ছার-ষানা ছান্ব পন্যাব তোমার গপে-_ 
দুরে রব কত আপন বলের ছলে। 
জানি আমি জানি তেসে যাবে অভিমান-_ 
নিবিড় ব্যথায় ফ।টিযা পড়িবে প্রাণ, 
ূন্ হিয়ার বাশিতে বাজিবে গাল, 
পাষাণ তখন গলিবে নয়নজলে ॥ 
শতদলদল খুলে যাবে থরে থরে, 
লুকানো রবে না মধু চিরদিন-তরে | 
আকাশ জুড়িয়া চাহিবে কাহার আখি, 
ঘরের বাহিরে নীরবে লইবে ডাকি, 
কিছুই সেদিন কিছুই রবে না বাকি__ 
পরম মরণ লভিব চরণতলে ॥. 


২৪৮ 
আছে ছুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ্দহন লাঁগে। 
তবুও শাস্তি, তবু আনন্দ, তবু অপস্ত জাগে ॥ 
তবু প্রাণ নিত্যধারা,. হাসে ন্্য চনত তারা, 
ব্নন্ত নিকুপ্রে আসে বিচিত্র রাগে ॥ 
তরঙ্গ মিলায়ে যায় তরঙ্গ উঠে, 
কুম্থম ঝরিয়া পড়ে কুন্থম ফুটে। 
নাহি ক্ষয়, নাহি শেষ, নাহি ন্যাহি দৈন্তলেশ-__ 
সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে॥ 


২৪৯ 
অন্তরে জাগিছ অন্তরামী। 
তবু সদা দুরে ভ্রমিতেছি আমি ৰা 
সংসার স্থথ করেছি বরণ, 
তবু তুমি মম জীবনম্বামী ॥ 


আজি 


তৰ 


কত 


আজি 


চিতে 


নাথ, 
চি 


পূজা ১০৯ 


না জানিয়া পথ ভ্রমিতেছি পথে 
আপন গরবৰে অমীম জগতে। 
তবু স্েহনেত্র জাগে ধবতারা, 
তব শুত আশিস আসিছে নামি ॥ 


২৫০ 
দীর্ঘ জীবনপথ, কত ছুঃখতাঁপ, কত শোকদহন-_ 
গেয়ে চলি তবু তার করুণার গান ॥ 
খুলে রেখেছেন তাঁর অম্বতভবনদ্বার__ 
শ্রাপ্তি ঘুচিবে, অশ্রু মুছিবে, এ পথের হবে অবপান ॥ 
অনন্তের পানে চাহি আনন্দের গাঁন গাহি-- 
ক্ষুদ্র শোকতাপ নাহি নাহি রে। 
অনস্ত আলয় যার কিসের ভাবনা তার-- 
নিমেষের তৃচ্ছ ভারে হব না রে খ্রিয়মাণ ॥ 


২৫১ 
কোন্‌ ধন হতে বিশ্বে আমারে 
কোন্‌ জনে করে বঞ্চিত 
চরণ-কমল-রতন-রেণুকা 
অন্তরে আছে সঞ্চিত ॥ 
নিঠুর কঠোর দূরশে ঘরষে মর্মমাঝাবে শল্য বরষে, 
তবু প্রাণ মন পীযুষপরশে পলে পলে পুলকাঞ্িত। 
কিসের পিপাসা মিটিল না গুগে! 
পর্ম পরানবল্লত ! 
চিরন্ধা করে সঞ্চার তব 
মককুণ করপল্লব। 
যার যাহা আছে তার তাই থাক, আমি থাকি চিরলাঞ্থিত-_- 
তুমি এ জীবনে নয়নে নয়নে থাকো থাকো চিরবাঞ্ছিত॥ 


১১৩ পর টা পূজা 


২৫২ 
কে যায় অমুতধামযাত্রী। 
আজি এ গহন তিমিররাত্রি, 
কাপে নভ জয়গানে ॥ 
আনন্দরব শ্রবণে লাগে, সুপ্ত হদয় চমকি জাগে, 
চাহি দেখে পথপানে 
ওগো রহো রহো, মোরে, ডাকি লহো, কহে আশ্বাসবাঁণী 
যাব অহরহ সাথে সাথে | 
স্থখে ছুখে শোকে দিবসে রাতে 
অপরাজিত প্রাণে ॥ 


২৫৩ 
চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে । 
অন্তরে আজ দেখব, যখন আলোক নাহি রে॥ 

ধরায় যখন দাণুনাধরা হৃদয় তথন তোঁমায় ভরা, 
এখন তোমার আপন আলোয় তোমায় চাহি রে ॥ 
তোমায় নিয়ে খেলেছিলেম খেলার ঘরেতে। 
খেলার পুতুল ভেঙে গেছে প্রলয় ঝড়েতে। 

থাক্‌ তবে সেই কেবল খেলা, হোঁক-না এখন প্রাণের 'মেলা- 
তারের বীণা ভাঙল, হৃদয়-বীণায় গাহি রে॥ 


২৫৪ 
এবার : নীরব করে দাও হে তোমার মুখর কবিরে। 
তার -. হ্ৃাদয়বাশি আপনি কেড়ে বাজাও গভীরে ॥. 
নিশথরাতের নিবিড় স্থরে বাঁশিতে তান দাও হে পূরে, 
যে তান দিয়ে অবাক্‌ কর গ্রহশশীরে ॥ 


পূজা ১১১ 


যা-কিছু মোর ছড়িয়ে আছে জীবন-মরণে 

গানের টানে মিলুক এসে তোমার চরণে । 

বহুদিনের বাক্যরাশি এক নিমেষে যাবে ভাসি-_ 
একলা বসে শুনৰ বীশি অকুল তিমিরে ॥ 


ূ ২৫৫ 

একমনে তোর একতারাঁতে একটি যে তার সেইটি বাজা-_ 
ফুলবনে তোর একটি কুস্থম, তাই নিয়ে তোর ডালি সাজা । 
যেখানে তোর সীমা সেথায় আনন্দে তুই থাঁমিস এসে, 

যে কড়ি তোর প্রভুর দেওয়৷ সেই কড়ি তুই নিস রে হেসে। 
লোকের কথা নিস নে কানে, ফিরিম নে আর হাজার টানে, 
ঘেন বে তোর হৃদয় জানে হৃদয়ে তোর আছেন বাঁজা-_- 
একতাঁরাঁতে একটি যে তার আপন-মনে সেইটি বাঁজা। 


২৫৬ | 
গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে, আর কোলাহল নাই । 
রহি রহি শুধু সদর সি্কুর ধ্বনি শুনিবারে পাই ॥ 
সকল বাসনা চিত্তে এল ফিরে, নিবিড় আঁধার ঘনালো বাহিরে-_ 
প্রদীপ একটি নিভৃত অন্তরে জলিতেছে এক ঠাই । 
অসীম মঙ্গলে মিলিল মাধুরী, খেল! হল মমাধান। 
চপল চঞ্চল লহরীলী'লা পারাবারে অবসান । 
নীরব মন্ত্রে হদয়মাঝে শাস্তি শাস্তি শাস্তি বাজে, 
অরূপকাস্তি নিবখি অন্তরে মুদিতলৌচনে চাই ॥ 


২৫৭ 
ভুবন হইতে ভূবনবাসী এসো আপন হৃদয়ে । 
হদয়মাঝে হদয়নাথ আছে নিত্য সাথ সাথ-_ 


কোথা ফিরিছ দিবারাঁত, হেঝো তাহারে অভয়ে ॥ 
নী 


১১হ | পৃজা 


হেথা] চির-আনন্দধাম, হেথা বাজিছে অভয় নাম, 
হেথা পুরিবে কল কাম নিভৃত অমৃত-আলয়ে | 


২৫৮ 
জীবন যখন ছিল ফুলের মতো 
পাপড়ি তাহার ছিল শত শত ॥ 
বমস্তে সে হ'ত যখন দাতা 
ঝরিয়ে দিত দু-চারটি তার পাতা, 
তবুও যে তার বাকি রইত কত॥ 
আজ বুঝি তাঁর ফল ধরেছে, তাই 
হাতে তাহার অধিক কিছু নাই। 
হেমস্তে তার সময় হুল এবে 
পূর্ণ করে আপনাকে সে দেবে, 
রসের ভারে তাই সে অবনত ॥ 


২৫৯ 
বাঁধ! দিলে বাধবে লড়াই, মরতে হবে। 
_ পথ জুড়ে কি করবি বড়াই, সরতে হবে ॥ 
লুঠ-কর! ধন ক'রে জড়ো কে হতে চাঁস সবার বড়ো. 
এক নিমেষে পথের ধুলায় পড়তে হবে। 
নাড়া দিতে গিয়ে তোমায় নড়তে হবে॥ 
নীচে বলে আছিস কে রে, কাদিন কেন? 
লঙ্জাডোরে আপনাকে বে বাধিস কেন? 
ধনী যে তুই ছুঃখধনে সেই কথাটি রাখিস মনে-_ 
ধুলার "পরে স্বর্গ তোমায় গড়তে হবে-_ 
বিন! অস্ত্র, বিনা সহায়, লড়তে হবে॥ 


পূজা ১১৩ 


২৬০ 
তুই কেবল থাকিস সরে সরে, 
তাই পাসনে কিছুই হদয় ভরে॥ 
'আনন্দভাগডারের থেকে দূত যে তোরে গেল ডেকে-_ 
কোণে বসে দিস নে সাড়া, সব খোওয়ালি এমনি করে ॥ 
জীবনটাকে তোল্‌ জাগিয়ে, 
মাঝে সবার আয় আগিয়ে। 
চলিস নে পথ মেপে মেপে আপনাকে দে নিখিল ব্যেপে_- 
যে ক'টা দিন বাকি আছে কাটান নে আর ঘুমের ঘোরে । 


২৬১ 
দাড়াও, মন, অনন্ত ব্রন্মাগু-মাঝে আনন্দসভাভবনে আজ ॥ 
বিপুলমহিমাময়, গগনে মহাসনে বিরাজ করে বিশ্বরাজ ॥ 
সিন্ধু শৈল তটিনী মহাঁরণ্য জলধরমালা 
তপন চন্দ্র তারা গভীর মন্ত্রে গাহিছে শুন গান। 
এই ৰিশ্বমহোৎসব দেখি মগন হল সুখে কবিচিত্ত, 
ভুলি গেল সব কাজ। 


২৬২ 
নদীপারের এই আধাটের প্রভাতখানি 
নে বে ও মন, নে রে আপন প্রাণে টানি ॥ 
সবুজ-নীলে সোনায় মিলে যো্থধা এই ছড়িয়ে দিলে, 
জাগিয়ে দিলে আকাশতলে গভীর বাণী, 
নে রে ও মন, নে রে আপন প্রাণে টানি ॥ 
এমনি করে চলতে পথে ভবের কূলে 
ছুই ধারে যা ফুল ফুটে সব নিস রে তুলে। 
সে ফুলগুলি চেতনাতে গেঁথে তুলিস দিবস-রাতে, 
দিনে দিনে আলোর মাল] ভাগ্য মাণি-- 
নে রে ও মন, নে রে আপন প্রাণে টানি ॥ 


১১৪ প্জা 


২৬৩ 
শান্ত হরে মম চিত্ত নিরাকুল, শান্ত হরে ওরে দীন! 
হৈরো চিদন্বরে মঙ্গলে সথন্দরে সর্বচরাচর লীন ॥ 

শুন রে নিখিলহদয়নিস্তন্দিত শূন্যতলে উথলে জয়সঙ্গীত, 
হেরো বিশ্ব চিরপ্রাণতরঙ্গিত নন্দিত নিত্যনবীন ॥ 
নাছি বিনাশ বিকার বিশোচন, নাহি ছুঃখ স্থখ তাপ-- 
নির্মল নিষ্কল নিয় অঙ্গঘ্ন, নাহি জর। জর পাপ। 
চির আন্ী, বিরাম চিরন্তন, প্রেম নিরস্তর, জ্যোতি নিরঞ্ন- 
শাস্তি নিরাময়, কান্তি সথুননান, 
সাস্বন অন্তবিহীন ॥ 


২৬৪ 

শুভ্র নব শঙ্খ তব গগন ভরি বাজে, 
ধ্বনিল শুভ জাগরণগীত। 

অরুণরুচি আসনে চরণ তব রাঁজে, 
মম হদয়কমল বিকশিত, 

গ্রহণ কর' তারে তিমিরপরপারে, 
বিমলতর পুণ্যকরপরশ-হরধিত ॥ 


২৬৫ 
পূর্বগগনভাগে 
দীপ্ত হইল স্বপ্রভাতি 
তরুণারুণরাগে । 
শুভ্র শুভ মুহ্র্ত আজি সার্থক কর? রে, 
অমতে ভর" রে-- 
অম্িতপুণ্যভাগী কে 
জাগেকেজাগে॥ 


পূজা ১১৫ 


২৬৬ 
মন, জাগ' মঙ্গললোকে অমল অম্ুতময় নব আলোকে 
জ্যোতিবিভামিত চোখে ॥ 
হের” গগন ভবি জাগে হ্ন্দর, জাগে তরঙ্গে জীবনসাগর-_ 
নির্মল প্রাতে বিশ্বের সাথে জাগ” অভয় অশোকে ॥ 


২৬৭ 
ভোরের বেলা কখন এসে পরশ করে গেছ হেসে ॥ 
আমার ঘুমের ছুয়ার ঠেলে কে সেই খবর দিল মেলে-_- 
জেগে দেখি আমার আখি আখির জলে গেছে ভেসে ॥ 
মনে হল আকাশ যেন কইল কথা কাঁনে কানে । 

মনে হল সকল দেহ পূর্ণ হল গানে গানে। 

হৃদয় যেন শিশিরনত ফুটল পূজার ফুলের মতো-_ 
জীবননদী কুল ছাপিয়ে ছড়িয়ে গেল অসীমদেশে ॥ 


) 


২৬৮ 
এখনো ঘোর ভাঙে না তোর যে, মেলে না তোর আখি-- 
কাটার বনে ফুল ফুটেছে রে জানিস নে তুই তাকি? 

ওরে অলস, জানি নে তুই তাকি? 

জাগো এবার জাগো, বেলা কাটাস না গো ॥ 

কঠিন পথের শেষে কোথায় অগম বিজন দেশে 

ও সেই বন্ধু আমার একলা আছে গো, দিস্‌ নে তারে ফাঁকি 
প্রখর রবির তাপে নাহয় শুষ্ক গগন কাপে, 

নাহয় দগ্ধ বালু তপ্ত আচলে দিক চারি দিক ঢাঁকি-_ 
পিপাসাতে দিক চারি দিক ঢাকি। 

মনের মাঝে চাহি দেখ রে আনন্দ কি নাহি। 

পথে পায়ে পায়ে দুখের বীশবি বাজবে তোরে ডাঁকি-_ 
মধুর স্থরে বাজবে তোরে ডাকি ॥ 


১১৬ 


পৃজা 


২৬৯ 


আজি নির্ভয়নিপ্রিত তৃবনে জাগে, কে জাগে ? 


ঘন সৌরভমন্থর পবনে জাগে, কে জাগে ?| 
কত নীরব বিহঙ্গকুলায়ে 

মোহন অঙ্কুলি বুলায়ে-_ জাগে, কে জাগে? 
কত অস্ফুট পুষ্পের গোপনে জাগে, কে জাগে? 
এই অপার অন্বরপাথারে 

স্তপ্তিত গভীর আধারে-_ জাগে, কে জাগে ? 
মম গভীর অন্তরবেদনে জাগে, কে জাগে ? 

২৭০৩ 

ভোর হল বিভাবরী, পথ হল অবসান 
শুন ওই লোকে লোকে উঠে আলোকেরই গান। 
ধন্য হলি ওরে পান্থ রজনীজাগরক্লান্ত, 
ধন্য হল মরি মি ধুলায় ধূসর প্রাণ ॥ 


বনের কোলের কাছে সমীরণ জাগিয়াছে, 
মধুভিক্ষ সারে সারে আগত কুঞ্ধের দ্বারে । 
' হল তব যাত্রা সারা, মোছো৷ মোছো অশ্রথারা 
লজ্জা ভয় গেল ঝরি, ঘুচিল রে অভিমান ॥ 


২৭১ 


নিশার স্বপন ছুটল রে, এই ছুটল রে, টুটল বীধন টুটল রে ॥ 
রইল না আর আড়াল প্রাণে, বেরিয়ে এলেম জগৎ-পানে__ 
হদয়শতদলের সকল দলগুলি এই ফুটল রে এই ফুটল রে॥ 

দুয়ার আমার ভেঙে শেষে দাড়ালে যেই আপনি এসে 
ন্য়নজলে ভেসে হৃদয় চরণতলে লুটল রে। 

আকাশ হতে গ্রভাত-আলো আমার পানে হাত বাড়ালো, 
ভাঙা কারার দ্বারে আমার জয়ধ্বনি উঠল রৈ এই উঠল রে ॥ 


প্‌জা ১১৭ 


২৭২ 
অনেক দিনের শুন্যতা মোর ভরতে হবে 
মৌনবীণার তন্ত্র আমার জাগাঁও সুধারবে ॥ 
বসম্তসমীরে তোমার ফুল-ফুটানো বাণী 
দিক পরানে আনি-_ 
ডাকো তোমার নিখিল-উৎ্সবে ॥ 
মিলনশতদলে 
তোমার প্রেমের অরূপ মৃতি দেখাও ভূবনতলে। 
সবার সাথে মিলাও আমায়, ভুলাও অহঙ্কার, 
খুলাও রুদ্ধদ্বার 
পূর্ণ করো! প্রণতিগৌরবে ॥ 


গে 


২৭৩ 
হে চিরনৃতন, আজি এ দিনের প্রথম গানে 
জীবন আমার উঠুক বিকাশি তোমার পানে । 
তোমার বাণীতে সীমাহীন আশা, চিরদিবসের প্রাণময়ী ভাষা_ 
ক্ষয়হীন ধন ভরি দেয় মন তোমার হাতের দানে ॥ 
এ শুভলগনে জাগ্ডক গগনে অমৃতবাযু, 
আম্বক জীবনে নবজনমের অমল আয়ু। 
জীর্ণ যা-কিছু যাহাঁ-কিছু ক্ষীণ নবীনের মাঝে হোক তা বিলীন-_ 
ধুয়ে যাক যত পুরানো মলিন 
নব-আলোকের মানে ॥ 


২৭৪ 
প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে, 
অলপ রে, ওরে, জাগো জাগো ॥ 
শোনে রে চিত্তভবনে অনাদি শঙ্খ বাজিছে-- 
অলস রে, ওরে, জাগো জাগো ॥ 


৯১৮ 


পৃজা 

২৭৫ 
জাগো নিষ্ল নেত্রে বাত্রির পরপারে, 
জাগো অন্তরক্ষেত্রে মুক্তির অধিকারে ॥ 
জাগো ভক্তির তীর্ঘে পুজাপুণ্পের স্রাণে, 
জাগো উনুখচিত্তে, জাগো অক্লানপ্রাণে, 
জাগে নন্দননৃত্যে স্থধাসিন্থুর ধাবে, 
জাগো স্বার্থের প্রান্তে প্রেমমন্ৰিরদ্বারে ॥ 
জাগো উজ্জল পুণ্য, জাগে নিশ্চল আশে, 
জাগে নিঃসীম শৃন্তে পৃর্ণের বাহুপাশে । 
জাগো নির্তয়ধামে, জাগে! সংগ্রামসাঁজে, 
জাগো ব্রদ্ধের নামে, জাগো কল্যাণকাজে, 
জাগো দুর্গমযাত্রী ছুঃখের অভিসাবে, 
জাগো স্বার্থের প্রান্তে প্রেমমন্দিরদ্ারে | 


২৭৬ 
স্বপন যদ্দি ভাঁঙিলে বজনীপ্রভাতে 
পূর্ণ করে! হিয়] মঙ্গলকি রণে ॥ 
রাখো মোরে তব কাজে, 
নবীন কবে! এ জীবন হে ॥ 


খুলি মোর গৃহদ্বার ভাঁকো তোমারি ভবনে হে । 


২৭৭ 
বাজাও তুমি, কবি, তোমার লঙ্গীত স্থমধুর 
গভীরতর তানে প্রাণে মম- 
দ্রব জীবন ঝরিবে ঝর ঝর নির্ঝর তব পায়ে ॥ 
বিসরিব সব স্থখ-ছুখ, চিন্তা, অতৃপ্ত বাসনা__ 
বিচরিবে বিমুক্ত হৃদয় বিপুল বিশ্ব-মাঝে 
অন্ুখন আনন্দবায়ে ॥ 


পূজা ১১৪৯ 


২৭৮ 

মনোমোহন, গহন যামিনীশেষে 

দিলে আমারে জাগায়ে ॥ 
মেলি দিলে শুভপ্রাতে স্থপ্ত এ আখি 

শুভ্র আলোক লাগায়ে ॥ 
মিথ্যা স্বপনরাজি কোথা মিলাইল, 

আধার গেল মিলায়ে। 
শাস্তিসরসী-মাঝে চিত্তকমল 

ফুটিল আনন্দবায়ে ॥ 


২৭৯ 
পাস্থ, এখনো কেন অলসিত অঙ্গ__ 
হেরো, পুষ্পবনে জাগে বিহঙ্গ ॥ 
গগন মগন নন্দন-আলোক উল্লাসে, 
লোকে লোকে উঠে প্রাণতরঙ্গ । 
রুদ্ধ হৃদয়কক্ষে তিমিরে 
কেন আত্মস্থখতুঃখে শয়ান-_ 
জাগে। জাগে, চলো মঙ্গলপথে 
যাত্রীদলে মিলি লহ বিশ্বের সঙ্গ ॥ 


২৮০ 
ুঃখরাঁতে, হে নাথ, কে ডাকিলে-_ 
জাগি হেরিন্থ তব প্রেমমুখছৰি ॥ 
হেরিন্থ উধালোকে বিশ্ব তব কোলে, 
জাগে তব নয়নে প্রাতে শুভ্র রবি ॥ 
শুনিন্থ বনে উপবনে আনন্দগাথা, 
আশা! হৃদয়ে ধহি নিত্য গাহে কবি ॥ 


১২, রা প্‌জা 


২৮১ 
ডাকো মোরে আজি এ নিশীথে 
নিদ্রামগন যবে বিশ্বজগত, 
হৃদয়ে আসিয়ে নীরবে ডাকো হে 
তোমারি অমৃতে ॥ 
জ্বালে! তব দীপ এ অস্তরতিমিবে, 
বার বার ডাঁকো মম অচেত চিতে ॥ 


২৮২ 
হরবে জাগো আজি, জাগে! রে তাহার সাথে, 
প্রীতিযোগে তার সাথে একাকী ॥ 
গগনে গগনে হেবো দিব্য নয়নে 
কোন্‌ মহাপুক্ষ জাগে মহাযোগাসনে--- 
নিখিল কালে জড়ে জীবে জগতে 
দেহে প্রাণে হদয়ে॥ 


২৮৩ 
বিমল আনন্দে জাগো রে। 
মগন হও স্ধাসাগরে ॥ 
হদয়-উদয়াচলে দেখো! রে চাহি 
প্রথম পরম জ্যোৌতিরাগ রে ॥ 


২৮৪ 
সবে আনন্দ করে! 
প্রিয়তম নাথে লয়ে যতনে হৃদয়ধামে ॥ 
সঙ্গীতধ্বনি জাগাও জগতে প্রভাতে 
স্তব্ধ গগন পূর্ণ করো ব্রদ্ষনামে ॥ 


প্‌জা ১২১ 


২৮৫ 
তুমি আপনি জাগাঁও মোরে তব স্থধাপরশে-_ 
হদয়নাথ, তিমিরবুজনী-অবসানে হেরি তোমারে । 
ধীরে ধীরে বিকাশ হদয়গগনে বিমল তব মৃখভাতি। 


২৮৬ 
নৃতন প্রাণ দাও, প্রাণসখা, আজি স্প্রভাতে ॥ 
বিষাদ সব করো দূর নবীন আনন্দে, 

প্রাচীন রজনী নাশো নৃতন উধালোকে। 


২৮৭ . 
শোনে! তার স্থধাঁবাণী শুভমুহতে শান্তগ্রাণে__ 
ছাঁড়ে ছাড়ে| কোলাহল, ছাড়ে! রে আপন কথা | 
আকাশে দিবানিশি উলে সঙ্গীতধ্বনি তাহার, 
কে শুনে সে মধুবীণারব__ 
অধীর বিশ্ব শূন্যপথে হল বাহির ॥ 


২৮৮ 
নিশিদিন চাহে! রে তার পাঁনে। 
বিকশিবে প্রাণ তার গুণগানে ॥ 
হেরো রে অন্তরে সে মুখ হন্দর, 
ভোলো ছুঃখ তার প্রেমমধুপানে ॥ 


২৮৯ 
ওঠো! ওঠো রে-_ বিফলে প্রভাঁত বহে যায় যে। 

মেলো আখি, জাগো জাগো, থেকো না রে অচেতন ॥ 
সকলেই তার কাজে ধাইল জগতমাঁঝে, 

জাগিল প্রভাতবামু, ভান ধাইল আকাশপথে ॥ 


১২২ প্জা 


একে একে নাম ধরে ডাকিছেন বুঝি প্রভু-_ 
একে একে ফুলগুলি তাই ফুটিয়া উঠিছে বনে। 
শুন মে আহ্বানবাণী, চাহে! সেই মুখপানে-- 
তাহার আশিস লয়ে 
চলো রে যাই সবে তার কাঁজে। 


২৯ 

ওদের কথায় ধাঁদা লাগে, তৌমার কথা! আমি বুঝি। 

তোমার আকাশ তোমার বাতাস এই তো সবই সোজাসজি | 
হবদয়কুস্থম আপনি ফোটে, জীবন আমার ভরে ওঠে_ 

দুয়ার খুলে চেয়ে দেখি হাতের কাছে সকল পুজি ॥ 

সকাল সীঁজে স্থর যে বাজে ভুবন-জৌড়া তোমার নাটে, 

আলোর জোয়ার বেয়ে তোমার তরী আসে আমার ঘাঁটে। 
শুনব কী আর বুঝব কী বা, এই তো দেখি বাত্রিদিবা 

ঘরেই তোমার আনাগোনা 
পথে কি আর তোমায় খুঁজি ॥ 


২৯১ 
জানি নাই গো! সাধন তোমার বলে কারে। 
আমি ধুলায় বসে খেলেছি এই 
তোমার ছারে॥ | 
অবোধ আমি ছিলেম বলে যেমন খুশি এলেম চলে, 
ভয় করি নি তোমায় আমি অন্ধকারে ॥ 
তোমার জ্ঞানী আমায় বলে কঠিন তিরস্কারে, 
পথ দিয়ে তুই আসিল নি যে, ফিরে যা রে। 
ফেরার পন্থা বন্ধকরে আপনি বাধে! বাছুর ভোরে, 
ওর] আমায় মিথ্যা ডাকে বাবে বারে ॥ 


প্জা ১২৩ 


২৯২ 
আমায় ভুলতে দিতে নাইকো। তোমার ভয় । 
আমার তোলার আছে অন্ত, তোমার প্রেমের তো নাই ক্ষয়॥ 
দূরে গিয়ে বাড়াই যে ঘুর, সে দর শুধু আমারি দূর- 
তোমার কাছে দূর কতু দুর নয় 
আমার প্রাণের কুঁড়ি পাপড়ি নাহি খোলে, 
তোমার বসন্তবায় নাই কি গো তাই বলে! 
এই খেলাতে আমার সনে হার মানো যে ক্ষণে ক্ষণে 
হারের মাঝে আছে তোমার জয় ॥ 


২৯৩ 

আমার সকল কাটা ধন্য করে ফুটবে ফুল ফুটবে। 

আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে ॥ 

আমার অনেক দিনের আকাশ-চাওয়া আসবে ছুটে দখিন-হাওয়া, 
হৃদয় আমার আকুল করে স্থগন্ধধন লুটবে ॥ 

আমার লজ্জা যাবে যখন পাব দেবার মতো ধন, 

যখন বূপ ধরিয়ে বিকশিবে প্রাণের আরাধন। 

আমার বন্ধু যখন রাঁতিশেষে পরশ তারে করবে এসে 
ফুরিয়ে গিয়ে দলগুলি সব চরণে তাঁর লুটবে॥ 


২৯৪ 
তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর 
তুমি তাই এসেছ নীচে__ 
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর, 
তোঁমার প্রেম হত যে মিছে ॥ 
আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা, 
আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা, 
মোর জীবনে বিচিত্ররূপ ধরে 
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে ॥ 


১২৪ 


প্‌জা 


তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে 


তবু আমার হায় লাগি 


ফির্ছ কত মনোহরণ বেশে, 


প্রভু, নিত্য আছ জাগি। 
তাই তো, প্রভু, যেথায় এল নেমে 
তোমারি প্রেম ভক্তগ্রাণের প্রেমে 


মৃত্তি তোমার যুগলসশ্মিলনে সেথায় পূর্ণ গ্রকাশিছে। 


তব 


মোর 


২৯৫ 
সিংহাসনের আসন হতে এলে তুমি নেমে__ 
বিজন ঘরের হারের কাছে দাড়ালে, নাথ, থেমে 
একলা বসে আপন-মনে গাইতেছিলেম গান; 
তোমার কানে গেল সে স্থর, এলে তুমি নেমে 
বিজন ঘরের দ্বারের কাছে দাড়ালে, নাথ, থেমে ॥ 
তোমার সভায় কত যে গান, কতই আছে গুণী-- 
গুণহীনের গানখানি আজ বাজল তোমার প্রেমে ! 
লাগল সকল তানের মাঝে একটি করুণ সুর, 
হাতে.লয়ে বরণমাল1 এলে তুমি নেমে-_ 
বিজন ঘরের দ্বাবের কাছে দাড়ালে, নাথ, থেমে ॥ 


২৯৬ 
জীবনে যত পূজা! হল না সারা 
জানি হে জানি তাও হয় নি হার! ॥ 

যেফুল নাফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে 
যে নদী মরুপথে হারালো ধার! 
জানি হে জানি তাও হয় নিহার1॥ 
জীবনে আজো যাহা রয়েছে পিছে 
জানি হে জানি তাও হয় নি মিছে। 


প্জ। ১২৫ 


আমার অনাগত আমীর অনাহত 
২ 
তোমার বীণাতারে বাজিছে তারা_ 
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা ॥ 


২৯৭ 
জানি জানি কোন্‌ আদি কাল হতে 
ভাসালে আমারে জীবনের আতে-_ 
সহসা, হে প্রিক্ল, কত গৃহে পথে 
রেখে গেছ প্রাণে কত হুরুষন ॥ 
কতবার তুমি মেঘের আড়ালে 
এমনি মধুর হাসিয়া দাড়ালে, 
অরুণকিরণে চরণ বাড়ালে, 
ললাটে রাখিলে শুভ পরশন ॥ 
সঞ্চিত হয়ে আছে এই চোখে 
কত কালে কালে কত লোকে লোকে 
কত নব নব আলোকে আলোকে 
অরূপের কত রূপদরশন। 
কত যুগে যুগে কেহ নাহি জানে 
ভরিয় ভরিয়] উঠেছে পরানে 
কত স্ধখে হুখে কত প্রেমে গানে 
অমুতের কত রসবরষন ॥ 


২৯৮ 
তুমি যে আমারে চাঁও আমি সে জানি । 
কেন যে মোবে কাদাও আমি সে জানি। 

এ আলোকে এ আধারে কেন তুমি আপনাৰে 
ছায়াখানি দিয়ে ছাও আমি সেজানি ॥ 


১২৬ 


পূজা 


সারাদিন নানা কাজে কেন তুমি নানা সাজে 
কত স্থরে ডাক দাও আমি সে জানি। 

সারা হলে দে'য়া-নে'য়া দিনাস্তের শেষ খেয়া 

কোন্‌ দিক-পানে বাও আমি সে জানি 


২৯৯ 
জানি হে যবে প্রভাত হবে তোমার কূপা-তরণী 
লইবে মোরে ভবসাগর-কিনাঁরে হে প্রভু। 
করি না ভয়, তোমারি জয় গাহিয়৷ যাব চলিয়া, 
দাড়াব আসি তব অমৃতছুয়ারে হে প্রভু ॥ 
জানি হে তুমি যুগে যুগে তোমার বাহু ঘেরিয়া 
রেখেছ মোরে তব অপীম ভুবনে হে-- 
জনম মোরে দিয়েছ তুমি আলোক হতে আলোকে, 
জীবন হতে নিয়েছ নব জীবনে হে প্রভু ॥ 
জানি হে নাথ, পুণ্যপাপে হৃদয় মোর সতত 
শয়ান আছে তব নয়নসমুখে হে প্রভু । 
আমার হাতে তোমার হাঁত রয়েছে দিনরজনী, 
সকল পথে-বিপথে হুখে-অস্থখে হে প্রভু । 
জাঁনি হে জানি জীবন মম বিফল কভু হবে না, 
দিবে না ফেলি বিনাশতয়পাথারে হে-_ 
এমন দিন আসিবে যবে করুণাতরে আপনি 
ফুলের মতো তুলিয়া লবে তাহারে হে প্রভু ॥ 


৩০০ 
নিভৃত প্রাণের দেবতা যেখানে জাঁগেন একা, 
ভক্ত, সেথায় খোলো দ্বার. আজ লব তার দেখা ॥ 
সারাদিন শুধু বাহিরে ঘুরে ঘুরে কারে চাহি বে, 
সন্ধ্যাবেলার আরতি হয় নি আমার শেখা ॥ 


প্জা ১২৭ 


সি 


তব জীবনের আলোতে জীবনপ্রদীপ জালি 

হে পূজাবি, আজ শিভিতে সাঁজাব আমার থালি। 
যেথা নিখিলের সাধনা পৃজালোঁক করে রচনা 

সেথায় আমিও ধরিব একটি জ্যোতির বেখা ॥ 


৬০১ 
ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে জীবনসমর্পণ-__ 
ওরে দীন, তুই জোড়কর করি কর্‌ তাহা দরশন ॥ 
মিলনের ধারা পড়িতেছে ঝরি, বহিঘা যেতেছে অমৃতলহবী, 
ভূতলে মাঁথাটি রাখিয়া লহো রে শুভাশিস্-বরিষন | 
ওই-যে আলোক পড়েছে তীহাঁর উদার ললাটদেশে, 
সেথা হতে তাঁরি একটি রশ্মি পড়ুক মাথায় এমে। 
চাঁরি দিকে তীর শান্তিসপাগর স্থির হয়ে আছে ভরি চরাচর-_ 
ক্ষণকাল-তরে দীড়াও রে তীরে, শাস্ত করো রে মন। 


৩০২ 
এসেছে সকলে কত আশে দেখো চেয়ে-- 
হে প্রাণেশ, ডাকে সবে ওই তোমারে ॥ 
এঞ্ঠো হে মাঝে এসো, কাছে এসো, 
তোমায় ঘিরিব চাঁবি ধারে | 
উত্সবে মাঁতিব হে তোমায় লয়ে, 
ডুবিব আনন্দ-পারাবারে ॥ 


৩০৩ 
ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর প্রতাত-অশ্বর-মাঁঝে, 
দিকে দিগন্তরে ভুবনমন্দিরে শাস্তিসঙ্গীত বাজে ॥ 
হেরো গো অস্তরে অরূপন্ুন্দরে, নিখিল সংসারে পরমবন্ধুরে, 


এসো! আনন্দিত মিলন-অঙ্কনে শোভন মঙ্গল সাজে ॥ 
নন 


১২৮ পূজা 
কলুষ কল্মষ বিরোধ বিদ্বেষ হউক নির্ধল, হউক নিঃশেষ 
চিত্তে হোক যত বিদ্ অপগত নিত্য কল্যাণকাঁজে। 
স্বর তরঙ্গিয়া গাও বিহঙ্গম, পূর্বপশ্চিমবন্ধুসঙ্গম__ 
মৈত্রীবন্ধনপুণ্যমন্ত্রপবিত্র বিশ্বসমাজে | 


৩০৪ 
কী গাব আমি, কী শুনাব,,আজি আনন্দধামে । 
পুরবাসী জনে এনেছি ডেকে তোমার অমৃতনামে । 
কেমনে বর্িব তোমার রচনা, কেমনে রটিব তোমার করুণা, 
কেমনে গলাব হায় প্রাণ তোমার মধুর প্রেমে ॥ 
তব নাঁম লয়ে চন্দ্র তারা অসীম শৃন্ঠে ধাইছে-- 
রবি হতে গ্রহে ঝরিছে প্রেম, গ্রহ হতে গ্রহে ছাইছে। 
অসীম আকাশ নীলশতদল তোমার কিরণে সদ! ঢলঢল, 
তোমার অমৃতসাগর-মাঝাঁরে ভাঁসিছে অবিরামে | 


৩০৫ 


নফল করো! হে প্রভু আজি সভা, এ রজনী হোঁক মহোৎসবা ॥ 


বাহির অস্তর ভুবনচরাচর মঙ্গলডোরে বাধি এক করো 


শুফ হৃদয় করে! প্রেমে সরলতর, শূন্য নয়নে আনো পুণ্যগ্রতা ॥ 
অভয়দ্বার তৰ করে! হে অবারিত, অমৃত-উৎস তব করে উৎসারিত, 
গগনে গগনে করো প্রসারিত অতিবিচিত্র তব নিত্যশোতা। 
সব ভকতে তব আনে! এ পরিষদে, বিমুখ চিত্ত যত করো! নত তব পদে, 
“ রাঁজ-অধীশ্বর, তব চিরসম্পদে সব মম্পদ করো! হতগরবা। 


৩০৩ 
হদদিমনিরদ্বারে বাজে সুমঙ্ল শঙ্খ | 
শত মঙ্গলশিখা করে ভবন আলো, 

. উঠে নির্মল ফুলগন্ধ | 
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৩০৭ 

ওই পোহাইল তিমিররাতি। 
পূর্বগগনে দেখা দ্রিল নব প্রভাতছটা, 
জীবনে-যৌবনে হৃদয়ে-বাহিরে 
প্রকাশিল অতি অপরূপ মধুর ভাতি ॥ 
কে পাঠালে এ শুভদিন নিদ্রা-মাঝে, 
মহা মহোল্লাসে জাগাইলে চরাচর, 
স্থমঙ্গল আশীর্বাদ বরষিলে 

করি প্রচার সথখবারতা-_ 

তুমি চির সাথের সাথি ॥ 


৩০৮ 
আজি বহিছে বসম্তপবন স্থমন্দ তোমারি স্থগন্ধ হে। 
কত আকুল প্রাণ আজি গাহিছে গান, চাহে তোমারি পানে আনন্দে হে॥ 
জলে তোমার আলোক দ্যুলোকভূলোকে গগন-উৎ্সবপ্রাঙ্গণে__ 
চিরজ্যোতি পাইছে চন্ত্র তারা, আখি পাইছে অন্ধ হে॥ 
তব মধুরমুখভীতিবিহসিত প্রেমবিক শিত অন্তরে 
কত ভকত ডাঁকিছে, নাথ, যাচি দিবসরজনী তব সঙ্গ হে।, 
উঠে সজনে প্রান্তরে লোকলোকান্তরে যশোগাথা কত ছন্দে হে-_ 
ওই ভবশরণ, প্রভু, অভয় পদ তৰ স্বর মানব মুনি বন্দে হে। 


৩০৯ 
আনন্দগান উঠুক তবে বাঁজি 
এবার আমার ব্যথার বাশিতে। 
অশ্রুজলের্‌ ঢেউয়ের ,পরে আজি 
পারের তরী থাকুক ভাসিতে॥ 
যাবার হাওয়া ওই-যে উঠেছে, ওগো, ওই-যে উঠেছে, 
সারারাত চক্ষে আমীর ঘুম যে ছুটেছে। 


পূজা 

হয় আমার উঠছে ছুলে ছুলে 

অকুল জলের অক্টহাসিতে-- 
কে গো তুমি দাও দেখি তান তুলে 

এবার আমার ব্যথার বাশিতে॥ 
হে অজানা, অজান| স্থুর নব 

বাজাও আমার ব্যথার বাঁশিতে, 
হঠাৎ এবার উজান হাওয়ায় তৰ 

পাঁরের তরী থাক্‌-না ভাপিতে। 
কোনে কালে হয় নি যারে দেখা, ওগো, তাঁরি বিরহে 
এমন করে ডাক দিয়েছে-_ ঘরে কে রহে! 
বাসার আশ] গিয়েছে মোর ঘুরে, 

ঝাঁপ দিয়েছি আকাঁশবাশিতে 
পাগল, তোমার হ্ঙ্টিছাড়া সবে 

তান দিয়ে! মোর ব্যথার বাশিতে ॥ 


৩১০ 
এদ্দিন আজি কোন্‌ ঘরে গে খুলে দিল দ্বার? 
আজি প্রাতে স্ব ওঠ সফল হল কার ॥ 
কাহার অভিষেকের তরে মোনার ঘটে আলোক ভরে, 

উষা কাহার আশি বহি হল আধার পার ॥ 
বনে বনে ফুল ফুটেছে, দোলে নবীন পাতা 
কার হদয়ের মাঝে হল তাদের মালা গাথা? 

বু যুগের উপহারে বরণ করি নিল কারে, 
কার জীবনে প্রভাত আঙ্জি ঘুচায় অন্ষকার ॥ 


৩১১ 
ওই অমল হাতে রজনী প্রাতে আপনি জালে 
এই তো আলো-- এই তো আলো॥ 
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এই তো প্রভাত, এই তো৷ আকাশ, এই তো পূজার পুষ্পবিকাশ, 
এই তো! বিমল, এই তো মধুর, এই তো! ভালো-_ 
এই তো আলো এই তো আলো! ॥ 
আধার মেঘের বক্ষে জেগে আপনি জালো৷ 
এই তো আলো-_- এই তো৷ আলে । 
এই তো ঝাঞ্চী তড়িৎ-জালা, এই তো দুখের অগ্নিমালা, 
এই তো মুক্তি, এই তো দীপ্তি, এই তো তালো-_ 
এই তে! আলো-- এই তো৷ আলো ॥ 


৩১২ 
তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়। আমার অঙ্গ | 
তার অথু-পরুমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ, 
ও তাঁর অন্ত নাই গো নাই। 
তারে মোহনমন্ত্র দিয়ে গেছে কত ফুলের গন্ধ, 
তারে দেৌল৷ দিয়ে দুলিয়ে গেছে কত ঢেউয়ের ছন্দ, 
ও তার অস্ত নাই গো নাই। 
আছে কত স্থরের সোহাগ যে তার স্তরে স্তরে লগ্ন, 
সেযে কত রঙের রসধারায় কতই হল মগ্ন, 
ও তার অন্ত নাই গো নাই। 
শুকতার! যে স্বপ্নে তাহার রেখে গেছে স্পর্শ, 
বমস্ত যে ঢেলেছে তীয় অকারণের হর্ষ, 
ও তার অস্ত নাই গো নাই। 
সেষে প্রাণ পেয়েছে পান করে যুগ-যুগাস্তরের স্তন্ত-_ 
ভুবন কত তীর্থজলের ধারায় করেছে তায় ধন্য, 
ও তার অন্ত নাই গো নাই। 
সেয়ে সঙ্গিনী মোর, আমারে মে দিয়েছে বরমাল্য। 
আমি ধন্য, সে মোর অঙ্গনে যে কত প্রদীপ জাঁলল-- 
ও তার অন্ত নাই গো নাই ॥ 


প্র ৫ 


১ত২ প্‌জা 

রি 
তোমার আনন্দ ওই এল দ্বারে, এল এল এল গো। ওগো পুরবাসী 
বুকের আচলখানি ধুলায় পেতে আঙিনাতে মেলো গো ॥ 
পথে সেচন কোরো গন্ধবাঁরি মলিন না হয় চরণ তারি, 


তোমার হুষ্দর ওই এল দ্বারে, এল এল এল গো। 
আকুল হাদয়খানি সম্মুখে তার ছড়িয়ে ফেলো ফেলো গো ॥ 
তোমার সকল ধন যে ধন্য হল হল গো। 
'বিশ্বজনের কলাণে আজ ঘরের দুয়ার খোলো গো । 
হেরো রাঙা হল্গ সকল গগন, চিত্ত হল পুলকমগন, 
তোমার নিতা আলো এল দ্বারে, এল এল এল গো। 
তোমার পরানপ্রদীপ তুলে ধোরো, ওই আলোতে জেলো গো 


৩১৪ 
প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে। 
ভয়-ভাবনার বাধ! টুটেছে। 
দুঃখকে আজ কঠিন বলে জড়িয়ে ধরতে বুকের তলে 
উধাঁও হয়ে হৃদয় ছুটেছে॥ 
হেখায় কারো ঠাই হবে না মনে ছিল এই ভাবনা, 
ছুয়ার ভেঙে সবাই জুটেছে। 
যতন করে আপনাকে যে রেখেছিলেম ধুয়ে মেজে, 
আনন্দে সে ধুলায় লুটেছে ॥ 


৩১৫ 
পারবি নাকি যোগ দিতে এই ছন্দে রে 
- এই. খসে যাবাঁর, ভেসে যাঁবাঁর, ভাউবারই আনন্দে বে 
পাঁতিয়! কান শুনিস না যে দিকে দিকে গগনমাঝে 
মরণবীণায় কী স্বর বাজে তপন-তারা-চন্দরে রে-_ 
জালিয়ে আগ্রন ধেয়ে ধেয়ে জলবারই আনন্দে রে। 
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পাগল-করা গানের তানে ধায় যে কোথা কেই বা জানে, 
চায় না ফিরে 'পিছন-পানে, বয় না বাধা বন্ধে রে-_ 
লুটে যাবার, ছুটে যাবার, চলবাঁরই আনন্দে রে। 

সেই আনন্দ-চরণ-পাঁতে ছয় খতু যে নৃত্যে মাতে, 
প্লাবন বহে যায় ধরাতে বরন গীতে গন্ধে রে-- 
ফেলে দেবার, ছেড়ে দেবার, মরবারই আনন্দে রে ॥ 


৩১৬ 

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে 
প্লাবিত করিয়া নিখিল ছ্যুলোকে ভূলোকে 

তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়। ॥ 
দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ 
মুরতি ধরিয়! জাগিয়া উঠে আনন্দ, 

জীবন উঠিল নিবিড় স্থধায় ভরিয়া ॥ 
চেতনা আমার কল্যাণরসসরসে 
শতদলসম ফুটিল পরম হরষে 

সব মধু তার চরণে তোমার ধবিয়া। 
নীরব আলোকে জাগিল হৃদয়প্রাস্তে 
উদার উধার উদয়-অরুণকাস্তি, 

অলস আখির আবরণ গেল সরিয়া ॥ 


৩১৭ 
জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ । 
ধন্য হল, ধন্য হল মানবজীবন ॥ 
নয়ন আমার রূপের পুরে সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে, 
শ্রবণ আমার গভীর স্থবে হয়েছে মগন ॥ 
তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার, বাজাই আমি বাঁশি-_ 
গানে গানে গেঁথে বেড়াই প্রাণের কান্না হাসি। 


১৩৪ পৃজা ্‌ 
| এখন সময় হয়েছে কি? সভীয় গিয়ে তোমায় দেখি? 
জয়ধ্বনি শুনিয়ে যাৰ এ মোর নিবেদন ॥ 


৩১৮ র্‌ 

গায়ে আমার পুলক লাগে, চোখে ধনায় ঘোর-- 

হাদয়ে মোর কে বেঁধেছে রাঙা রাখীর ডোর ?। 
আজিকে এই আকাশতলে জলে স্থলে ফুলে ফলে 

কেমন ক'রে মনোহরণ। ছড়াঁলে মন মোর ?। 

কেমন খেলা হল আমার আজি তোমার সনে! 

পেয়েছি কি খুঁজে বেড়াই ভেবে না পাই মনে । 
'আানন্দ আজ কিসের ছলে কাঁদিতে চ'য় নয়নজলে, 

বিরহ জার্জ মধুর হয়ে করেছে প্রাণ ভোর ॥ 


৩১৯ 
আলোয় আলোকময় করে হে এলে আলোর আলো । 
আমার নয়ন হতে আধার মিলালো মিলালো! ॥ 

সকল আকাশ সকল ধরা আননে হাসিতে ভরা, 
যে দিক-পানে নয়ন মেলি ভালো বই ভালো ॥ 
তোফার আলো গাছের পাতায় নাচিয়ে তোলে প্রাণ। 
তোমার আলো! পাখির বাসায় জাগিয়ে তোলে গান। 
তোমার আলো ভালোবেসে পড়েছে মোর গায়ে এসে, 
হৃদয়ে মোর নির্মল হাত বুলাঁলো বুলালো ॥ 


৩২০ 
আজি এ আনন্দসন্ধা সুন্দর বিকাশে, আহা ॥ 
| মন্দ পবনে আজি তাসে আকাশে 

বিধুর ব্যাকুল মধুমাধুরী, আহা । 
স্তব্ধ গগনে গ্রহতারা নীরবে 
 কিরণসঙ্গীতে সুধা বরষে, আহা । 


প্‌জা ১৩৫ 


প্রাণ মন মম ধীরে ধীরে প্রসাদরসে আসে ভরি, 
দেহ পুলকিত উদার হরষে, আহা ॥ 


৩২১ 
বাঁজে বাজে রম্যবীণ! বাজে-_ 
অমলকমল-মাঁঝে, জ্যোতৎ্সবজনী-মাঝে, 
বাঁজলঘন-মাঁঝে, নিশি-আাধাব-মাঝে, 
কুস্থমক্্যভি-মাঝে বীনবণন শুনি যে 
প্রেমে প্রেমে বাজছে ॥ 
নাঁচে নাচে বমাতালে নাচে 
তপন তার! নাচে নদ" লম্ুর নাচে, 
জন্মমরণ নীচে, যুগধুগান্থ নাচে, 
ভকতঙহদয় নাচে বিশ্বছন্দে মাতিয়ে 
প্রেমে প্রেমে নাচে ॥ 
সাজে সাজে বম্যবেশে সাজে-- 
নীল অশ্বর সাজে, উষাসন্ধা সাজে, 
ধরণীধূলি সাজে, দীনছুঃথী সাজে, 
প্রণত চিত্ত সাজে বিশ্বশোভায় লুটায়ে-_ 
প্রেমে প্রেমে সাজে ॥ 


৩২২ 
বিপুল তরঙ্গ রে, বিপুল তরঙ্গ রে। 
সব গগন উদ্বেলিয়া_ মগন করি অতীত অনাগত 
আলোকে-উজ্জল জীবনে-চঞ্চল একি আনন্দ-তরঙ্গ | 
তাই, ছুলিছে দিনকর চন্দ্র তাঁরা, 
চম্নকি কম্পিছে চেতনীধারা, 
আকুল চঞ্চল নাঁচে সংসার, কুহরে হৃদয়বিহঙ্গ | 


১৩৩ 


পুজা 
৩২৩ 
সদ থাকো আনন্দে, সংসারে নির্ভয়ে নির্মলপ্রাণে ॥ 
জাগে! পরাতে আনন্দে, করো কর্ম আনন্দে, 
সন্ধ্যায় গৃহে চলো হে আনন্দগানে | 
সঙ্কটে সম্পদে থাকো কল্যাণে, 
থাকো! আনন্দে নিন্দাঅপমানে | 
সবারে ক্ষমা করি থাকে৷ আনন্দে, 
চির-অমৃতনির্বরে শান্তিরসপানে ॥ 


৩২৪ . 

বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা ॥ 
বাজে অসীম নভোমাঝে অনাদি রব, 
জাগে অগণ্য রবিচন্দ্রতারা ॥ 

একক অখণ ব্রহ্মাগরাজো 

পরম-এক সেই রাজরাজেন্দ্র রীজে। 
বিস্মিত নিমেষহত বিশ্ব চরণে বিনত, 
লক্ষশত ভক্তচিত বাক্যহারা ॥ 


৩২৫ 

অমল কমল সহজে জলের কোলে আনন্দে রহ ফুটিয়া, 

ফিরে না দে কতু 'আলয় কোথায়” বলে ধুলায় ধুলায় লুটিরা ॥ 
তেমনি সহজে আনন্দে হর্ঘিত 
তোমার মাঝারে রব নিমগ্নচিত, 

পুজাশতদল আপনি সে বিকশিত সব সংশয় টুটিয়া। 

কোঁথা। আছ তুমি পথ ন| খু'জিব কভু, শুধাব না কোনে। পথিকে- 

তোমারি, মীঝারে ভ্রমিব ফিরিব প্রভু, ঘখন ফিরিব যে দিকে । 
চলিব যখন তোমার আকাশগেজে 
তোমার অমৃতপ্রবাহ লাগিবে দেহে, 

তোমার পবন সখার মতন স্েহে বক্ষে আসিবে ছুটিয়া ॥ 


পূজা ১৩৭ 


৩২৬ 

আনন্দধার! বহিছে ভুবনে, 

দিনরজনী কত অমৃতরস উথলি যাঁয় অনন্ত গগনে ॥ 
পান করে রবি শশী অঞ্ুলি ভরিয়া 
সদ দীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি-_- 
নিত্য পূর্ণ ধর] জীবনে কিরণে ॥ 
বসিয়া আছ কেন আপন-মনে, 
স্বার্থনিমগন কী কারণে ? 
চারি দ্রিকে দেখো চাহি হৃদয় গ্রসারি, 
সরু দুঃখ সব তুচ্ছ মানি 
প্রেম ভরিয়া লহো শূন্য জীবনে ॥ 


৩২৭ 
নব আনন্দে জাগো আঙ্জি নবরবিকিরণে 
শুভ্র সুন্দর গ্রীতি-উজ্জ্বল নির্মল জীবনে ॥ 
উৎসারিত নব জীবননির্কর উচ্ছ্বাসিত আশাগীতি, 
অমৃতপুষ্পগন্ধ বহে আজি এই শান্তিপবনে ॥ 
৩২৮ 
হেরি তব বিমলমুখভাতি দূর হল গহন ছুখরাঁতি। 
ফুটিল মন প্রাণ মম তব চরণলালসে, দিন হৃদয়কমলদল পাতি ॥ 
তব নয়নজ্যোতিকণ। লাগি তরুণ রবিকিরণ উঠে জাগি। 
নয়ন খুপি বিশ্বজন বদন তুলি চাহিল তব দরশপরশস্গখ মাগি। 
গগনতল মগন হল শুভ্র তব হাসিতে, 
উঠিল ফুটি কত কুস্থমপাঁতি-_ হেরি তব বিমলমুখভাতি ॥ 
ধ্বনিত বন বিহগক্টাতানে, গীত সব ধায় তব পানে । 
পূর্বগগনে জগত জাগি উঠি গাহিল, পূর্ণ সব তব রচিত গানে । 
প্রেমরস পান করি গান করি কাননে 
উঠিল মন প্রাণ মম মাতি_: হেরি তব বিমলমুখভাঁতি ॥ 


১৩৮ 


পূজা 


৩২৯ 

এত আনন্দধ্বনি উঠিল কোথায়, 

জগতপুর্বাঁমী সবে কোথায় ধায়॥ 

কোন্‌ অমুতধনের পেয়েছে সন্ধান, 
কোন্‌ সুধা করে পাশ! 

কোন্‌ আলোকে আধার দূরে যায় ॥ 


৩৩০ 


আধার রজনী পোহালো, 
বিমল গ্রভাতকিরণে 
জগত নয়ন তুলিয়া 
হেরিছে হদয়নাথেবে 
প্রেমমুখহাঁসি তাহারি 
কুনম বিকশি উঠিছে, 
সুধীথে আধার টুটিছে, 
জননীর কোলে যেন রে 
জগত যে দিকে চাহিছে 
হেরি সে.অসীম মীধুরী 
নবীন আলোকে ভাতিছে, 
নবীন জীবন লভিয়া 


জগত পৃরিল পুলকে। 
মিলিল ছ্যালোকে ভূলোকে ॥ 
হৃদয়দুয়ার খুর্িয়া 

আপন হৃদয়-আলোকে | 
পড়িছে ধরার আননে_- 
সমীর বহিছে কাননে । 

দশ দিক ফুটে উঠিছে-- 
জাগিছে বালিকা বালকে ॥ 
সে দিকে দেখি চাহিয়া, 
হৃদয় উঠিছে গাহিয়!। 
নবীন আশায় মাতিছে, 
জয়-জয় উঠে ত্রিলোকে ॥ 


৩৩১ 
হদয়বাসনা পূর্ণ হল আজি মম পূর্ণ হল, শুন সবে জগতজনে । 
কী হেরিনু শোভা, নিখিলভূবননাথ 

চিত্ত-মাঝে বসি স্থির আসনে ॥ 


৩৩২ 
ক্ষত যত ক্ষতি যত মিছে হতে মিছে, 
নিমেষের কুশাস্কুর পড়ে রবে নীচে। 


পৃজা ১৩৯ 


বী হল না, কী পেলে না, কে তব শোধে নি দেনা 
মে সকলই মরীচিকা মিলাইবে পিছে ॥ 
এই-যে হেরিলে চোখে অপরূপ ছৰি 
অরুণ'গগনতলে প্রভাতের রবি-- 
এই তো পরম দান সফল করিল প্রাণ, 
সত্যের আনন্দরূপ 
এই তো! জাগিছে॥ 


৩৩৩) 
আমি সংসারে মন দিয়েছিনু, তুমি আপনি সে মন নিয়েছ। 
আমি সুখ ঝলে দুখ চেয়েছিনু, তুমি ছুখ বলে স্থখ দিয়েছ ॥ 
হূদয় যাহার শতখানে ছিল শত স্বার্থের সাধনে 
তাহারে কেমনে কুড়ায়ে আনিলে, কাধিলে ভক্তিবাধনে ॥ 
সখ স্থথ কবে দ্বারে দ্বাবে মোরে কত দিকে কত খোজালে, 
তুমি যে আমার কত আপনার এবার সে কথা বোঝালে-_ 
করুণা তোমার কোন্‌ পথ দিয়ে কোথা নিয়ে যায় কাহারে-_ 
সহসা দেখিন্ু নয়ন মেলিয়ে) 
এনেছ তোমারি ছুয়ারে ॥ 


৩৩৪ 
আজিকে এই সকালবেলাতে 

বসে আছি আমার প্রাণের স্থুরটি মেলাতে ॥ 
আকাশে ওই অরুণ রাগে মধুর তান করুণ লাগে, 

বাতাস মাতে আলোছায়ার মায়ার খেলাতে ॥ 

নীলিমা এই নিলীন হল আমার চেতনায়। 

সোনার আভ। জড়িয়ে গেল মনের কামনায় । 
লোকাস্তরের ও পার হতে কে উদাসী বায়ুর শ্বোতে 
' ভেসে বেড়ায় দিগন্তে ওই মেঘের ভেলাতে ॥ 


১৪ | পৃজা 
৩৩৫ 
যে ধবপদ দিয়েছ বীধি বিশ্বতানে 
মিলাব তাই জীবনগানে ॥ 
গগনে তব বিমল নীল-_ হৃদয়ে লব তাহারি মিল, 
শাস্তিময়ী গভীর বাণী নীরব প্রাণে ॥ 
বাজায় উষা নিশথকুলে যে গীতভাষা 
সে ধ্বনি নিয়ে জাগিবে মোর নবীন আশা। 
ফুলের মতো নহজ স্থরে প্রভাত মম উঠিবে পুরে, 
সন্ধ্যা মম সে সুরে যেন মবিতে জানে | 


ূ ৩৩৬ 
ওরে, তোরা যারা শুনবি না 
তোদের তরে আকাঁশ-পরে নিত্য বাজে কোন্‌ বীণা ॥ 
দূরের শঙ্খ উঠল বেজে, পথে বাহির হল সে যে, 
দুয়ারে তোর আসবে কবে তার লাগি দিন গুনবি না] 
রাতগুলে। যায় হায় রে বৃথায়, দিনগুলো যায় ভেসে-_- 
মনে আশা রাখবি না কি মিলন হবে শেষে? 
হয়তো! দিনের দেরি আছে, হয়তো! সে দিন আস্ল কাছে- 
মিলনরাতে ফুটবে যে ফুল তাঁর কি রে বীজ বুনবি না 


৩৩৭ 


মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাঁকাঁল-মাঝে 

আমি মানব একাকী ভ্রমি বিশ্বয়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে ॥ 
তুমি আছ, বিশ্বনাথ, অপীম রহস্যমাঝে 

নীরবে একাকী আপন মহিমাঁনিলয়ে ॥ 

অনস্ত এ দেশকালে, অগণ্য এ দীপ্ত লোকে, 

তুমি আছ মোরে চাহি-_ আমি চাহি তোমা-পানে। 
স্তন্ধ সর্ব কোলাহল, শাস্তিমগ্র চরাঁচর-_ 

এক তুমি, তোমা-মাঝে আমি একা নির্ভয়ে । 


প্‌জা ১৪১ 
৩৩৬৮ 
আছ আপন মহিম! লয়ে মোর গগনে রবি, 
আকিছ মোর মেঘের পটে তব বঙেরই ছবি | 
তাপস, তুমি ধেয়ানে তব কী দেখ মোরে কেমনে কব 
ভোঁমার জটে আমি তোমারি ভাবের জাহবী ॥ 
তোমারি সোনা বোঝাই হল, আমি তো! তার ভেল1। 
নিজেরে তুমি ভোলাবে বলে আমারে নিয়ে খেলা । 
কণ্ঠে'মম কী কথা শোন অর্থ আমি বুঝি না কোনো-_ 
বীণাতে মোর কাদিয়া ওঠে তোমারি ভৈরবী 


৩৩৯ 

আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে, 
আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে ॥ 

দেহমনের সুদুর পারে হারিয়ে ফেলি আপনারে, 
গানের স্থবরে আমার মুক্তি উধের্বে ভাসে ॥ 
আমার মুক্তি সবজনের মনের মাঝে, 
ছুঃখবিপদ-তুচ্ছ-করা কঠিন কাজে । 

বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা আত্মহোমের বহ্ছি জালা 
জীবন যেন দিই আহুতি মুক্তিআশে। 


৩৪০ 
আমার প্রাণে গভীর গোপন মহা-আপন মে কি, 
অন্ধকারে হঠাৎ তারে দেখি | 
যবে ছুর্দম ঝড়ে আগল খুলে পড়ে, 
কার সে নয়ন-পরে নয়ন যায় গো ঠেকি ॥ 
ঘখন আসে পরম লগন তখন গগন-মাঝে 
তাহার ভেরী বাজে। 
বিছ্যাত-উত্তানে বেদনারই দূত আসে, 
আমস্ত্রণের বাণী যায় হৃদয়ে লেখি। 


১২ প্জা 


৩৪১ 
আজি মর্মরধ্বনি কেন জাগিল বে! 
অম পর্পবে প্লবে হিলোঁলে হিলে!লে' 
থরথর কম্পন লাগিল রে॥ ূ 
কোন্‌ ভিখারি হায় বে এল আঁমাঁরি এ অঙ্গনদ্বারে, 
বুঝি সব মন ধন মম মাগিল রে॥ 
হৃদয় বুঝি তারে জানে, 
কুছম ফোটায় তাবি গানে। 
আজি মম অন্তরমাঝে সেই পথিদকুই পদধ্বনি বাঁজে, 
তাই চকিতে চকিতে ঘৃম ভঞাডিল রে॥ 


৩৪২ 
প্রথম আলোর চরুণধ্বনি উঠল বেজে যেই 
নীড়বিরাগী হ্বদয় আমার উধাও হুল সেই ॥ 

নীল অতলের কোথা থেকে উদ্দাম তারে করণ যে কে 
গোপনবাসী সেই উদদাসীর ঠিক-ঠিকাঁনা নেই ॥ 
স্প্তিশয়ন আর ছেড়ে আয়” জাগে যে তার ভাষা, 
সে বলে চল্‌ আছে যেথায় সাঁগরপারের বাসা? । 

দেশ-বিদেশের সকল ধারা সেইখানে হয়.বাধনহার 
কোণের প্রদীপ মিলায় শিখা জ্যোতিসমুক্রেই ॥ 


৩৪৩ 
তোমার হাতের বাখীখানি বাঁধো৷ আমার দখিন-হাতে 
সুর্য যেমন ধরার করে আলোক-বাখী জড়ায় প্রাতে ॥ 
তোমার আশিস আমার কাজে সফল হবে বিশ্ব-মাঁঝে, 
জ্বলবে তোমার দীপ্ত শিখা আমার সকল বেদনাতে॥ 
কর্ম করি যে হাত লয়ে কর্মবাঁধন তারে কীধে। 
ফলের আশা শিকল হয়ে জড়িয়ে ধরে জটিল ফাঁদে। 


পৃজা ১৪৩ 


তোমার রাখী বাধো আটি-__ সকল বীধন যাবে কাটি, 
কর্ম তখন বীণার মতন বাজবে মধুর মর্ছনাতে ॥. 


৩৪৪ 
বুঝেছি কি বুঝি নাই বা মে তর্কে কাজ নাই, 
ভালে! আমার লেগেছে যে রইল সেই কথাই॥ 
ভোরের আলোয় নয়ন ভ'বে নিত্যকে পাই নৃতন করে, 
কাহার মুখে চাই ॥ 
প্রতিদিনের কাজের পথে করতে আনাগোনা 
কানে আমার লেগেছে গান, করেছে আন্মনা। 
হৃদয়ে মোর কখন জানি পড়ল পায়ের চিহুখানি 
চেয়ে দেখি তাই ॥ 


৩৪৫ 
ফেলে বাঁখলেই কি পড়ে ববে ও অবোঁধ। 
যেতার দাম জানে সেকুড়িয়ে লবে ও অবোঁধ। 
ওয়ে কোন্‌ রতন তা দেখ-না ভাবি, ওর "পরে কি ধুলোর দাবি? 
ও হারিয়ে গেলে তারি গলার হার গাঁথা যে ব্যর্থ হবে॥ 
ওর খোজ পড়েছে জানিম নে তা? 
তাই দৃতবেরোল হেথা সেথা। 
যারে করলি হেলা বাই মিলি আদর থে তার বাড়িয়ে দিলি-_ 
যারে দরদ দিলি তার ব্যথা কি সেই দরদীর প্রাণে সবে 1। 


৩৪৬ 
দেওয়া! নেওয়। ফিবিয়ে-দেওয়া তোমায় আমায়-_ 
জনম জনম এই চলেছে, মরণ কভু তারে থামায় 1, 
যখন তোমার গানে আমি জাগি আকাশে চাই তোমার লাগি, 


আবার একতারাতে আমার গানে মার্টির পানে তোমায় নামায়। 
গী), | 


১৪৪ 


ওগো) 


বীর 
তোখার সোনার আলোর ধারা, তার ধাঁরি ধার-. 


আমার কালো! সাটির ফুল ফুটিয়ে শোধ করি তার। 
আমার শরৎবাতের শেফালিবন. মৌরভেতে মাতে যখন 


: পালটা সে তান লাগে তব আাবণ-রাঁতের প্রেম-বরিষায়॥ 


৩৪৭ 
অবূপবীণ! রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে; 
সে বীণা আজি উঠিল বাজি হাদয়মাঝে | 
ভুবন আমার ভরিল স্থরে, ভেদ ঘুচে যায় নিকটে দুবে, 
সেই বাঁগিণী লেগেছে আমার সকল কাজে ॥ 
হাতে-পাওয়ার চোখে-চাওয়ার সকল বাঁধন 
গেল কেটে আজ, সফল হল সকল কাদন। 
সবরের রসে হারিয়ে যাওয়া সেই তো দেখা, সেই তো পাওয়া 
বিরহ মিলন মিলে গেল আজ সমান সাজে । 
৩৪৮ 
আমি . জালব না মোর বাতায়নে প্রদীপ আনি, 
আমি শুনব বসে আধার-ভর] গভীর বাণী ॥ 
আমার এদেহ মন মিলায়ে যাক নিশীথরাতে, 
আমার লুকিয়ে-ফোটা এই হৃদয়ের পুষ্পপাতে, 
 খাক্‌-না চাকা মৌর বেদনার গন্ধখানি ॥ 
আমার সকল হাদয় উধাও হবে তারার মাঝে 
.... যেখানে ওই আধারবীণায় আলো বাজে। 
আমার কল দিনের পথ খোজা এই হুল সারা, 
'এখন দিক্‌-বিদিকের শেষে এসে দিশাহারা 
কিসের আশায় বসে আছি অভয় মানি ॥ 


৩৪৯. 
আমি যখন তা ছয়ারে ভিক্ষা নিতে যাই তখন যাহা পাই 
নে মি ছায়া বারে বাহে 


পুজা ক ১৪৫ 
. তিনি যখন ভিক্ষা নিতে আসেন আযার দ্বাকে 

বন্ধ তাল ভেঙে দেখি আঁপন-যাঝে গোপন রতনভার, 
হারায় না সে আর ॥ 

প্রভাত আসে তাঁহার কাছে আলোক তিক্ষা নিতে, 

সে আলো! তার লুটায় ধরণীতে। 

তিনি দখন সধ্যা-কাছে দলঁড়ান উতধ্মকরে, তখন স্তরে ভারে 

ফুটে ওঠে অন্ধকারের আপন প্রাণের ধন-- ৰ 

মুকুটে তার পরেন সে রতন ॥ 


৩৫০ 
আকাশ জুড়ে শুনিষ্থ ওই বাজে তোমারি নাম সকল তারার মাঝে! 
দে নামখানি নেমে এল ভূঁয়ে, কখন আমার ললাট দিল ছুঁয়ে, 
শাস্তিধাবায় বেদন গেল ধুয়ে _ আপন আমার আপনি মরে লাজে ॥ 
মন মিলে যায় আজ ওই নীরব রাতে, তারায়-ভর]1 ওই গগনের সাথে। 
অমনি করে আমার এ হৃদয় তোমার নামে হোক-না নামময়, 
আধারে মোর তোমার আলোর জয় গভীর হয়ে থাক্‌ জীবনের কাজে ॥ 


| ৩৫১ 
অকারণে অকালে মোর পড়ল খন ডাক 
তখন আমি ছিলেম শয়ন পাতি। 
বিশ্ব তখন তারার আলোয় দীড়ায়ে নির্বাক, 
ধরায় তখন তিমিরগহন রাতি। 
ঘরের লোকে কেঁদে কইল মোবে, 
“আধারে পথ চিনবে কেমন ক'রে ? 
আমি কই, চলব আমি নিজের আলো! ধরে, 
হাতে আমার এই-যে আছে বাতি ।, 
বাতি-যতই উচ্চ শিখায় জপে আপন তেজে 
চোখে ততই লাগে আলোর বাধা, 
ছায়ায় মিশে চারি দিকে মায়া ছড়ায় সে-যে__ 


১৪৬. :. পুজা 
| আধেক দেখা করে আমায় আধা। 
_ আকাশ তত চাকে ধুলার মেঘে, 
শিখা আষার কেপে ওঠে অধীর হাওয়া লেগে-- 
“পায়ে পায়ে হুজন করে ধশাদা ॥ 
হঠাৎ শিরে লাগল আঘাত বনের শাখাজালে, 
হঠাৎ হাতে নিবল আমার বাতি। 
_ চেয়ে দেখি পথ হারিয়ে ফেলেছি কোন্‌ কালে-_ 
চেয়ে দেখি তিমিরগহন বাতি। 
কেঁদে বলি মাথ! করে নিচু, 
শক্তি আমার রইল না আর কিছু !' 
সেই নিমেষে হঠাৎ দেখি কখন পিছু পিছু 
এসেছে মোর চিরপথের সাথি ॥ 


৩৫২ 
ৃ ভুবনজোড়! আসনখানি 
আমার হাদয়-মাঝে বিছাও আনি ॥ 
রাতের তারা, দিনের রবি, আধার-আলোর সকল ছবি, 
তোমার আকাশ-তর1 নকল বাণী-- 
আমার হদক়-মাঝে বিছাও আনি ॥ 
ভুবনবীণার সকল সুরে 
আমার. হুদয় পরান দাও-না পুরে। 
| ছুখহুখের সকল হুরয, ফুলের পরশ, ঝড়ের পরশ-. 
তোষার করুণ শুভ উদার পাণি . 
আমার হদয়-মাঝে দিক-না আনি ॥ 


৩৫৩ 
ডাকে বার বার ডাকে, 
শোনো রে, ছয়াবে হু্বারে ক্মাধারে আলোকে । 


পুজা | ১৪৭ 
কত সখছুঃখশৌকে কত মরণে জীবনলোকে 
ভাকে বজ্রভয়ঙ্কর রবে, | 
স্থধাসঙ্গীতে ভাকে ছ্যলোকে ভূলোকে ॥ 


৩৫৪ | 

অন্ধকারের উৎস'হতে উৎসারিত আলো৷ 
সেই তো তোমার আলো! ! 

সকল দ্ন্ববিরোধ-মাঝে জাগ্রত যে ভালে! 
সেই তো৷ তোমার ভালো! । 

পথের ধুলায় বক্ষ পেতে রয়েছে যেই গেহ 
সেই তো তোমার গেহ। 

সমরঘাতে অমর করে রুদ্রনিঠুর সেহ 
সেই তো তোমার স্সেহ ॥ 

_ সবফ্ুরালে বাকি রহে অদৃশ্ঠ যেই দান 
সেই তো তোমার দান। 

মৃত্যু আপন পাত্রে ভরি বহিছে যেই প্রাণ 
সেই তো৷ তোমার প্রাণ। 

. বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি : 
সেই তো স্বর্গভূমি | 

সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি 
সেই তো আমার তুমি ॥ 


| ৩৫৫ . 
সারা জীবন দিল আলো! সূর্য গ্রহ চাদ 
তোমার আশীর্বাদ, হে প্রভূ, তোমার আশীর্বাদ ॥ 
মেঘের কলস ভ'রে ভ'রে প্রসাদবারি পড়ে ঝরে, . 
সকল দেহে প্রভাতবামু ঘুচায় অবসাদ-- 
তোমার আশীর্বাদ, হে প্রভু, তোমার আশীর্বাদ ॥ 


১৪৮0০ শা 
তৃখ যে.এই ধুলার 'পরে পাতে াচলখানি, 
এই-যে আকাশ চিরনীরব অমৃতময় বাণী, 
ফুল যে ক্সাসে দিনে দিনে বিনা রেখার পথটি চিনে, 
এই-ঘে ভুবন দিকে দিকে পুরায় কত দাধ-_ 
তোমার আশীর্বাদ, ছে প্রভু, তোমার আশীর্বাদ । 


৩৫৬ 
আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দীড়া, 
বৃুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাৰি সাড়। ॥ 
এই-যে বিপুল ঢেউ লেগেছে তোর মাঝেতে উঠুক নেচে, 
সকল পরান দিক-না নাড়া ॥ ও 
বোস্-না ভ্রমর, এই নীলিমায় আসন লয়ে 
অকুণ-আলোর স্বর্ণবেণু-মাথা হয়ে। 
যেখানেতে অগাধ ছুটি মেল সেথা তোর ভানীুটি, 
সবার মাঝে পাৰি ছাড়া ॥ 


৩৫৭ 

যেখাকে থাক-না ছার, ঘেযাবি যা-না পারে। 

যদ্দিওই . ভোবেরপাখি তোরি নাম যাঁয় রে ডাকি 
একাতুই চলেযারে। . 

কুড়ি চায় আধার রাতে শিশিরের রসে মাতে। 

ফোটা ফুল চায় নানিশা প্রাণে তার আলোর তৃষা, 
কাদেসে অন্ধকারে ॥ 


৩৫৮ 

আকাশে ছুই হাতে প্রেম বিলায় ও কে! 

: লেস্থধা ছড়িয়ে গেল লোকে লোকে ॥ 
গাছের ভরে নিল সবুজ পাতায়, 
ধরণী ধরে নিল আপন মাথায় । 


পজা ১৯ 


পাখিরা পাখায় পাখায় নিল একে । 


ছেলেরা! কুড়িয়ে নিল ষায়ের বুকে, 


মায়েরা দেখে নিল ছেলের মুখে ॥ 
মেযেওই ছুঃখশিখায় উঠল জলে, 
মেঘেওই অশ্রধারায় পড়ল গলে। 
মেষেওই বিদীর্ণ বীর-হৃদয় হতে 
বহিল মরপর়পী জীবনন্লোতে। 
* সেযে ওই ভাঙাগড়ার তালে তালে 
নেচে যায় দেশে দেশে কালে কালে 


৩৫৯ 
নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে 
মধু কেন মনমধুপে খাওয়াও না? 
নিত্যসভা বসে তোমার প্রাঙ্গণে, 

ভূত্যেরে সেই সভায় কেন গাওয়াও না 1। 
বিশ্বকমল ফুটে চরণচুস্বনে, 

তোমার মুখে মুখ তুলে চায় উন্মনে) 
আমার চিত্ব-কমলটিরে সেই রসে 

তোষার পানে নিত্য-চাওয়া চাওয়াওন। 1 
আকাশে ধায় রবি-তারা-ইন্দুতে, 
বিরামহারা। নদীর] ধায় সিদ্ধুতে, 

তেমনি করে স্ধাসাগর-সন্ধানে 

জীবনধার] নিত্য কেন ধাওয়াও না? 
পাখির কে আপনি জাগাও আনন্দ, 
ফুলের বক্ষে ভরিয়া! দাও সুগন্ধ, 

তেমনি কনে আমার হুদয়ভিক্ষুরে 

ছ্বারে তোমার নিতাপ্রসাদ পাওয়াও না 1। 


9৫5 শপুজা . 
এমনি করে ঘুরিব দূরে বাঁছিরে, 
আর তো গতি নাহি রে মোর নাহি রে॥ 
যে পথে তব রথের রেখা ধরিয়া 
... আপন! হতে কুহ্ছম উঠে ভরিয়া, 
চন্দ্র ছুটে, স্র্ধ ছুটে, মে পথতলে পড়িব লুটে-_ 
সবার পানে রহিব শুধু চাহি রে॥ 
তোমার ছায়া পড়ে যে সরোবরে গে 
কমল সেথ! ধরে না, নাহি ধরে গে!। 
জলের ঢেউ তরল তানে সেছায়! লয়ে মাতিল গানে, 
ঘিরি1া তারে ফিরিব তরী বাহি রে। 
যে বাঁশিখানি বাজিছে তব ভবনে 
সহসা তাহা শুনিব মধু পবনে। 
তাকায়ে রব ছ্বারের পানে, সে তানথানি লইয়া কানে 
বাজায়ে বীণা বেড়াব গান গাহি রে॥ 


৩৬১ 
কোলাহল তো বারণ হল, এবার কথা কাঁনে কানে। 
এখন হবে প্রাণের আলাপ কেবলমাত্র গানে গানে ॥ 
রাজার পথে লোক ছুটেছে, বেচা-কেনার হীক উঠেছে, 
আমার ছুটি অবেলাতেই দিন-ছুপুঝের মধ্যখানে-_ 
কাজের মাঝে ডাক পড়েছে কেন যে তা কেই-বা জানে | 
মোর কাননে অকালে ফুল উঠুক তবে মুঞধরিয়া। 
মধ্যদিনে মৌমাছিরা বেড়াক মৃদু গুঞরিয়া। 
মন্দভালোর তন্বে খেটে গেছে তো দিন অনেক কেটে, 
অলস বেলার খেলার সাথি এবার আমার হায় টানে__ 
বিনা! কাজের ডাক পড়েছে 
কেন য়ে তা কেই-বা জানে । 


পুজা ১৫১ 
ৃ ৩৬২ | 
যেথায় তোমার লুট হতেছে ভবনে 
সেইখানে মোর চিত্ত ষাবে কেমনে ?। 
সোনার ঘটে সুর্য তারা নিচ্ছে তুলে আলোর ধারা, 
অনস্ত গ্রাণ ছড়িয়ে পড়ে গগনে ॥ 
যেথায় তুমি বস দানের আসনে 
চিত্ত আমার সেথায় যাবে কেমনে? 
নিত্য নূতন রসে ঢেলে আপনাকে যে দিচ্ছ মেলে, 
সেথা কি ডাক পড়বে না গে! জীবনে ?। 
৩৬৩ 
বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো 
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও ॥. 
নয়কো বনে, নয় বিজনে, নয়কো আমার আঁপন মনে__ 
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়, সেথায় আপন আমারও ॥ 
সবার পানে যেথায় বাহু পসারো 
সেইথানেতেই প্রেম জাগিবে আমারও । 
গোপনে প্রেম রয় না ঘরে, আলোর মতো! ছড়িয়ে পড়ে_ 
সবার তুমি আনন্দধন হে প্রিম। আনন্দ সেই আমারও ॥. 


৩৬৪ 

প্রভু, আজি তোমার দক্ষিণ হাত রেখো না ঢাকি। 
এসেছি তোমারে, হে নাথ, পরাতে রাখী ॥ 

যদি বাধি তোমার হাতে পড়ব বীধা সবার সাথে, 

যেখানে যে আছে কেহই রবে না বাকি ॥ 

আজি যেন ভেদ নাহি রয় আপনা পরে, 
তোমায় যেন এক দেখি হে বাহিরে ঘরে। 

তোমা সাথে যে বিচ্ছেদে ঘুরে বেড়াই কেঁদে কেঁদে 
ক্ষণেকতরে ঘুচাতে তাই তোমারে ডাকি ॥ 


১৫২. , পুজা 

অমন আড়াল দিযে লুকিরে গেলে চলবে না । 

এবার হ্থায়-মাঁঝে পুকিয়ে বোস, কেউ জানবে না, কেউ বলৰে না॥ 
বিশ্বে তোমার লুকোচুরি দেশ-বিদেশে কতই ঘুরি__ 

এবার বলো আমার মনের কোণে দেবে ধরা, ছলবে না 
জানি আমার কঠিন হয় চরণ রাখার যোগ্য সে নয়-_ 

সখা, তোমার হাওয়া লাগলে হিয়ায় তবু কি প্রাণ গলবে না? 
নাহয় আমার নাই সাঁধনা-- ঝরলে তোমার কপার কণা 

তখন নিমেষে কি ফুটবে না ফুল, চকিতে ফল ফলবে না ]। 


৩৬৬ 
কত অজানারে জানাইলে তুয়ি, কত ঘরে দিলে ঠাই-_ 
দুরকে করিলে নিকট, বন্ধু, পরকে করিলে ভাই। 
পুরানো আবাস ছেড়ে যাই যবে মনে ভেবে মরি কী জানি কী হবে_ 
নৃতনের মাঝে তুমি পুরাতন: সে কথা যে ভুলে যাই । 
জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে যখনি যেখানে লবে 
চিরজনমের পরিচিত ওহে তুমিই চিণাবে সবে। 
তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর, নাহি কোনো মানা, নাহি কোনো ডর-- 
সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ দেখা যেন সদা পাই ॥ | 


৩৬৭ 

সবার মাঝারে তোমারে শ্বীকার করিব হে। 

সবার মাঝারে তোমারে হৃদয়ে বরিব ছে॥ 

শুধু আপনার মনে নয়। আপন ঘরের কোণে নয়, 
শুধু আপনার রচনার মাঝে নহে-_- তোমার মহিমা যেথা উজ্জল রছে 

. সেই "সবাঁমাঝে তোমারে শ্বীকার করিব ছে। 

ছালোকে ভূন্মোকে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে। 

সকলই তেয়াগি তোমারে স্বীকার করিব হে। 

ধকলই গ্রহণ করিয়া! তোমারে বরিব হে। 


প্‌জা ১৫৩ 
কেবলই তোমার স্তবে নয়, শুধু সঙ্গীতরবে নয়, 
শুধু নির্জনে ধ্যানের আসনে নহে তব সংসার যেখা জাগ্রত রছে, 
কর্মে সেথায় তোমারে স্বীকার করিব ছে। 
প্রিয়ে অগ্রিয়ে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে ॥ 
জানি না বলিয়। তোমারে স্বীকার করিব ছে। 
জানি ব'লে, নাথ, তোমারে হয়ে বরিৰ ছে। 
ধু জীবনের সুখে নয়, শুধু প্রফুল্লমূখে নয়, 
শুধু সুদিনের সহজ হৃযোগে নছে-- ছুখশোক যেথা আধার করিয়া রছে 
নত হয়ে সেথা তোমারে স্বীকার করিব হে। 
নয়নের জলে তোমারে হায়ে বরিব ছে। 


৩৬ | 
মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্তদ্বারে তোমার বিশ্বের সভাতে 
| আজি এ মঙ্গলগ্রভাতে ॥ 
উদয়গিরি হতে উচ্চে কহো মোরে : তিমির লয় হল দী্িসাঁগবে-_- 
ত্বার্থ হতে জাগো) দৈন্ত হতে জাগে, সব জড়তা হতে জাগো জাগে বে 
সতেজ উন্নত শোভাতে ॥ 
বাহির করো তব পথের মাঝে, বরণ করে! মোরে তোমার কাজে। 
নিবিড় আবরণ করে| বিমোচন, মৃক্ত করো সব তুচ্ছ শোচন, 
ধৌত করো মম মুগ্ধ লোচন তোমার উদ্জল শুভ্ররোচন 
নবীন নির্মল বিভাতে ॥ 


৩৬৯ | 
যার! কাছে আছে তার! কাছে থাক্‌, তারা তো পারে না জানিতে-- 
তাহাদের চেয়ে তুমি কাছে আছ আমার হাদয়খানিতে। 

যারা কথা বলে তাহারা বলুক, আমি করিব না কারেও বিমুখ-_ 

_ তাঁরা নাহি জানে তরা৷ আছে প্রাণ তব অকথিত বাণীতে। 
নীরবে নিয়ত রয়েছ আমার নীরব হৃদয়খানিতে ॥ 


১৪৪. জি) পু 

তোমার লাগিয়া কারেও, হে প্রভু, পথ ছেড়ে দিতে বলিব না তু, 
:- যত প্রেম আছে সব প্রেম মোরে তোমা-পানে রবে টানিতে-_ 
সকলের প্রেমে রবে তব প্রেম আমার-হৃয়খানিতে। 

সবার সহিতে তোমার বীধন হেরি যেন সদা এ মোর সাধন 

সবার সঙ্গ পারে ঘেন মনে তব আরাধনা আনিতে। 
সবার মিলনে তোমার মিলন 
_ জাগিবে হদয়খানিতে। 


৩৭০ 
জাগ্রত বিশ্বকোলাহল-মাঝে 
তুমি গভীর, স্তব্ধ, শাস্ত, নির্ধিকার, 
পরিপূর্ণ মহাজ্ঞান | 
তোমা-পানে ধায় প্রাণ সব কোলাহল ছাঁড়ি, 
চঞ্চল নদী যেমন ধায় সাগরে ॥ 


৩৭১ 
শাস্তিসমুদ্র তৃমি গভীর, 
অতি অগাধ আননরাশি। 
তোমাতে সব ছুঃখ জাল। 
করি নির্বাণ ভুলিব সংসার, 
অসীম স্থখসাগরে ডুবে যাঁৰ। 


৩৭ 
ডুবি অম্বতপাথারে-- যাই ভুলে চরাচর, 
এ _. মিলায় ববি শশী ॥. 
নাছি দেশ, নাহি কাল, নাহি হেরি সীমা__ 
প্রেমমুক্তি হাদয়ে জাগে, 
আনন্দ নাহি ধরে ॥ 


পূজা . | ১8৫ 
ভেঙেছ ছুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়, তোমারি হউক জয়। 
তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়, তোমারি হউক জয়॥ 

হে বিজয়ী বীর, নব জীবনের প্রাতে 

নবীন আশার খড়গ তোমার হাতে-_ 
জীর্ণ আবেশ কাঁটে। স্থকঠোর ঘাতে, বন্ধন হোক ক্ষয় ॥ 
এসো দুঃসহ, এসো এসো নির্ঘয়, তোমারি হউক জয় । 
এসো নির্মল, এসো! এসো নির্ভয়, তোমারি হউক জয়। 

গ্রভাতনুর্ঘ, এসেছ.রুদ্রসাজে, 

ছুঃখের পথে তোমারি তূর্য বাজে-_ 

অরুণবন্ধি আলাও-চিত্তমাঝে, মৃত্যুর হোক লয় ॥ 


৩৭৪ ূ 
হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে, 
ওহে বীর, হে নির্ভয়। 
জয়ী গ্রাণ, চিরপ্রাণ, জয়ী রে আননগান, 
জয়ী প্রেম, জয়ী ক্ষেম, জয়ী জ্যোতির্ময় বে ॥ 
এ আধার হবে ক্ষয়, হবে ক্ষয় রের 
ওহে বীর, হে নির্ভয়। 
ছাড়ো ঘুম, মেলে! চোখ, অবসাদ দূর হোক, 
আশার অরণালোক হোক অভ্যুদয় বে ॥ 


৩৭৫ 
জয় হোক, জয় হোক নব অরুণোদয়। 
_ পূর্বদিগঞ্চল ছোক জ্যোতির্ময় 
এমো অপরাজিত বাণী, অসত্য হানি-- 
অপহত শঙ্কা, অপগত সংশয় ॥ 
এসো নবজাগ্রত গ্রাণ, চিরযৌবনজয়গাঁন । 


১৫৯. 8 জী 
এসো মৃত্য আশা জড়ত্বনাশা- 
দ্গন-দূর ছোক, বন্ধন হোক ক্ষয়॥ 


৩৭৬ 
জয় তব বিচিত্র আনন্দ, হে কবি, : 
জয় তোমার ককণা। 
জয় তব ভীষণ মব-কলুষ-নাশন কত্রতা। 
জয় অমৃত তব, জয় মৃত্যু তব, 
জয় শোক তব, জয় মান্না । 
জয় পূর্ণজাগ্রত জ্যোতি তব, 
জয় তিমিরনিবিড় নিশীথিনী ভয়দায়িনী। 
জয় প্রেমমধুময় মিলন তব, জয় অসহ বিচ্ছেদববেদনা ॥ 


৩৭৭ 
অস্বতবারি পিঞ্চন কর" নিখিলভুবনময়-- ' 
মহাশাস্তি, মহাক্ষেম, মহা পুণ্য, মহাগ্রেম ॥ 
জানসূর্ব-উদয়-ভাতি ধ্বংস করুক তিমিররাঁতি__ 
ছুঃনহু হুংস্বপ্র ঘাতি অপগত কর' ভয় ॥ 
_ মোহমলিন অতি-ছুর্দিন-শস্কিত-চিত পাস্থ' 
জটিল-গহন-পথলক্কট-সংশয়-উদ্ভ্রাস্ত। 
করুণাময়, মাগি শরণ-_ ছুর্গাতিভয়.করহ হরণ, 
দাও ছুঃখবন্ধতরণ মুক্তির পরিচয় । 


৩৭৮ . | 
রাখো রাখো বে জীবনে জীবনবল্পভে, 
প্রাণমনে ধরি রাখো নিবিড় আননাবন্ধনে । 

আলো জালো হৃদয়দীপে অতিনিভূত অস্তরমাঝে, 

কুলির দা প্রাণ গন্ধচ্দনে। 


পূজা 
..... ৩৭৯ মা 
: হাদয়মন্দিবে, প্রাণাধীশ, আছ গোপনে 
অমতনৌরভে আকুল প্রাণ, হায়, 
্রমিয়া জগতে না পায় সন্ধান-_ 
কে পারে পশিতে আনন্দভবনে 
তোমার করুণাকিরণ-বিছনে ॥ 


| ৩৮০ 
, ওই শুনি যেন চবণধ্বনি রে, 
শুনি আপন-মনে। 
বুঝি আমার মনোহরণ আমে গোপনে ॥ 
পাবার আগে কিসের আভাদ পাই, 
চোখের জলের বাধ ভেঙেছে তাই গো, 
মালার গন্ধ এল যাবে জানি স্বপনে ॥ 
ফুলের মালা হাতে ফাগুন চেয়ে আছে ওই-যে-_ 
তার চলার পথের কাছে ওই-যে। 
দিগঙ্গনার অঙ্গনে যে আজি 
ক্ষণে ক্ষণে শঙ্খ ওঠে বাজি, 
আশার হাওয়া লাগে ওই নিখিল গগনে ॥ 


৩৮১ 
বেঁধেছ প্রেমের পাশে ওহে প্রেমময় |, 
' তব প্রেম লাগি দিবানিশি জাগি ' ব্যাকুলহদয় ॥ 
তব প্রেমে কুহয হালে, তব প্রেমে চাদ বিকাশে, 
প্রেমহামি তব উষ্া নব নব, 
প্রেমে-নিমগন নিখিল নীরব, 
তব প্রেম-তরে ফিরে হা! হা ক'রে উদ্দাসী মলয়। 
আকুল প্রাণ মম ফিরিবে না'সংপারে, 
-ডুলেছে.তোমারি রূপে নয়ন আমারি। 


১৫৮ 


ওরা বসে বসে মিছে 


পুজা | 
জলে স্থলে গগনতলে তব স্থধাবাণী সতত উধলে-_ 
“১ শুনিয়া পরানি শাস্তি না মানে, 
ছুটে যেতে চায় অনস্তেরই পানে, 
আকুল হৃদয় খোজে বিশ্বময় ও গ্রেম-আলয় ॥ 


1৩৮ 
দাও হে আমার ভয় ভৈঙে দাও। 
. আমার দিকে ও মুখ ফিরাও ॥ 
কাছে থেকে চিনতে নারি, কোন্‌ দিকে যে কী নেহারি, 
তুমি আমার হ্ব্বিহারী হদয়-পানে হাসিয়া চাও.। 
বলে! আমায় বলে। কথা, গায়ে আমায় পরশ করো । 
দক্ষিণ হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমায় তুমি তুলে ধরো। 
যা৷ বুঝি সব ভুল বুঝি হে, যা! খু'ঁজি সব ভুল খুজি হে__ 


হাঁসি মিছে, কান্না মিছে__ সামনে এসে এ ভুল ঘুচাও ॥ 


৩৮৩ 
| আব নহে, আর নয়, 
আমি করিনে আর ভয়। 
আমার ঘুচল কীদন, ফলল মাধন, হল বাঁধন ক্ষয় ॥ 
ওই আকাশে ওই ডাকে, , 
আমায় আর কে ধরে রাখে-- 
আমি সকল ছুয়ার খুলেছি, আনু ধাব সকলময় । 


! 


শুধু. মায়াজাল গাথিছে-_ 


' খরা  কী-যে গোনে ঘরের কোণে আমায় ডাকে পিছে। 
আমার অন্তর হল গড়া, | 
আমার বর্ম হল পরা 


এবার. ছুটবে ঘোড়া পবন্বেগে, করবে ভুবন জয় ॥ 


প্‌জা ১৫৯ 
৩৮৪ | 
আরে! চাই যে, আরো চাই গে! আরো যে চাই। 
ভাগ্ারী যে স্থধা আমায় বিতরে নাই ॥ 
সকালবেলার আলোয় ভর! এই-যে আকাশ বন্ন্ধরা 
এরে আমার জীবন-মাঝে কুড়ানো চাই-- 
সকল ধন যে বাইরে আমার, ভিতরে নাই ॥ 
প্রাণের বীণায় আরে! আঘাত, আরো! যে চাই। 
গুণর পরশ পেয়ে সে যে শিহরে নাই । 
দিনরজনীর বাশি পূরে' যে গান বাঁজে অলীম হরে 
তারে আমার প্রাণের তারে বাজানো চাই। 
আপন গান যে দূরে তাহার, নিয়ড়ে নাই ॥ 
৩৮৫ 
. নয়ন ছেড়ে গেলে চলে, এলে লকল-মাঝে-_ 
তোমায় আমি হারাই যদি তুমি হারাও না যে॥ 
ফুরায় যবে মিলনরাতি তবু চির সাথের সাথি 
ফুরায় না তো তোমায় পাওয়া, এসো! স্বপনসাজে ॥ 
তোমার স্থধারসের ধারা গহনপথে এসে 
ব্যথারে মোর মধুর করি নয়নে যায় ভেসে। 
শ্রবণে মৌর নব নব শুনিয়েছিলে যে সুর তব 
বীণা থেকে বিদায় নিল, চিতে আমার বাজে ॥ 


৩৮৬ 
আবাম-ভাঙ। উদ্দাস সরে 
আমার বাশির শূন্য হদয় কে দিল আজ ব্যথায় পুরে ॥ 
বিরামহার! ঘরছাঁড়াকে ব্যাকুল বাশি আপনি ডাকে-- 
ডাকে ্বপন-জাগরণে, কাছের থেকে ডাকে দুরে ॥ . 


আমার প্রাণের কোন্‌ নিভৃতে, লুকিয়ে কদায় গোধুলিতে-_ 
গী১১ 


১৬৩. 


পূজা 


মন আজও তার নাম জানে না, রূপ আজও তাঁর নয়কো চেনা 


কেবল যে সে ছায়ার বেশে স্বপ্নে আমার বেড়ায় ঘুরে । 


৩৮৭ 
আসা-যাঁওয়ার মাঝখানে 
একল। আছ চেয়ে কাহার পথ-পাঁনে ॥ 


আকাঁশে ওই কালোয় সোনায় শ্রীবণমেঘের কোণায় কোণায় 


আধার-আলোয় কোন্‌ খেলা যে কে জানে 
আসা-যাওয়ার মাঝখানে ॥ 
শুকনে! পাত। ধুলায় ঝরে, নবীন পাতায় শাখা ভরে । 
মাঝে তুমি আপন-হারা, পায়ের কাছে জলের ধারা 
যায় চলে ওই অশ্র-ভরা কোন্‌ গানে 
আসা-যাওয়ার মাঝখানে ॥ 


৩৮৮ 

বারে বারে পেয়েছি যে তাবে 

চেনায় চেনায় অচেনাবে ॥ 
যারে দেখা গেল তারি মাঝে না-দেখারই কোন্‌ বাশি বাজে, 
যে আছে বুকের কাছে কাছে চলেছি তাহারি অতিপারে। 
অপরূপ সেযে রূপে ক্ূপে কী খেলা খেলিছে চুপে চুপে। 
কানে কানে কথা উঠে পূরে . কোন্‌ হুদুরের স্থরে স্থরে 
€চোখে-চোথে-চাওয়! নিয়ে চলে কোন্‌ অজ্ানারই পথপারে ॥ 


৩৮৯ 
এ পথ গেছে কোন্থানে গো কোন্থানে_ 
তা কেজানেতা কেজানে॥ ৃ 
কোন্‌ পাহাড়ের পারে, . কোন্‌ সাগরের ধারে, 
কোন্‌ ছুরাশার দিক-পানে-- 
তা কেজানে তাকেজানে। 


ৰা 
| 


যদি 

তবে 
ওহে 
গরু, 


প্রভু, 


| ১৬১ 
পা রর 
এ পথ দিয়ে কে আসে যায় কোন্থানে 
তা কেজানে তাকে জানে। | 
কেমন যে.তাঁর বাণী, কেমন হাসিখানি, 
যায় সে কাহার সন্ধানে-- 
তা কেজানে তাকেজানে॥ 


৩৯০ | 
নিত্য নব সত্য তব শুভ্র আলোকময় 
, পরিপূর্ণ জানময় 
কবে হবে বিভামিত মম চিত্ব-আকাশে 1। 
রয়েছি বসি দীর্ঘনিশি 
চাহিয়! উদয়দিশি 
উতবুখে করপুটে- 
নবস্থখ-নবপ্রাণ-নবদিবা-আশে ॥ 
কীদেখিব, কী জানিব, 
না জানি সে কী আনন্দ-_- 
নৃতন আলোক আপন মনোমাঝে। 
সে আলোকে মহান্থথে 
আপন আলয়মুখে 
. চলে যাব গান গাছি-- | 
কে রহিবে আর দূর পরবাসে ॥ 


৩৯১ 
ঝড়ের মেঘের মতো আমি ধাই চঞ্চল-অস্তর ূ 
দয়া কোরো হে, দয়া কোরো! ছে, দয়া কোরো হে ঈশ্বর - 
অপাপপুরুষ, দীনহ্থীন আমি এপেছি পাপের কুলে-_ 
দয়া কোরো হে, দয়া কোরো! হে, দয়া করে লও তুলে 
জলের মাঝারে বাদ করি, তবু তৃষায় শুকায়ে মরি- 
দয়া কোরো হে, দয়! করে দাও হধায় ভবদয় ভরি। 


১৬২ 


পুজা 
৩৯২, 
০ তুমি আমাদের, পিতা, 
তোমায় পিতা ঝলে যেন জানি, 
তোমায় নত হয়ে যেন মানি, 
তুমি কোরো না কোরো না রোষ। 
হে পিতা, হে দেব, দূর করে দাও যত পাপ, যত দৌোষ-- 
যাহা! ভালে। তাই দাও আমানের, যাহাতে তোমার তৌষ। 
তোমা হতে সব নখ হে পিতা, তোম! হতে সব ভালে।। 
তোমাতেই সব স্থুখ হে পিতা, তোমাতেইঞ্টাব ভালো! । 
তুমিই ভালো হে তুমিই ভালে! সকল-ভালোর সার-_ 
তোমারে নমস্কার হে পিতা, তোমারে নমস্কার ॥ 


৩৯৩ 

প্রেমানন্দে রাখো পূর্ণ আমারে দিবসরাত। 
বিশ্বভুবনে নিরখি সতত স্বন্দর তোমারে, 

চন্্র-হূর্ব-কিরণে তোমার করুণ নয়নপাত ॥ 

স্খসম্পদদে করি ছে পান'তব প্রসাদবারি, 

দুখসঙ্কটে পরশ পাই তব মঙ্গলহাত ॥ 

জীবনে জালে! অমর দীপ তব অনস্ত আশা, 

মরণ-অস্তে হউক তোমারি চরণে হুপ্রভাত॥ 

লহে! লহে। মম সব আনন, সকল প্রীতি-গীতি-_ 

হৃদয়ে বাহিরে একমাত্র তুমি আমার নাথ। 


৩৯৪ 


মাঝে মাঝে তব দৈখা পাই, চিরদিন কেন পাই না? 


কেন মেঘ আসে হ্ায়-আকাশে, তোমারে দেখিতে দেয় না? 
ক্ষণিক আলোকে আখির পলকে তোমায় যবে পাই দেখিতে 
হারাই-হারাই সদা হয় ভয়, হারাইয়! ফেলি চকিতে ॥ 


পুজা ১৬৩ 
কী করিলে-বলো পাইব তোমারে, রাখিব আঁখিতে গধিতে। 
এত প্রেম আমি কোথা পাৰ নাথ, তোমারে হয়ে রাখিতে? 
আর কারো! পানে চাহি না আর, করিব হে আমি গ্রাণপণ-_ 
: তুমি যদি বল এখনি করিব বিষয়বাসনা বিনর্জন । 


| ৩৯৫ ' 
তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না, করে শুধু মিছে কৌলাহল। 
হুধাসাঁগরের তীরেতে বসিয়া পান.করে শুধু হলাহল। 

' আপনি কেটেছে আপনার মূল--না জানে স্লাতার, নাহি পায় কৃল, 
্রোতে যায় ভেসে, ভোবে বুঝি শেষে, করে দিবানিশি টলোমল ॥ 
আমি কৌথা যাব, কাহারে শুধাঁব, নিয়ে যায় সবে টানিয়া। 
একেল! আমারে ফেলে যাবে শেষে অকুল পাথারে আনিয়া। 
সহ্বদের তরে চাই চারি ধারে, আখি করিতেছে ছলোছল, 
আপনার ভারে মরি যে আপনি কাপিছে হৃদয় হীনবল ॥ 


৩৯৬ 
কেন বাণী তব নাহি শুনি নাথ হে? 

অন্ধজনে নয়ন দিয়ে অন্ধকারে ফেলিলে, বিরছে তব কাটে দিনরাত হে ॥ 
হ্বপনসম মিলাবে যদি কেন গো দিলে চেতনা-- | 
চকিতে শুধু দেখা দিয়ে চিরমরমবোদনা, 
আপনা-পানে চাহি শুধু নয়নজলপাত হে॥ 
পরশে তব জীবন নব সহম! যদি জাগিল ও 
কেন জীবন বিফল কর-- মরণশরঘাত হে। 
অহঙ্কার চূর্ণ করো, প্রেমে মন পূর্ণ করো, 

: হ্ায় মন হরণ করি রাখো তব দাথ হে। 


৩৯৭ | 
তুমি ছেড়ে ছিলে, ভুলে ছিলে বালে ছেরে! গো কী দশা হয়েছে-. : 
মলিন বদন, মলিন হৃদয়, শোকে প্রাণ ডুবে রয়েছে 


১৬৪ 


পা 
ু ্ | 
বির্হীর বেশে এসেছি হেখায় জানাতে বিরহবেদন। 3 
দরশন নেব তবে চ'লে যাঁর, অনেক দিনের বাসন! । 


নাথ নাথ ব'লে ভাকিবৰ তোমারে, চাহিব হৃদয়ে বাখিতে-_ 


কাতর প্রাণের রোদন শুনিলে আর কি পারিবে থাকিতে? 


ও অম্ৃতরূপ দেখিব যখন মুছিব নয়নবারি হে-_ 


আর উঠিব না পড়িয়া বলহিব চরণতলে তোমারি হে 


৩৯৮ 
অমীম আকাশে অগণ্য কিরণ, কত গ্রহ উপগ্রহ 
কত চন্দ্র তপন ফিরিছে বিচিত্র আলোক জালায়ে_ 
তুমি কোথায়, তুমি কোথায় ?। | 


হায় সকলই অন্ধকার-_- চন্দ্র, সূর্য, সকল কিরণ, 


আধার নিখিল বিশ্বজগত । 
তোমার প্রকাশ হাদয়মাঝে হন্দর মোর নাথ 


মধুর প্রেম-আলোকে তোমারি মাধুরী তোমারে প্রকাশে । 


৩৯৯ 
চরপধ্বনি উনি তব, নাথ, জীবনতীরে 
কত নীরব নির্জনে কত মধুসমীরে ॥ 
গগনে গ্রহতারাচয় অনিমেষে চাহি রয়, 

' ভাবনাশ্রোত হৃদয়ে বয় ধীরে একাস্তে ধীরে ॥ 
চাহিয়া রহে আখি মম তৃষ্কাতুর পাখিসম, 
শ্রবণ রয়েছি মেলি চিন্তগভীরে-_ 
কোন্‌ শুভগ্রাতে দাড়াবে হৃদিমাঝে, 
ভুলিব সব দুঃখ হথ ডুবিয়া আনন্দনীরে ॥ 


৪০০ 


ৃন্ত হাতে ফিরি, হে নাথ, পথে পথে-_ ফিরি হে ছারে ঘারে__ 


চিরভিখারি হবদি মম নিশিদিণ চাহে কারে ॥ 


প্‌জা | ১৬৫ 
চিত্ত না শাস্তি জানে, তৃফা না তৃপ্তি মানে-- 
যাহ! পাই তাই হারাই, ভাসি অশ্রধাবে ॥ 
সকল যাত্রী চলি গেল, বহি গেল সব বেলা, 
আসে তিমিরযামিনী, ভাঙিয়। গেল মেলা. 
কত পথ আছে বাকি, যাব চলি ভিক্ষা! রাখি, 
কোথ। জলে গৃহপ্রীপ কোন্‌ সিদ্কুপাবে ॥ 


৪০১ 
হদয়বেদন! বহিয়া, প্রভু, এসেছি তব ঘারে । 
তুমি অন্তর্ধামী হৃদয়ন্বামী, সকলই জানিছ হে-_ 
যত ছুঃখ লাজ দারিজ্্য সন্কট আর জানাইব কারে 1 
অপরাধ কত করেছি, নাথ, মোহপাশে প'ড়ে- 
তুমি ছাড়া, প্রভু, মার্জন! কেহ করিবে না সংসারে ॥ 
সব বাসনা দিব বিসর্জন তোমার প্রেমপাঁথারে, 
সব বিরহ বিচ্ছেদ ভুলিব তব মিলন-অমৃতধারে | 
আপন ভাবন! পারি ন1 ভাবিতে, তুমি লহে! মোর ভার-_ 
পরিশ্রাস্ত জনে, প্রভু, লয়ে যাও সংসারসাগরপারে ॥ 


| ৪০২ 

কেন জাগে না, জাগে না অবশ পরান-- 
নিশিদিন অচেতন ধুলিশয়ান ?। 
জাগিছে তারা নিশথ-আকাশে, 
জাগিছে শত অনিমেষ নয়ান ॥ 
বিহগ গাছে বনে ফুটে ফুলবাশি, 
চন্দ্রমা হাসে ুধাময় হাসি-- 
তৰ মাধুরী কেন জাগে না প্রাণে? 
কেন হেরি না তব প্রেমবয়ান 1| 
পাই জননীর অযাচিত নেহ, 

' 'ভাই ভগিনী মিলি মধুময় গেহ 


১৬৬ 


*. . কতভাবে দদা তুমি আছ হে কাছে, : 
_ কেন করি তোমা হতে দুরে প্রয়াণ ? 


৪০৩ | 


, যাদের চাহিয়া! তোমারে তুলেছি ঠারা তো চাহে না আমারে) 
_ তারা আসে, তারা চলে যায় দূরে, ফেলে যায় মরু-মাঝারে। 


ক্রু ক্র ক্রু 


ছু দিনের হাসি ছু দিনে ফুরায়, দীপ নিভে যায় আধারে) 
কে রছে তখন মুছাতে নয়ন, ডেকে ডেকে মরি কাহারে || 
যাহা পাই তাই ঘরে নিয়ে যাই আপনার মন ভুলাতে-_. 
শেষে দেখি হায় ভেঙে সব যায়, ধুল! হয়ে যায় ধুলাতে। 
কুখের আশায় মরি পিপাসায় ডুবে মরি ছুখপাথারে-_ 
রবি শশী তার! কোথা হয় হারা, দেখিতে না পাই তোমারে। 
৪০৪ 
জেনে শুনে তবু ভুলে আছি, দিবস কাটে বৃখায় হে-_ 
যেতে চাই তব পথপানে, কত বাধ! পায় পায় হে॥ 
চারি দিকে হেরো৷ ঘিরিছে কারা, শত বাধনে জড়ায় ছে-_ 
ছাড়াতে চাহি, ছাড়ে না কেন গো ডুবায়ে রাখে মায়ায় হে। 
দাও ভেঙে দাও এ ভবের সুখ, কাজ নেই এ খেলায় হে। 
ভুলে থাকি যত অবোধের মতো বেলা বহে তত যায় হে। 
হানো তৰ বাজ হায়গহনে, ছুখানল জালো৷ তায় হে-_ 
নয়নের জলে তাসায়ে আমারে সে জল দাও মৃছায়ে হে। 
শূন্য করে দাও হৃদয় আমার, আসন পাতো সেথায় হে-- 
তুমি,এসো এসো, নাথ হয়ে বোসো, ভুলো না আর আমায় হে 
৪০৫ ্‌ ূ 
নয়ান ভাসিল জলে-- 
শৃন্ত হিয়াতলে 'ঘনাইল নিবিড় সজল ঘন প্রসাদপবনে, 
জাগিল রজনী হরযে হরষে রে ॥ 
তাপহরণ তৃষিতশরণ জয় তার দয় গাঁও বে। . 


রঃ পুজা ১১৬৭ 
জাগে! রে আনন্দে চিতচাতক জাগো 
ছু স্ব মধু মধু প্রেম বরষে বরষে রে ॥ 


৪০৬ 
হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্থী, নিত্য নিঠুর ঘন্ব ? 
ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভজটিল বন্ধ ॥ 
নৃতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী__ 
কর" ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃতবাণী, 
বিকশিত কর” প্রেমপন্ম চিরমধুনিস্বন্ন । 
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনস্তপুণ্য, 
করুণান, ধরণীতল কর" কলঙ্বশূন্য। 
এস" দানবীর, দাও ত্যাগকঠিন দীক্ষা । 
মহাভক্ষু, লও সবার অহঙ্কারভিক্ষা। 
লোক লোক ভুলুক শোক, খণ্ডন কর* মোহ, 
উজ্জল হোক জ্ঞানহূর্য-উদয়সমারোহ-__ 
প্রাণ লুক সকল ভুরন, নয়ন লভুক অন্ধ। 
শাস্ত হে, মুক্ত হে, হে অনস্তপুণ্য, 
করুণাধন, ধরণীতল কর' কলম্বশূন্ত | 
করন্দনময় নিখিলহদয় তাপদহনদীপ্ত 
বিষয়বিষবিকারজীর্ণ খিন্ন অপবিতৃষ্ণ। 
| দ্বেশ দেশ পরিল তিলক বক্তকলুষগ্নানি, 
তৰ মঙ্গলশঙ্খ আন? তব এডি 
ভব শুভসঙ্গীতরাগ, তব সুন্দর ছন্দ 
শাস্ত হে, মুক্ত হে, হে অনস্তপুণ্য, 
করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলম্বশূন্ত । 


৪০৭ 


অনেক দিয়েছ নাথ, 
আমায় অনেক দিয়েছ নাথ, 


১৬৮ 


পুজা | 
আমার বাঁসনা তবু পুরিল না 
'দীনদশ! ঘুচিল না, অশ্রবারি মুছিল না, 
গম্ভীর প্রাণের তৃষা মিটিল না, মিটিল না ॥ 
দিয়েছ জীবন মন, প্রাণপ্রিয় পরিজন, | 
সধান্গিগ্ধ সমীরণ, নীলকাস্ত অস্থর, শ্ঠামশোভা ধরণী । 
এত যদি দিলে, সখা, আরো দিতে হবে হে-- £ 
তোমারে না পেলে আমি ফিরিব না, ফিরিব না ॥ 
৪০৮ 
তব অমল পরশরস, তব শীতল শাস্ত পুণ্যকর অন্তরে দাও। 
তব উজ্জল জ্যোতি বিকাশি হৃদয়মাঝে মম চাও.) 
তব মধুময় প্রেমরসঙ্ন্দরস্থগন্ধে জীবন ছাঁও। 
জ্ঞান ধ্যান তব, ভক্তি-অমৃত তব, শ্রী আনন্দ জাগাও ॥ 
৪০৯ 
বীণা বাজাও হে যম অন্তরে | 
সজনে বিজনে, বন্ধু, সুখে ছুঃখে বিপদে--- 
আনন্দিত তান শুনাও হে মম অন্তরে ॥ 
৪১০ . 
শান্তি করে৷ বরিষন নীরব ধারে, নাথ, চিত্তমাঝে 
হ্থখে দুখে সব কাজে, নির্জনে জনসমাঁজে । 
উদ্দিত রৃষ্কখো, নাথ, তোমার প্রেমচন্দ্র 
অনিমেষ মম লোচনে গভীরতিমিরমাঁঝে ॥ 
৪১১ 
হে সখা, মম হাদয়ে রছো।। 
সংসারে সব কাজে ধ্যানে জ্ঞানে হৃদয়ে বছে। | 
, নাথ, তুমি এসো ধীরে সুখ-ছুখ-হাসি-নয়ননীরে, 
লহে! আমার জীবন ঘিরে__- 
সংসারে সব কাজে ধ্যানে জানে হয়ে রহো! | 


পূজা ১৬৯ 
৪১২ র 
লহো৷ লছে তুলি লও হে ভূমিতল হতে ধূর্ি়ান এ পরান-- 
রাখো তব কপাচোখে, রাখো তব স্মেহকরতলে। 
রাখো তাবে আলোকে, রাখো তারে অন্বতে, 
রাখো! তারে নিয়ত কল্যাণে, রাখো তারে কপাঁচোখে, 
' রাখো তারে ম্বেহকরতলে 
৪১৩ - 
চিরসখা, ছেড়ো না মোরে ছেড়ে! না। 
সংসারগহনে নির্ভয়নির্ভর, নির্জনিসজনে সঙ্গে রহো 
অধনের হও ধন, অনাথের নাথ হও হে, অবলের বল। 
জরাভারাতুরে নবীন করে। ওহে সধাসাগর ॥. 


8১৪ 
স্বামী, তুমি এসো আজ অন্ধকার হদয়মাঝ-_ 
পাপে প্লান পাই লাজ, ডাকি হে তোমারে। 
ক্রন্দন উঠিছে প্রাণে, .মন শাস্তি নাহি মানে, 
পথ তবু নাহি জানে আপন আধারে ॥ 
ধিক ধিক জনম মম, বিফল বিষয়শ্রম-- 
বিফল ক্ষণিক প্রেম টুটিয়া যায় বারবার । 
সম্ভাপে হায় দহে, নয়নে অশ্রুবারি বহে, 
বাড়িছে বিষয়পিপাসা বিষম বিষবিকারে ॥ 
৪১৫ | 
হায় কে দিবে আর সাস্বন]। 
সকলে গিয়েছে হে, তুমি যেয়ে! না 
চাছে! প্রসন্ন নয়নে, প্রভূ, দীন অধীন জনে. 
চারি দিকে চাই, হেরি না! কাহারে। 
কেন গেলে ফেলে একেল! আধাবে-_ 
ছেরো ছে শুন্য ভুবন মম॥ 


১৭৩. ," পুজ| . | 
৪১৬ 
. আর কত দূরে আছে সে আনন্দধাম। 
আমি শ্রাত্ত, আমি অন্ধ, আমি পথ নাহি জানি ॥ 
রবি যায় অন্তাচলে আধারে ঢাকে ধরণী-- 
করে! কপ! অনাথে ছে বিশ্বজনজননী | 
অতৃগ্ধ বাসন! লাগি ফিৰিয়াছি পথে পথে-_ 
বৃথা খেলা, বৃথা মেলা, বৃথা বেল! গেল বছে। 
আজি সন্ধ্যাসমীরণে লহ শান্তিনিকেতনে, 
ন্মেহকরপরশনে চিরশাস্তি দেহো৷ আনি 


৪১৭ 
কামলা করি একান্তে 
হুউক বরধিত নিখিল বিশ্বে সুখ শাস্তি ॥ 
পাপতাপ হিংসা শোক পাসরে সকল লোক, 
সকল প্রাণী পায় কূল 
সেই তব তাপিতশরণ অভয়চরণপ্রাস্তে ॥ 


৪১৮ 
নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধ! ভাডিয়া দাও । 
মাঝে কিছু রেখে! না, রেখো! না 
থেকো! না, থেকে] না দূরে ॥ 
নির্জনে সজনে অস্তরে বাহিরে 
নিত্য তোমারে হেরিব ॥ 


৪১৯ 
পূর্ণ-আনন' পূর্ণমঙ্গলরূপে হৃদয়ে এসো; 

এসো মনোরঞন ॥ 
আলোকে খথাহ হউক অমতে মৃত্যু করো পূর্ণ. 
করে! গভীরদারিজ্যতঞ্চন ॥ 


পুজা ১৭১ 
সকল সংসার ঠাড়াবে সরিয়] তুমি হৃদয়ে আসিছ দেখি-- 
'জ্যোতির্ময় তোমার প্রকাশে শশী তপন পায় লাজ, 

সকলের তুমি গর্বগঞ্জন । 


| ৪২০ 
 মংশয়তিমিরমাঝে না হেরি গতি হে । 
প্রেম-আলোকে প্রকাশে! জগপতি হে॥ 
বিপদে লম্পদে থেকে] না দূরে, সতত বিরাজে। হদয়পুরে_ 
' তোমা] বিনে অনাথ আমি অতি হে । 
মিছে আশ! লয়ে সতত ভ্রান্ত, " তাই প্রতিদিন হতেছি শ্রাস্ত, 
তবু চঞ্চল বিষয়ে মতি হে-_ 
নিবারো নিবারো! প্রাণের ক্রন্দন, কাটো! হে কাটো! হে.এ মায়াবন্ধন 
রাখো রাখো চরণে এ মিনতি হে ॥ 


৪২১. 
নিশিদিন মোর পরানে প্রিয়তম মম 
কত-না বেদন! দিয়ে বারতা পাঠালে ॥ 
ভরিলে চিত্ত মম নিত্য তুমি প্রেমে প্রাণে গানে হায় 
থাকি আড়ালে । 


৪২২ 
আছ অস্তরে চিরদিন, তবু কেন কাদি 1 
তবু কেন ছেরি না তোমার জ্যোতি, 
কেন দিশাহারা অদ্ধকারে | 
অকৃলের কুল তুমি আমার, 
তবু কেন ভেসে যাই মরণের পাবাবাবে ? 
আনন্দঘন বিভু, তুমি যার স্বামী 
সে কেন ফিরে পথে দ্বারে দ্বারে 1 


কা... পৃজা 
ৃ ৪২৩ 
এ'মোহ-আবরণ খুলে দাও, দাও হে। 
স্ন্দর মুখ তব দেখি নয়ন ভরি, 
চাও হাদয়মাঝে চাও হে। 


৪২৪ 
ডাকিছ কে তুমি তাঁপিত জনে তাপহরণ ম্মেহকোলে ॥ 
নয়নসলিলে ফুটেছে হাসি, 
ডাক শ্রনে লবে ছুটে চলে তাপহরণ জেহকোলে ॥ 
ফিরিছে যারা পথে পথে, ভিক্ষা মাগিছে ছারে দ্বারে 
শুনেছে তাহার] তব করুণা 
দুখীজনে তুমি নেবে তুলে তাপহরণ ন্বেহকোলে। 


৪২২৫ 


আজি নাহি নাহি নিজ খাধিপাতে। 


তোমার ভবনতলে হেরি প্রদীপ জলে, 
দূরে বাহিরে তিমিরে আমি জাগি জোড়হাতে ॥ 
ক্রন্দন ধবনিছে পথহারা পবনে, 
: বুজনী মৃছ্ীগত বিছ্যুতঘাতে। 
' দ্বার খোলে হে দ্বার খোলো-_- 
প্রভু, করো দয়া, দেহো৷ দেখ দুথরাতে। 


7 ৪২৬ ঙ 
তিমিরবিভাবরী কাটে কেমনে 
জীর্ণ ভবনে, শৃন্ জীবনে_ 

. স্বায় শুকাইল প্রেম বিহনে ॥ 
গহন আধার কবে পুলকে পূর্ণ হবে 
ওহে আনন্দময়, তোমার বীপারবে-_ 
পশিবে পরানে তব সুগন্ধ বসস্তপবনে ॥ 


পৃজা ্‌ ১৭৩ 
৪২৭ 
অমুতের সাঁগরে | | আমি যাব যাব বে, 
তৃষ্ণা জলিছে মোর প্রাণে ॥ 
(কোথা পথ বলো হে বলো, ব্যথার ব্যথী হে-_ 
কোথা হতে কলধ্বনি আসিছে কানে । 
| ৪২৮ 
কার মিলন চাও বিরহী-_ 
তাহারে কোথা খুঁজিছ ভব-অরণ্যে 
কুটিল জটিল গহনে শাস্তিন্থহীন ওরে মন। 
দের্থা দেখে রে চিত্তকমলে চরণপল্স রাঁজে-_ হায়! | 
অমৃতজ্যোতি কিবা সুন্দর ওবে মন ॥ 


চর 


৪২৯ 
তোম। লাগি, নাথ, জাগি জাগি হে-_ 
স্থুখ নাহি জীবনে তোম। বিনা ॥ 
সকলে চলে যাঁয়' ফেলে চিরশরণ হে__- 
তুমি কাছে থাকো স্থথে দুখে নাথ, 
পাপে তাপে আর কেহ নাহি ॥ . 
| টা | 
মোরে বারে বারে ফিরালে। 
পৃজাঁফুল না ফুটিল ছুখনিশ্া না ছুটিল, 
না টুটিল আবরণ ॥ 
জীবন ভরি মাধুবী কী শুভলগনে জাগিবে? 
নাথ ওহে নাথ, কৰে লবে তন্ন মন ধন? 
| ৪৩১ 
কোথা হতে বাজে প্রেমবেদনা রে। 
ধীরে ধীরে বুঝি অন্ধকারঘন 
হয়-অঙ্গনে আমে সখা মম ॥ 


সকল দৈন্ত তব দূর করো ওরে, 
, জাগো সুখে ওরে প্রাণ । ; 
সকল প্রদীপ তব জালে! রে, জালো রে-_ 
ভাকে। আকুল স্বরে “এসো! হে প্রিয়তম? | 
৪৩২ 
নিকটে দেখিব তোমারে করেছি বাসন! মনে। 
চাহিব ন! হে, চাহিব ন1 হে দুরদূরাস্তর গগনে । 
দেখিব তোমারে গৃহমাঝারে জননীন্েহে, ভ্রাতৃপ্রেমে, 
শত সহ মঙ্গলবন্ধনে । | 
ৃ হেরিব উৎ্সবমাঝে, মঙ্গলকাজে, 
প্রতিদিন হেরিব জীবনে । 
হেরিব উজ্জল বিমল মৃত্তি তব শোকে দুঃখে মরণে। 
হেরিব সজনে নরনাবীমুখে, হেরিব বিজনে বিরলে হে 
গতীর অস্তর-আসনে ॥ 


১৪৩৩ 
তোমার দেখা পাব ব'লে এসেছি-যে সখা ! 

শুন প্রিয়তম হে, কোথা! আছ লুকাইয়ে__- 

তব গোপন বিজন গৃহে লয়ে যাও ॥ 

দ্বেহো৷ গো সরায়ে তপন তারকা, 

আবরণ সব দুর কবে! হে, মোচন করে! ভিমির-_ 
জগত-আড়ালে থেকো না বিরলে, . 
_লুকায়ে। না আপনারি মহিমা-মাঝে-_. 

তোমার গৃহের নন খুলে দাও ॥ 


1 


8৩৪ 
ঘোর দুঃখে জাগিনু, ঘনঘোরা যামিনী 
একেলা হায় রে-- তোমার আশা হারায়ে ॥ 


প্‌জা ১৭৫ 
ভোর হল নিশা, জাগে দশ দিশা__ 
আছি হারে দাড়ান 
উদয়পথপানে ছুই বাহু বাড়ায়ে | 


৪৩৫ 
এ পরবাসে রবে কে হাম! 
কে রবে এ সংশয়ে সন্তাপে শোকে ॥ 
হেথা কে রাখিবে দুখভয়স্কটে 
তেমন আপন কেহ নাহি এ প্রান্তরে হায় রে॥ 


৪৩৬ 
এখনো আধার রয়েছে হে নাঁথ-- 
এ প্রাণ দীন মলিন, চিত অধীর, 
সব শৃন্ঠময় | 
চারি দিকে চাছি, পথ নাহি নাহি-- 
শাস্তি কোথা, কোথা আলয় ? 
কোথা তাপহারী পিপাসার বাঁরি-_ 
হায়ের চির-আশ্রয় ?। 


৪৩৭ | 
ব্যাকুল প্রাণ কোথা হ্থদূরে ফিরে-_- 
ডাকি লহো, প্রভু, তব ভবনমাঝে 

 ভবপারে স্ুধাসিদ্কুতীরে ॥ 


৪৩৮ 
শূ্ত প্রাণ কাদে সদা__ প্রাণেশ্বর, 


দীনবন্ধু, য়াসিদু, 
প্রেমবিন্দু কাতরে করে! দান ॥ 


১৭৬ | | পূজা 
কোরো না, সখা, কোরো না 
চিরনিক্ষল এই জীবন। 
প্রভু, জনমে মরণে তুমি গতি, 
চরণে দাও স্থান ॥ 


৪৩৯. 
_ স্থখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে ভ্রমিছ দীনপ্রাণে। 
সতত হায় ভাবনা শত শত, নিয়ত ভীত পীড়িত-_ 
শির নত কত অপমানে ॥ 
জানৌ না রে অধ-উধের্ব ধাহির-অস্তরে 
ঘেরি তোরে নিত্য রাজে সেই অভয়-আশ্রয়। 
তোলো আনত শির, ত্যজে| রে ভয়ভার, 
সতত সরলচিতে চাহে তারি প্রেমমুখপানে ॥ 


8৪০ 
দুরে কোথায় দূরে দুরে 
আমার মন বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে। 
যে বাশিতে বাতাস কাদে সেই রাশিটির স্থরে স্থরে। 
যে পথ সকল দেশ পারায়ে উদাস হয়েযায় হারায়ে 
_ মে পথ বেয়ে কাঁঙাঁল পরান যেতে চায় কোন্‌ অচিন পুরে। 


৪৪১ 
পিপাস! হায় নাহি মিটিল, নাঁছি মিটিল ॥ 
গরলরসপানে জরজরপরানে 
মিনতি করি হে করজোড়ে, 
এ... জুড়াও সংসারদাহ তব (প্রমের অমৃতে ॥ 


৪৪২ 
দিন যায় রে দিন যায় বিষাদে--- 
স্বার্থকোলাহলে, ছলনায়, বিফলা বানায় ॥ 


পৃজ! ৃ ১৭৭ 


এসেছ ক্ষণতরে, ক্ষণপবে যাইবে চলে, 
জনম কাটে বৃথায় বাদবিবাদে কুমন্ত্রণায় | 
8৪৩ 
তোঁমা-হীন কাটে দিবস হে প্রভু, 
হায় তোমা-হীন মোর স্বপন জাগরণ__- 
কবে আসিবে হিয়ামাঝারে ?। 
8৪৪ 
বর্ষ গেল, বৃথ। গেল, কিছুই কৰি নি হায়_- 
আপন শূন্যতা লয়ে জীবন বহিয়া যায় ॥ 
তবু তো আমার কাছে নব রৰি উদিয়াছে। 
তবু তো জীবন ঢালি বহিছে নবীন বায় ॥ 
বহিছে বিমল উষা তোমার আশিসুবাণী, 
তোমার করুণাস্থধা হৃদয়ে দিতেছে আনি। 
রেখেছ জগতপুরে, মোরে তো ফেল নি দুরে, 
অসীম আশ্বাসে তাই পুলকে শিহরে কায়॥ 
৪৪৫ 
কেমনে ফিরিয়া যাঁও না দেখি তাহারে ! 
কেমনে জীবন কাঁটে চির-অন্ধকারে ॥ 
মহান জগতে থাকি বিন্ময়বিহীন আখি, 
বারেক না দেখ তারে এ বিশ্বমাঝারে ॥ 
যতনে জাগায়ে জ্যোতি ফিরে কোটি সূর্ধলোক, 
তুমি কেন নিভায়েছ আত্মার আলোক ? 
তাহার আহ্বানরবৰে আনন্দে চলিছে সবে, 
তুমি কেন বসে আছ ক্ষুদ্র এ সংসারে ?। 
৪৪৬ 
কে বমিলে আঙ্জি হদয়াসনে ভুবনেশ্বর প্রভু” 
লাগাইলে অনুপম হুন্দর শোভা হে হদয়েশ্বর ॥ 


১৭৮ রঃ | পূজা 


সহমা ফুটিল, ফুলমঞ্জরী শুকানো! তরুতে। রি 
_ পাষাণে বহে স্ধাধারা ॥ 


৪৪৭ 
অসীম কালসাগরে ভুবন ভেসে চলেছে। 
অন্বভভবন কোথা! আছে তাহা কে জানে ॥ 
হেরো আপন হ্বায়মাঝে ডুবিয়ে, একি শোভা! 
| অমৃতময় দেবতা সতত 
বিরাজে এই মন্দিরে, এই হুধানিকেতনে ॥ 


৪৪৮ 
ইচ্ছা! যবে হবে লইয়ে! পাবে, 
পূজাকুহুমে রচিয়৷ অলি 
আছি বসে ভবসিন্কু-কিনারে । 
যত দিন রাখ তোমা মুখ চাহি 
ফুল্পমনে রব এ সংসারে ॥ 
ডাকিবে যখনি তোমার সেবকে 
দ্রুত চলি যাইব ছাড়ি মবারে 


৪৪৯ 
শুভ্র আসনে বিরাঁজ' অরুণছটামাঝে, 
নীলাম্বরে ধরণী'পরে কিবা মহিমা তব বিকাঁশিল॥ 
দীপ্ত হুর্ধ তব মুকুটোপরি, 
চরণে কোটি তারা মিলাইল, 
আলোকে প্রেমে আনদ্দে 
নকল জগত বিভাদিল। 


8৫০ 
পেয়েছি অভগ্পপদ, আর ভয় কাবে--- 
আনন্দে চলেছি ভরবপারাবারপারে ॥ 


পূজা ১৭৯ 


মধুর শীতল ছায় , শোক তাপ দুরে যায়, 
ককণাকিরণ তাঁর অকণ বিকাশে। 
জীবনে মরণে আর কভু না ছাড়িব তারে। 


৪৫১ | 

শুনেছে তোমার নাম অনাথ আতুর জন-_ 

এসেছে তোমার দ্বারে, শূন্য ফেরে না যেন ॥ 
কাদে যাঁরা নিরাশায় আথি যেন মুছে যায়, 

যেন গো অভয় পায় ত্রাসে কম্পিত মন। 
কত'শত আছে দীন অভাগ! আলয়হীন, 

শোকে জীর্ণ প্রাণ কত কাদিতেছে নিশিদিন। 
পাপে যারা ডুবিয়াছে যাবে তারা কার কাছে-_ 

কোথা হায় পথ আছে, দাও তারে দরশন ॥ 


৪৫২ 

সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি, ঞধ্বজ্যোতি তুমি অন্ধকারে । 

তুমি সদা যার হদে বিরাজ ছুখজালা সেই পাঁশবরে__ 
সব ছুখজাল1 সেই পাঁশরে ॥ 

তোমার জ্ঞানে তোমার ধ্যানে তব নামে কত মাধুরী 
যেই ভকত সেই জানে, 

তুমি জানাও যারে সেই জানে । 
ওহে, তুমি জানাও যারে সেই জানে ॥ 


৪৫৩ 
চিরবন্ধু চিরনির্ভর চিরশাস্তি 
তুমি হে প্রভু__ 
তুমি চিরমঙ্গল খা হে তোমার জগতে, 
চিরমঙ্গী চিরজীবনে ॥ 
চিরপ্রীতিহ্ধানির্ঝর তুমি হে হৃদয়েশ-_ 


১৮৩ 


4. পুলা, 
তব জয়সঙ্গীত ধ্বনিছে তোমার জগতে 
চিরদিব! চিররজনী ॥ 


8৫৪ 
বাঁচান বাচি, মারেন মরি -- 
বলো ভাই ধন্য হরি ॥ 
ধন্য হবি ভবের নাটে, ধন্ত হরি রাজ্যপাঁটে, 
ধন্য হবি শ্বশানঘাঁটে, ধন্য হরি, ধন্য হরি। 
হুধা দিয়ে মাতান যখন ধন্য হরি, ধন্য হবি। 
ব্যথা দিয়ে কাদান যখন ধন্য হবি, ধন্য হরি। 
আত্মজনের কোলে বুকে ধন্য হরি হাসিমুখে, 
ছাই দিয়ে সব ঘরের স্থখে ধন্য হরি, ধন্য হবি ॥ 
আপনি কাছে আসেন হেসে ধন্য হরি, ধন্য হবি। 
ফিরিয়ে বেড়ান দেশে দেশে ধন্য হরি, ধন্য হরি। 
ধন্য হরি স্থলে জলে, ধন্য হরি ফুলে ফলে, 
ধন্য হৃদয়পদ্রদলে চরণ-আঁলোয় ধন্য করি ॥ 


৪৫৫ 
* সংসারে কোনে ভয় নাহি নাহি-_ 
ওরে“ভয়চঞ্চল প্রাণ, জীবনে মরণে সবে 
রয়েছি তাহারি ছাবে ॥ 
অভয়শঙ্খ বাঁজে নিখিল অন্থরে হ্বগস্ভীর, 
দিশি দিশি দিবানিশি স্থখে শোকে 
লোক-লোকাস্তরে ॥ 


৪৫৬ 
শক্তিরপ হেরো তীর, 
আনন্দিত, অতন্দ্রিত, 

ভূর্লোকে ভূবর্পোকে-__ 


পুজ ১৮১ 


বিশ্বকাজে, চিত্বমাঝে 
দিনে রাতে । 
জাগো রে জাগে জাগে। 
_.. উৎসাহে উল্লাসে. 
পরান বীধে। রে মরণহরণ 
পরমশক্তি-সাথে ॥ 
শ্রাস্তি আলস বিষাদ 
বিলাস দ্বিধা বিবাদ 
দূর করো রে। 
চলো! রে-_ চলো রে কল্যাণে, 
চলো রে অভয়ে, চলো! রে আলোকে, 
চলো বলে। 
ছুথ শোক পরিহরি মিলো৷ রে নিখিলে 
নিখিলনাথে ॥ 


৪৫৭ 
শ্রাস্ত কেন ওহে পান্থ, পথপ্রাস্তে বসে একি খেলা ! 
আজি বহে অমৃতসমীরণ, চলো! চলো! এইবেলা ॥ 
তার দ্বারে হেরে জিতৃবন দীড়ায়ে, 
সেথা অনস্ত উৎসব জাগে, 
সকল শোভা গন্ধ সঙ্গীত আনন্দের মেলা ॥ 


৪৫৮ 
গাও বীণা বীণা, গাও রে। 
অমৃতমধুর তার প্রেমগান মানব-সবে শুনাও রে। 
মধুর তানে নীরস প্রাণে মধুর প্রেম জাগাও রে ॥ 
ব্যথা দিয়ো না কাহারে, ব্যথিতের তরে পাষাণ প্রাণ কাদাও রে ॥ 
নিরাশেরে কহো আশার কাহিনী, প্রাণে নব বল দাও রে। 


১৮২ পুজা 


আনন্দময়ের আনন্দ-আলয় নব নব তানে ছাও রে। 
পড়ে থাকো সদা বিভুর চরণে, আপনারে ভূলে যাও রে ॥ 
৪৫৯ 
কে রে ওই ডাকিছে, 
স্নেহের রব উঠিছে জগতে জগতে-_ 
তোরা আয় আয় আয় আয় ॥ 
তাই আনন্দে বিহঙ্গ গান গায়, 
প্রভাতে সে স্ুধান্বর প্রচারে ॥ 
বিষাদ তবে কেন, অশ্রু বহে চোখে, 
শোককাতর আকুল কেন আজি, 
কেন নিবানন্দ, চলে! সবে যাই__ 
পুর্ণ হবে আশ! ॥ 


৪8৬০ 
মন্দিরে মম কে আসিলে হে! 
সকল গগন অমৃতমগন, 
দিশি দিশি গেল মিশি অমানিশি দূরে দূরে ॥ 
সকল দুয়ার আপনি খুলিল, 
, সকল প্রদীপ আপনি জলিল, 
সব বীণা বাজিল নব নব সরে স্থুরে ॥ 


৪৬১ 
একি করুণ! করুণাময়! 
হদয়শতদল উঠিল ফুটি অমল কিরণে তব পদতলে ॥ 
অন্তরে বাহিরে হেরিম্থ ভোমারে লোকে লোকে লোকাস্তরে __ 
আধারে আলোকে খে দুখে, হেরিস্থ হে 
স্ষেহে প্রেমে জগতময় চিত্রময় ॥ 


পূজা | ১৮৩ 


| ৪৬২ 
পেয়েছি সন্ধান তব অন্তর্য।মী, অন্তরে 'দেখেছি তোমারে ॥ 
চকিতে চপল আলোকে, হদয়শতদলমাঝে, 
হেরিনু একি অপরূপ রূপ॥ 
কোথা ফিরিতেছিলাম পথে পথে দ্বারে দ্বারে 
মাতিয়! কলরবে-_- 
সহস! কোলাহলমাঝে শুনেছি তব আহ্বান, 
নিভৃতহদয়মাঝে 
মধুর গভীর শান্ত বাণী। 


৪৬৩ 
আমার হাযসমুদ্রতীরে রা তুমি দীড়ায়ে ! 
কাতর পরান ধায় বাহু বাড়ায়ে ॥ 
হৃদয়ে উথলে তরঙ্গ চরণপরশের তরে, 
তারা চরণকিরণ লয়ে কাড়াকাড়ি'করে। 
মেতেছে হৃদয় আমার, ধধরজ না মানে-_ 
তোমারে ঘেরিতে চায়, নাচে সঘনে ॥ 
সখা, ওইখেনেতে থাকো তুমি, যেয়ো না চলে-_ 
আজি হৃদয়সাঁগরের বীধ ভাঁডি সবলে । 
কোথা হতে আজ্জি প্রেমের পবন ছুটেছে, 
আমার হৃদয়ে তরঙ্গ কত নেচে উঠেছে। 
তুমি দাড়াও, তুমি যেয়ো না_ 
আমার হৃদয়ে তরঙ্গ আজি নেচে উঠেছে ॥ 


৪৬৪ 
জননী, তোমার করুণ চরণখানি 
হেরিহু, আজি এ অরুণকিরণরূপে ॥ 
জননী, তোমার মরণহরণ বাণী 
নীরৰ গগনে ভরি উঠে চুপে চুপে ॥ 


১৮৪ 


পূজা. 


তোমারে নমি হে সকল ভুবনমাঝে, 
তোমারে নমি হে সকল জীবনকাজে, 
তহ্ছ মন ধন করি নিবেদন আজি 
তক্তিপাবন তোমার পুজার ধূপে। 
জননী, তোমার করুণ চরণখানি 
হেরিন্ন আজি এ অকুণকিরণরূপে 
৪৬৫. 
তিমিরছুয়ার খোলো-_ এসো, এসে! নীরবচরণে । 
জননী আমার, দাড়াও এই নবীন অরুণকিরণে ॥ 
পুণ্যপরশপুলকে সব আলস যাক দূরে । 
গগনে বাজুক বীণা জগত-জাগানো স্থরে। 
জননী, জীবন জুড়াও তব প্রসাদ হ্থধাসমীরণে । 
জননী আমার, দাড়াও মম জ্যোতিবিভাঁসিত নয়নে ॥ 


৪৬৬ 
তুমি জাগিছ কে? 
তব আখিজ্যোতি ভেদ করে সঘন গহন 
'তিমিররাতি 4 . 
চাহিছ হাদয়ে অনিমেষ নয়নে, 
সংশয়চপল প্রার্ণ কম্পিত ত্রাস ॥ 
কোথা লুকাব তোম! হতে স্বামী-_ 
এ কলঙ্কিত জীবন তুমি দেখিছ, জাঁনিছ-_ 
প্রভু, ক্ষমা করো হে। 
তব পদপ্রাস্তে বসি একান্তে দাও কাঁদিতে আমায়, 
আর কোথা যাই। 


৪৬৭ 


আজি শুভ শুভ্র গ্রাতে কিবা শোভা দেখালে 
শাস্তিলোৌক জ্যোতির্লোক প্রকাশি। 


পূজা | ১৮৫ 


নিখিল নীল অশ্বর বিদারিয় দিকৃদিগন্তে 
আবরিয়া রবি শশী তারা 
পুণ্যমহিম। উঠে বিভামি | 
৪৬৮ 
ভক্তহদিবিকাশ প্রাণবিমোহন 
নব নব তব প্রকাশ নিত্য নিত্য চিত্তগগনে হদীশ্বর ॥ 
কভু মোহবিনাশ মহা কত্রজ্বালা, 
কভু বিরাজ ভয়হর শাস্তিস্থধাকর | 
চঞ্চল হর্শোকসক্কুল কল্লোল'পবে 
স্থির বিরাজে চিরদিন মঙ্গল তব রূপ । 
প্রেমমূ্তি নিকপম প্রকাশ করো! নাথ হে, 
ধ্যাননয়নে পরিপূর্ণ রূপ তব হুনার ॥ 
৪৬৯ | 
বাণী তব ধায় অনস্ত গগনে লোকে লোকে, 
তব বাণী গ্রহ চন্দ্র দীপ্ত তপন তারা॥ 
স্থখ দুখ তব বাণী, জনম মরণ বাণী তোমার, 
নিভৃত গভীর তব বাণী ভক্তহদয়ে শাস্তিধারা ॥ 


৪৭০ 
প্রথম আদি তব শক্তি-- 
আদি পরমোজ্জল জ্যোতি তোমারি হে 
গগনে গগনে ॥ 
তোমার আদি বাণী বহিছে তব আনন্দ, 
জাগিছে নব নব রসে হদয়ে মনে ॥ 
তোমার চিদদাকাশে ভাতে স্র্য চন্দ্র তারা, 
প্রাণতরঙ্গ উঠে পবনে। 
তুমি আর্দিকবি, কবিগুরু তুমি হে, 
মন্ত্র তোমার মন্দ্রিত সব ভুবনে ॥ 


১৮৬ পূজা 
রর ৪৭১ 
শীতল তব পদছায়, তাপহরণ তব স্থধা, 
অগাধ গভীর তোমার শাস্তি, 
অভয় অশোক তব প্রেমমূখ | 
- * অমীম করুণা তব, নব নব তৰ মাধুরী, 
অস্ত তোমার বাণী ॥ 


৪৭২ 
হে মহাপ্রবল বলী, 
কত অসংখ্য গ্রহ তার! তপন চন্দ্র 
ধারণ করে তোমার বাহু, 
নরপতি ভূমাপতি হে দেববন্য্য ॥ 
ধন্য ধন্য তুমি মহেশ, ধন্য, গাহে সর্ব দেশ-_- 
ত্বর্গে মর্তে বিশ্বলৌকে এক ইন্দ্র ॥ 
অন্ত নাহি জানে মহাকাল মহাকাশ, 
গীতছন্দে করে প্রদক্ষিণ। 
তব অভয়চরণে শরণাগত দীনহীন, 
হে রাজা বিশ্ববন্ধু ॥ 


৪৭৩ 

জগতে তৃমি রাজা, অসীম প্রতাঁপ-_- 

হদয়ে তুমি হদয়নাথ হৃদয়হরণরূপ ॥ 

নীলাম্বর জ্যোতিখচিত চরণপ্রান্তে প্রসারিত, 

ফিরে সভয়ে নিয়মপথে অনভ্তলোক ॥ 

নিভৃত হদয়মাঝে কিব। প্রসন্ন মুখচ্ছবি 
প্রেমপরিপূর্ণ মধুর ভাতি। 

ভকতহদয়ে তব ককুণারস সতত বহে, 
দীনজনে সতত করে] অভয় দান । 


পুজা! "১ ১৮৭ 
৪৭৪ 
তুমি ধন্য ধন্য হে, ধন্ত তব প্রেম, 
ধন্য তোমার জগতরচন। ॥ 
একি অম্তরসে চন্দ্র বিকাশিলে, 
এ সমীরণ পুরিলে প্রাণহিল্লোলে ॥ 
একি প্রেমে তুমি ফুল ফুটাইলে, 
কুহ্কমবন ছাইলে শ্যাম পল্পবে ॥ 
একি গভীর বাণী শিখালে সাগরে, 
কী মধুগীতি তুলিলে নদীকল্লোলে ! 
একি ঢালিছ সুধা, মানবহৃদয়ে, 
তাই হৃদয় গাইছে প্রেম-উল্লাসে ॥ 


৪৭৫ 

তাহারে আরতি করে চন্দ্র তপন, দেব মানব বন্দে চরণ-_ 
আসীন সেই বিশ্বশরণ তার জগতমন্দিরে ॥ 

অনাদিকাল অনন্তগগন সেই অশীম-মহিমাঁমগন-_ 
তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন আনন্দ-নন্দ-নন্দ রে ॥ 

হাতে লয়ে ছয় খতুর ডালি এপায়ে দেয় ধরা কু্থম ঢালি__ 
কতই বরণ, কতই গন্ধ কতগীত কতছন্দরে॥ 

বিহগগীত গগন ছায়-_- জলদ গায়, জলধি গায়-_ 
মহাপবন হরষে ধায়, গাহে গিরিকন্দরে। 

কত কত শত ভকতপ্রাণ হেরিছে পুলকে, গাহিছে গান-_ 
পুণ্য কিরণে ফুটিছে প্রেম, টুটিছে মির রে। 


৪৭৬ 
আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যস্থন্দর ॥ 
মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগনমাঝে,। 
বিশ্বজগত মণিভূষণ বেছিত চরণে. ॥ 


১৮৮ 


পৃজা 
গ্রহতারক চন্দ্রতপন ব্যাকুল ক্রত বেগে 
করিছে পান, করিছে ন্সান, অক্ষয় কিরণে ॥ 
ধরণী'পর ঝরে নিঝ'র, মোহন মধু শোভা 
ফুলপল্পব-গীতগন্ধ-সুন্নর-বরনে ॥ 
বহে জীবন রজনীদিন চিরনৃতনধারা, 
করুণ! তব অবিশ্রাম জনমে মরণে। 
স্নেহ প্রেম দয়! ভক্তি কোমল করে প্রাণ, 
কত সাস্বন করো! বর্ষণ সম্তাপহরণে ॥ 
জগতে তব কী মহোৎসব, বন্দন করে বিশ্ব 
শ্রীসম্পদ ভূমাম্পদ নির্ভয়শরণে ॥ 


৪৭৭ 
ওই রে তরী দিল খুলে। 
তোর বোঝা! কে নেবে তুলে ?৷ 

সামনে যখন যাৰি ওরে থাক্‌-না পিছন পিছে পড়ে 

পিঠে তারে বইতে গেলি, একলা পড়ে রইলি কূলে 
ঘরের বোঝা টেনে টেনে পারের ঘাটে রাখলি এনে-_ 

তাই যে তোরে বাঁরে বারে ফিরতে হল, গেলি ভুলে। 
ডাক রে আবার মাঁঝিরে ডাক, বোঝা! তোমার যাক ভেসে যাঁক- 

জীবনখানি উজাড় করে সঁপে দে তার চরণমূলে। 


৪৭৮ 
আমি কী বলে করিব নিবেদন 
আমার হায় গ্রাণ মন ॥ 
চিত্তে আসি দয়া করি নিজে লহো অপহরি, 
করে! তারে আপনারি ধন-_ আমার হায় গ্রাণ মন | 
শুধু ধুলি, শুধু ছাই, মূল্য যার কিছু নাই, 
" মুল্য তারে করে] সমর্পণ স্পর্শে তব পরশরতন ! 


পূজা . ১৮৯ 
তোমাষি গৌরবে যবে আমার গৌরব হবে 


সব তবে দিব বিসর্জন-_. 
আমার হ্বায় প্রাণ মন ॥ 


৪৭৯ 
সংসার যবে মন কেড়ে লয়, জাগে না যখন প্রাণ, 
তখনো, হে নাথ, প্রণমি তোমায় গাহি বলে তব গান ॥ 

অন্তরযামী, ক্ষমো সে আমার শূন্য মনের বৃথা উপহার-- 
পুষ্পবিহীন পৃূজা-আয়োজন, ভক্তিবিহীন তাঁন ॥ 
ডাকি তব নাম শুষ্ধ কঠে, আশ] করি প্রাণপণে-- 
নিবিড় প্রেমের সরস বরষা যদি নেমে আমে মনে । 

সহস! একদ|.আপনা হইতে ভরি দিবে তুমি তোমার অমৃতে, 
এই তর্সায় করি পদতলে শূন্য হৃদয় দান। 


৪৮০ 
ওহে জীবনবল্পভ, ওহে সাধনছূর্লভ, 
আমি অর্মের কথা অন্তরব্যথা কিছুই নাহি কব__ 
শুধু জীবন মন চরণে দিমু বুঝিয়।৷ লহো। সব। 
আমি কী আর কব॥ 
এই সংসাঁরপথসঙ্কট অতি কণ্টকময় হে, 
আমি নীরবে যাব হুদগ়ে লয়ে প্রেমমূরতি তব। 
আমি কী আর কব॥ 
.. স্থখ ছুখ লব তুচ্ছ করিস প্রিয় অপ্রিয় হে-- . 
তুমি নিজ হাতে যাহা সঁপিবে তাহা মাথায় তুলিয়া লব। 
আমি কী আর কব। 
অপরাধ যর্দি ক'রে থাঁকি পদ্দে,,ন! করে! যদি ক্ষমা 
তবে পরানপ্রিয়, দিয়ে! হে দিয়ো বেদন। নব নব। 


১৯০ এ পুজা 


তবু ফেলে! ন! দূরে, দিবসশেষে ডেকে নিয়ে! চরণে-_ 
তুমি ছাড় আর কী আছে আমার মৃত্যু-গ্বাধার ভব। 
আমি কী আর কব॥ 


৪৮১ | 

সবাই যারে সব দিতেছে তার কাছে সব দিয়ে ফেলি। 

ক'বার আগে চাবার আগে আপনি আমায় দেব মেলি ॥ 
নেবার বেল! হলেম খণী, ভিড় করেছি, ভয় করি নি-_ 

এখনো ভয় করব ন| রে, দেবার খেল! এবার খেলি ॥ 

গ্রভাত তারি মোন! নিয়ে বেরিয়ে পড়ে নেচেকুঁদে। 

সন্ধ্যা তারে প্রণাম ক'রে সব সৌনা' তার দেয় বে শুধে। 
ফোটা ফুলের আনন্দ রে ঝরা ফুলেই ফলে ধরে__ 

আপনাকে, ভাই, ফুরিয়ে-দেওয়া চুকিয়ে দে তুই বেলাবেলি ॥ 


| ৪৮২ ৮০8 
আমার যে সব দিতে হবে সে তো! আমি জানি-__ 
আমার যত বিত্ত, প্রভু, আমার যত বাণী। 
আমার চোখের চেয়ে দেখা, আমার কানের শোনা, 
আমার হাতের 'নিগুণ সেবা, আমার আনাগোনা 

সব দিতে হবে ॥ 
আমার প্রভাত, আমার সন্ধ্যা হদয়পত্রপুটে 
গোঁপন থেকে তোমার পানে উঠবে ফুটে ফুটে। 
এখন সে ঘে আমার বীণা, হতেছে তার বীধা, 
বাজবে যখন তোমার হবে তোমার সরে সাঁধা_- 
সব দিতে হবে| 
তোমারি আনন্দ আমার দুঃখে সুখে ত'রে 
_. আমীর ক'রে নিয়ে তবে নাও যে তোমার ক'রে। 


পৃজা ১৪১ 
আমার ক'লে যা গেয়েছি শুতক্ষণে যবে 
তোমার ক'রে দেব তখন তার! জামার হবে__ 
সব দিতে হবে। 


৪৮৩ 
আমি দীন, অতি দীন-_ 

কেমনে শুধিব, নাথ হে, তব করণাখণ | 
তব ন্মেহ শত ধারে ডূবাইছে সংসারে, 

তাপিত হদিমাঝে ঝরিছে নিশিদিন | 
হৃদয়ে যা আছে দিব তব কাছে, 

তোমারি এ প্রেম দিব তোমান়ে-_ 
চিরদিন তব কাজে রহিব জগতমাঝে, 

জীবন করেছি তোমার চরণভলে লীন॥ . 


৪৮৪ 
কী তয় অভয়ধামে, তুমি মহারাজা ভয় যায় তব নামে ॥ 
নির্ভয়ে অযূত সহশ্র লোক ধায় হে, 
গগনে গগনে সেই অভয়নাম গায় ছে। 
তব বলে ফর বলী যারে, কৃপাময়, 
লোকভয় বিপদ মৃত্যুভয় দুর হয় তার। 
আশ! বিকাশে, সব বন্ধন ঘুচে, নিত্য অমৃতরস পায় হে॥ 


৪৮৫ 

আনন্দ রয়েছে জাগি ভুবনে তোমার 
তুমি মদাঁ নিকটে আছ ব'লে। 
স্তবূঅবাক নীলাম্বরে রবি শশী তারা 


| গাখিছে হে শুভ্র কিরণমাল! ॥ 
১৩ 


১৯২, 


৮৮: পুজা 
ভোমার ক্রোড় গ্রসারিত ব্যোমে ব্যোমে। 
আমি দীন সন্তান আছি সেই তব আশ্রয়ে 
তব ন্লেহমুখপানে চাহি চিরদিন | 


৪৮৬ র 
সকল ভয়ের ভয় যে তারে কোন্‌ বিপদে কাড়বে? 
প্রাণের সঙ্গে যে প্রাণ গাথা কোন্‌ কালে সে ছাড়বে ?। 
নাহয় গেল সবই ভেসে বইবে তো সেই দর্বনেশে, 
যেলাত সকল ক্ষতির শেষে সে লাভ কেবল বাড়বে ॥ 
স্থখ নিয়ে, ভাই, ভয়ে থাকি, আছে আছে দেয় সে ফাকি-_ 
দুঃখে যে হ্থথ থাকে বাকি কেই বা সে সুখ নাড়বে? 
যে পড়েছে পড়ার শেষে ঠাই পেয়েছে তলায় এসে, 
ভয় মিটেছে, বেঁচেছে সে-- তারে কে আর পাড়বে ॥ 


৪৮৭ 
নয়ন তোমারে পায় ন| দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে । 
হায় তোমারে পায় না! জানিতে, হৃদয়ে রয়েছ গোপনে ॥ 
বামনার ৰশে মন অবিরত ধায় দশ দিশে পাগলের মতো, 
স্থির-আখি তুমি মরমে সতত জাঁগিছ শয়নে ব্বপনে ॥ 
সবাই ছেড়েছে, নাই যার কেহ, তুমি আছ তার আছে তব স্সেহ-_ 
নিবাশ্য় জন, পথ ঘার গেহ, সেও আছে তব ভবনে । 
তুমি ছাড়া কেহ সাথি নাই আর, সমুখে.অনস্ত জীবনবিস্তার-_. 
কালপারাবার করিতেছ পার কেহ নাহি জানে কেমনে ॥ 
জানি শুধু তুমি আছ তাই আছিঃ তুমি গ্রাণময় তাই আমি বাঁচি, 
: যত পাই তোমায় আরো! তত যাচি, যত জানি তত জানি নে। 
জানি আমি তোমায় পাব নিরস্তর লোকলোকাস্তরে যুগযুগাস্তর-- 
তুষি আর আমি মাঝে কেহ নাই, কোনে! বাধা নাই ভুবনে ॥ 


প্‌জা | ১৪৩ 
৪৮৮ | 
দয়! দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে । 
নইলে কি আর পারব তোমার চরণ ছুঁতে ॥ 
তোমায় দিতে পূজার ডালি বেরিয়ে পড়ে সকল কালি, 
পরান আমার পারি নে তাই পায়ে খুতে। 
এত দিন তো ছিল না! মোর কোনো ব্যথা, 
সর্ব অঙ্গে মাখা ছিল মলিনতা। 
আজ ওই শুভ্র কোলের তরে ব্যাকুল হদয় কেদে মরে_- 
দিয়ে! না গে! দিয়ো না আর ধুলায় শুতে ॥ 


৪৮৯ 
এ মণিহার আমায় নাহি সাজে-_ 
এরে পরতে গেলে লাগে, এরে ছিড়তে গেলে বাজে ॥ 
কণ্ঠ যেরোধ করে, হুর তো নাহি সরে 
ওই দিকে যে মন পড়ে রয়, মন লাগে না কাজে ॥ 
তাই তো বসে আছি, 
এ হার তোমায় পরাই যদি তবেই আমি বাচি। 
ফুলমালার ডোরে বরিয়া লও মোরে-_. 
তোমার কাছে দেখাই নে মুখ মণিমালার লাজে। 


৪৯০ 
যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন 
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে 
সবার পিছে, সবার নীচে, সবহাঁরাঁদের মাঝে ॥ 
যখন তোমায় প্রণাম করি আমি প্রণাম আমার কোন্খানে যায় থাষি। 
তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে 
সেথায় আমার প্রণাম নামে না যে 
সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে ॥ 


১৪৪ রশ পৃজা 


| অহঙ্কার তো পায় না নাগাল যেথায় তুমি'ফের 
রিক্তভূষণ দীন দরিদ্র সাজে 
সবার পিছে; সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে। 
ধনে মানে যেথায় আছে ভরি সেথায় তোমার লঙ্গ আশা করি, 
সঙ্গী হয়ে আছ 'যেথায় সঙ্গীহীনের ঘরে 
সেথায় আমার হৃদয় নামে নাযে 
সবার পিছে, সবার নীচে, মবহারাদের মাঝে ॥ 


৪৯১ 
ওই আসনতলের মাটির *পরে লুটিয়ে রব, 
তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধুর হব ॥ 
কেন আমায় মান দিয়ে আর দুরে রাখ? 
চিরজনম এমন ক'রে ভুলিয়ে! নীকো। 
অপম্মানে আনো! টেনে পায়ে তব। 
তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হব। 
আমি তোমার যাত্রীদের রব পিছে, 
স্থান দিয়ো হে আমায় তুমি লবার নীচে । 
. প্রসাদ লাগি কতই লোকে আসে ধেয়ে, 
আমি কিছু চাইব না তো, রইব চেয়ে 
সৰার শেষে যা বাকি রয় তাহাই লব। 
তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হবে। 


৪৯২ 
আমার মাথ! নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে । 
সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাঁও চোখের জলে 
নিজেরে করিতে গৌরব দান নিজেরে কেবলই করি অপমান, 
আপনারে শুধু থেরিয়া ঘেরিয় ঘুরে মরি, পলে পলে। 
সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে ॥ 


প্‌জা ১৪৫ 


আম্বারে না যেন করি প্রচার আমার আপন কাজে, 
তোমারি ইচ্ছা! করে! হে পূর্ণ আমার জীবনমাষে । 

যাঁচি হে তোমার চরমশাস্তি পরানে তোমার পরমকাস্তি-_ 
আমারে আড়াল করিয়া! দাড়াও হৃদয়পন্মদলে। 
সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে । 


৪৯৩ 
গরব মম হরেছ, প্রভু, দিয়েছ বহু লাজ। 
কেমনে মুখ সমুখে তব তুলিব আমি আজ । 

€তামারে আমি পেয়েছি বলি মনে মনে যে মনেরে ছলি, 
ধরা পড়িস্থ সংসারেতে করিতে তর্ব কাজ। 
কেমনে মুখ সমুখে তব তুলিৰ আমি আজ। 

জানি নে, নাথ, আমার ঘরে ঠাই কোথা যে তোমারি তরে-_ 
নিজেরে তব চরণ'পরে এপি নি রাজরাজ ! 

তোমারে চেয়ে দিবসযামী আমারি পানে তাকাই আমি-- 
তোমারে চোখে দেখি নে, ম্বামী, তব মহিমামাঝ | 
কেমনে মুখ সমুখে তব তৃলিব আমি আজ ॥ 


৪৯৪ 

ভয় হয় পাছে তব নাষে আমি আমারে করি প্রচার হে। 

মোহবশে পাছে ঘিরে আমায় তব নামগান-অহঙ্কার হে ॥ 
তোমার কাছে কিছু নাহি তো লুকানো, অন্তরের কথা তুমি মব জানো-- 

আমি কত দীন, আমি কত হীন, কেহ নাহি জানে আর ছে। 
দ্র কণ্ঠে যবে উঠে তব নাম বিশ্ব শুনে তোমায় করে গো প্রণীম-_- 

তাই আমার পাছে জাগে অভিমান, গ্রাসে আমায় আধার হে, 
পাছে প্রতারণা করি আপনারে তোমার আসনে বমাই আমারে--. 

রাখো মোহ হতে, রাখো তম হতে, রাখো রাখে! বারবার ছে॥ 


১৪৬ 


পূজা 


৪৯৫ 
আজি গ্রণমি তোমারে চলিব, নাথ, সংসারকাজে। 
তুমি আমার নয়নে নয়ন রেখে! অন্তরমাঝে । 


 হায়দেবতা রয়েছ প্রাণে মন যেন তাহা নিয়ত জানে, 


পাপের চিস্ত। মরে যেন দহি ছুঃনহ লাজে। 
সব কলরবে সার। দিনমান শুনি অনাদি সঙ্গীতগান, 
সবার সঙ্গে যেন অবিরত তোমার সঙ্গ রাজে। 
নিমেষে নিমেষে নয়নে বচনে, সকল কর্মে, কল মননে, 
সকল হায়তন্ত্ে যেন মঙ্গল বাঁজে | 


৪৯৬ 
যে-কেছ মোরে দিয়েছ সুখ দিয়েছ তাঁরি পরিচয়, 
সবারে আমি নমি। 
যে-কেহ মোরে দিয়েছ দুখ দিয়েছ তাঁরি পরিচয়, 
 স্বারে আমি নমি॥ 
যে কেহ মোরে বেদেছ ভালে! জেলেছ ঘরে তাঁহারি আলো, 
তাহারি মাঝে সবারি আজি পেয়েছি আমি পরিচয়, 
সবারে আমি নমি | 
যা-কিছু কাছে.এসেছে, আছে, এনেছে ছীরে প্রাণে, 
সবারে আমি নমি। 
যা-কিছু দূরে গিয়েছে ছেড়ে টেনেছে তারি পানে, 
বারে আমি মমি। 
জানি বা আমি নাহি বা জানি, মানি বা আমি নাহি বা মানি, 
নয়ন মেলি নিখিলে আমি পেয়েছি'তারি পরিচয়, 
$ নবারে আমি নমি। 


৪৯৭ 
কে জানিত তুমি ডাকিবে আমারে, ছিলাম নিদ্রামগন। 
সংসার মোরে মহামোহঘোরে ছিল সদা ঘিরে মঘন। 


প্‌জা ১৯৭ 


আঁপনার হাতে দিবে যে বেদনা, ভাঁপাবে নয়নজলে, . 
কে জানিত হবে আমার এমন শুভদিন শুভলগন ॥ 
জানি না কখন করুণা-অরুণ উঠিল উদয়াচলে, 
দেখিতে দেখিতে কিরণে পুরিল আমার হৃদয়গগন ॥ 
তোমার অমৃতসাঁগর হইতে বন্যা আসিল কবে, 
হৃদয়ে বাহিরে যত বীধ ছিল কখন হুইল ভগন ॥ 
সুবাতাস তুমি আপনি দিয়েছ, পরানে দিয়েছে আশ!-. 
আমার জীবনতরণী হইবে তোমার চরণে মগন ॥ 


৪৯৮ 
জীবনে আমার যত আনন্দ পেয়েছি দিবস-বাত 
সবার মাঝারে আজিকে তোমারে ম্মর্বিব জীবননাথ ॥ 
যেদিন তোমার জগত নিরথি হরষে পরান উঠেছে পুলকি 
সে দিন আমার নয়নে হয়েছে তোমার নয়নপাত ॥ 
বারে বারে তুমি আপনার হাতে ন্বাদে সৌরতে গানে 
বাহির হইতে পরশ করেছ অন্তরমাঝখানে | 
পিতা মাতা ভ্রাতা সব পরিবার, মিত্র আমার, পুত্র আমার, 
সকলের সাথে প্রবেশি হৃদয়ে 
তুমি আছ মোর সাথ॥ 


.. ৪৯৯ 

আখিজল মুছাইলে জননী__ 
অসীম ন্মেহ তব, ধন্য তৃমি গো, 

ধন্য ধন্য তব করুণা ॥ 
অনাথ যে তাবে তুমি মুখ তুলে চাহিলে, 
মলিন যে তারে বসাইলে পাশে-_ 
তোমার দুয়ার হতে কেহ না ফিরে 

যে আসে অমৃতপিয়াসে ॥ 


১৯৮ ২ পুজা 
| . 'োখেছি আজি তব প্রেমমুখহাসি, 
পেয়েছি চরণচ্ছায়!। 
চাহি না আর-কিছু-- পূরেছে কামনা, 
 খঘুচেছে হদয়বেদন। ॥ 


৫০০ 
তোমারি গেহে পালিছ দেহে, তুমি ধন্য ধন্য হে। 
আমার প্রাণ তোমারি দান, তুমি ধন্য ধন্য হে॥ 

পিতার বক্ষে রেখেছ মোরে, জনম দিয়েছ জননীক্রোড়ে, 
বেঁধেছ সখার প্রণয়ডোরে, তুমি ধন্য ধন্য হে ॥ 

তোমার বিশাল বিপুল ভুবন করেছ আমার নয়নলোভন-_ 
নদী গিরি বন সরসশোভন, তুমি ধন্য ধন্য হে॥ 

হদয়ে-বাহিরে স্বদেশে-বিদেশে যুগে-যুগান্তে নিমেষে-নিমেষে 
জনমে-মরণে শোকে-আনন্দে তুমি ধন্য ধন্য হে॥ 


৫০১ 
হৃদয়ে হদয় আসি মিলে যায় যেথা, 
হে বন্ধু আমার, 
সে পুণ্যতীর্থের ধিনি জাগ্রত দেবতা 
| তারে নমস্কার ॥ 
বিশ্বলোক নিত্য ধার শাশ্বত শাঁপনে 
মরণ উত্তীর্ণ হয় প্রতি ক্ষণে ক্ষণে, 
আবর্জন] দূরে যায় জরাজীর্ণতার, 
তারে নমস্কার ॥ 

. যুগাস্তের বহ্ছিস্সানে যুগাত্তরদিন 
নির্মল করেন যিনি, করেন নবীন, 
ক্ষয়শেষে পরিপূর্ণ করেন সংসার, 

তারে নমস্কার । 


প্‌জা ১৯৯ 


পথযাত্রী জীবনের ছুঃখে স্থখে ভরি 

অজান]। উদ্দেশ-পানে চলে কালতরা, 

ক্লাস্তি তার দূর করি করিছেন পার, 
তারে নমস্কার ॥ 


৫০২ 
ফুল বলে, ধন্য আমি মাটির 'পরে, 
দেবতা ওগো, তোমার সেবা আমার ঘরে। 
জন্ম নিয়েছি ধুলিতে দয়! করে দাও ভুলিতে, 
নাই ধুলি মোর অন্তরে ॥ 
নয়ন তোমার নত করো, 
দলগুলি কাপে থরোথরে! | 
চরণপরশ দিয়ো! দিয়ো, ধুলির ধনকে করো স্বর্গীয়__ 
ধরার প্রণাম আমি তোমার তরে ॥ 


৫০৬ 
নমি নমি চরণে, 
নমি কলুষহরণে ॥ 
সথধারসনিঝর্র হে, 
নমি নমি চরণে । 
নমি চিরনির্ভর হে 
মোহগহনতবরণে ॥ 
নমি চিরমঙ্গল হে, 
নমি চিরসন্বল হে। 
উদ্দিল তপন, গেল রাত্রি, 
নমি নমি চরণে। 
জাগিল অমৃতপথযাত্রী-- 
নমি চিরপথসঙ্গী, 
নমি নিখিলশরণে ॥ 


রি পূজা 
». নমি স্থুখে ছুঃখে ভয়ে, 
নমি জয়পরাজয়ে। 
অসীম বিশ্বতলে 
নমি নমি চরণে । 
নমি চিতকমলদলে 
নিবিড় নিভৃত নিলয়ে, 
নমি জীবনে মরণে ॥ 


৫০৪ 

একটি নমস্কারে, প্রভু, একটি নমস্কার 

সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক তোমার এ সংসারে ॥ 
ঘন শ্রাবণমেঘের মতো বসের ভারে নম্র নত 

একটি নমস্কাবে, প্রভু, একটি নমস্কারে 

সমস্ত মন; পড়িয়া থাক তব ভবনদ্বারে ॥ 
নানা সবরের আকুল ধারা! মিলিয়ে দিয়ে আত্মহার! 

একটি নমস্কারে, প্রভু, একটি নমস্কার 

সমস্ত গান সমাপ্ত হোক নীরব পারাবারে । 
হংস যেমন মাঁনসযাত্রী তেমনি সার দিবসরাত্রি 

একটি নমস্কারে, প্রভূ, একটি নমস্কারে 

সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক মহামরণ-পারে । 


৫০৫ 
তোমারি নামে নয়ন মেলিহু পুণ্যপ্রভাতে আজি, 
তোমারি নাঁমে খুলিল হৃদয়শতদলদলরাজি ॥ 

তোমারি নামে নিবিড় তিমিবে ফুটিল কনকলেখা, 


. তোমারি নামে উঠিল গগনে কিরণবীণা বাজি ॥ 


তোমারি নামে পূর্বতোরণে খুলিল সিংহদ্বার, 
বাহিরিল রবি নবীন আলোকে দীপ্ত মুকুট মাজি। 


পূজা ২৩১ 


তোমারি নামে জীবনসাগবে জাগিল লহবীলীলা, 
তোমারি নাষে নিখিল ভুবন বাহিরে আসিল সাজি ॥ 


৫০৬ 
অনিমেষ আঁখি সেই কে দেখেছে 
যে আখি জগতপানে চেয়ে রয়েছে ॥ 
ববি শশী গ্রহ তারা] হয় নাকো। দিশাহারা, 
সেই আখি'পরে তারা আখি রেখেছে ॥ 
তরাসে আধারে কেন কাদিয়! বেড়াই, 
হৃাদয়-আকাশ-পানে কেন ন। তাকাই? 
ঞ্বজ্যোতি সে নয়ন জাগে সেথা অন্ুক্ষণ, 
সংসারের মেঘে বুঝি দৃষ্টি ঢেকেছে ॥ 


৫০৭ 
মম অঙ্গনে শ্বামী আনন্দে হাসে, 
স্থগদ্ধ ভাসে আনন্দ-বাতে ॥ 
থুলে দাও ছুয়ার সব, 
সবারে ডাকো ডাকো, 
নাহি রেখো কোথাও কোনে! বাধা 
অহে1, আজি সঙ্গীতে মন প্রাণ মাতে ॥ 


৫০৮ 
আজি মম জীবনে নামিছে ধীরে 
ঘন রজনী নীরবে নিবিড়গন্ভীরে ॥ 
জাগো আজি জাগো, জাগো রে তারে লয়ে 
প্রেমঘন হদয়মন্দিরে | 


৫০৯ 
কেমনে রাঁখিবি তোরা তাবে লুকায়ে 
 চন্দ্রমা তপন তার] আপন আলোকছায়ে ॥ 


খ৩২ 


নহে বিপুল সংসার, হুখে ছুখে আধার, 
কত কাল রাখিবি ঢাকি তাহারে কুছেলিকায় 
আত্মা-বিহারী তিনি, হৃদয়ে উদয় তার-- 
নব নব মহিমা! জাগে, নব নব কিরণ ভায় ॥ 


৫১৩ 
 ,হে নিখিলভারধারণ বিশ্ববিধাতা, 
হে বলদাতা মহাকালরথসারথি ॥ 
তব নামজপমাঁল। গাথে রবি শশী তারা, 
অনন্ত দেশ কাল জপে দিবারাতি ॥ 


৫১১ 

দেবাধিদেব মহাদেব ! 

অসীম সম্পদ, অসীম মহিমা ॥ 
মহাঁসভ। তব অনস্ত আকাশে । 
কোটি ক গাহে জয় জয় জয় হে ॥ 


৫১২ 
, দিন ফুরালো হে সংসারী, 
ডাকো তারে ডাকো ধিনি শ্রাস্তিহারী ॥ 
ভোলো সব ভবভাবনা, 
হৃদয়ে লহে। হে শাস্তিবারি ॥ 


৫১৩ 
জরজর প্রাণে, নাথ, বরিষন করে! তব প্ররেমস্থধাঁ_ 
নিবারো এ হৃদয়দহন ॥ 
করো হে মোচন করো সব পাপমোহ, 
দুর করো বিষয়বাসনা ॥ 


পূজা | ২০৩ 
৫১৪ | 

কোথায় তুমি, আমি কোথায়, 

জীবন কোন্‌ পথে চলিছে নাহি জানি ॥ 

নিশিষ্দিন হেনভাবে আর কতকাল যাবে-- 

দীননাথ, পদতলে লহো। টানি ॥ 


৫১৫ 

সকল গর্ব দূর.করি দিব, 

তোমার গর্ব ছাড়িব না। 
সবারে ডাকিয়া কহিব যে দিন 

পাব তব পদরেণুকণা ॥ 
তব আহ্বান আসিবে যখন 

সে কথ! কেমনে করিব গোপন ! 
সকল বাক্যে সকল কর্মে 

প্রকাশিবে তব আরাধন1॥ 
ঘত মান আমি পেয়েছি যে কাজে 

সে দিন সকলই যাবে দুরে, 
শুধু তব মান দেহে মনে মোর 

বাজিয়! উঠিবে এক্‌ স্থরে। 
পথের পথিক সেও দেখে যাবে 
তোমার বারতা মোর মুখভাবে 
ভবসংসারবাতায়নতলে 

বসে রব যবে আনমন1॥ 


২০৪. ক্রুশ প্‌জ। 
৫১৬ 
এই লভিন্থ সঙ্গ তব, স্থন্দর হে স্থন্দর ! 
পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অস্তর স্বন্নর হে হন্দর ॥ 
আলোকে মার চক্ষছুটি মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি, 
হবদ্গগনে পবন হল সৌরভেতে মন্থর সনার হে সথন্দর ॥ 
এই তোমারি পরশরাগে চিত্ত হল রঞ্জিত, 
এই তোমারি মিলনস্থধা' রইল প্রাণে সঞ্চিত। 
তোমার মাঝে এমনি ক'রে নবীন করি লও যে মোরে 
এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জনমাস্তর হন্দর হে সুন্দর ! 


৫১৭ 
সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি তারায় তারায় খচিত-- 
ত্র্ণে রত্বে শোভন লোভন জানি, বর্ণে বর্ণে রচিত॥ 
থড়া তোমার আরো! মনোহর লাগে বাঁকা বিদ্যুতে আকা সে 
গকড়ের পাখা রক্ত রবির রাগে যেন গো অন্ত-আকাশে ॥ 
জীবনশেষের শেষজাগরণসম ঝলপিছে মহাবেদনা-- 
নিমেষে দহিয়! যাহা-কিছু আছে মম তীব্র ভীষণ চেতনা। 
সুন্দর রটে তব অঙ্গদখানি তারায় তারায় থচিত-_ 
খড়গ তোমার, হে দেব বজ্রপাণি, চরম শোভায় রচিত॥ 


ূ ৫১৮ 
আলো যে আজ গান করে যোর প্রাণে গো । 
কে এল মোর অঙ্গনে কে জানে গে! ॥ 
হয় আমার উদাস ক'রে কেড়ে নিল আকাশ মোরে, 
বাতাস আমায় আনন্দবাণ হানে গো॥ 
দিগন্তের ওই নীল নয়নের ছায়াতে 
কুহ্থম যেন বিকাশে মোর কায়াতে। 


প্‌া ২৯৫ 


মোর হৃদয়ের সথগন্ধ যে বাহির হল কাহার খোজে, 
লকল জীবন চাহে কাহার পানে গো ॥ 


৫১৯ 
মোর সন্ধ্যায় তুমি স্ুন্দরবেশে এসেছ, 
তোমায় করি গো নমস্কার। 
মোর অন্ধকারের অস্তরে তুমি হেসেছ, 
তোমায় করি গো নমস্কার । 
এই নঅ নীরব সৌম্য গভীর আকাশে 
' তোমায় করি গো নমস্কার । 
এই শান্ত সধীর তন্দ্রানিবিড় বাতাসে 
তোমায় করি গো নমন্কার। 
এই ক্লাস্ত ধরার শ্যামলাঞ্চল-আসনে 
তোমায় করি গো নমস্কার । 
এই স্তব্ধ তারার মৌনমন্ত্রভাষণে 
তোমায় করি গো নমন্কার। 
এই কর্ম-অস্তে নিভৃত পাস্থশালাতে 
তোমায় করি গো নমস্কার। 
এই গন্ধগহন-সন্ধ্যাকুন্থম-মালাঁতে 
তোমায় করি গো নমস্কার । 


৫২০ র 
এই তো তোমার আলোকধেস্ হুর্ধ তারা দলে দলে 
কোথায় ব'সে বাজাও বেণু, চরাঁও মহাগগনতলে ॥ 

তৃণের সারি তুলছে মাথা, তরুর শাখে শ্তামল পাতা 
আলোয়-চর! ধেশু এরা ভিড় করেছে ফুলে ফলে 
সকালবেলা দূরে দুরে উড়িয়ে ধুলি কোথায় ছোটে, 
আধার হলে সাজের সুরে ফিরিয়ে আন আপন গোঠে। 
আশা তৃষা আমার যত ঘুরে বেড়ায় কোথায় কত-- 


ঢা 
গা 


মোর জীবনের বাখাল গগো। ভাঁক দেবে কি সন্ধ্যা হলে 1। 


৫২১ 
যদি প্রেম দিলে ন! প্রাণে 
কেন ভোরের আকাশ ভরে দিলে এমন গানে গানে ॥ 
কেন তারার মাল। গাথা, 
কেন ফুলের শয়ন পাতা, 
কেন দখিন-হাওয়! গোপন কথা জানায় কানে কানে ?| 
যদি প্রেম দিলে না প্রাণে 
কেন আকাশ তবে এমন চাওয়া চায় এ মুখের পানে? 
তবে ক্ষণে ক্ষণে কেন 
আমার হৃদয় পাগল-হেন 
তরী দেই সাগরে ভাসায় যাহার কূল সে নাহি জানে %। 


৫২২ 
মহারাজ, একি সাজে এলে হৃদয়পুরমাঝে ! 
চরণতলে কোটি শশী সূর্য মরে লাঁজে ॥ 
গর্ব সব টুটিয়া মৃছি পড়ে লুটিয়া, 
সকল মম দেহ মন বীণাসম বাজে ॥ 
একি পুলকবেদন! বহিছে মধুবায়ে ! 
কাননে যত পুষ্প ছিল মিলিল তব পায়ে। 
পলক নাহি নয়নে, হেরি না কিছু ভুবনে-_ 
নিরথি শুধু অন্তরে হুন্দর বিরাজে | 


৫২৩ 
হৃদয়শশী হৃদিগগনে উদিল মঙ্গললগনে, 
নিখিল স্থন্দর ভুবনে . একি এ মহামধুরিমা ॥ 
ডুবিল কোথা ছুখ স্থখ রে অপার শান্তির সাগরে, 
বাহিরে অন্তরে জাগে রে শুধুই সুধাপুরনিম। ॥ 


পৃজা | ২০৭ 
গভীর সঙ্গীত ছযলোকে ধ্বনিছে গভীর পুলকে, 
... গগন-অঙ্গন-আলোকে উদার দীপদীপ্তিমা। 
চিত্বমাঝে কোন্ যন্ত্রে কী গান মধুময় মন্ত্রে 
বাজে রে অপরপ্‌ ভক্ত, প্রেমের কোথা পরিসীম! ॥ 


৫২৪ 
আমারে দিই তোমার হাতে 
নৃতন ক'রে নৃতন প্রাতে ॥ 
দিনে দিনেই ফুল যে ফোটে,, তেমনি করেই ফুটে ওঠে 
জীবন তোমার আঙিনাতে 
নৃতন কররে নৃতন প্রাতে। 
বিচ্ছেদেরই ছন্দে লয়ে 
মিলন ওঠে নবীন হয়ে। 
আলো-অন্ধকারের তীরে হারায়ে পাই ফ্রিরে ফিরে, 
দেখা আমার তোমার সাথে 
নৃতন ক'রে নৃতন প্রাতে॥ 
৫২৫ 
কে গে অস্তরতর সে! ূ 
আমার চেতন! আমার বেদন! তারি স্থগভীর পরশে ॥ 
খ্রাথিতে আমার বুলায় মন্ত্র, বাঁজায় হায়বীণার তন্তঃ : 
কত আনন্দে জাগায় ছন্দ কত সথখে দুখে হরষে॥ 
মোনালি রুপালি সবুজে হুনীলে মে এমন মায়! কেমনে গীধিলে-_ 
তারি দে আড়ালে চরণ বাড়ালে, ডুবালে সে সুধাসরসে। 
কত দিন আসে, কত যুগ যায়, গোপনে গোপনে পরান ভূলায, 
নানা পরিচয়ে নানা নাম ল'য়ে নিতি নিতি রস বরষে॥ 


৫২৬ 
এই-যে তোমার প্রেম, ওগে৷ হায়হরণ) 


এই-যে পাতায় আলো! নাচে সোনার বরন ॥ 
গী১৪ 


২০৮ মি পুজা 


এই-যে মধুর আলদভরে মেঘ ভেমে যায় আকাশ পরে, 
এই-যে বাতাস দেহে করে অমৃতক্ষরণ ॥ 
প্রভাত-আলোর ধারায় আমার নয়ন ভেসেছে। 
এই তোমারি প্রেমের বাণী প্রাণে এসেছে। 
তোমারি মুখ ওই হয়েছে, মুখে আমার চোখ থুয়েছে, 
আমার হদয় আজ ছুঁয়েছে তোমারি চরণ ॥ 


৫২৭ 
তোমারি মধুর রূপে ভরেছ ভুবন-_ 
মুগ্ধ নয়ন মম, পুলকিত মোহিত মন। 
তরুণ অরুণ নবীনভাতি, পুণিমাগ্রসন্ন রাঁতি, 
রূপরাশি-বিকশিত-তন্থ কুস্থমবন ॥ 
তোমা-পানে চাহি কলে সুন্দর, 
রূপ হেরি আকুল অস্তর। 
তোমারে ঘেরিয়! ফিরে নিবস্তর তোমার প্রেম চাঁহি। 
উঠে সঙ্গীত তোমার পানে, গগন পূর্ণ প্রেমগানে-- 
তোমার চরণ করেছে বরণ নিখিলজন ॥ 
২৮ 
হো! লহে তুলে লো নীরব বীণাখানি। 
তোমার নন্দননিকুঞ্জ হতে স্থর দেহো৷ তায় আনি 
ওছে সুনার হে হুন্দর। 
আমি আধার বিছায়ে আছি রাতের আকাশে 
তোমারি আশ্বামে। 
তারায় তারায় জাগাও তোমার আলোক-তরা! বাণী . 
ওহে হুন্দর হে সুন্দর | 
পাধাণ.আমার কঠিন ছখে তোমায় কেদে বলে, 
পরশ দিয়ে সরস করো, ভাসাও অশ্রজলে, 
ওহে সুনার হে হনব? 


প্‌জ। ২৪৪ 


শুক যে এই নগ্ন মক নিত্য মরে লীজে 
আমার চিত্তমাঝে, 
শ্যামল বদের আচল তাহার বক্ষে দেহে! টানি ' 
ওহে সুন্দর হে হ্থন্দর 


৫২৯ 
ডাকিল মোর জাগার সাথি। 

প্রাণের মাঝে বিভাস বাজে, প্রভাত হল আধার রাঁতি ॥ 

বাজায় বাশি তন্দ্রা-ভাঁডা, ছড়ায় তারি বসন বাঁডা_ 
ফুলে বাসে এই বাতাসে কী মায়াখানি দিয়েছে গাঁথি ॥ 
গোপনতম অন্তরে কী ল্খেনরেখা দিয়েছে লেখি ! 

মন তো! তারি নাম জানে না, রূপ আজিও নয় যে চেনা, 
বেদনা মম বিছাঁয়ে দিয়ে রেখেছি তারি আসন পাতি ॥ 


৫৩০ 
ওহে সুন্দর, মরি মরি, 
তোমায় কী দিয়ে বরণ করি ॥ 
তব ফান্তন যেন আসে 
আজি মোর পরানের পাশে, 
দেয় স্থধারসধাবে-ধারে 

মম অঞ্জলি ভরি ভরি ॥ 

মধু. সমীর দিগঞ্চলে 

আনে পুলকপুজাঁঞ্লি-__ 

মম হৃদয়ের পথতলে 

যেন চঞ্চল আসে চলি। 

মম মনের বনের শাখে 

যেন নিখিল কোকিল ডাকে, 
যেন অধ্রীদীপশিখা 

নীল অন্বরে রাখে ধরি ॥ 


২১৪ | শি. 'পুজ। 

এ ৫৩১ 
তোমায় চেয়ে আছি বসে পথের ধারে সুন্দর হে। 
জমল ধুলা প্রাণের বীণার তারে তারে হন্দর হে॥ 

নাই যে কুন্থম, মাল! গাঁথব কিসে! কান্নার গান বীণায় এনেছি যে, 
দূর হতে তাই শুনতে পাবে অন্ধকারে হুন্দর হে। 
দিনের পরে দিন কেটে যায় সুন্দর হে। 
মরে হৃদয় কোন্‌ পিপাসায় সুন্দর হে। 

শূন্ত ঘাটে আমি কী-যে করি-. রঙিন পালে কৰে আদবে তরী, 
পাড়ি দেব কবে হুধারসের পারাঁবারে সুন্দর হে ॥. 


৫৩২ 
তুমি হথদ্দর, যৌবনঘন রসময় তব মৃত্তি, 
দৈন্ততরণ বৈভৰ তব অপচয়পরিপুতি। 
নৃত্য গীত কাব্যছন্দ. কলগুঞ্চন বর্ণ গন্ধ-- 
মরণহীন চিরনবীন তব মহিমান্ফৃতি॥ 


৫৩৩ 
ওই মরণের সাগরপারে চুপে চুপে 
এলে তুমি ভুবনমোহন শ্বপনরূপে ॥ 
কান্না! আমার সারা প্রহর তোমায় ডেকে 
ঘুরেছিল চারি দিকের বাধায় ঠেকে, 
বন্ধ ছিলেম এই জীবনের অন্ধকৃপে__ 
আজ এসেছ ভুবনমোহন শ্বপনরূপে ॥ 
আজ কী দেখি কালে! চুলের 'আধার ঢাঁলা, 
তারি স্তরে স্তরে সন্ধ্যাতারাঁর মানিক জাল! ।' 
আকাশ আজি গানের ব্যথায় ভরে আছে, 
ঝিল্লিরবে কাপে তোমার পায়ের কাছে, 
বদনা তোর পুষ্পবনের গম্বধুপে- 
আজ এসেছ ভুবনমোহন ম্বপনরূপে ॥ 


পূজা ৯১১ 
৫৩৪. 
ওগো! স্ন্দর, একদা! কী জানি কোন্‌ পুণ্যের ফলে 
'আমি বনফুল তোমার মালায় ছিলাম তোমার গলে ॥ 
তখন প্রভাতে প্রথম তরুণ আলো 
ঘুম-ভাঙা চোখে ধরার লেগেছে ভালো, 
বিভাসে ললিতে নবীনের বীণা বেজেছে জলে স্থলে ৷ 
আজি এ ক্লান্ত দিবসের অবসানে 
লুপ্ত আলোয়, পাখির স্বপ্ত গানে, 
শ্রান্তি-আবেশে যদ্দি অবশেষে ঝরে ফুল ধরাতলে-_ 
সন্ধ্যাবাতাসে অন্ধকারের পারে | 
পিছে পিছে তব উড়ায়ে চলুক ভারে, 
ধুলায় ধুলায় দীর্ণ জীর্ণ না হোক সে পলে পলে 


৫৩৫ 
রুত্রবেশে কেমন খেলা, কালো মেঘের জ্রকুটি ! 
সন্ধ্যাকাশের বক্ষ যে ওই বজ্ঞবাণে ঘায় টুটি। 

স্ন্দর হে, তোমায় চেয়ে ফুল ছিল সব শাখা ছেয়ে, 
ঝড়ের বেগে আঘাত লেগে ধুলায় তারা যায় লুটি॥ 
মিলনদিনে হঠাৎ কেন লুকাও তোমার মাধুরী ! 
তীরুকে ভয় দেখাতে চাও, একি দাকণ চাতুরী ! 

যদি তোমার কঠিন ঘায়ে বাধন দিতে চাও ঘুচায়ে, 
কঠোর বলে টেনে নিয়ে বক্ষে তোমার দাও ছুটি । 


৫৩৬ 

জাগে নাথ জোছনারাতে--- 
জাগো, রে অস্তর, জাগো ॥ 

তাহারি পানে চাছো মুঞ্চপ্রাণে 
নিমেবহারা! আখিপাতে | 


২১২. ক প্‌জা 


নীরব চন্দ্রমা নীরব তারা নীরব গীতরদে হল হারা 
জাগে বনুত্ধরা, অন্বর জাগে বে-- 
জাগে রে স্বন্দর সাথে ॥ ? 


৫৩৭ 
সুন্দর বহে আনন্দমন্দানিল, 
সমুদদিত প্রেমচন্দ্র, অস্তর পুলকাকুল ॥ 
কুঞ্জে কু্ে জাগিছে বসন্ত পুণ্যগন্ধ, 
শূন্যে বাজিছে রে অনাদি বীণাধ্বনি ॥ 
অচল বিরাজ কবে 
শশীতারাম্ডিত স্থমহান সিংহাসনে ত্রিভুবনেশ্বর ॥ 
পদতলে 'বিশ্বলোক রোমাঞ্চিত, 
জয় জয় গীত গাহে স্থরনর ॥ 


. ৫৩৮ 
চিরদিবস নব মাধুরী, নব শোভা৷ তব বিশ্বে-_ 
নব কুস্থমপল্লব, নব গীত, নব আনন্দ | 
নব জ্যোতি.বিভাঙদিত, নব প্রাণ বিকাশিত 
নবপ্রীতিপ্রবাহহিল্লোলে ॥ 
চারি দিকে চিরদ্দিন নবীন লাবণ্য, 
তব প্রেমনয়নছট]। 
হৃদয়শ্বামী, তুমি চির প্রবীণ, 
তুমি চিরনবীন, চিরমঙ্গল, চিরসুম্দর ॥ 


৫৩৯ 
একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ, প্রাণেশ হে, 
আনন্দবসম্তনমাগমে | 
বিকশিত গ্রীতিকুস্থম হে 
পুলকিত চিতকাননে ॥ 


প্জা ২১৩ 


জীবনলতা অবনত! তব চরণে | 
হবযগীত উচ্ছৃদিত হে 


কিরণমগন গগনে ॥ 


৫৪০ 
আজি হেরি সংসার অমৃতময় | 
মধুব পবন, বিমল কিরণ, ফুল্প বন, 
মধুর বিহগকলধ্বনি | 
কোথা হতে বহিল সহসা প্রাপতর! প্রেমহিল্লোল, আহা" 
হদয়কুন্থম উঠিল ফুটি পুলকভরে । 
অতি আশ্চর্য দেখো সবে-_ দীনহীন ক্ষু্ হদয়মাঝে 
অসীম জগতন্বামী বিরাজে সুন্দর শোভন! 
ধন্ত এই মানবজীবন, ধন্য বিশ্বজগত, 
ধন্য তার প্রেম, তিনি ধন্ত ধন্য ॥ 


৫৪১ 
প্রভাতে বিমল আনন্দে বিকশিত কুন্থযগন্ধে 
বিহঙ্গমগীতছন্দে তোমার আতান পাই । 
জাগে বিশ্ব তব তবনে প্রতিছিন নব জীবনে, 
অগাধ শুন্য পূরে কিরণে, 
খচিত নিখিল বিচিত্র বনে-- 
বিরূল আসনে বদি তুমি নব দেখিছ চাছি ॥ 
চারি দিকে করে খেলা বরন-কিরণ-জীবন-মেলা, 
কোথ! তুমি অস্তরালে ! 
অস্ত কোথায়, অস্ত কোথায়. অস্ত তোমার নাছি নাহি ॥ 


৫৪২ 
এ কী স্থগন্ধহিল্পোল বহিল 
আজি প্রভাতে, জগত যাতিল তায় ॥ . 


১৪ 


রি 
সত শত 
১. প্‌জা 


(হায়মধুকর ধাইছে দিশি দিশি পাঁগলপ্রায় ॥ 


বরন-বরন পুম্পরাজি হৃদয় খুলিয়াছে আজি, 
: সেই স্থরভিস্থধা করিছে পান 
পৃরিয়! প্রাণ, সে স্থধা করিছে দান-_ 
সে সুধা অনিলে উথলি যায় ॥ - 


৫৪৩ 
একি এ সুন্দর শোভা! কী মুখ হেরি এ! 
আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়নাথ, 
প্রেম্-উত্স উলিল আজি ॥ 
বলে হে প্রেমময় হৃদয়ের শ্বামী, 
কী ধন তোমারে দিব উপহার । 
হৃদয় প্রাণ লহে। লহো তুমি, কী বলিব-_- 
যাহা-কিছু আছে মম লকলই লও হে নাথ ॥ 


॥ ৫৪৪ 
মধুর বূপে বিরাঁজ হে বিশ্বরাজ, 
শোভন সভা নিবখি মন প্রাণ ভুলে ॥ 
নীরব নিশি সুন্দর, বিমল নীলাম্বর, 
শুচিরুচির চন্দ্রকল! চরণমূলে ॥ 


৫৪৫ 
বহি রহি আনন্দতরঙ্গ জাগে ॥ 
রৃহি রহি; প্রভু, তব পরশর্মীধুরী 
হাদয়মাঝে আসি লাগে ॥ 
রহি বহি শুনি তব চরণপাত হে 
মম পথের আগে আগে॥ 
বহি রহি মম মনৌগগন ভাতিল 
তব গ্রসাদদরবিরাগে ॥ 


পূজা, | ২১৫ 
৫৪৬ 
আমি কান পেতে বই ও আমার আপন হদয়গহন-ছবারে বারে বারে 
কোন্‌ গোপনবামীর কান্নাহাদির গোপন কথা শুনিবারে-- বারে বারে ॥ 
ভ্রমর সেথা হয় বিবাগি নিভৃত নীল পদ্ম লাগি রে, 
কোন্‌ বাতের পাখি গায় একাকী সঙ্গীবিহীন অন্ধকারে বারে বারে ॥ 
কেসেমোর কেই বাজানে, কিছু তার দেখি আভা । 
কিছু পাই অনুমানে, কিছু তার বুঝি নাবা। 
মাঝে মাঝে তাঁর বারতা আমার ভাষায়পাঁয় কি কথা রে, 
ওমে আমায় জানি পাঠায় বাণী গানের তানে লুকিয়ে তারে বারে বারে ॥ 


৫৪৭ 
আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে আমার মনে। 
সে আছে ব'লে 
আমার আকাশ জুড়ে ফোটে তার! রাতে, 
পরাতে ফুল ফুটে বয় বনে আমার বনে। 
সে আছে ব'লে চোখের তারার আলোয় 
এত রূপের খেলা বঙের মেলা অসীম সাদায় কাঁলোয়। 
মেমৌর সঙ্গে থাকে ব'লে 
আমার অঙ্গে অঙ্গে হরষ জাগায় দ্রখিন-সমীরণে ॥ 
তারি বাণী হঠাৎ উঠে পুরে 
আন্মন। কোন্‌ তানের মাঝে আমার গানের স্বরে। 
_ ছুখের দোলে হঠাৎ মোরে দোলায়, 
কাজের মাঝে লুকিয়ে থেকে আমারে কাজ তোলায় । 
সেমোর চিরদিনের ব'লে 
তারি পুলকে মোর পলকগুলি ভরে ক্ষণে ক্ষণে ॥ 


৫৪৮ 
মেয়ে মনের মানুষ, কেন তারে বঙিয়ে রাখিস নয়নদ্বারে? 
ডাক্‌-না রে তোর বুকের ভিতর, নয়ন ভাস্থক নয়নধারে | 


২১৬ 


টা 


পা 


ঘখন নিতবে আলো, আসবে রাতি, বায়ে দিস আসন পাঁতি__ 


আমার 


আসবে সে যে সঙ্ষোপনে বিচ্ছেদেরই অন্ধকারে ॥ 


ভার আঙষা-যাওয়ার গোপন পথে 
সে আসবে যাবে আপন মতে। 
তারে বাঁধবে ব'লে যেই করে৷ পণ সে থাকে না, থাকে বাধন-__ 


আছে সে 


ওগে। 


আমি তার 


আজ 
শুনি 


কেতোর। 


তোর! 
ওরে 


আমার 


সেই বাঁধনে মনে মনে বাঁধিস কেবল আপনারে ॥ 


৫৪৯ 
প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে, 
তাই হেরি তায় সকল খানে ॥ 
নয়নতারায় আলোক-ধারায়, তাই না হারায়-_ 
তাই দেখি তায় যেথায় সেথায় 
তাঁকাই আমি যে দিক-পানে ॥ 
মুখের কথা শ্ুনববঝ্লে গেলাম কোথা, 
শোনা. হুল লা, হল না 
ফিরে এসে নিজের দেশে এই-যে শুনি 
তাহার বাণী আপন গানে ॥ 
খুঁজিস তারে কাঙাল বেশে দ্বারে দ্বারে, 
দেখা মেলে না, মেলে না-_ 
আয় রে ধেয়ে, দেখরে চেয়ে আমার বুকে-_- 
দেখ. রে আমার ছুই নয়ানে ॥ 


৫৫০ 
মন, যখন জাগলি না রে 


ও ভোর মনের মানুষ এল দ্বারে । 


তার 


চলে ঘাওয়ার শব শুনে ভাঙল রে ঘুম-_ 


ও তোর ভাঙল রে ঘুম অন্ধকারে ॥ 
মাটির 'পরে আচল পাতি একলা! কাটে নিশথরাতি। 


তত 


বাঁশি বাজে আধার-মাঝে, দেখি না যে চক্ষে তাবে। 


প্‌জা [২১৭ 


গর, তই যাঁহারে দি ফাঁকি খুঁজে তারে পায় কি আখি? 
এখন পথে ফিরে পাবি কিরে ঘরের বাহির করলি যাবে 1 


ৃ ৫৫১ 
আমি তারেই জানি তারেই জানি আমায় যে জন আপন জানে-_ 

তারি দানে দাবি আমার যার অধিকার আমার দানে | 
যে আমারে চিনতে পারে সেই চেনাতেই চিনি তারে গো 
একই আলো! চেনার পথে তার প্রাণে আর আমার প্রাণে ॥ 

আপন মনের অন্ধকারে ঢাকল যার] 

আমি তাদের মধ্যে আপনহারখ। 
ছু'ইয়ে দিল সোনার কাঁঠি, ঘুমের ঢাক1 গেল কাটি গো 
নয়ন আমার ছুটেছে তার আলো-করা মুখের পানে ॥ 


৫৫২ 
জানিজানি তোমার প্রেমে সকল প্রেমের বাণী মেশে, 
আমি মেইখানেতেই মুক্তি খুঁজি দিনের শেষে ॥ 

সেথায় প্রেমের চরম সাধন, যাঁয় খসে তার সকল বাধন-_. 
মোর হৃদয়পাথির গগন তোমার হবদয়দেশে ॥ 

ওগো, জানি আমার শ্রাস্ত দিনের সকল ধারা 

তোমার গভীর বাতের শান্তিমাঝে ক্লান্তিহারা । 

আমার দেহে ধরার পরশ .তোমার স্বধায় হল সরস-_ 
আমার ধুলারই ধন তোমার মাঝে নৃতন বেশে ॥ 


৫৫৩ 

তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে টুকরো করে কাছি 

আমি ডুবতে রাি আছি আমি ডুবতে রাজি আছি॥ 

সকাল জামার গেল মিছে, বিকেল যে যায় তারি পিছে গো-_ 
রেখো! না আর, বেঁধো না আর কূলের কাছাকাছি । 


২১৮ ঠুপ পুজা 
মাঝির লাগি আছি জাগি সকল রাজরিবেলা। 
ঢেউগুলে! যে আমায় নিয়ে করে কেবল খেলা । 
ঝড়কে আমি করব মিতে, রব না তার ভ্রকুটিতে__ 
দীও ছেড়ে দাও, ওগো, আমি তুফান পেলে বাঁচি ॥ 


৫৫৪ 
আমি যখন ছিলেম অন্ধ 
স্থখের খেলায় বেল! গেছে, পাই নি তো৷ আনন্দ । 
খেলাঘরের দেয়াল গেঁথে খেয়াল নিয়ে ছিলেম মেতে, 
ভিত ভেঙে যেই.এলে ঘরে ঘুচল আমার বন্ধ। 
স্থখের খেলা আর রোচে না, পেয়েছি আনন্দ ॥ 
ভীষণ আমার, রুদ্র আমার নিদ্রা গেল ক্ষুদ্র আমার-- 
উগ্র ব্যথায় নূতন ক'রে বাধলে আমার ছন্দ । 
যে দিন তুমি অগ্নিবেশে সব-কিছু মোর নিলে এসে 
সে দিন আমি পূর্ণ হলেম ঘুচল আমার দ্বন্ম। 
হুঃখনুখের পাঁরে তোমায় পেয়েছি আনন্দ ॥ 


৫৫৫ 
আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায় কোন্‌ খ্যাপা সে! 
ওবে, আকাশ জুড়ে মৌহন স্থরে কী যে বাজে কোন্‌ বাঁতানে ॥ 
গেল রে, গেল বেলা, পাঁগলের কেমন খেলা 
ডেকে মে আকুল করে, দেয় না ধরা। 
তারে কানন গিরি খুঁজে ফিরি, কেঁদে মরি কোন্‌ হুতাশে ॥ 
৫৫৬ 
মন রে ওরে মন, তুমি কোন্‌ সাধনার ধন! 
পাই নে তোমায় পাই নে, শুধু খুঁজি সারাক্ষণ। 
রাতের তারা চোখ না বোজে-_ অন্ধকারে তোমায় খোজে, 
দিকে দিকে বেড়ায় ডেকে দখিন-সমীরণ ॥ 


প্‌জা ২১৯ 


সাগর যেমন জাগায় ধ্বনি, খোঁজে নিজের রতনমণি, 
তেমনি করে আকাশ ছেয়ে অরুণ আলো! যায় যে চেয়ে-_ 
নাম ধ'রে তোর বাজীয় বাঁশি কোন্‌ অজান! জন | 


৫৫৭ 
কোন্‌ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জালিয়ে তুমি ধরায় আস-- 
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো, 
পাগল ওগো, ধরায় আস।॥ 
এই অকুল সংসারে 
দুঃখ আঘাত তোমার প্রাণে বীণা বঙ্কারে। 
ঘোর বিপদ-যাঁঝে 
কোন্‌ জননীর মুখের হাসি দেখিয়া! হাসো ॥ 
তুমি কাহার সন্ধানে 
নকল সুখে আগুন জেলে বেড়াও কে জানে! 
এমন ব্যাকুল ক'রে 
কে তোমারে কাদীয় যারে ভালোবাস । 
তোমার ভাবনা কিছু নাই-_ 
কে যে তোমার সাথের সাথি ভাবি মনে তাই। 
তুমি মরণ ভুলে 
কোন্‌ অনন্ত প্রাণসাগরে আনন্দে ভাস ॥ 


৫৫৮ 
আমারে কে নিবি ভাই, ঁপিতে চাই আপনাবে। 
আমার এই মন গলিয়ে কাজ ভুলিয়ে সঙ্গে তোদের নিয়ে যা রে। 
তোরা কোন্‌ রূপের হাটে চলেছি ভবের বাঁটে, 
পিছিয়ে আছি আমি আপন ভারে-_ 
তোদের ওই হাসিখুশি দিবানিশি দেখে মন কেমন করে ॥ 
আমার এই বীধাটুটে নিয়ে যা লুটেপুটে_ 


২২০ পুজা 


পড়ে থাক মনের বোঝা! ঘরের দ্বারে-_ 
'যেষন ওই এক নিমেষে বন্তা'এসে 
| ভাসিয়ে নে যায় পারাবারে ॥ 
এত যে আনাগোনা কে আছে জানাশোন', 
কেআছে নাম ধরে মোর ভাকতে পাবে? 
যদি সে বারেক এসে দীড়ায় হেসে 
চিনতে পাঁরি দেখে তারে । 


৫৫৯ 
আমার এই পথ-চাঁওয়াতেই আনন্দ । 
খেলে যায় রৌদ্র ছায়া, বর্া আসে ' বসন্ত ॥ 
কারা এই সমুখ দিয়ে আসে যায় খবর নিয়ে, 
খুশি রই আপন মনে-_- বাতাস বহে স্থমন্দ॥ 
সারাদিন আঁখি মেলে দুয়ারে বব একা, 
শততখন হঠাৎ এলে তখনি পাব দেখা । 
ততখন ক্ষণে ক্ষণে হাসিগাই আপন-মনে, 
ততখন বহি রহি ভেসে আসে স্গন্ধ | 


৫৬০ 
হাঁওয়া লাগে গানের পালে-_ 
মাঝি আমার, বোসো হালে ॥ 
এবার ছাড়। পেলে বাঁচে, 
জীবনতরী ঢেউয়ে নাচে 
এই বাতাসের তালে তালে ॥ . 

দিন গিয়েছে, এল বাতি, 

, নাই কেহ মোর ঘাটের সাথি। 
কাটে। বাধন, দাও গে ছাড়ি-_ 
তারার আলোয় দেব পাড়ি, 

_. স্থুর জেগেছে যাবার কালে ॥ 


প্‌ ২২১, 


৫৬১ 
পথ দিয়ে কে যায় গো চলে 
ডাক দিয়ে সে যায়। 
আমার ঘরে থাকাই দায় ॥ 
পথের হাওয়ায় কী স্থর বাজে, বাজে আমার বুকের মাঝে-__ 
বাজে বেদনায় ॥ 
পূর্িমাতে সাগর হতে ছুটে এল বান, 
আমার লাগল প্রাণে টান। 
আঁপন-মনে মেলে আখি আর কেন বা পড়ে থাকি 
কিসের ভাবনায় ॥ 


ষি 


৫৬২ 

এই আসা-যাওয়া খেয়ার কূলে আমার বাড়ি । 

কেউ বা আমে এ পারে, কেউ পাবের ঘাটে দেয় রে পাড়ি ॥ 
পথিকের] বাঁশি ভ'রে যেস্থর আনে সঙ্গে ক'রে 

তাই যে আমার দিবানিশি সকল পরান লয় রে কাড়ি ॥ 
কার কথা যে জানায় তারা জানি নে তা, 
হেথ] হতে কী নিয়ে বা যায় রে সেথা । 

স্থরের সাথে মিশিয়ে বাণী ছুই পারের এই কানাকানি, 

তাই শুনে যে উদাস হিয়া চায় বে যেতে বাস! ছাড়ি ॥ 


৫৬৩ 
আমার আর হবে না দেরি-- র 
আমি শুনেছি ওই বাজে তোমার ভেরী ॥ 
তুমি কি, নাথ, দাড়িয়ে আছ আমার যাবার পথে? 
মনে হয় যে ক্ষণে ক্ষণে মোর বাতায়ন হতে 
তোমায় যেন হেরি-- 
আমার আর হবে না দেবি ॥ 


২২২ এ রি পূজা 
*. ; আমার ম্বপন হল সারা, 
এখন . প্রাণে বীণা বাজায় ভোরের তারা। 
দেবার মতো যা ছিল মোর নাই কিছু আর হাতে, 
. তোমার আশীরবাদের মালা নেব কেবল মাথে 
আমার ললাট ঘেরি-- 
আমার আর হবেনা দেরি ॥ 


্ 


৫৬৪ 
পান্থ তুমি, পাস্থজনের সথা হে, 
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া । 
যাত্রাপথের আনন্দগাঁন যে গাহে 
তারি কে তোমারি গান গাওয়া ॥ 
চায় না সে জন পিছন-পানে ফিরে, 
বায় না তরী কেবল তীরে তীরে, 
তুফান তাবে ডাকে অকুল নীরে 
যার পরানে লাগল তোমার হাওয়া ॥ 
পান্থ তূমি, পান্থজনের সখা হে, 


পথ্থিকচিত্তে তোমার তরী বাওয়!। 
ছুয়ার খুলে সমুখ-পানে যে চাহে 

তার চাওয়া! ঘে তোমার পানে চাওয়া । 
বিপদ বাধা. কিছুই ভরে না সে, 
রয় না পড়ে কোঁনো লাভের আশে, 

হ যাবার লাগি মন তারি উদাসে-_ 
যাওয়া সে যে তোমার পানে যাওয়া ॥ 
৫৬৫ 


ওগো) পথের সাথি, নমি বারস্বার। 
পধিকজনের লহো লহো নমস্কার ॥ 
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ওগো! বিদায়, ওগো! ক্ষতি, ওগো দিনশেষের পতি। 


ূ ভাঙা বাসার লহে। নমস্কার |. 
ওগো নব প্রভাতজ্যোতি, ওগে! চিরদিনের গতি, 
নব আশার লহো নমস্কার । ৃ 
জীবনরথের হে সারঘি, আমি নিত্য পথের পথী, 
পথে চলার লহো লহেো! লহো নমস্কার ॥ 
৫৬৬ 
অশ্রনদীর স্থদূর পারে ঘাট দেখা যায় তোমার ছ্বারে। 
নিজের হাতে নিজে বাধা ঘরে আধা বাইরে আধা-_ 
এবার ভাসাই সন্ধ্যাহাওয়ায় আপনারে। 
কাটল বেলা হাটের দিনে 
লোকের কথার বোঝা! কিনে। 
কথার মে তার নাম! রে মন, নীরব হুয়ে শোন্‌ দেখি শোন্‌ 
_. পারের হাওয়ায় গান বাজে কোন্‌ বীণার তাবে 


৫৬৭ 

পথিক, হে, 
ওই-যে চলে, ওই-যে চলে সঙ্গী তোমার দলে দলে ॥ 
অন্তমনে থাকি কোণে, চমক লাগে ক্ষণে ক্ষণে__ 
হঠাৎ শুনি জলে স্থলে পায়ের ধ্বনি আকাশতলে । 
পথিক হে, পথিক হে, যেতে যেতে পথের থেকে 

আমায় তুমি যেয়ো ডেকে । 

যুগে যুগে বারে বারে এসেছিলে আমার ঘারে__ 
হঠাৎ যে' তাই জানিতে পাই, তোমার্‌ চল! হৃদয়তলে ॥ 


| ৫৬৮ 
এরার বডিয়ে গেল হ্বায়গগন সাঝের রঙে। 
আমার সকল বাণী হল মগন সীঝের রঙে 


২২৪ .. ও “পুজা € 
মদ লাগে দিনের পরে পথিক এবার আসবে ঘরে, 
_ আমার পূর্ণ হবে পুণ্য লগন সীঝের রঙে ॥ 
অস্তাচলের মাগরকৃলের এই বাতাসে 
ক্ষণে ক্ষণে চক্ষে আমার তন্দ্রা আসে । 
সন্ধ্যাযৃখীর গন্ধভারে পান্থ যখন আসবে দ্বারে 
আমার আপনি হবে নিপ্রাভগন সাঝের রঙে ॥ 


ৰ ৫৬৯ 
হার মানালে গো, ভাঙিলে অভিমান হায়হায়। 
ক্ষীণ হাতে জালা ম্লান দীপের থালা 
হল খান্খান্‌ হায়হায়॥ 
এবার তবে জানো আপন তারার আলো 
রঙিন ছায়ার এই গোধূলি হোঁক অবদান হায় হায়॥ 
এসে। পারের সাথি. 
বইল পথের হাওয়া, নিবল ঘরের বাতি। 
আজি বিজন বাটে, অন্ধকারের ঘাটে 
সব-হারানো নাটে এনেছি এই গান হায়হায়॥ 


৫৭০ 
আমার পথে পথে পাথর ছড়ানো । 
তাই তো! তোমার বাণী বাজে ঝর্না-ঝরানো | . 
আমার বাশি তোমার হাতে ফুটোর পরে ফুটো তাতে__ 
তাই শুনি থর এমন মধুর পরান-ভরানো ॥ 
তোমার হাওয়া যখন জাগে আমার পালে বাধা লাগে__ 
| এমন করে গায়ে প'ড়ে.সাগর-তরানো। 
ছাড়া পেলে একেবারে রথ কি তোমার চলতে পারে-__ 
তোমার হাতে আমার ঘোড়া লাগাম-পরানে! ॥ 
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৫৭১ 
তুমি হঠাঁৎ-হাঁওয়ায় তেসে-আঁসা ধন-_ 
তাই হঠাৎ-পাওয়ায় চমকে ওঠে মন | 
গোপন পথে আপন-মনে বাহির হও যে কোন্‌ লগনে, 
হঠাৎ-গন্ধে মাতাও সমীরণ ॥ 
নিত্য যেথায় আনাগোনা হয় না সেথায় চেনাশোনা). 
উড়িয়ে ধুলো আসছে কতই জন। 
কখন পথের বাহির থেকে হৃঠাণ্বাশি যায় যে ডেকে, 
পথহারাকে করে সচেতন ॥ 


৫৭২ 
পথে চলে যেতে ঘেতে কোথা কোন্থানে 
. তোমার পরশ আমে কখন কে জানে ॥ 
কী অচেনা কুন্থমের গন্ধে, কী গোপ্ন আপন আননে, 
কোন্‌ পথিকের কোন্‌ গানে ॥ 
সহসা! দাকণ দুখতাপে সকল ভুবন যবে কাপে, 
সকল পথের ঘোচে চিহ্ন সকল বাঁধন যবে ছিন্ন 
মৃত্যু-আঘাত লাগে প্রাণে 
তোমার পরশ আঁসে কখন কে জানে ॥ 


৫৭৩ 
আমার ভাঙা পথের রাঙা ধুলায়: পড়েছে কার পায়ের চিহ্ন! 
তারি গলার মালা হতে পাপড়ি হোথা লুটায় ছিন্ন ॥ 

এল যৃখন সাড়াটি নাই, গেল চলে জানালে! তাই-_ 

এমন ক'রে আমারে হায় ' কে বা কাদায় সে জন ভিন্ন ॥ 
তখন তরুণ ছিল অরুণ আলো, পথটি ছিল কুন্থমকীর্ণ। 

বসস্ত যে রঙিন বেশে ধরায় সে দিন অবতীর্ণ । 
সে দিন খবর মিলল না যে) রইন্ছ বসে ঘরের মাঝে-_ 
আজকে পথে বাহির হব বহি আমার জীবন জীর্ণ ॥ 


২২৬ পুজা 
৫৭৪ 
পাতার তেল! ভাপাই নীরে, 
পিছন-পানে চাই নে ফিরে | 
কর্ম আমার বোঝাই ফেলা, খেলা আমার চলার খেলা । 
ছয় নি আমার আদন মৈলা, ঘর বীধি নি তের তীরে ॥ 
বীধন হখন বীধতে আসে. 
ভাগ্য আমার তখন হাসে। 
ধুলা-ওড়া হাওয়ার ডাকে পথ যে টেনে লয় আমাকে-_ 
নতুন নতুন বীকে বাকে গান দিয়ে যাই ধরিত্রীরে। 


৫৭৫ 
আমাদের খেপিয়ে বেড়ায় যে কোথায় লুকিয়ে থাকে রে? 
ছুটল বেগে ফাগ্ুন-হাওয়া . কোন্‌ খ্যাপামির নেশায় পাওয়া, 
ঘূর্ণা হাওয়ায় ঘুরিয়ে দিল স্্ধতারাকে ॥ 
কোন্‌ খ্যাপামির তালে নাচে ধীগল সাগর-নীর। 
সেই তালে যে পা ফেলে যাই, রইতে নারি স্থির । 
চল্‌ রে সোজা, ফেল্‌রে বোঝা, রেখে দে তোর রাস্তা-খোঁজা, 
চলার বেগে পায়ের তলায় রাস্তা জেগেছে॥ 


৫৭৬ 

চলি গো, চলি গো, যাই গো চলে। 

পথের প্রদীপ জলে গো গগনতলে। 
বাজিয়ে চলি পথের বাঁশি, ছড়িয়ে চলি চলার হাণি, 

রঙিন বসন উড়িয়ে চলি জলে স্থলে ॥ 

_ পথিক ভুবন ভালোবাসে পথিকজনে রে।, 

এমন স্বরে তাই সে ডাকে ক্ষণে ক্ষণে রে। 
চলার পথে আগে আগে খাতুর খতুর দোহাগ জাগে, 

চরণ-ঘায়ে মরণ মরে পলে পলে। 


প্‌জা ২২৭ 
৫৭৭ 
এখন, আমার সময় হল, 
যাবার দুয়ার খোলো খোলে! & ' 
হল দেখা, হল মেলা, আলোছায়াক় হল খেলাঁ_ 
স্বপন ঘে সে ভোলো৷ ভোলো ॥ 
আকাশ ভরে দুরের গানে, 
অলখ দেশে হৃদয় টানে । 
ওগো সুদূর, ওগো। মধু, পথ বলে দাও পর্ানবধুব-_ 
সব আবরণ তোলো তোলো ॥ 


৫৭৮ 
ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক, 
বিচ্ছেদে তোর খণ্ড মিলন পূর্ণ হবে। 
আয় রে সবে 
প্রলয়গানের মহোৎ্সবে ॥ 
তাগ্বে ওই তণ্ত হাওয়ায় ঘৃর্ণি লাগায়), 
মত্ত ঈশান বাজায় বিষাঁণ, শঙ্কা! জাগায়__ 
ঝঙ্কারিয়া উঠল আকাশ ঝঞ্ধারবে ॥ 
ভাঙন-ধরার ছিন্ন-করার কুদ্র নাটে 
ঘখন সকল ছন্দ বিকল, বন্ধ কাটে, 
মুক্তিপাগল বৈবাগীদের চিত্ততলে 
প্রেষসাধনার হোমহুতাশন জ্বলবে তবে। 
ওবে পথিক, ওরে প্রেমিক, 
সব আশাজাল যায় বরে যখন উড়ে পুড়ে : 
আশার অতীত দাড়ায় তখন ভুবন জুড়ে-- 
স্তব্ধ বাণী নীরব স্থরে কথা কবে। 
আয় রে সবে 7 
প্রলয়গানের মহোত্সবে ॥ 


২২৮ রী ূ প্‌জা 
2, ৫৭৯ 
ষোর পথিকেরে বুঝি এনেছ এবার মোর করুণ রডিন পথ ! 
এসেছে এসেছে আহা অঙ্গনে এসেছে, মোর ছুয়ারে লেগেছে রথ ॥ 
সেযে সাগরপারের বাণী মোর, পরানে দিয়েছে আনি, আহা 
তার আখির তারায় যেন গান গায় অরণ্যপর্বত ॥ 
ছুঃখহখের এ পারে, ও পারে, দোলায় আমার মন-_ 
কেন অকারণ অশ্রসলিলে ভবে যায় ছু'নয়ন। 
ওগে। নিদারুণ-পথ, জানি-- জানি পুন নিয়ে যাবে টানি, আহা, তারে-- 
চিরদিন মোর যে দিল ভবিয়! যাবে সে শ্বপনবৎ ॥ 


৫৮০ ৃ 
ছিন্ন পাতার সাজাই তরণী, একা একা করি খেলা-_ 

, আন্মনা যেন দিক্বালিকার ভাসানো মেঘের ভেলা ॥ 
যেমন ছেলায় অলস ছন্দে কোন্‌ খেয়ালির কোন্‌ আনন্দে 
সকালে-ধরাঁনো আষের মুকুল ঝরানে বিকাঁলবেল ॥ 

যে বাতাস নেয় ফুলের গন্ধ, ভুলে যায় দিনশেষে, 
: তার হাতে দিই আমার ছন্দ-_ কোথা যায় কে জানে সে। 
লক্ষ্যবিহীন স্রোতের ধারায় জেনো জেনো মোর সকলই হারায়, 
চিরদিন আমি পথের নেশায় পাথেয় করেছি হেলা ॥ 


৫৮১ 
 নারে,নারে, হবে না তোর ম্বর্গসাধন-_ 
সেখানে যে মধুর বেশে ফাদ পেতে রয় স্থখের বাধন ॥ 
ভেবেছিলি দিনের শেষে তগ্ঠ পথের প্রান্তে এসে' 
সোনার মেঘে মিলিয়ে ঘাবে সারা দিনের সকল কীদন ॥ 
নারে,নারে, হবে না তোর, হবে না তাঁ_ 
সন্ধ্যাতীরার হাসিয নীচে হবে না তোর শয়ন পাতা । 
পথিক বধু পাগল ক'রে পথে বাহির করবে তোবরে-_ 
হৃদয় যে তোর ফেটে গিয়ে ফুটবে. তবে তাঁর আরাধন ॥ 


পূজা ২২৯ 
৫৮২ | | 


আপনি আমার কোন্খানে 
বেড়াই তারি সন্ধানে | 
নানান রূপে নানান বেশে ফেরে যেজন ছায়ার দেশে 
তার পরিচয় কেঁদে হেসে শেষ হবে কি, কে জানে । 
আমার গানের গহন-মাঝে শুনেছিলেম যার ভাবা 
খুঁজে না পাই তার বাসা। | 
বেল! কখন যায় গে! বয়ে, আলে! আসে মলিন হয়ে 
. পথের বীশি যায় কী কয়ে বিকালবেলার মূলতানে ॥ : 
| | রর 
পথ এখনো! শেষ হল না, মিলিয়ে এল দিনৈর তাঁতি। 
তোমার আমার মাঝখানে হায় আসবে কখন আধার রাঁতি | 
এবার তোমার শিখা আনি 
জালাও আমার প্রদীপখানি, 
আলোয় আলোয় মিলন হবে পথের মাঝে পথের সাথি । 
ভাঁলে৷ করে মুখ ষে তোমার যায় না দেখা সুন্দর হে-_ 
দীর্ঘ পথের দারুণ গ্লানি তাই তো আমায় জড়িয়ে রহে। 
ছায়ায়-ফেরা ধুলায়-চলা . 
মনের কথা যায় না বলা, 
শেষ কথাটি জালবে এবার তোমার বাতি আমার বাতি ॥ 


৫৮৪ 
যা পেয়েছি প্রথম দিনে সেই যেন পাঁই শেষে, 
. ছুহাত দিয়ে বিশ্বেরে ছুঁই শিশুর মতো ছেসে। 
যাবার বেলা সহজেরে 
যাই যেন মোর প্রণাম সেরে, 
সকল পন্থা ষেখায় মেলে সেথা দাড়াই এসে ॥ 


২৩, 8 পুজা 
খু'জতে যাবে হয় না কোথাও চোখ যেন তায় দেখে, : 
সদাই যে রয় কাছে তারি পরশ যেন ঠেকে । 
নিত্য যাবার থাকি কোলে 
তারেই যেন যাই গো বলে-_ 
এই জীবনে ধন্য হলেম তোমায় ভালোবেসে। 


৫৮৫ 
জয় জয় পরমা নিষ্কৃতি হে, নমি নমি। 
জয়জয় পরম! নির্বৃতি হে, নমি নমি॥ 
নযি তোমাবে হে অকন্মাৎ, 
খরসংঘাত--. 
লুধি, নুষ্চি, বিশ্বাতি হে, নৃমি নমি ॥ 
অশ্রএাবণপ্লাবন হে, নমি নমি। 
পাঁপক্ষালন পাঁরন হে, নমি নমি। 
সব ভয় ভ্রম ভাবনার 
চরম! আবৃতি হে, নমি নমি ॥ 


৫৮৬ 


গাধার রাতে একল। পাগল যায় কেঁদে। 
বলে শুধু, বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে ॥ 
আমি যে তোর আলোর ছেলে, 
আমার সামনে দিলি আধার মেলে, 
মুখ লুকালি-__ মরি আমি সেই খেদে। 
অন্ধকারে অন্তরবির লিপি লেখা, 
আমারে তার অর্থ শেখা । 
তোর প্রাণের বাশির তান সে নানা 
সেই আমারই ছিল জানা, 
, আজ মরণ-বীণার অজানা তুর নেব সেধে। 


পুজা ২৩১ 
৫৮৭ ূ 
মরণের মুখে রেখে দুরে যাও দুরে যাও চলে 
আবার ব্যথার টানে নিকটে ফিরাবে ব'লে ॥ 
আধার-আলোর পারে খেয়! দিই বারে বারে, 
নিজেরে হারায়ে খুঁজি-_ছুলি সেই দোলে দোলে ॥ 
সকল রাগিণ বুঝি বাজাবে আমার প্রাণে 
কতু ভয়ে কত জয়ে, কতু অপমানে মানে । 
বিরহে ভরিবে স্থরে তাই রেখে দাও দুরে, 
, মিলনে বাঁজিবে বাশি তাই টেনে আন কোলে ॥ 


৫৮৮ 
রজনীর শেষ তারা, গোপনে আধারে আধো-ঘুমে 
বাণী তব রেখে যাঁও প্রভাতের প্রথম কুস্থমে ॥ 
সেইমত ধিনি এই জীবনের আনন্দরূপিণী 
শেষক্ষণে দেন যেন তিনি নবজীবনের মুখ চুমে ॥ 
এই নিশীথের স্বপ্নরাজি | 
নবজাগরণক্ষণে নব গানে উঠে যেন বাজি। 
_ ধিরহিণী যে ছিল রে মোর হৃদয়ের মর্ম-মাঝে 
বধৃবেশে সেই যেন সাজে নবদিনে চন্দনে কুস্কুমে ॥ 


৫৮৯ 
কোন্‌ খেলা যে খেলব কখন্‌ ভাবি বসে সেই কথাটাই-_ 
তোমার আপন খেলার সাথি করো, তা৷ হলে আর ভাবনা তো নাই ॥ 
.শিশির-ভেজা সকালবেলা আজ কি তোমার ছুটির খেলা__ 
বর্ধণহীন মেঘের মেলা তার সনে মোর মনকে ভাসাই ॥ 
তোমার নিঠুর খেলা খেলবে যে দিন বাজবে সে দিন ভীষণ ভেরী-_ 
ঘনাবে মেঘ, আধার হবে, কাদবে হাওয়া আকাশ ঘেরি। 
সে দিন যেন তোমার ডাকে ঘরের বীধন আর ন| থাকে-_ 
অকাতরে পরানটাঁকে প্রলয়দোলায় দোলাতে চাই ॥ 


২৩২ পুজা 


"৫৯০. 

. অচেনাকে ভয় কী আমার ওরে? 
অচেনাকেই চিনে চিনে উঠবে জীবন ভরে ॥ 
জানি জানি আমার চেনা কোনো কালেই ফুরাবে না, 

চিহ্ুহারা পথে আমায় টানবে অচিন ভোরে। 
ছিল আমার মা অচেনা, নিল আমায় কোলে। 
সকল প্রেমই অচেনা গো, তাই তো হৃদয় দোলে। 
অচেন! এই ভুবন-মাঝে কত স্থরেই হৃদয় বাজে-- 
অচেনা এই জীবন আমার, 
বেড়াই তারি ঘোরে। 


৫৯১ 
আবার যদি ইচ্ছা কর আবার আমি ফিরে 
ছুঃখহুখের-ঢেউ-খেলানো এই লাগরের তীরে ॥ 
আবার জলে ভাসাই ভেলা, ধুলার 'পরে করি খেলা গো, 
হানির মায়াম্বগীর পিছে ভাপি নয়ননীরে ॥ 
কাটার পথে আধার রাতে আবার যাত্রা! করি, 
আঘাত খেয়ে বাচি নাহয় আঘাত খেয়ে মরি। 
আবার তুমি ছদ্মবেশে আমার সাথে খেলাও হেসে গো, 
নৃতন প্রেমে ভালোবাসি আবার ধরণীরে। 


৫৯২ 
পুষ্ণ দিয়ে মারো যাবে চিনল না মে মরণকে । 
বাণ খেয়ে যে পড়ে সে যে ধবে তোমার চরণকে ॥ 
সবার নীচে ধুলার 'পরে ফেলো! ধারে মৃত্যুশরে 
' সে যে তোমার কোলে পড়ে, ভয় কি বা তার পড়নকে ?) 
আরামে যার আঘাত ঢাকা, কলঙ্ক যাঁর সুগন্ধ, 
১ নয়ন মেলে দেখল না সে. রুত্র মুখের আনন্দ। 


গ্জা | ২৩ 
যজল না দে চৌখের জলে, পৌছঙ্ন নী চরণতলে। 
তিলে তিলে পলে পলে মাল যেজন পীলঙ্কে। 


: ৫৯৩ | 
মেঘ বলেছে “যাব যাঁব', রাত বলেছে “যাই”, 
সাগর বলে 'কৃল মিলেছে-_- আমি তো আর নাই'॥ 
দুঃখ বলে 'রইহ চুপে তাহার পায়ের চিহরূপে” 
আমি বলে 'মিলাই আমি আর কিছু না চাই+॥ 
ভূবন বলে “তোম!র তরে আছে বরণমাঁলা”, 
গগন বলে 'তোমার তরে লক্ষ প্রদীপ জালা? । 
প্রেম বলে যে যুগে যুগে তোমার লাগি আছি জেগে, 
মরণ বলে “আমি তোমার জীবনতরী বাই? | 


৫৯৪ 
জানি গো, দিন যাবে এ দিন যাবে। 
একদা! কোন্‌ বেলাশেষে মলিন রবি করুণ হেসে 
শেষ বিদায়ের চাওয়া আমার মুখের পানে চাবে। 
পথের ধারে বাজবে বেণু, নদীর কূলে চরবে ধেনু, 
আঙিনাতে খেলবে শিশু, পাখির! গান গাবে-_ 
তবুও দিন যাবে এ দিন যাবে: 
তোমার কাছে আমার এ খিনতি 
যাবার আগে জানি যেন আমায় ডেকেছিল কেন 
আকাশ-পানে' নয়ন তুলে শ্যামল বস্মতী । 
কেন নিশার নীরবতা শুনিয়েছিল তারার কথা, 
পরানে ঢেউ তুলেছিল কেন দিনের জ্যোতি__ 
তোমার কাছে আমার এই মিনতি ॥ 
নাঙ্ন যবে হবে ধরার পালা 
যেন আমার গানের শেষে থামতে পারি শমে এসে-_ 


২৩৪ পৃজা 


- ছয়টি তুর ফুলে ফলে ভরতে পারি ভালা । 
এই জীবনের আলোকেতে পারি তোমায় দেখে যেতে, 
পরিসে যেতে পারি তোমায় আমার গলার মালা-_ 
সাঙ্গ যবে হবে ধরার পালা ॥ 


৫৯৫ 
অল্প লইয়! থাকি, তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়। 
কণাটুকু যদি হারায় তা লয়ে প্রাণ করে “হায় হায়? | 
. নদদীতটসম কেবলই বৃথাই প্রবাহ আকড়ি বাঁখিবারে চাই, 
একে একে বুকে আঘাত করিয়৷ ঢেউগুলি কোথা ধায়॥ 
, যাহা যায় আর যাহা-কিছু থাকে সব যদি দিই সঁপিয়। তোমাকে 
তবে নাহি ক্ষয়, সবই জেগে রয় তব মহা মহিমায় । 
তোমাতে রয়েছে কত শশী ভানু, হারায় না কভু অণুপরমীণু, 
আমারই ক্ষুদ্র হারাধনগুলি রবে না কি তব পায়॥ 


৫৪৯৬. | 
তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দূরে আমি ধাই-_ 
কোথাও ছুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথ। বিচ্ছেদ নাই ॥ 
বত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, ছুঃখ হয় হে ছুঃখের কৃপ, 
তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুখ আপনার পানে চাই ॥ 
হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে যাহা-কিছু সব আছে আছে আছে-_- 
নাই নাই ভঙ়, সে শুধু আমারই, নিশিদিন কাদি তাই। 
অস্তরগ্লানি সসারভার পলক ফেলিতে কোথা একাকার 
জীবনের মাঝে স্বরূপ তোমার রাখিবাযে যদি পাই ॥ 


: | ৫৯৭ | 
'আমি আছি তোমার সভার ছুয়ার-দেশে, 
সময় হলেই বিদায় নেৰ কেদে হেসে ॥ 


প্জা ২৩৪ 


মালায় গেঁথে ষে ফুলগুলি দিয়েছিলে মাথায় তৃলি 
পাপড়ি তাহার পড়বে ঝরে দিনের শেষে 
উচ্চ আসন না যদি রয় নামৰ নীচে, 
ছোটে! ছোটে গানগুলি এই ছড়িয়ে পিছে। 
কিছু তো তার রইবে বাকি তোমার পথের ধুলা ঢাকি, 
সবগুলি কি সন্ধ্যা-হাওয়ায় যাবে ভেসে? 


৫৯৮ 
পেয়েছি ছুটি, বিদায় দেহো! ভাই-_ 
অবারে আমি প্রণাম করে যাই ॥ 
ফিরায়ে দিচ্ছ ঘারের চাবি, রাখি না আর ঘরের দাঁবি-- 
সবার আদি প্রসাদবাণী চাই ॥ 
অনেক দিন ছিলাম প্রতিবেশী, 
দিয়েছি যত নিয়েছি তার বেশি। 
প্রভাত হয়ে এসেছে রাঁতি, নিবিয়া গেল কোণের বাঁতি-_ 
পড়েছে ভাক, চলেছি আমি তাই ॥ 


৫৯৯ 
আমার যাবার বেলাতে 
সবাই জয়ধ্বনি করৃ। 
ভোরের আকাশ রাঙা হল রে, 
আমার পথ হুল হন্দর ॥ 
কী নিয়ে বাযাব সেথা ওগো! তোরা ভাবিস নে তা, 
শূন্ত হাতেই চলব বহিয়ে | 
আমার ব্যাকুল অন্তর ॥ 
মালা প'রে যাব মিলনবেশে, 
আমার পথিকসজ্জা নয়। 
বাধা বিপদ আছে মাঝের দেশে, 
মনে রাখি নে সেই ভয়। 


২৩৬ £- শ্জা 
যাঞ্জা যখন হবে সারা! উঠবে জলে স্ধ্যাতারা, 
_... পুরবীতে করুণ বীশরি 
স্বারে বাজবে মধুর স্বর | 


৬০০ 
আধার এলে ব'লে 
তাই তো ঘরে উঠল আলো জলে ॥ 
ভুলেছিলেম দিনে, রাতে নিলেম চিনে_- 
ছেনেছি কার লীলা আমার বক্ষোদোনাব দোলে । 
ঘুমহারা মোর বনে 
বিহঙ্গগান জাঁগল ক্ষণে ক্ষণে 
যখন সকল শব্দ হয়েছে নিস্তব্ধ 
ব্সস্তবায় মোরে জাগায় পল্লবকল্পোলে ॥ 


৬০১ 
দিন যদি হল অবসান 
নিখিলের অন্তরমন্দিরপ্রাঙ্গণে 
ওই তব এল আহ্বান ॥ 
চেয়ে দেখো মঙ্গলরাতি জালি দিল উৎসববাতি, 
স্তব্ধ এ সংসারপ্রান্তে ধরো ধরো তব বন্দনগান 
কর্মের-কলবব-ক্লাস্ত, 
করো তব অস্তর শান্ত । 
চিত্ত-আমসন দাও মেলে, নাই যর্দি দর্শন পেলে 
আধারে মিলিবে তার ম্প্-_ 
_. হর্ষে জাগায়ে দিবে প্রাণ । 


০, 
তামার হাতের অরুণলেখা পাবার লাগি রাতারাতি 
স্কন্ধ আকাশ জাগে এক পুবের পানে বক্ষ পাতি ॥ 


পূজা ২৩৭ 
তোমার রঙিন তুলির পাকে নামাবনীর আকন আকে, 
_ তাই নিয়ে তো ফুলের বনে হাওয়ায় হাওয়ায় মাতামাতি | 
এই কামন। রইল মনে-- গোপনে আজ তোমায় কব 
পড়বে আকা! মোর জীবনে বেখায় রেখায় আখর তব।: 
দিনের শেষে আমায় যবে বিদায় নিয়ে ঘেতেই হবে 
তোমার হাতের লিখনমাল! 
_ স্থরের স্থতোয় যাব গাথি॥ 


৬০৩ ূ 
"ঘিনের বেলায় বাঁশি তোমার বাজিয়েছিলে অনেক স্থুরে-- 
গানের পরশ প্রাণে এল, আপনি তুমি রইলে দুরে ॥ 
শধাই যত পথের লোকে এই বাশিটি বাজালো৷ কে'__ 
নানান নামে ভোলায় তারা, নানান দ্বারে বেড়াই ঘুরে॥ 
এখন আকাশ মান হল, ক্লান্ত দিব! চক্ষু বোজে-_ 
পথে পথে ফেরাও যদি মরব তবে মিথ্যা থোজে। 
বাহির ছেড়ে ভিঙরেতে আপনি লহো আসন পেতে__ 
তোমার বাশি)বাজাও আসি 
আমার প্রাণের অস্তঃপুরে ॥ 


৬০৪ 
মধুর, তোমার শেষ যে না পাই প্রহর ছল শেষ-- 
ভূবন জুড়ে রইল লেগে আনন্দ-আবেশ ॥ 
দিনাস্তের এই এক কোনাতে মন্ধ্যামেঘের শেষ সোনাতে 
মন যে আমার গুধরিছে কোথায় নিরুদ্দেশ | 
সায়স্তনের ক্লান্ত ফুলের গন্ধ হাওয়ার পরে 
অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভবে। 
এই গোধুলির ধূররিমায় শ্যামল ধরার সীমায় সীমায় 
শুনি বনে বনাস্তরে অসীম গানের রেশ ॥ 


২৩৮ 


দিন অবমান হল। 
আমার অআখি হতে অন্তরবির আলোর আড়াল তোলো ॥ 
অন্ধকারের বুকের কাছে নিত্য-আলোর আদন আছে, 
সেথায় তোমার ছুয়ারখানি খোলো । 
সব কথ! সব কথার শেষে এক হয়ে যাক মিলিয়ে এসে। 
স্তব্ধ বাণীর হৃদয়-মাঝে গভীর বাণী আপনি কাজে, 
সেই বাণীটি আমার কানে বোলে! । 


৬০৬ 
শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে? 
আঘাত হয়ে দেখা দিল, আগুন হয়ে জলবে॥ 
সাঙ্গ হলে মেঘের পালা শুকু হবে বুষ্টি-ঢাঁলা, 
বরফ-জম! সারা হলে নদী হয়ে গলবে ॥ 
ফুরায় যা তা৷ ফুরায় শুধু চোখে, 
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার যায় চলে আলোকে । 
পুরাতনের হৃদয় টুটে আপনি নৃতন উঠবে ফুটে, 
জীবনে ফুল ফোটা] হলে মরণে ফল ফলবে ॥ 


র ৬০৭ 
* রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করি, 
ঘাটে ঘাটে ঘুবব না আর ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী ॥ 
সময় যেন হয় রে এবার ঢেউ-খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার, 
হুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে অমর হয়ে রব মরি 
যে গান কানে যায় না'শোন! সে গান যেথায় নিত্য বাজে 
প্রাণের বীণা নিয়ে যাব সেই অতলের সভা-মাঝে। ূ 
চিরদিনের স্থরটি বেধে শেষ গানে তার কাক! কেদে 
নীরব যিনি তাহার পায়ে নীরব বীণা দিব ধরি ॥ 


খ 


গী১৬ 


পুজা ২৩৯ 
1৬০৮ র | 
কেন রে এই ছুয়ারটুকু পার হতে সংশয় ?. . 
জয় অজানার জয়। 
এই দিকে তোর ভরসা যত, ওই দিকে তোর ভয় ! 
: _. জয় অজানার জয় | ৃ 
জানাশোনার বাস! বেঁধে কাটল তো দিন হেসে কেঁদে, 
এই কোণেতেই আনাগোনা নয় কিছুতেই নয় । 
জয় অজানার জয় ॥ 
মরণকে তুই পর করেছিস ভাই, 
জীবন যে তোর তুচ্ছ হল তাই। 
ছু দিন দিয়ে ঘেরা ঘরে তাইতে যদি এতই ধরে, 
চিরদিনের আবাসখানা সেই কি শৃন্যময় ? 
জয় অজানার জয় ॥ 
৬০৯ 
জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর ! 
জয় জয় জয় প্রলয়ক্কর,। শঙ্কর শঙ্কর ॥ 
জয় সংশয়ভেদন, জয় বন্ধনছেদন, 
জয় সহ্কটসংহর শঙ্কর শঙ্কর | 
তিমিরহদ্বিদারণ জলদগ্রিনিদারুণ, 
মরুশ্মশানসঞ্জর শঙ্কর শঙ্কর ! 
বজ্ঘোষবাণী, রুন্্, শূলপাণি, 
মৃত্যুসিদ্কুস্তর শঙ্কর শঙ্কর। 
৬১০ 
আগুনে হল আগুনময়। 
জয় আগুনের জয় ॥ 
মিথ্যা ধত হ্দয় জুড়ে এইবেলা সব যাক-না পুড়ে, 
মরণ-মাঝে' তোর জীবনের হোক রে পরিচয় ॥ 


/ 


২৪৯. | প্‌জা 
আগুন এবার চলল রে সঞ্ধানে 
কলঙ্ক তোর লুকিয়ে আছে প্রাণে । 
. আড়াল তোষার যাক রে ঘুচে, লক্জা তোমার যাক রে মুছে, 
চিরদিনের মতে! তোমার ছাই হয়ে যাক ভয় ॥ . 
৬১১ 
ওরে, আগুন আমার ভাই, 
আমি তোমারই জয় গাই। 
তোমার ওই শিকল-ভাঙ1 এমন রাঙা মৃতি দেখি নাই। 
তুমি ছু হাত তুলে আকাশ-পানে মেতেছ আজ কিপের গানে, 
একি আনন্দময় নৃত্য অভয় বলিহারি যাই ॥ 
যেদিন ভবের মেয়াদ ফুরোবে ভাই, আগল যাবে সরে-- 
সেদিন . হাতের দড়ি, পায়ের বেড়ি, দিবি বে ছাই করে। 
সেদিন আমার অঙ্গ তৌমার অঙ্কে ওই নাঁচনে নাচবে বঙ্গে__ 
সকল দাহ মিটবে দাহে, ঘুচবে সব বালাই ॥ 
| ৬১২ | 
ছুঃখ ঘে তোর নয় রে চিরস্তন-_ 
পার আছে.রে এই সাগরের বিপুল ক্রন্দন ॥ 
' এই জীবনের বাথা যত এইখানে সব হবে গত, 
চিরগ্রীণের আলয়-মাঝে অনন্ত সাত্বন.॥ 
মরণ যে তোর নয় রে চিরস্তন-_ 
ছুয়ার তাহার পেরিয়ে যাবি, ছি'ড়বে রে বন্ধন। 
এবেলা তোর যদি ঝড়ে পুজার কুসুম ঝ'রে পড়ে, 
যাবার বেলায় ভরবে থালায় মালা ও চন্দন । 


৬১৩ . 
তোমাদের স্মরি। 


পভ | ২৪১ 


নিখিলে বূচিয়। গেলে আপনারই ঘব, 
| তোমাদের স্মৰি ॥ 
সংসারে জেলে গেলে যে নব আলোক 
জয় হোক, জয় হোক, তারি জয় হোক-- 
তোমাদের ম্মরি | 
বন্দীরে দিয়ে গেছ মুক্তির সুধা, . 
তোমাদের ন্মরি। 
' সত্যের বরমালে সাজালে বন্থধা, 
তোমাদের ম্মরি। 
রেখে গেলে বাণী সে যে অভয় অশোক, 
জয় হোক, জয় হোক, তারি জয় হোক-- 
তোমাদের ম্মরি ॥ 


৬১৪ 
যেতে যদি হয় হবে 
যাব, যাব, যাব তবে॥ 
লেগেছিল কত ভালে! এই-যে আধার আলো--- . 
খেলা করে সাদা কালে উদার নভে। 
গেল দিন ধরা-মাঝে কত ভাবে, কত কাজে, 
স্থখে ছুখে কভু লাজে, কভু গরবে ॥ 
প্রাণপণে কত দিন 'ধেছি কঠিন খণ, 
কখনো বা উদাসীন ভুলেছি সবে? 
কভু ক'রে গে খেলো, ন্োতে ভাসাইহু ভেলা, 
আনমনে কত বেল! কাটা ভবে ॥ 
' জীবন হয় নি ফাকি, ফলে ফুলে ছিল ঢাকি, . 
যদ্দি কিছু রহে বাকি কে তাহা লবে! 
দেওয়1-নেওয়] যাষে চুকে, বোঝা-খসে-যাওয়া বুকে 
যাব চলে হাসিমুখে-_ যাব নীরবে । 


৪২ 


রি কি . পূজা 
৬১৫ 
পথের শেব কোথায়, শেষ কোথায়, কী আছে শেষে! 
এত কামনা, এত সাধনা কোথায় মেশে 1 
ঢেউ ওঠে পড়ে কাদার, দন্মুথে ঘন আধার, 


পার আছে গো পার আছে__ পার আছে.কোন্‌ দেশে 1। 


আজ ভাবি মনে মনে মবীচিকা-অন্বেষণে হায় 
বুঝি,তৃষ্ণার শে্ুনেই। মনে ভয় লাগে সেই-- 
নিজের পাল-ছেঁড়। ব্যথা চলেছে নিকদ্দেশে ॥ 


৬১৬ 
যাত্রাবেলায় রুদ্র রবে বন্ধনভোর ছিন্ন হবে। 
ছিন্ন হবে, ছিন্ন হবে ॥ 

মুক্ত আমি, রুদ্ধ দ্বারে বন্দী করে কে আমারে! 
যাই ডলে যাই অন্ধকারে . ঘণ্ট1 বাজায় সন্ধ্যা যবে॥ 


৬১৭ 
আজকে মোরে বোলো না কাজ করতে, 
যাব আমি দেখাশোনার নেপখ্যে আজ সরতে 
ক্ষণিক মরণ মরতে ॥ 
অচিন কূলে পাড়ি দেব, আলোকলোকে জন্ম নেব, 
মরণরসে অলখঝৌরায় প্রাণের কলন ভরতে ॥ 
অনেক কালের কান্সাহামির ছায়া 
, ধরুক সীঝের রঙিন মেঘের মায়া । 
কে নাহয় একটি বেলা ছাড়ৰ মাটির দেহের খেলা, 
গানের দেশে যাব উড়ে সথরের দেহ ধরতে | 


১ 
আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি । 
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজার বাশি ॥ 
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ত্রাণে পাগল করে, . 
মরি হায়, হায় রে-- .. 
ও মা, অন্তানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥ 


কী শোভা, কী ছায়! গো, কী ন্েহ, কী মায়া গো_. 
.. কী আচল বিছাঁয়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কৃলে। . 
মা,তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে স্ধার মতো, 
_ মরি হায়, হায় রে-_ 
মা, তোর বর্দনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাগ ॥ 
তোমার এই খেলাঘরে শিশুকাল -কাটিল বে, 
তোমারি ধুলামাটি অঙ্গে মাখি ধন্য জীবন মানি । 
তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে কী দীপ আলিস ঘরে, 
মরি হায়, হায় রে-_ 
তখন খেলাধুলা সকল ফেলে, ও মা, তোমার কোলে ছুটে আমি ॥ 
ধেছু-চরা তোমার মাঠে, পারে যাবার খেয়াঘাটে; | 
সারাদিন পাখি-ডাকা ছায়ায়-ঢাকা তোমার প্ীৰাটে, 
তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে জীবনের দিন কাটে, 
| মরি হায়, হায় রে-- 
ও মা, আমার যে ভাই তারা সবাই, ও মা, তোমার রাখাল তোমার চাষি ॥ 
ওমা, তোর চরণেতে দিলেম এই মাথা পেতে ১» 
দেগো তোর পায়ের ধূলা, সে যে আমার মাথার মানিক হুবে। 
ও মা, গরিবের ধন যা-'আছে তাই দিব চরণতলে, 
| মরি হায়, হায় রে-_ 
আমি পরের ঘরে কিনব না আর, মা, তোর ভূষণ ব'লে গলার ফ্কাসি ॥ 


২৪৩ 


ঠ ২৪৪ ্ ্বদেশ 
ও আমার দেশের'মাঁটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা। 
তোমাতে বিশ্বমুয়ীর,  তোষাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাত ॥ 
তুমি : 'মিলেছ মোর প্রীণে মনে, 
তোমার গুই শ্ঠামলবরন কোমল মৃত্তি মর্মে গাথা ॥ 
ওগো মা, তোষার কোলে জনম আমার, মরণ তোমার বুকে । 
ততোমার 'পরে খেল! আমার ছুঃখে স্থখে। 
তুমি. অন্ন মুখে তুলে দিলে, 
তুমি শীভল জলে জুড়াইলে, | 
তুমষিষে সকল-সহা সকল-বহা ষাতার মাতা ॥ 
ও মা জনেক তোমার খেয়েছি গো, অনেক নিয়েছি মা 
তবু জানি নে-যে কী বা. তোমায় দিয়েছি মা! 
আমার জনম গেল বৃথা কাজে, 
আমি  কাটাহ্গ দিন ঘরের মাঝে 
তুমি বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তিদীতা 
তি 


ঘদি তোর ভাঁক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলে! রে। 
একলা চলো, ' একলা চলো, একলা চলো, একল! চলো রে 
খঙ্দি কেউ কথা না কয়, ওরে ওবে ও অভাগা, 
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়-_ 


তবে পরান খুলে 


ও তুই মুখ ফুটে তৌর মনের কথা একলা বলো বে॥ 
হিং. সবাই ফিরে যায়, ওরে ওরে ও অভাগা, 
যদ্দি .গহন পথে যাঁবার কালে কেউ ফিরে না চায়-_ 


তবে পথের কাটা 


'গুতুই বক্তমাথা চরণতলে একলা দূলো রে ॥ 


ূ স্বদেশ. ২৪৫ 
ঘদি আলে! না ধরে, ওরে ওরে ও অভাগা, ; 
ঘদি ঝাঁড়-বাদলে আধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে. 
| তবে বন্রানলে 
আপন বুকের গাজর জালিয়ে নিয়ে একল! জলো! রে ॥ 
৪ 
তোর আপন জনে ছাঁড়বে তোরে, 
তাবলে ভাবনা করা চলবে না। 
ও তোর আশালতা পড়বে ছিড়ে, : 
হয়তে! বে ফল ফলবে ন1| 
; আবে পথে আধার নেমে, তাই বলেই কি রইৰি থেমে__. 
ও তুই বারে বারে জালবি বাতি, | 
হয়তে। বাতি জলবে না 
শুনে তোমার মুখের বাণী আসবে ঘিরে বনের টারিগ 
হয়তো তোমার আপন ধরে | 
পাষাণ হিয়া গলবে না। 
বদ্ধ দুয়ার দ্বেখলি বলে অমনি কি তুই আসবি চলে-_ 
তোরে বারে বারে ঠেলতে হবে, 
হয়তো দুয়ার টলবে না ॥ 


| ৫ 
এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, 'জয়মা' বলে ভাসা তরী । 
ওরেরে ওরে মাঝি, কোথায় মাঝি, প্রাণপণে, ভাই, ডাক দে আজি-- 
তৌরা সবাই মিলে বৈঠা নেবে, খুলে ফেল্‌ সব দড়াদড়ি ॥ 
দিনে দিনে বাড়ল দেনা, ও ভাই, করলি নে কেউ বেচা কেনা_ 
হাতে নাই রে কড়া কড়ি। 
ঘাটে বীধা দিন গেল রে, . মুখ দেখাবি কেমন ক'রে-_ 
ওরে, দেখুলেদে, পাল তুলে দে, যা হয় হবে বাঁচি মরি॥ 


5২৪৬ 
দই 


৬ 
নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই হবে। 
যদিপণ করেখাকিস সেপণ তোমার.রবেই রবে) 
ওরে মন, হবেই হবে ॥ ৃ 
পাষধাণসমান আছে পড়ে, প্রাণ পেয়ে সে উঠবে ওরে, 
আছে যারা বোবার যতন তারাও কথা কবেই কবে ॥ 
সময় হল, সময় হল-- যে যার আপন বোঝা তোলো রে-_ 
১... ছুঃখ যদি মাথায় ধরিস সে দু:খ তোর সবেই সবে। 
ঘণ্টা যখন উঠবে বেজে. দেখবি সবাই আসবে সেজে-_ 
এক সাথে সব যাত্রী যত একই বাস্তা লবেই লবে ॥ 


৭ 
আমি তয় করব না ভয় করব ন1। 
ছুবেলা মরার আগে মরব না, ভাই, মরুব না ॥ 
তরীখানা বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে-_ 
তাই ব'লে হাল ছেড়ে দিয়ে ধরবনা, কান্নাকাটি ধরব না ॥ 
শক্ত যা তাই সাধতে হবে, মাথা তুলে রইব ভবে-_ 
সহজ পথে চলব ভেবে পড়ব না, পাকের "পরে পড়ব ন1॥ 
ধর্ম আমার মাথায় রেখে : চলব দিধে রাস্তা দেখে-_ 
বিপদ যদি এসে পড়ে সরবনা, ঘরের কোণে সরব না ॥ 


৮ 
আপনি অবশ হলি, তবে বল দ্বিবি তুই রারে? 
উঠে দীড়া, উঠে দীড়া, ভেঙে পড়িস না রে ॥ 
করিস নে লাজ, রুরিস নে ভয়, আপনাকে তুই করে নে জয়__ 
সবাই তখন সাড়া দেবে ভাক দিবি তুই যারে। 
বাহির যদি হলি পথে ফিরিস নে আর কোনোমতে, 
থেকে থেকে পিছন-পাঁনে চাস নে বারে বাৰে । 


'্বদেশ | ২৪৭ 


নেই যে তবে ভয় ব্রিভুবনে, তয় শুধু তোর নিজের মনে-_. 
অভয়চরণ শরণ ক'রে বাহির হয়ে যা রে। 


৯ 
আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে । 
ঘরের হয়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে ?। 
প্রাণের মাঝে থেকে থেকে “আয়” ব'লে ওই ডেকেছে কে, 
সেই গভীর স্বরে উদীস করে-- আর কে কারে ধরে রাখে ? 
যেথায় থাকি যে যেখানে বীধন 'আছে প্রাণে প্রাণে, 
ষেই গ্রীণের টানে টেনে আনে-- সেই প্রাণের ব্দেন জানে না কে ?। 
মান অপমান গেছে ঘুচে, নয়নের জল গেছে মুছে-_- 
সেই নবীন আশে হৃদয় ভাসে ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে । 
কত দিনের সাধনফলে মিলেছি আজ দলে দলে-_ 
আজ ঘরের ছেলে সবাই মিলে দেখা দিয়ে আয় রে মাকে ॥ 


১৩ 
আমরা সবাই রাজা আমাদের এই বাঁজার রাজত্বে 
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্তে ॥ 
আমরা . যাঁখুশি তাই করি, তবু তব খুশিতেই চরি, 
আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার ভরাসের দাসত্ব 
| নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্থে 1 
রাজা . 'সবারে দেন মানত সেমান আপনি ফিরে পান, 
মোদের খাটে! ক'রে রাখে নি কেউ কোনো অসত্যে-- 
নইলে মোদের বাঁজার সনে মিলব কী স্বত্ব? 
আমরা চলব আপন মতে, শেষে মিলব তারি পথে, 
মোব্বা মরব না কেউ বিফলতার বিষম আবর্তে-_ 
নইলে মোদের বাজার সনে মিলব কী ম্বতে ?। 


০ ৫৪৫ 
| ১১ 7. চা 
 মক্কোচের বিহ্বলত! নিজেরে অপমান, 
সঙ্কটের কল্পনাতে হোয়ে না. অয়মাণ। 
রাডার আপনা মাঝে শক্তি ধরো, নিজেরে করো জয়।. 
ুর্বলেরে রক্ষা করো, ছুর্জনেরে হানো.. 
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কু না জানো। 
মুক্ত করো তয়, নিজের 'পরে করিতে ভর না রেখো সংশয়। 
ধর্ম যবে শঙ্খরবে করিবে আহ্বান . 
নীরব হয়ে, নঙ হয়ে, পণ করিয়ে! প্রাণ । 
যুক্ত করে! তয়, ছুরূহ কাজে নিজেরই দিয়ে! কঠিন পরিচয় ॥ 


১২ 
নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়, খুলে যাবে এই দ্বার-_ 
জানি জানি তোর বন্ধনভোর ছি'ড়ে যাবে বারে বার ॥ 
খনে খনে তুই হাবায়ে আপনা স্ৃপ্তিনিশীথ করিস যাঁপনী- 
বারে বারে তোরে ফিরে পেতে হবে বিশ্বের অধিকার ॥ 
স্থলে জলে তোর আছে আহ্বান, আহ্বান লোকালয়ে- 
চিরদিন তুই গাহিৰি যে গান সুখে ছুখে লাজে ভয়ে। 
ফুলপন্সব ন্ীনির্কর নুরে স্থরে তোর মিলাইবে শ্বর__ 
ছন্দে যে তোর স্পন্দিত হবে আলোক অন্ধকার ॥ 


১৩ ৃ 
আমার্দের যাত্রা হল শুক এখন), ওগো কর্ণধার । 
ূ তৌমারে করিনমন্কার। 
এখন  বাতাম ছুটুক, তুফান উঠুক, ফিরব না গো আর- 
..... ভোমারে করি নমস্কার ॥ 
আমরা দিয়ে তোমার জয়ধ্বনি বিপদ বাধা নাহি গণি 
ওগো কর্ণধার । 


২. ' জ্বদেশ ্‌ ২৪৯ 
তোমারে করি নমস্কার ॥ 
এখন রইল যারা আপন ঘরে চাব না! পথ তাদের তবে 


..... ওগো কর্ধার। ' | 
যখন তোমার সময় এল কাছে তখন কে.বা কার-_ 
তোমারে করিনমস্কার। 
মোদের কেবা আপন, কে বা অপর, কোথায় বাহির, কোথা বা ঘর 
ওগো কর্ণধার | | 


চেয়ে তোমার মুখে মনের সুখে নেব সকল ভার-- 
তোমারে করি নমস্কার ॥ 

আমরা নিয়েছি দীড়, তুলেছি পাল, তুমি এখন ধরে! গো হাল 

| ওগো কর্ণধার । 

মোদের মরণ বাচন ঢেউয়ের নাচন, ভাবনা কী বা ভার-_ 
তোমারে করিনমস্কার। 

আমরা সহায় খুঁজে পরের বারে ফিরব না আর বারে বারে 

ওগো! কর্ণধার | 

কেবল তৃমিই আছ আমরা আছি এই জেনেছি সার-- 

তোমারে করি নমস্কার ॥ 


১৪ 
জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগাবিধাতা ! 
পঞ্জাব সিদ্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ 
 বিদ্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছলজলধিতবঙ্গ 
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাঁগে, 
গাহে তব জয়গাঁথা । 
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় ছে ভারতভাগ্যবিধাতা ! 
জয় হে, জয় হে, জয় ছে, জয় জয় জয়, জয় হে। 


২৫৬ . 


স্বদেশ 


অহরহ তব আহ্বান গ্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী 
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারদিক মুসলমান খুন্টানী 
পুরব পশ্চিম আদে তব সিংহাঁসন-পাশে 
প্রেমহার হয় গাঁথা, 
জনগণ-এঁকা-বিধায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা! 
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে। 
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পতন-অভ্যায়-বন্ধুব পন্থা, যুগ-যুগ ধাবিত যাত্রী। 
হে চিরসারথি, তব বথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি । 
দারুণ বিপ্লব-মাঝে তব শঙ্ধ্বনি বাঁজে 
সঙ্কটদুঃখত্রাতা। 
জনগণপথপরিচায়ক জয় হে ভারতভাগাবিধাতা! 
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে। 


ঘোরতিমিরঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মৃছ্ছিত দেশে 
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নতনয়নে অনিমেষে। 
ছুঃস্বপ্ে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অগ্থে 
ৃ্‌ ন্মেহময়ী তুমি মাতা । 


জনগণছুঃখত্রায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা ! 


জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে। 


রাত্রি প্রভাতিল, উদ্দিল ববিচ্ছবি পূর্ব-উদয়গিরিভালে-_. 
গাহে বিহঙ্গম,পুণ্য সমীরণ নবজীবনরস ঢালে। 
তব করুণাকণরাগে নিদ্রিত ভারত জাগে 
তব চরণে নত মাথা । 
জয় জয় জয় হে, জয় বাঁজেশ্বর ভারতভাগ্যবিধাতা ! 
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয়হে॥ 


শ্বদেশ ২৫১ 
১৫. 
হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্ঘে জাগো রে ধীরে 
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে । 
হেথায় দাড়ায়ে ছু বাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে--- 
উদার ছন্দে, পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে। 
ধ্যানগভীর এই-যে ভূধর, নদ্দী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর, 
হেথায় নিত্য হেরে] পবিজ্র ধরিভ্্রীরে-_ 
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ॥ 


কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা 

দুর্বার শোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হল হার]। 

হেথায় আর্ধ, হেথা অনার্য, হেথায় ভ্রাবিড় চীন__ 

শক-হুন-দল পাঠান-মৌগল এক দেহে হল লীন। 

পশ্চিমে আজি খুল্রিয়াছে বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার, 
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে. না ফিরে-_ 

এই ভারতের মহামানরের সাগরতীরে ॥ 


এসে! হে আধ, এসে। অনার্ধ, হিন্দু-মুসলমান । 

এসো! এসো আজ তুমি ইংরাঁজ, এসে! এসো খুন্টান। 

এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো! হাত সবাকার । 

এসো! হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার। 

মার অভিষেকে এসে! এসো ত্বরা, মঞ্গলঘট হয় নিযে তর! 
সবার-পবরশে-পবিভ্র-করা তীর্ঘনীরে-_- | 

আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ॥ 


১৬ 
দেশ দেশ নন্দিত করি মক্জিত তব ভেরী 
আদিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি। 
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই? 
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| সেকি রহিল লু আজি সব-জন পশ্চাতে? 
লউক বিশ্বকর্মভার মিলি সবার সাথে । 
প্রেরণ কর” তৈরব তব দুর্জয় আহ্বান হে, জাগ্রত ভগবান.হে ॥ 


বিস্লবিপদ্ধ দুঃখদহন তুচ্ছ করিল যাঁরা 
মৃত্যুগহন পার হুইল, টুটিল মোহকারা। 
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই? 
নিশ্চল নিবীর্ধবাহ্ কর্মকীতিহীনে 
ব্ার্থশক্তি নিরানন্দ জীবনধনদীনে 
প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, দাও দাও প্রাণ হে, জাগ্রত ভগবান হে। 


নৃতনযুগস্র্য উঠিল, ছুটিল তিমিররাত্রি, 

তব মন্দির-অঙ্গন তরি মিলিল সকল যাত্রী । 
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই? 
গতগৌরব, হৃত-আসন, নতমস্তক লাজে-_ 
্লানি তার মোচন কর' নরসমাজমাঝে | . 


স্থান দাও, স্থান দাও, দাও দাও স্থান হে, জাগ্রত তগবান হে ॥ 


জনগণপথ তব জয়রথচক্রমুখর আজি, 

স্পন্দিত করি দিগৃদিগস্ত উঠিল শব্ধ বাজি । 

দিন আগত ওই, ভারত তবু কই? 

দৈন্তজীর্ণ কক্ষ তার, মলিন শীর্ণ আশা, 

আসরুদ্ধ চিত্ত তার, নাহি নাহি ভাষা। 
কোটিমৌনকগ্পূর্ণ বাণী কর" দান হে, জাগ্রত ভগবান হে ॥ 


যাঁরা তব শক্তি লভিল নিজ অস্তরমা্ে 
বঙ্জিল ভয়, অর্জিল জয়, সার্থক হল কাজে । 
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই? 
আত্ম-অবিশ্বাস.তার নাশ" কঠিন ঘাতে, 
পু্ধিত অবলাদভার হান” অশনিপাতে। 
ছায়াভয়চকিতমূঢ় করছ পরিভ্রাণ হে, জাগ্রত ভগবান হে, 


হদেশ ূ ২৪৩ 


১৭ 
ষাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন কর” মহোজ্জল আজ হে 
বর -পুত্রপজ্ঘ বিরাজ' হে। 
শুভ শঙ্খ বাহ বাজ হে। 
ঘন তিযিররাত্রির চির প্রতীক্ষা 

পূর্ণ কর” লহ" জ্যোতিদীক্ষা, 
যাত্রীদল সব লাজ? হে। 
শুভ শহঙ্খ বাজহ বাজ হে। 
বল জয় নৰোত্তম, পুরুষসত্তম, 
জয় তপন্থিরাজ হে। 
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় হে। 
এস” বজ্মহাসনে মাতৃ-আশীর্ভাষণে, 
সকল সাধক এস হে, ধন্য কর' এদেশ হে। 
সকল যোগী, সকল ত্যাগী, এপ" ছুঃসহহুঃখভাগী-- 
এম" ছুর্জয়শক্তিসম্পদ মুক্তবন্ধ সমাজ হে। 
এস, জ্ঞানী, এস" কর্ধী নাশ” ভারতলাজ হে। 
এস" মঙ্গল, এস" গৌরব, 
এস" অক্ষয়পুণ্যসৌরভ,' 
এস" তেজংনুর্য উজ্জ্বল কীতি-অন্বর মাঝ হে 
বীরধর্মে পুণ্যকর্ষে বিশবহদয়ে রাজ” হে। 
সতত শঙ্খ বাজহ বাজ' হে। 
জয় জয় নবোত্বম, পুরষসভম, 
জয় তপম্থিরাজ হে। 
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় হে॥ 


১৮ 


আগে চল্‌, আগে চল্‌ ভাই! 
পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে, 
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বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই! 
আগে চল্‌, আগে চল্‌ ভাই ॥ 
প্রত্তি নিমেষেই যেতেছে সময়, 
দিন ক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয়-_ 
“সময় সময় ক'রে পাজি পুথি ধারে 
সময় কোথ! পাৰি বল্‌ ভাই! 
আগে চল্‌, আগে চল্‌ তাই। 


পিছায়ে যে আছে তারে ডেকে নাও 
নিয়ে যাও সাথে করে-_ 

কেহ নাহি আসে, একা চলে যাও 
মহত্বের পথ ধরে। 

পিছু হতে ডাকে মায়ার কাদন, 

ছি'ড়ে চলে যাও মোহের বাঁধন_ 


. সাধিতে হইবে প্রাণের সাধন, 


। মিছে নয়নের জল ভাই! 
আগে চল্‌, আগে চল্‌ ভাই ॥ 


' চিরদিন আছি ভিথারির বেশে 


জগতের পথপাশে-_- 
যারা চলে যায় কপাচোখে চায়, 

_ পাধুল! উড়ে আসে। 
ধূলিশষ্যা ছেড়ে ওঠো ওঠো সবে 
মানবের লাথে যোগ দিতে হবে-_ 
তা যদি না পারো চেয়ে দেখো তবে 

ওই আছে রসাতল ভাই ! 
আগে চল্‌, আগে চল্‌ ভাই ॥ 


স্বদেশ ২৫৫ 


১৯ 
আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে । 
কে আছ জাগিয়। পুরবে চাহিয়া, . 
বলো “উঠ উঠ” সঘনে গভীরনিদ্রামগনে ॥ 
হেবো তিমিররজনী যায় ওই, হাসে উধা নব জ্যোতির্য়ী__ 
নব আনন্দে, নব জীবনে, 
ফুল্প কুন্থমে, মধুর পবনে, বিহগকলকৃজনে ॥ 
হেরো আশার আলোকে জাগে শুকতার| উদয়-অচল-পথে, 
কিরণকিরীটে তরুণ তপন উঠিছে অরুণরথে-_ 
চলো যাই কাজে মানবসমীজে, চলো! বাহিরিয়া জগতের মাঝে-_ 
থেকো না অলস শয়নে, থেকো না মগন স্বপনে ॥ 
যায় লাজ ত্রাস, আলস বিলাস কুহক মোহ যায়। 
তুই দর হয় শোক সংশয় দুঃখ স্বপনপ্রায়। 
ফেলো! জীর্ণ চীর, পরো! নব লাজ, আরম্ভ করো জীবনের কাজ-_ 
সরল সবল আনন্দমনে, অমল অটল জীবনে ॥ 
৯ ০ 
বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়, বাংলার ফল__ 
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান ॥ 
বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার বন, বাংলার, মাঠ__ 
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক হে ভগবান ॥ 
বাঙালির পণ, বাঙাপির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা__ 
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান ॥ 
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন-_ 
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান ॥ 


২১ 


আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি 
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী! 


রঙ ॥ নি 
ঘর 
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ওগো! মা, তোমায় দেখে দেখে আখি না ফিরে ! 
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে । 


ডান হাতে তোর খড়গ জলে, বী হাত করে শঙ্কাহরণ, 


ছুই নয়নে স্সেহের হাসি, ললাটনেত্র আগুনবরণ। 

ওগো মা» তোমার কী মুরতি আজি দেখি রে! 

তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে মোনার মন্দিরে ॥ 
তোমার মুক্তকেশের পুপ্ত মেঘে লুকায় অশনি, 

তোমার আচল ঝলে আকাশতলে রৌদ্রবসনী ! 

ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আখি না ফিরে 

তোমার দুয়ার আঁজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে ॥ 

যখন অনাদরে চাই নি মুখে ভেবেছিলেম দুঃখিনী মা 
আছে ভাঙা ঘরে একলা পড়ে, দুখের বুঝি নাইকো সীমা । 
কোথা সে তোর দরিদ্র বেশ, কোথ! সে তোর মলিন হাসি-- 
আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল ওই চরণের দীপ্তিরাশি ! 

ওগো! মা, তোমার কী মুর্তি আজি দেখি রে! 

তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে ॥ 

আজি দুখের রাতে সুখের শোতে ভাসাও ধরণী-_ 
তামার অভয় বাজে হৃদয়মাঝে হদয়হরণী ! 

ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আখি না ফিরে ! 

তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে | 


২২ 
আমায় বোলে! না গাহিতে বোলো না। 


একি শুধু হাঁসি খেলা, প্রমোদের মেলা, শুধু মিছেকথা ছলন৷ ? 
এষে নম্ননের জল, হতাশের শ্বাস, কলঙ্কের কথা, দরিত্রের আশ, 

এষে বুক-ফাট! ছুখে গুমরিছে বুকে গভীর মরমবেদনা । 

একি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা শুধু মিছেকথা ছলনা 1। 


* এসেছি কি হেথা যশের কাঁডালি কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি- 
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মিছে কথা কয়ে, মিছে যশ লয়ে, মিছে কাজে নিশিযাপনা ! 

কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ, কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ-_ 
কাতরে কাদিবে, মায়ের পায়ে দিবে সকল প্রাণের কামনা ? 
একি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা, শুধু মিছেকথা ছলনা ?। 


২৩ 
অয়ি ভূবনমনৌমোহিনী, মা, 

অয়ি নির্মল্থর্ধকরৌজ্জল ধরণী জনকজননিজননী । | 
নীলসিদ্কুজলধৌতচরণতল, অনিলবিকম্পিত-শ্টামল-অঞ্চল; 
অন্বরুদ্ধিতভালহিমাচল, শুত্তুষারকিরীটিনী ॥ 
প্রথম গ্রভাত উদয় তব গগনে, প্রথম সামরব তব তপোবনে, 
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে জ্ঞানধর্ম কত কাঁব্যকাহিনী । 
চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন 
জাহ্ৃবীষমুনা বিগলিত করুণ! পুণ্যীযুষন্তন্যবাহিণী ॥ 


২৪ 

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে । 

সার্থক জনম, মা গো, তোমায় ভালোবেসে ॥ 
জানি নে তোর ধনরতন আছে কি না রাণীর মতন, 
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে ॥ 
কোন্‌ বনেতে জানি নে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল, 
কোন্‌ গগনে ওঠে রে চাদ এমন হাসি হেসে। 
আখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ানো, 

ওই আলোতেই নয়ন রেখে মুঘব নয়ন শেষে । 


৫ , 
ষে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মা! 
| আমি তোমার চরণ 
মাগো, আমি তোমার চরণ করব শরণ, আর কারো! ধার ধারব না মা ॥ 
কে বলে তোর দরিদ্র ঘর, হৃদয়ে তোর রতনরাশি-_ 
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আমি জানি গো তার মূল্য জানি, পরের আদর কাড়ব নামা ॥ 
মানের আশে দেশবিদেশে যে মরে সে মকক ঘুরে_- 
তোমার ছেঁড়া কাঁথা আছে পাতা, ভুলতে দে যে পারব না মা! 

ধনে মানে লোকের টানে ভুলিয়ে নিতে চায় যে আমীয়-- 
ওমা, তয় যেজাগে শিয়র-বাগে, কারে! কাছেই হারব না মা॥ 


২৬ 

যেতোরে পাগল বলে তারে তুই বলিস নে কিছু। 
আজকে তোরে কেমন ভেবে অঙ্ষে যে তোর ধুলো দেবে 
কাল নে প্রাতে মালা হাতে আসবে বে তোর পিছু-পিছু ॥ 
আজকে আপন মানের ভরে থাক্‌ সে বলে গদির *পরে__ 
কালকে প্রেমে আসবে নেমে, করবে সে তার মাথা নিচু ॥ 


২৭ 
ওরে, তোরা নেই বা কথা বললি, 
দাড়িয়ে হাটের. মধ্যিখাঁনে নেই জাগালি পলী॥ 
মরিস মিথ্যে ককে ঝ'কে, দেখে কেবল হাসে লোকে, 
'নাহয় নিয়ে আপন মনের আগুন মনে মনেই জললি ॥ 
অন্তরে তোর আছে কী যে নেই বটালি নিজে নিজে, 
নাহয় রাগ্যগুলো বন্ধ রেখে চুপেচাপেই চললি ॥ 
কাজ থাকে তো কর্‌ গেনাকাজ, লাজ থাকে তো ঘুচা গে লাজ, 
ওরে, কে যে তোরে কী বলেছে নেই বা তাতে টললি॥ 


৮ 

যর্দীতোর ভাবনা থাকে ফিরে যা-না। তবে তুই ফিরে যা-না। 
যদি তোর ভয় থাকে তো করি মানা । 

যর্দি তোর ঘুম জড়িয়ে থাকে গায়ে ভুলবি যে পথ পায়ে পায়ে, 

যদি তোর ' হাত কাপে তো নিবিয়ে আলো! লবারে করবি কানা ॥ 

যদি তোর ছাড়তে কিছু না চাছে মন করিস ভারী বৌঝ1 আপন-_ 

তবেতুই সইতে কছুপারবিনে রে এ বিষম পথের টানা ॥ 


/ 
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যদিতোর আপনা হতে অকারণে স্বখ সদা না জাগে মনে 
'তবেতুই তর্কক'রে সকল কথা করিবি নানাথানা ॥ 


ৃ ২৯ 
মাকিতুই পরের দ্বারে পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে? 
তাঁর! যে করে হেলা, মারে ঢেলা, ভিক্ষাঝুলি দেখতে পেলে ॥ 
করেছি মাথানিচু, চলেছি যাহার পিছু 
_. যদ্দিবা দেয় সে কিছু অবহেলে-_ 
তবুকি ' এমনি করে ফিরব ওরে আপন মায়ের প্রসাদ ফেলে ?৷ 
কিছুমোর নেইক্ষমতা সেষেঘোর মিথ্যে কথা, 
এখনো হয় নি মরণ শক্তিশেলে-_ | 
আমাদের আপন শক্তি আপন ভক্তি চরণে তোর দেব মেলে । 
নেব গো মেগেপেতে যাআছে তোর ঘরেতে, 
দেগো তোর আচল পেতে চিরকেলে-- 
আমাদের সেইখেনে মান, সেইখেনে প্রাণ, সেইখেনে দিই হৃদয় ঢেলে। 


৩০ 
ছিছি, চোখের জলে ভেজাস নে আর মাঁটি। 
এবার কঠিন হয়ে থাক-না ওরে, বক্ষোদুয়ার আটি-_ 
জোরে বক্ষোছুয়ার আটি॥ 
পরানটাকে গলিয়ে ফেলে দিস নে, রে ভাই, পথে টেলে 
মিথ্যে অকাজে-_ 
ওরে নিয়ে তারে চলবি পারে কতই বাধা কাটি, 
পথের কতই বাধা কাটি ॥ 
দেখলে ও তোর জলের ধারা ঘরে পরে হাসবে যার! 
তার! চার দিকে-_ | 
তাদের দ্বারেই গিয়ে কান্না জুড়িস, যায় না কি বুক ফাটি, 
লাজে যায় না কি বুক ফাটি?। 
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দিনের বেল জগ্হ-মাঝে “সবাই যখন চলছে কাজে আপন গরবে-_. 
তোরা পথের ধারে ব্যথ! নিয়ে করিস ঘাটাথাটি-_- 
কেবল করিস খাটাথাটি। 
৩১ 
ঘরে মুখ মলিন দেখে গলি নে-_ ওরে ভাই, 
বাইরে মুখ আধার দেখে টলিদ নে”_ ওরে ভাই ॥ 
ঘা তোমার আছে মনে সাধে! তাই পরানপণে, 
শুধু তাই দশজনারে বলিস নে__ ওরে ভাই। 
একই পথ আছে ওরে, চলো! সেই রাস্তা ধরে, 
যে আসে তারই পিছে চলিস নে-_ ওরে ভাই! 
থাকৃ-ন। আপন কাজে, যা খুশি বলুক-ন! ঘষে, 
তা নিয়ে গায়ের জালায় জলিস নে-_ ওরে ভাই ॥ 


৩২ 
এখন আর দ্বেরি নয়, ধরু গো তোরা হাতে হাতে ধর্‌ গো। 
আজ আপন পথে ফিরতে হবে সামনে মিলন-ন্বর্গ ॥ 
ওরে ওই উঠেছে শঙ্খ বেছে, খুলল দুয়ার মন্দিরে যে__ 
লগ্ন বয়ে যায় পাছে, ভাই, কোথায় পূজার অর্থ্য 
এখন হার যা-কিছ আছে ঘরে সাজ! পূজার থালার 'পরে, 
আত্মদানের উৎ্পধারায় মঙ্গলঘট তরু গো!। 
আজ নিতেও হবে, আজ দিতেও হবে, দেরি কেন করিস তবে-_ 
বাঁচতে যদি হয় বেঁচে নে, মর্তে হয় তো মরু গো ॥ 


৩৩ * 
বুক বেঁধে তুই দাড়া দেখি, বারে বারে হেলিস নে ভাই! 
শুধু তুই ভেবে ভেবেই হাতের লক্ষ্মী ঠেলিস নে ভাই। 
একটা কিছু করে নে ঠিক, ভেসে ফেরা মরার অধিক-_ 
বারেক এ দিক বারেক ও দিক, এ খেলা আর খেলি নে ভাই॥ 


তযদেশ ২৬১ 


মেলে কিন! মেলে রতন করতে তবু হবে যতন-_ 

. না ষদি হয় মনের মতন চোখের জলটা ফেলিস নে ভাই! 

তাসাতে হয় ভাসা তেলা, করিস নে আর হেলাফেলা-.. 
পেরিয়ে যখন ঘাবে বেলা তখন আখি মেলিস নে ভাই ॥ 


৩৪ 
আমবা পথে পথে যাব সারে নারে, 
তোমার নাম গেয়ে ফিরিব দ্বারে ছারে॥ 
বলব 'জননীকে কে দিবি দান, 
. কে দিবি ধন তোর! কে দিবি প্রাণ” 
“তোদের মা ডেকেছে? কব বারে বারে। 
তোমার নামে প্রীণের সকল সর 
আপনি উঠবে বেজে স্বধামধুর 
মোদের হদয়যন্ত্রেরই তারে তারে। 
বেলা গেলে শেষে ভোমারই পায়ে 
এনে দেব সবার পূজা কুড়ায়ে 
তোমার সন্তানেরই দান ভারে ভাবে ॥ 


৩৫ 
এ ভারতে রাখো নিত্য, প্রভু তব শুভ আশীর্বাদ-_. 
তোমার অভয়, তোমার অজিত অস্বৃত বাণী, 
তোমার স্থির অমর আশা ॥ 
অনির্বাণ ধর্ম আলো! সবার উধ্র্বে জালে। জালো, 
সন্ছটে দুর্দিনে হে, 
রাখো! তারে অরণ্যে তোমারই পথে ॥ 
বক্ষে বাঁধি দাও তার বর্ম তব নিবিদার, 
নিঃশক্কে যেন সঞ্চরে নিভীক। 
পাপের নিরখি জয় নিষ্ঠা তবুও বয়__ 
থাকে তব চরণে অটল বিশ্বাসে। 


২৬২ দব্দেশ 


৩৬ 
রইল বলে রাখলে কারে, হুকুম তোমার ফলবে কবে ? 

তোমার টানাটানি টিকবে না ভাই, রবার যেটা সেটাই রবে ॥ 
যা-খুশি তাই করতে পারো গায়ের জোরে রাখো মারো- 
ধার গায়ে সব ব্যথা বাজে তিনি যা দন সেটাই সবে ॥ 
অনেক তোমার টাকা কড়ি, অনেক দড়া অনেক দড়ি, 
অনেক অশ্ব অনেক করী-- অনেক তোমার আছে ভবে । 
ভাবছ হবে তুমিই যা চাও, জগৎ্টাকে তুমিই নাঁচাও__ 
দেখবে হঠাৎ নয়ন খুলে হয় না ষেট] লেটাও হবে ॥ 


৩৭ ্‌ 
জননীর ছারে আজি ওই শুন গো শঙখ বাজে । 
থেকো! না থেকো না, ওরে ভাই, মগন মিথ্যা কাজে ॥ 
অর্থ্য ভরিয়া আনি ধরো গো পুজার থালি, 
রতনপ্রদীপখানি যতনে আনে] গে! জা'লি, 
তরি লয়ে ছুই পাণি বহি আনো ফুলভালি, 
মার আহ্বানবাণী রটাও ভুবনমাঝে ॥ 
আজি প্রসন্ন পবনে নবীন জীবন ছুটিছে। 
আজি গ্রফুল্ কুম্থমে নব স্থগন্ধ উঠিছে। 
আজি উজ্জল ভালে তোলো উন্নত মাথা, 
নবসঙ্গীততালে গাঁও গম্ভীর গাথা, 
পরে মাল্য কপালে নবপল্পব-গীাথা, 
শুভ সুন্দর কালে সাজে সাজে নব সাজে ॥ 
৩৮ | | 
আজি এ ভারত লঙ্জিত হে, 
হীনতাপঞ্ছে মজ্জিত হে ॥ 
নাহি পৌরুষ, নাহি বিচারণা, কঠিন তপন্তা, সতালাধনা- 
অন্তরে বাহিরে ধর্মে কর্মে সকলই ব্রহ্মবিব্লিত হে 


দেশ | বু 
ধিক্কৃত লাঞ্ছিত পৃ্বী'পরে,  ধুলিবিলুষ্িত সপ্চিভরে-_ 
রুদ্র, তোমার নিদারুণ বজ্ে কবে! তারে সহসা! তজিত হে॥ 


পর্বতে প্রান্তরে নগরে গ্রামে জাগ্রত ভারত ব্রন্ষমের নামে, 
পুণ্যে বীর্যে অভয়ে অমৃতে হইবে পলকে সঙ্জিত হে ॥ 


৩৯ 
চলো যাই, চলো, যাই চলো যাই-_ 
চলো পদে পদে সত্যের ছন্দে 
চলে। ছূর্জয় প্রাণের আনন্দে । 
চলে! মুক্তিপথে, 
চলে! বিস্ববিপদজয়ী মনোরথে, 
করে] ছিন্ন, করে! ছিন্ন, করে! ছিন্র_- 
স্বপ্নকুহক করো ছিন্ন। 
থেকো না জড়িত অবকদ্ধ 
জড়তার জর্জর বন্ধে। 
বলো! জয় বলো জয় বলো, জয়-_ 
মুক্তির জয় বলে! ভাই ॥ 


চলো! দুর্গমদূরপথযাত্রী চলে! দিবাবাত্রি, 
করে! জয়যাত্রা, 
চলে! বহি নির্ভয় বীর্ষের বার্তা, 
বলো জয় বলো, জয় বলো, জয়-__ 
সত্যের জয় বলে। ভাই ॥ 


দূর করো সংশয়শক্কার ভার, 
যাও চলি তিমিরদিগন্তের পার । 
কেন যায় দিন হায় দুশ্চিন্তার ছন্দে-_ 
চলো! হুর্জয় প্রাণের আনন্দে । 
চলে! জ্যোতির্লোকে জাগ্রত চোখে-- 


২৬৪ ও ত্বদেশ 


» বলৌ জয় বলো, জয় বলো, জয়__ 
বলো নির্মল জ্যোতির জয় বলে ভাই । 
হও . মৃত্যুতোরণ উত্তীর্ণ, 
যাক; যাঁক ভেঙে যাক যাহা জীর্ঘ। 
চলো অভয় অম্বতময় লোকে, অজর অশোকে, 
বলো জয় বলো, জয় বলো, জয়-_ 
_ অমৃতের জয় বলে। ভাই | 


৪৩ 
শুভ কর্ষপথে ধর" নির্ভয় গান। 
সব ছুর্বল সংশয় হোক অবসান। 
চির শক্তির নিঝর নিত্য ঝরে 
লহ” মে অভিষেক ললাট”পরে। 
তৰ জাগ্রত নির্মল নৃতন প্রাণ : 
ত্যাগব্রতে নিক দীক্ষা, 
বিশ্ব হতে নিক শিক্ষা__ 
নিষ্ঠুর সঙ্কট দিক সম্মান। 
ছুঃখই হোক তব বিত্ত মহান। 
চল” যাত্রী, চল' 'দিনরাত্রি-_ 
কর» অমৃতলৌকপথ অনুসন্ধান । 
জড়তাতামন হও উত্তীর্ণ, 
ক্লাস্তিজাল কর; দীর্ণ বিদীর্ণ 
দিন-অস্তে অপরাজিত চিত্তে 
মৃত্যুতরণ ভীর্ঘে কর' জান ॥ 


৪১ 
ওরে, নৃতন যুগের ভোরে 
দিস নে সময় কাটিয়ে বৃথা সময় বিচার করে। 


ছর্দেশ ২৬৫ 


কী রবে আর কী রবে না, কী হবে আর কী হবে না 
ওরে হিনাবি, 
এ সংশয়ের মাঝে কি তোর ভাবনা মিশাবি 11 
যেমন করে ঝর্ণ। নামে দুর্গম পর্বতে 
নির্ভাবনায় ঝাঁপ দিয়ে পড় অজানিতের পথে । 
জাগবে ততই শক্তি যতই হানবে তোরে মানা, 
অজানাকে বশ ক'রে তৃই করবি আপন জান]। 
চলায় চলায় বাজবে জয়ের ভেবী-_ 
পাষের বেগেই পথ কেটে যায়, করিস নে আর দেনি ॥ 


৪২ 
ব্যর্থ প্রাণের আবর্জন। পুড়িয়ে ফেলে আগুন জালো। 
একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো । 
ছুন্দুভিতে হল রে কার আঘাত শুরু, 
বুকের মধ্যে উঠল বেজে গুরুণুঁর_- 
পালায় ছুটে স্থাপ্তরাতের স্বপ্নে-দেখা মন্দ ভালে ॥ 
নিরুদ্দেশের পথিক আমায় ডাক দিলে কি-- 
দেখতে তোমায় ন৷ যদি পাই নাই-বা দ্বেখি। 
ভিতর থেকে ঘুচিয়ে দিলে চাওয়া পাওয়া, 
ভাবনাতে মোর লাগিয়ে দিলে কড়ের হাওয়া 
বজশিখায় এক পলকে মিলিয়ে দিলে সাদা কালে! । 


৪৩ 
ওদের বীধন যতই শক্ত হবে ততই বাধন টুটবে, 
মোদের ততই বাধন টুটবে। 
ওদের যতই আ্রাখি বক্ত হবে মোদের আখি ফুটবে, 
ততই মোদের আঘি ফুটবে । 
আজকে যে তোর কাঙ্গ কর] চাই, স্বপ্ন দেখার সময় তো নাই-_ 


২৬৬. রঃ নে স্বদেশ 


এখন ওরা যতই গর্জাবে, ভাই, তন্ত্র ততই ছুটবে, 
মোদের তন্দ্রা ততই ছটবে॥ 
ওরা ভাঙতে যতই চাবে জোরে গড়বে ততই দ্বিগুণ করে, 
ওরা যতই রাগে মারবে রে ঘা! ততই যে ঢেউ উঠবে। 
[তোরা ভরদ! না ছাড়িস কভু, জেগে আছেন জগৎ্গ্রভু-_ 
ওর! ধর্ম ফতই দলবে ততই ধুলায় ধবজ! লুটবে) 
ওদের ধুলায় ধবজ। লুটবে॥ 


৪8 
বিধির বীধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান-_- 
তুমি কি এমনি শক্তিমান ! 
আমাদের ভাঙাগড়! তোমার হাতে এমন অভিমান-_- 
তোমাদের এমনি অভিমান । 
চিরদিন টানবে পিছে, চিরদিন রাখবে নীচে 
এত বল নাই রে তোমার, সবে না সেই টান॥ 
শাসনে যতই ঘেরো আছে বল ছুর্বলেরও, 
হও-না যতই বড়ো আছেন ভগবান। 
আমাদের শক্তিয়েরে তোরাও বীচবি নে বে, 
বোঝা তোর ভারী হলেই ডুববে তরীখান। 


র ৪৫ 

খ্যাপা তুই আছিস আপন খেয়াল ধরে। 

যেআমে তোরই পাশে, সবাই হাসে দেখে তোরে ॥ 

জগতে যেযার আছে আপন কাজে দিবানিশি। 

তারা ' পায় না বুঝে তুই কী খু'জে ক্ষেপে-বেড়াস জনম ভারে ॥ 
তোর নাই অবসর, নাইকো দৌসর ভবের মাঝে। 

তোরে চিনতে যে চাই, সময় না পাই নানান কাজে। 
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' জবর্দেশ ২৬৭ 


ওরে, তুই কী শুনাতে এত প্রীতে মরিস ডেকে? | 

এযে বিষম জালা ঝালাপালা, দিবি সবায় পাগল করে। 

ওন্পে, তুই কী এনেছিন, কী টেনেছিস ভাবের জালে? 

তারকি মৃল্য আছে কারো কাছে কোনো কালে ॥। 

আমরা লাভের কাজে হাটের মাঝে ডাকি তোরে! 

তুইকি ৃষ্টিছাড়া, নাইকে। সাড়া, বয়েছিস কোন্‌ নেশার ঘোরে ? 
এ জগৎ আপন মতে আপন পথে চলে যাবে -. 

বসে তুই আর-এক কোণে নিজের মনে নিজের ভাবে । 

ওরে ভাই, ভাবের সাথে ভবের মিলন হবে কবে-__ 

'বিছে তুই তারি লাগি আছিস জাগি ন1 জানি কোন্‌ আশার জোরে ॥ 


৪৬ 
সাধন কি মোর আসন নেবে হউউগোলের কাধে ? 
খাটি জিনিস হয় রে মাটি নেশার পরমাদে ॥ 
কথায় তে] শোধ হয় নাদেনা, গায়ের জোরে জোড় মেলে না 
গোলেমালে ফল কি ফলে জোড়াতাড়ার ছাদে 1 
কে বলো তো বিধাতারে তাড়া দিয়ে ভোলায়? 
স্ষ্টিকরের ধন কি মেলে জাছকরের ঝোলায় ? 
মন্ত-বড়োর লোভে শেষে মস্ত ফাকি জোটে এসে, 
ব্স্ত-আশা জড়িয়ে পড়ে সর্বনাশার ফাদে ॥ 


চিত্ত পিপাসিত রে 
গীতস্থধার তরে ॥ 
তাপিত শুফলতা। বর্ষণ যাচে যথা 
কাতর. অস্তর মোর লুন্টিত ধূলি-পরে 
...- গ্ীতস্থধার তরে ॥ 
আজি বসন্তনিশা, আজি অনন্ত তৃষা,ঃ 
আজি এ জাগ্রত প্রাণ তৃষিত চকোর-সমান 
গীতন্থ্ধার তরে । 
চন্দ্র অতন্দ্র নভে জাগিছে সুঞ্চ ভবে, 
অন্তর বাহির আজি কাদে উদাস হ্বরে 
গীতন্থধার তরে ॥ 
রর ২ টু 
আমার মনের মাঝে যে গান বাজে শুনতে )কি পাও গে! 
। আমার চোখের 'পরে আভান দিয়ে যখনি যাও গে। ॥ 
রবির কিরণ নেয় যে টানি ফুলের বুকের শিশিরখানি, 
আমার প্রাণের সে গান তুমি তেমনি কি নাও গো ॥ 
আমার উদাস হায় যখন আসে বাহির-পানে 
আপনাকে যে দেয় ধরা সে সকলখানে। 
কচি পাতা প্রথম প্রাতে কী কথা কয় আলোর সাখে, 
আমার মনের আপন কথা বলে যে তাও গো] ॥ 


৩ 
কাহার গলায় পরাবি গানের রতনহার, 
তাই কি বীণায় লাগালি যতনে নূতন তার । 
কানন পরেছে হ্যামল ছুকুল, আমের শাখাতে নৃতন মুকুল, 
নবীনের মায়া করিল আকুল হিয়া তোমার ॥ 


৩, 


প্রেম 


যে কথা তোষার কোলে! দিন আর হয়নি বল! 
নাহি জানি কারে তাই বলিবারে করে উতলা ! 


দখিনপবনে বিহ্বল। ধরা কাকলিকুজনে হয়েছে মুখরা, 
আজি নিখিলের বাণীমন্দিরে খুলেছে ঘ্বার ॥ 


৪ 
যে ছাক্সারে ধরব বলে করেছিলেম পণ 


আঙজ সে মেনে নিল আমার গানেরই বন্ধন ॥ 


আঁকাশে যার পরশ মিলায় শরতমেঘের ক্ষণিক লীলায় 
আপন নুরে আজ শুনি তার নুপুর গুঞন ॥ 
অলস দিনের হাওয়ায় 
গম্ধধানি মেলে যেত গোপন আসা-যাওয়ায় । 
আজ শরতের ছায়ানটে মোর রাগিণীর যিলন ঘটে, 
সেই মিলনের তালে তালে বাজায় সে কঙ্কণ ॥ 


৫ 
শ্বানগুলি মোর শৈবালেরই দল-__ 
ওরা বন্াধারায় পথ যেহারায় 
উদ্দাম চল 
গর! কেনই আসে যায় বা চলে, অকারণের হাওয়ায় দোলে-_ 
_.. চিহ্ন কিছুই যায় না রেখে, পায় না কোনো৷ ফল ॥ 
ওদের, সাধন তোনাই,। কিছু সাধন তো লাই, 
ওদের  বীধন তো নাই, কোনো! বাধন তো নাই। 
উদ্দাস ওরা উদাস করে- গৃহহারা পথের স্বরে, 
|] ভুলে-যাওয়ার শ্বোতের 'পরে করে টলোমল ॥ 


ঙ 


তোমায় ; গান শোনা তাই,তো আমায় জাগিয়ে রাখ 


ওগো! ঘুম-ভাঙানিয়]। 


প্রেম 0 হত 
বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাক' | 
ওগো ছুখজাগানিয়। ॥ 
এল আধার ঘিরে, পাখি এল নীড়ে, 
তরী এল তীরে-- 
ঃ আমার হিয়া বিরাম পায় নাকে] 
ণ ওগো! ছখজাগানিয় ॥ 
আমার কাজের মাঝে মাঝে | 
কান্নাহাসির দোল! তুমি থামতে দিলে না যে। 
আমায় পরশ ক'রে প্রাণ স্ধায় ভ'রে 
তুমি যাও যে সরে-- 
বুঝি আমার ব্যথার আড়ালেতে দাড়িয়ে থাক 
গগে। ছুখজাগানিয়! ॥ 


। 


৭ 
গানের ডালি ভরে দে গো! উবার কোলে-_ 
'আয় গে। তোরা, আয় গো! তোরা, আয় গে। চলে ॥ 
ঠাপার কলি চাপার গাছে স্থরের আশায় চেয়ে আছে, 
কান পেতেছে নতুন পাতা গাইৰি ব'লে । 
কমলবরণ গগন-মাঝে 
কমলচরণ ওই বিরাজে। 
€ইখানে তৌর সুর ভেসে যাক, নবীন প্রাণের ওই দেশে যাক, 
ওই যেখানে সোনার আলোর দুয়ার খোলে ॥ 


৮ ূ ও 
ওরে আমার হৃদয় আমারঃ কখন তোরে প্রভাতকালে 
দীপের মতো গানের শ্লোতে কে ভাসালে ॥ 
যেন রে তুই হঠাৎ বেকে শুকনো ডাঙায় যাস নে ঠেকে, 
জড়াস নে শৈবালের জালে ॥ 


২৭৪. প্রেম 


তীর যে হোথা স্থির রয়েছে, থরের প্রদীপ সেই জালালো-_ 
অচল রহে তাহার আলে! । | 

গানের প্রদীপ তুই থে গানে চলবি ছুটে অকুল-পানে 
চপল ঢেউয়ের 'আকুল তালে ॥ 


৯ 
কাশ বাতের বেলা গান এল মোর মনে, 
তখন তুমি ছিলে না মোর সনে ॥ 
যে কথাটি বলব তোমায় বলে কাটল জীবন নীরব চোখের জলে 
সেই কথাটি হ্বরের হোমানলে উঠল জলে একটি আধার ক্ষণে-_ 
তখন তুমি ছিলো না মোর সনে ॥ 
ভেবেছিলেম আজকে সকাল হলে 
সেই কথাটি তোমায় যাব বলে । 
ফুলের উদ্দীস হুবাস বেড়ায় ঘুরে পাখির গানে আকাশ গেল পুরে, 
সেই কথাটি লাগল না সেই গ্রে যতই প্রয়াস করি পরাঁনপণে-_ 
যখন তুমি আছ আমার সনে ॥ 


১০ 

মনে রবে কি না রবে আমারে সে্মামার মনে নাই । 

ক্ষণে ক্ষণে আসি তব ছুয়ারে, অকারণে গান গাই ॥ 

চলে যায় দিন, যতখন আছি পথে যেতে যদি আসি কাছাকাছি 

তোমার মুখের চকিত স্থখের হাঁসি দেখিতে য়ে চাই-- 
“তাই অকারণে গান গাই ॥ . 

ফাগুনের ফুল যায় ঝারিযা ফাগুনের অবসানে-_ 

ক্ষণিকের মুঠি দেয় রয়, আর কিছু নাহি জানে । 

ফুরাইবে দিন, আলো! হবে ক্ষীণ, গান লার। হবে, থেমে যাবে বীন, 

যতখন থাকি ভরে দিবে নাকি এ খেলারই ভেলাটাই-_ 
তাই অকারণে গান গাই ॥ 


প্রেম [0 ২৭৫ 
১১ 

আকাশে আজ কোন্‌ চরণের আসা-যাওয়া | 
বাতাসে আজ কোন্পেরশের লাগে হাওয়া ॥ 

অনেক দিনের বিদায়বেলার ব্যাকুল বাণী 

আজ উদ্দাসীর বীশির স্থুরে কে দেয় আনি-_ 

বনের ছায়ায় তরুণ চোখের করুণ' চাওয়া ॥ 

কোন্‌ ফাগুনে ষে ফুল ফোটা হল লারা 
, মৌমাছিদের পাখায় পাখায় কীদে তার]। 
বকুলতলায় কাজ-ভোল। সেই কোন্‌ ছুপুরে 
যে-সব কথা ভাসিয়ে দিলেম গানের স্থরে 

ব্যথায় ভবে ফিরে আসে সে গান-গাওয়া ॥ 


১২. 
নিদ্রাহারা রাতের এ গান বীধব আমি কেমন সরে । 
কোন্‌ রজনীগন্ধা হতে আনব সে তান কণ্ঠে পৃরে ॥ . 
স্থরের কাঙাল আমার ব্যথা. ছায়ার কাঙাল রৌদ্র যথ! 
াঝ-সকালে বনের পথে উদাস হয়ে বেড়াক্ম ঘুরে ॥ 
ওগো» সে কোন্‌ বিহান বেলায় এই পথে কার পায়ের তলে 
নাম-না-জান] তৃণকুন্ম শিউরেছিল শিশিরজলে | 
অলকে তার একটি গুছি করবীফুল রক্তরুচি, 
নয়ন করে কী ফুল চয়ন নীল গগনে দূরে দূরে ॥ 


১৩ 
মামার ক হতে গান কে নিল সুলায়ে, 
সেষে বানা বাধে নীরব মনের কুলায়ে ॥ 
| মেঘের দিনে শ্রাবণ মাসে যুখীবনের দীর্ঘস্বাসে 
আমার-প্রাণে সে দেয় পাখার ছায়। বুলায়ে ॥ 
যখন শরৎ কাপে শিউলিফুলের হরষে 
লয়ন ভরে যে সেই গোপন গানের পরশে । 


২৭৬ প্রেম 


[.. গভীর রাতে কী সুর লাগায় আধো-্বুমে আধোচ্জাগায়, 
আমার ্বপন-মীঝে দেয় যে কী দোল চুলায়ে ॥ 


১৪ 
যায় নিয়ে যায় আমার আপন গানের টানে 
_ দ্ব়-ছাড়া কোন্‌ পথের পানে । 
নিত্যকালের গোপন কথা বিশ্বপ্রাণের ব্যাকুলত] 
আমার বাশি দেয় এনে দেয় আমার কানে ॥ 
মনে যে হয় আমার হায় কুন্থম হয়ে ফোটে, 
আমার হিন্বা উচ্ছলিয়া সাগরে ঢেউ ওঠে। 
পরান আমার বাধন হারায় নিশথরাতের তারায় তারায়, 
আকাশ আমায় কয় কী-যে কয় কেই বাজানে ॥ 


ৰ ১৫ 
দিয়ে গেন বসন্তের এই গানখানি-- 
বরষ ফুরায়ে যাবে, তুলে যাবে জানি ॥ ২ 
তবু তো ফাল্গনরাতে এ গানের বেদনাতে 
আখি তব ছলোছলো, এই বনু মানি ॥ 
চাহি ন! রহিতে বসে ফুরাইলে বেলা ূ 
তখনি চলিয়া যাব শেষ হলে খেল! । 
আসিবে ফাল্গুন পুন, তখন আবার শন 
_». নব পথিকেরই গানে নৃতনের বাণী। 


১৬ 
গান আমার যায় ভেসে যায়. 
. চীম্‌ নে ফিরে, দে তারে বিদায় ॥ 
সেঘে দখিনহাওয়ায় মুকুল ঝরা, ধুলার আচল হেলায় ভরা, 
সে যে শিশির-ফোটার মাল! গীথা বনের আঙিনায় 


প্রেষ ্ ২৭৭ 
কাদন-হাসির আলোছায়া সারা অলস বেলা-_ 
মেঘের গায়ে রঙের মায়? খেলার পরে খেলা । 


ভূলে-যাওয়ার বোঝাই ভরি গেল চলে কতই তরী-_ 
উজান বায়ে ফেরে যদি কে রয় সে আশায় ॥ 


| ১৭ 
সময় কারো! যে নাই, ওর! চলে দলে দলে-_ 
গান হায় ডুবে যায় কোন্‌ কোলাহলে ॥ 
'পাষাণে বচিছে কত কীতি ওর] সবে বিপুল গরবে, 
যায় আর বীশি-পানে চায় হাসিছলে ॥ ৰ 
বিশ্বের কাজের মাঝে জানি আমি জানি 
তুমি শোন মোর গানখানি । 
আধার মথন করি যবে লও তুলি . গ্রহতারাগুলি 
শোন যে নীরবে তব নীলাশ্বরতলে ॥ 
১৮ 
এই কথাটি মনে রেখো, তোমাদের এই হাসিখেলায় 
জামি যে গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা ঝারার বেলায় । 
শুকনো ঘাসে শূন্য বনে আপন-মনে 
| অনাদরে অবহেলায় 
আমি যে গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায় ॥ 
দিনের পথিক মনে রেখো, আমি চলেছিলেম রাতে 
সন্ধ্যাগ্রদদীপ নিয়ে হাতে । ্‌ 
যখন আমার ওপার থেকে গেল ডেকে তেসেছিলেম ভাঙা ভেলায় । 
আমি যে গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা ঝারার বেলায় ॥ 


১৯ 
আসা-যাওয়ার পথের ধারে গান গেয়ে মোর কেটেছে দিন । 
যাবার বেলায় ঘেব কারে বুকের কাছে বাজল যে বীন্ন॥ 


ডি. আখ ১২১ 
হরগুলি তার নান! ভাগে : রেখে যাব পুষ্পরাগে, : 
মীড়গুধি তার মেঘের রেখায় স্বর্লেখায় করব বিলীন 
কিছু বা সে মিলনমাঁলায় ুগলগলায় রইবে গাঁথা, 
কিছু বা দে ভিজিয়ে দেবে দুই চাহনির চোখের. পাতা । 
কিছু বাকোন্‌ চত্রমাসে বকুল-ঢাক1 বনের ঘাসে 
মনের কথার টুকরো আমার কুড়িয়ে পাবে কোন উদ্দাসীন ॥ 


ন্২০ 
গানের ভেলায় বেল! অবেলায় প্রাণের আশা 
ভোলা মনের শোতে ভাসা ॥ 
কোথায় জানি ধায় সে বাণী, দিনের শেষে 
কোন ঘাটে যে ঠেকে এসে চিরকালের কীদা-হাসা ॥ 
« এমনি খেলার ঢেউয়ের দোলে 
খেলার পারে যাবি চলে । 
পালের হাওয়ার তরসা তোমার-- করিস নে তয় 
পথের কড়ি না যদি রয়, সঙ্গে আছে বাধন-নাশী ॥ 


২১ 
অনেক দিনের আমার. যে গান আমার কাছে ফিরে আসে 
তারে আমি শুধাই, তুমি ঘুরে বেড়াও কোন্‌ বাতানে। 
যে ফুল গেছে নকল ফেলে গন্ধ তাহার কোথায় পেলে, 
যার আশা আজ শূন্য হল কী স্থর জাগাঁও তাহার আশে ॥ 
সকল গৃহ হারালে। যার তোমার তানে তারি বাসা, 

7 যার বিরহের নাই অবদান+তার মিলনের আনে ভাসা। 
শুকালো ঘেই নয়নবারি তোমার স্থুরে কাদন তারি, 
ভোলা দিনের বাহন তুমি স্বপন ভানাও,দূর আকাশে ॥ 


২ | 
. পাখি আমার শীড়ের পাখি অধীর হল কেন জানি-_ 
আকাশ-কোণে,ঘায় শোনা, কি ভোরের আলোর কানাকানি॥ 


ৰ 
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ডাক উঠেছে মেঘে যেঘে, অলস পাঁখা উঠল জেগে । | 
লাগল তারে উদাসী ওই নীল গগনের পরশখানি ॥ 
আমার নীড়ের পাখি এবার উধাও হল আকাশ-মাঝে | 
যায় নি কারো সন্ধানে সে, যায়নি যে সে কোনো কাজে । 
গানের ভরা উঠল ভরে, চায় দিতে তাই উজাড় করে_ 
নীরব গানের সাগর-মাঝে আপন প্রাণের সকল বাণী ॥. 


৩ 
ছুটির বাশি বাজল ঘে ওই নীল গগনে, 
আমি কেন একলা ৰসে এই বিজনে ॥ 
বাধন টুটে উঠবে ফুটে শিউলিগুলি, 
তাই তো কুঁড়ি কানন জুড়ি উঠছে ছুলি, 
শিশির-ধোওয়া হাওয়ার ছোওয়! লাগল বনে-_ 
সথর খুঁজে তাই শূন্যে তাকাই আপন-মনে ॥ 
বনের পথে কী মায়াজাল হয় যে বোন, 
সেইখানেতে আলোছায়ার চেনাশোন] । 
ঝরে-পড়া মালতী তার গন্বশ্বাসে 
কান্না-আভাস দেয় মেলে ওই ঘাসে ঘাসে, 
আকাশ হাসে শুভ্র কাশের আন্দোলনে--- 
স্বর খুঁজে তাই শৃন্তে তাকাই আপন-মনে | 
২ ২৪ 
বাশি আমি বাজাই নি কি পথের ধারে ধারে । 
গান গাওয়া কি হয় নি সারা তোমার বাহির-্থারে ॥ 
ওই-যে দ্বারের যবনিকা৷ নানা বর্ণে চিত্রে লিখা 
নানা স্থরের অর্ধ্য হোথায় দিলেম বারে বারে। 
আজ যেন কোন্‌ শেষের বাণী শুনি জলে শ্থলে__ 
পথের বীধন ঘুচিয়ে ফেলো” এই কথা সে বলে। 
মিলন-ছৌওয়া বিচ্ছেদ্েরই অস্তবিহীন ফেরাফেরি 
কাটিয়ে দিয়ে যাও গে নিয়ে আনাগোনার পারে'॥' 


1 


1 
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৫. 
তোমার শেষের গানের রেশ নিয়ে কানে চলে এসেছি। 
|  কেউকি তাজানে॥ 

' আমার কেবল চোখে চোখে চাওয়া. 
মনে মনে মনের কথাখানি বলে এসেছি কেউ কি তাজানে॥ 

ওদের নেশা তখন ধরে নাই, 

রঙিন রসে প্যাল! ভরে নাই। 

তখনো! তো কতই আনাগোনা, . 

নতুন লোকের নতুন চেনাশোন1-- 
ফিরে ফিরে ফিরে-আমার আশা দ'লে এসেছি কেউ কি তাজানে॥ 


২৬ 
আমার শেষ রাগিণীর প্রথম ধুয়ে! ধরলি রে কেতুই। 
আমার শেষ পেয়ালা চোখের জলে ভরলি রে কেতুই। 
. ন্বরে পশ্চিমে ওই দিনের পারে অস্তরবির পথের ধারে 
রকরাগের ঘোমটা মীথায় পরলি রে কে তুই। 
ন্ধ্ান্ডারায় শেষ চাওয়া তোর রইল কি ওই-যে। 
সন্ধ্যা-হাওয়ায় শেষ বেদনা বইল কি ওই-যে। 
তোর হঠাৎ্থসা প্রাণের মালা ভরল আমার শূন্য ডালা__ 
মরণপথের সাথি আমায় করলি রে . কে তুই॥ 


২৭ 
পাছে স্বর হুলি এই ভয় হয় 
পাছে ছিন্ন তারের জয় হয় ॥ 
পাছে উৎমবক্ষণ তন্দ্রালসে হয় নিমগন, পুণ্য লগন 
হেলায় খেলায় ক্ষয় হয়-- | 
পাছে বিনা গানেই মিলনবেলা ক্ষয় হয়॥, 
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£ ঘখন ভাগুরে মোর ভাক পড়ে . 
পাছে তার তালে মোর তাল না-মেলে €সই ঝড়ে। 
যখন মরণ এসে ডাকবে শেষে বরণ-গানে, পাছে প্রাণে 
মোর বাণী সব লয় হয় 
পাছে বিন] গানেই বিদায়বেল! লয় হয় ॥ 


ৃ ২৮ 
'বিরস দিন বিরল কাজ, প্রবল বিদ্রোহে 
এসেছ প্রেম, এস্ছে আজ কী মহা! সমারোছে ॥ 
একেলা রই অলসমন, নীরব এই. ভবনকোণ, 
ভাঙিলে দ্বার কোন্‌ সেক্ষণ অপরাজিত ওহে ॥ 
কানন-পর//ছায়। বুলায়, ঘনায় ঘনঘট]। 
গঙ্গা যেন হেসে ছুলায় ধূর্জটির জটা । . 
যেথ! ঘে রয় ছাড়িল পথ, ছুটালে ওই বিজয়রথ, 
আখি তোমার তড়িতবৎ ঘনঘুমের মোহে 


২৯ 
বাজিল কাহার, বীণা মধুর ্বরে 

আমার নিভৃত নব জীবন-পরে | 
প্রতাতকমললম ফুটিল হৃদয় মম 

কার ছুটি নিকুপম চরণ-তরে ॥ 
জেগে উঠে সব শোভা, সব মাধুরী, 
পলকে পলকে হিয়া পুলকে পৃরি। 

কোথা হতে সমীরণ আনে নব জাগরণ, 

পরানের আবরণ মোচন করে । 
লাগে বুকে স্থখে ছুখে কত ঘে বাথ, 
কেমনে বুঝায়ে কব না জানি কথা। 
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আমার বাসনা আজি অিভূবনে উঠে বাজি, 
' ফীপে নদী বনরাজি বেদনাভরে ॥ 


০ 
সবার সাথে চলতেছিল অজানা৷ এই পথের অদ্ধকারে, 
কোন্‌ সকালের হঠাৎ আলোয় পাশে আমার দেখতে পেলেম তারে ॥ 
এক নিমেষেই রাজি হল ভোর, চিরদিনের ধন যেন সে মোর, 
পরিচয়ের অস্ত যেন কোনোখানে নাইকে। একেবারে-- 
চেনা কুন্ুম ফুটে আছে নী-চেনা এই গহন বনের ধারে 
অজানা এই পথের অন্ধকারে ॥ 
জানি জানি দিনের শেষে সন্ধ্যাতিমির নামবে পথের মাঝে-_ 
আবার কথন পড়বে আড়াল, দেখাশোনার বাধন রবে না ষে। 
তখন আমি পাব মনে,মনে পরিচয়ের পরশ ক্ষণে ক্ষণে ) 
জানব চিরদিনের পথে আধার আলোয় চলছি সারে সারে-_ 
হাদয়-মাঝে দেখব খুঁজে একটি মিলন সব-হারানোর পারে 
অজান। এই পথের অন্ধকারে ॥ 


৩১ 
আমার পরান লয়ে কী খেলা খেলাবে ওগো 
| পরানপ্রিয় । 
কোথা হতে ভেসে কূলে লেগেছে চরণমূলে 
তুলে দেখিয়ো ॥ 
এ নহে গে তৃণদ্দল, ভেসে আসা ফুলফল-- 
এ যে বাথাভর] মন মনে রাঁখিয়ো ॥ 
কেন আসে কেন যায় কেহ নাজানে। 
কে আসে'কাহার পাশে কিসের টানে 
বাখ যদি ভালোবেসে চিরপ্রাণ পাইবে লে, 
ফেলে খদি যাও ওবে বাচিবে কি ও | 
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দ ৩২ 
দর বদিরঞ্ছন তুমি নন্দনফুলহার, 
তুমি অনস্ত নববসন্ত অন্তরে আমার ॥ 
নীল অস্থর চুম্বননত, চরণে ধরণী মুষক নিয়ত, 
_ অঞ্চল ঘেরি সঙ্গীত'যত গুঞজরে শতবার । 
ঝলকিছে কত ইন্দুকিরণ, পুলকিছে ফুলগন্ধ-__ 
চরণভঙ্গে ললিত অঙ্ষে চমকে চকিত ছন্দ। | 
ছি'ড়ি মর্মের শত বন্ধন তোমা-পানে ধায় যত ক্রন্দন-_ 
লহো৷ হ্বদয়ের ফুলচন্দন বন্দন-্উপহার। 


৩৩ 
আমারে করে! তোমার বীণা, লহে! গো লহো] তুলে। 
উঠিবে বাজি তত্্রীরাজি মোহন অঙ্গুলে ॥ 
কোমল তব কমলকরে, পরশ করো পরান-পরে, 
উঠিবে হিয়া গুপরিয়া তব শ্রবণমূলে ॥ 
কখনো স্থখে কখনো দুখে কীদিবে চাহি তোমার মুখে, 
চরণে পড়ি রবে নীরবে বুহিবে যবে তুলে । 
কেহ না জানে কী নব তানে উঠিরে গীত শৃন্ত-পানে,, : 
আনন্দের বারতা যাবে অনন্তের কূলে ॥ 


৩৪ 
ভালোবেসে, সখী, নিভৃতে যতনে 
আমার নামটি লিখো তোমার 
মনের মন্দিরে । 
আমার, পরানে যবে গান বাজিছে ' 
তাহার তালটি শিখো-- তোমার 
চরণম্ীরে ॥ 
ধরিয়া! রাখিয়ো দোহাগে আদরে : 
আমার মুখর পাখি-- তোমার 


২৮৪ 


ওগো 
গে? 
হায় 


আমি 
হেকে। 


যারা 
পি 
টি 


প্রেম । 
" ' প্রাসাদপ্রাঙ্ণে ৷ 
মনে, ক'রে সথী, বাধিয়া রাখিয়া 
-' *আমার হাতের বাধী-_ তোমার 
| কনককন্কণে ॥ 
আমার লতার একটি, মুকুল 
ভূলিয়। তুলিয়া রেখো তোমার 
অলকবন্ধনে । 
আমার স্মরণ শুভ-সিন্দুরে 
একটি বিন্ধু একো-_ তোমার 
ললাটচন্দনে | 
আমার মনের মোহের মাধুরী 
'মাথিয়া রাখিয়া দিয়ো তোমার 
অঙ্গসৌরতে । 
আমার আকুল 'জীবনমরণ 
টুটিয়া লুটিয়া, নিয়ো_- তোমার 
অতুল গৌরবে ॥ 


টড ৃ | ৩৫ 
কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ, আরো কী তোমার চাই । 
ভিখারি আমার ভিখারি, চলেছ কী কাতন্ন গান গাই? ॥ 
প্রতিদিন. গরুতে নব নব ধনে তুষিব তোমারে সাধ ছিল মণে- 
ভিখারি আমার ভিখারি, . 
পলকে সকলই সঁপেছি চরণে, আর তো কিছুই নাই | 


আমার বুকের আচল ঘেরিয়া তোমারে পরাহ্ছ বাস। 


আমার ভুবন শূন্য করেছি তোমার পুরাতে আশ । 

মম প্রাণ যন যৌবন নব করপুটতলে পড়ে আছে তব-.- 
ভিখারি আমার ভিখারি, 

আরে ঘি চাও মোরে কিছু দাও, ফিরে আমি দিব ত!ই | 


, প্রেম ২৮৫ 
২ ৩৬ ভাটি | 
তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, তুমি আমার সাধের সাধনা, 
| মম শুন্তগগনবিহারী। 
আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা. 
তুমি আমারি, তুমি আমারি, 
মম 'অসীমগগনবিহারী | 


মম হৃদয়রক্তরাগে তব চরণ দিয়েছি রাঙিয়া, 
, অয়ি মন্ধ্যান্থপনবিহারী | ৃ 
| তব অধর একেছি হুধাবিষে মিশে মম সখছুখ ভাঙিয়া-- 
তুমি আমারি, তুমি আমারি, 
মম বিজনজীবনবিহারী ॥ 


মম মোহের শ্বপন-অঞ্চন তব নয়নে দিয়েছি পরায়ে, 
অক্মি মুগ্ধনয়নবিহারী । 
মম. সঙ্গীত তব অঙ্গে অঙ্গে দিয়েছি জড়ায়ে জড়ায়ে-_ 
| তুমি আমারি, তুমি আমারি, 
মম জীবনমরণবিহারী ॥ ৰ 


৩৭ 
কত কথা তারে ছিল বলিতে ॥ 
চোখে চোখে দেখা হল পথ চলিতে ॥ 

বসে বসে দিবারাতি বিজনে মে কথা গাথি 
কত যে পুরবীরাগে কত লপিতে ॥ 
সে কথ! ফুটিয়। উঠে কুস্থমবনে, 
সে কথা ব্যাপিয় যায় শীল গগনে । 
সে কথা লইয়! খেলি হৃদয়ে বাহিরে খেলি, 
মনে মনে গাহি কার মন ছলিতে। 


২ প্রেম 
. হনীগ সাগরের তাল কি 
দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে | 
: এ থা কু আর পারে না ঘুচিতে, 
'আছে সে নিখিলের মাধুরীরচিতে। 
এ কথা শিখান্ু যে আমার বীণারে, 
গানেতে চিনালেম সে চির-চিনারে ॥ 
দে কথা স্থরে স্থুরে ছড়াব পিছনে 
স্বপনফসলের বিছনে বিছনে । 
মধুপগুঞজে মে লহরী তুলিবে, 
কুস্থমকুঞ্জে সে পবনে ছুলিবে, 
_.. ঝরিবে শ্রাবণের বাদলসিচনে। 
শরতে ক্ষীণ মেঘে ভামিবে আকাশে 
_ ম্মরণবেনার বরনে আকা সে। | 
চকিতে ক্ষণে ক্ষণে পাব যে তাহারে 
ইমনে কেদারায় বেহাগে বাহারে ॥ 


মহ 
হে নিরুপমা, 
গানে যদি লাগে বিহ্বল তান করিয়ো ক্ষমা ॥ 
ঝরোঝরে। ধারা আজি উততরোল, নদীকৃলে-কূলে উঠে কল্লোল, 
বনে বনে গাহে মর্মরম্বরে নবীন পাতা। 
মজল পবন দিশে দিশে তোঁলে বাদলগাথ] ॥ 


হে নিরুপযা, 
চপলতা৷ আজি যদি ঘটে তবে করিয়ে! ক্ষমা । 
এন বরযার সঘন দিবস, বনরাজি আজি ব্যাফুল বিবশ, 
_.. বসকুলবীধিকা মূকুলে মত্ত কানন-পরে। 
নবকদগ্থ মদির গন্ধে মাকুল করে 


প্রেম | ২৮৭ 


“..' হে নিরুপমা, 
চপলতা আজি যদি ঘটে তবে করিয়ে! ক্ষমা । 
তোমার দুখানি কালে! আখি-'পরে বরষার কালে। ছায়াখানি পড়ে, 
ঘন কালে৷ তব কুষ্চিত কেশে যুখীর মাল1। 
্ তোমার চরণে নববরষার বরণভাল। ॥ 


) 


হে নিরুপমা, ৃঁ 
আখি যদি আজ করে অপরাধ, করিয়ো ক্ষমা । 
হেরে! আকাশের দুর কোণে কোণে বিজ্ঞুলি চমকি ওঠে খনে খনে, 
দ্রুত কৌতুকে তব বাতায়নে কী দেখে চেয়ে । 
অধীর পবন কিসের লাগিয়া! আসিছে ধেয়ে ॥ 


৪০ 
অজানা খনির নৃতন মণির গেথেছি হার, 
ক্লাস্তিবিহীনা নবীন বীণায় বেঁধেছি তার ॥ 
যেমন নৃতন বনের ছুকুল, যেমন নৃতন আমের মুকুল, 
মাঘের অরুণে খোলে ম্বগের নৃতন দ্বার, 
তেমনি আমার নবীন রাগের নব যৌবনে নব সোহাগের 
রাগিণী রচিয়! উঠিল নাচিয় বীণার তার ॥ 
যে বাণী আমার কখনো কারেও হয় নি বলা 
তাই দিয়ে গানে রচিব নৃতন নৃত্যকল!। 
আজি অকারণ বাতাসে বাতাসে যুগান্তরের সর ভেসে আসে, 
মমমরম্বরে বনের ঘুচিল মনের ভার । 
যেমনি ভাঙিল বাণীর বন্ধ উচ্ছুসি উঠে নৃতন ছন্দ, 
স্বরের সাহসে আপনি চকিত বীণার তার ॥ 


ৃ ৪১ 
আজি এ নিরাল। কুঞ্ে আমার অঙ্গ-মাঝে 
বরণের ডালা শেজেছে আলোক্মালার সাজে ॥ 


২৮৬. ূ প্রেষ। 
| নব বসন্তে লতায় লতায় পাতায় ফুলে 
: বাণীহিক্লোল উঠে প্রভাতের স্বর্ণকৃলে, 
এ আমার দেহের বানীতে সে গান উঠিছে ছুলে-_ 
এ বরণগান নাহি পেলে মান মরিব লাজে। 
ওহে প্রিয়তম, দেহে মনে মম ছন্দ বাজে ॥ 


অধ্ধ্য তোমার আনি নি ভবিয়। বাহির হতে, 
ভেসে আসে পৃজ1-পূর্ণ প্রাণের আপন লোতে । 
মোর তন্ময় উছলে হৃদয় বীধনহারা, 
অধীরতা৷ তারি মিলনে তোমারি হোক-না সারা ।_ 
ঘন যামিনীর আধারে যেমন জলিছে তারা, 
দেহ ঘেরি মম প্রাণের চমক তেমনি রাজে__ 
সচকিত আলে! নেচে উঠে মোর সকল কাজে ॥ 


৪২ 
ফিরে যাও কেন ফিরে ফিরে ঘাও বহিয়া বিফল বাসনা ॥ 
চিরদিন আছ দূরে অজানার মতো নিভৃত অচেনা পুরে? 
কাছে আষ তবু আস না 
বহিয়! বিফল বাসন। ॥ 
পারি.না তোমাক্স বুঝিতে-- 
ভিতরে কারে কি পেয়েছ, বাহিরে চাহ না খু'জিতে। 
না-ব্লা তোমার বেদনা যত 
বিরহুপ্রদীপে শিখারই মতো 
নয়নে তোমার উঠিছে জলিয়। 
নীরব কী সম্ভাষণা ॥ 


| | ৪৩ - 
আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান-_ 
তুমি জান নাই, তুমি জান নাই, 
তুমি জান নাই তার মূল্যের পরিমাণ ॥ 


্‌ প্রেম 
| ্‌ | লেজ 
রজনীগন্ধা অগোচরে 
. যেমন রঙ্নী হ্বপনে তরে (সারতে, 
মি ॥ মরমে আমার চেলেছ তোমার গান ॥ 
বিদায় নেবার সময় এবার হুল-... 
প্রসন্ন মুখ তোলো, মুখ তোলো, মুখ তোলো-_ 
এ নিউজকে চরণে । 
ন নাই, যারে জান নাই, যারে জান নাই 
গোপন ব্যথার নীরব রাত্রি হোক ঢারিকারান। 


৪৪ 
গলপ 
তি 
ভা মুখর নৃপুর বাজে না চরণে, 
ওই তে! মালতী ইজি 
রা ঝারে পড়ে যায় মোর আঙিনায়, 
নী পভ 
টস একেবারে, স্থর বীধা নাই এ বীণার তারে 
মির... মি হৃদয়ের মৌনপারে। 
এল আমার মনের স্থর ওই বাজে, 
খরার তালে ভালে মন উঠিছে ছলে । 
. 8৫ 
হে সখা, বারতা! পেয়েছি মনে মনে তব নিশ্বাসপরশনে 
নি দৃক্ষিণসমীরণে ॥ 
ও ॥ কেন বাধ অদৃহ্া ভোরে-_- 
8 দেহ মদ ভরে ' মম নিকুঞ্জবনে ॥ 
রঙ্গে, দেখা দাও কিংস্তকে কাঞ্চনে । 


৮ 4 
রা 
2 হি 


এ 


$ ৰা 
+ চে রঃ 
ৃ 11. * 
০, ঠা 
বা) চি র ॥ 
4 
রন খা 


কেন ধু বাশরির হরে ভুলায়ে লয়ে যাও দূরে, 
িিরিজরনাাজরী রন 


এ পি ৪৬ 

জানতেম আমার কিসের বা তোষয জানাতাম। 

কে যে আমায় কাদায় আমি কী জানি তার নাম ॥ 

কোথাক্ন ঘে হাত বাড়াই মিছে, ফিরি আমি কাহার পিছে-_- 
সব যেন মোর বিকিয়েছে, পাই নি তাহার দাম । 


এই বেদনার ধন সে কোথায় ভাবি জনম ধ'বে। 


ভূবন ভরে আছে যেন, পাই নে জীবন ভবে । 
সুখ ঘারে কয় সকল জনে বাজাই তারে ক্ষণে ক্ষণে 
গভীর রে “চাই নে “চাই নে” বাঁজে অবিশ্রাম ॥ 
৪৭ . ৃ 
আমি ঘে আর সইতে পাবি নে।  - 
স্বরে বাজে মনের মাঝে গো, কথা দিয়ে কইতে পারি নে॥ 
হৃদয়লত। ছুয়ে পড়ে ব্যথাভর1 ফুলের ভরে গো 
আমি সে আর, বইতে পারি নে ॥ 
৫ আজি আমার নিবিড় অস্তরে 
লগ পুলক-লাগা আকুল মর্ষরে | 
আজ উদাস গ্রাতে মীড় দিয়েছে কোন্‌ বীণাতে গো 
ঘরে ঘে আর রইতে পারি নে ॥ - 


৪৮ 
আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায় 
| মনের কথার কুস্মকোরক খোঁজে । 
সেখায় কখন অগম গোঁপন গহন মায়ায় 
' পথ হারাইল ও যে। 
আতুর দিঠিতে শুধায় মে নীরবেরে-_ : 
নিতৃত বাণীর সন্ধান নাই ঘেরে॥ 


| প্রেম | | ২৯১ 
অজানার মাঝে অবুঝের মতো ফেরে : .. 
... অশ্রধারায় মজে ॥ | 
আমার হ্বদয়ে যে কথা লুকানো তার আভাধণ 
ফেলে কতু ছায়া! তোমার হৃদয়তলে? - 
ছুয়ারে একেছি রক্ত রেখায় পদ্প-আপন, 

সে তোমারে কিছু বলে? 
তব কুঞ্জের পথ দিয়ে যেতে যেতে 
বাতাসে বাতাসে ব্যথা দিই মোর পেতে-_ 
বাশি কী আশায় ভাষা দেয় আকাশেতে ' 
মেকি কেহ নাহি বোঝে ॥ 


৪৯ 
আমরা দুজন! দ্বর্গ-খেলন! গড়িব না! ধরণীতে 
মুগ্ধ ললিত অশ্রগলিত গীতে ॥ 
পঞ্চশরের বেদনামাধুরী দিয়ে 
বাসররাক্রি রচিব না মোবা প্রিয়ে-_ 
ভাগ্যের পায়ে ছুর্বল প্রাণে ভিক্ষা ন। যেন যাচি। 
কিছু নাই ভয়,জানি নিশ্চয় তুমি আছ আমি আছি। 


উড়াব উধের্ব প্রেমের নিশান: ছুর্গমপথমাঝে 

ছুর্দম বেগে ছুঃসহতম কাজে । 

রুক্ষ দিনের ছুঃখ পাই তো পাব 

চাই না শাস্তি, সাস্বন1 নাহি চাব। 

পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি, ছিন্ন পালের কাছি, 
মৃত্যুর মুখে দাড়ায়ে জানিব তুমি আছ আমি আছি। 


ছুজনের চোখে দেখেছি জগত, দৌহারে দেখেছি ্রোহে__ 
মরুপথতাপ ছুজনে নিয়েছি সহে। ক 

ছুটি নি মোহন মরীচিকা-পিছে-পিছে, 

ভুলাই নি মন সত্যেরে করি মিছে-- 


২১২ . প্রেম. 
এই গৌরবে'চলিব এ তবে ধত দিন ঠৌছে বাচি। 
এ নানী, প্রেয়সী, হোক মহীয়সী “তুমি আছ আমি আছি? । 


৫০ . 
আরে কিছুখন নাহয় বসিয়ো পাশে, 
আরো! ঘদি কিছু কথা ধাকে তাই বলো৷। 
শরত-আকাশ হেরো ্ান হয়ে আসে, 
বাম্প-আভাসে দিগন্ত ছলোছলো! 
জানি তুমি কিছু চেয়েছিলে দেখিবারে, . 
তাই তো প্রভাতে এসেছিলে মোর দ্বারে, 
দিন না ফুরাতে দেখিতে পেলে কি তারে 
হে পথিক, ৰলো' বলো-_ 
সে মোর অগম অন্তরপারাবারে 
রক্তকমল তরঙ্গে টলোমলো ॥ 


ছিধাভরে আজও প্রবেশ কর নি ঘরে, 
বাহির আঙনে করিলে স্থরের খেল] । 
জানি না কী নিয়ে যাবে যে দেশাস্তরে, 
ছে অন্তিথি, আজি শেষ বিদায়ের বেলা । 
প্রথম প্রভাতে সব কাজ তব ফেলে 
যে গভীর বাণী শ্তনিবারে কাছে এলে 
কোনোখানে কিছু ইশারা কি তার পেলে, 
হে পথিক, বলে! বলো-_-' 
সে বাণী আপন গোঁপন প্রদীপ জেলে 
রক্ত আগুনে প্রাণে মোর জলোজ্জলো ॥ 


র্‌ 


1" 


৫১ 
_ এখনো কেন সময় নাহি হল, নাম-না-জান! অতিধি-_ 
আঘাত হানিলে না দুয়ারে, কহিলে না “দার খোলো' ॥ 


রে | প্রেম. ২৯৩, 
হাজার লোকের মাঝে রয়েছি একেলা যে. 
এসো,আমার হঠাৎআলো, পরান চমকি তোলো ॥ 

আধার বাধা আমার ঘরে, জানি না কাদি কাহার তরে । 
চরণসেবার সাধন আলো, কল দেবার বেদনা আপো-_ 
নবীন প্রাণের জাগরমন্ত্র কানে কানে বোলো ॥ 


৫ ৃ 
আজি গোধুলিলগনে এই বাদ্দলগগনে 
[তার চরণধ্বনি আমি হৃদয়ে গণি-_ 

“সে আমিবে” আমার মন বলে সারাবেলা, 
অকারণ পুলকে আখি ভাসে জলে ॥ 
অধীর পবনে তার উত্তরীয় দুরের পরশন দিল কি ও 
রজনীগন্ধার পরিমলে “সে আসিবে আমার মন বলে। 
উতল। হয়েছে মালতীর লতা, ফুরালে৷ না তাহার মনের কথ] । 
বনে বনে আজি একি কানাকানি, 
কিসের বারতা ওরা পেয়েছে না জানি, 
কাপন লাগে দিগঙ্গনার বুকের আচলে-- 
“সে আসিবে আমার মন বলে ॥ 


$ 


ঙী 


£ ৫৩ 

আমি -চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা 

তব নব প্রভাতের নবীন-শিশির-ঢালা। ॥ 

হেরো শরমে-জড়িত কত-ন1 গোলাপ কত-ন! গরবি করবী, 
ওগো, কত-ন! কুম্থম ফুটেছে তোমার মালঞ্চ করি আলা ॥ 
ওগো, অমল শরত-শীতল-সমীর বহিছে তোমারি কেশে, 

ওগো, কিশোর-অরুণ-কিরণ তোমার অধরে পড়েছে এসে। 

তব অঞ্চল হতে বনপথে ফুল যেতেছে পল্চিয়| ঝৰিয়__ 
ওগো, অনেক কুন্দ অনেক শেফালি ভরেছে তোমার ডালা ॥ 


২৪৪ 


প্রেম 
আদ, . 


ূ ৫8 | 
ধরা দিয়েছি গো আমি আকাশের পাখি, 
নয়নে ষেখেছি তব নৃতন আকাশ ॥ 

' ছুখানি আখির 'পাতে কী রেখেছ ঢাকি, 
হাসিলে ফুটিয়া পড়ে উ্ার আভাস ॥ 
সদয় উড়িতে চায় হোথায় একাকী-- 
আখিতারকার দেশে করিবারে বান। 
ওই গগনেতে চেয়ে উঠিয়াছে ডাকি-_ 
হোথায় হারাতে চাক্স এ গীত-উচ্ছাস। 


৫৫ 
কী রাগিণী বাজালে হৃদয়ে, মোহন, মনৌমোহন, 
তাহা তুমি জান হে, তুমি জান ॥ 
চাহিলে মুখপানে, কী গাহিলে নীরবে 
কিসে মোহিলে মন প্রাণ, 
তাহা তুমি জান হে, তুমি জান ॥ 
আমি শুনি দিবারজনী 
তারি ধ্বনি, তারি প্রতিধ্বনি | 
তুমি কেমনে মরম পরশিলে মম, 
কোথা হতে প্রাণ কেড়ে আন, 
তাহা! তুমি জান হে, তুমি জান ॥ 


৫৬ 
ওগো শোনো কে বাজায়। 
বনছুলের মালার গন্ধ বাশির তানে মিশে যায় ॥ 
অধর ছুয়ে বাশিখানি চুরি করে হাপিখানি-_ 
' . বধুর হাসি মধুর গানে প্রাণের পানে ভেসে যায় ॥ 


0. প্রেম 0 ইহ 
কুঞ্ধবনের ভ্রমর বুঝি বাশির মাঝে গুঞীরে। - মা 
বকুলগুলি আকুল হয়ে বীশির গানে মুগ্তরে | 
যম্নারই কলতান কানে আলে, কাদে প্রাণ-_ 
আকাশে ওই মধুর বিধু কাহার পানে হেসে চায় ॥ 


৫৭ 
বড়ো! বেদনার মতো বেজেছ তুমি হে আমার প্রাণে, 
মন যে কেমন করে মনে মনে তাহ! মনই জানে ॥ 

তোমারে হৃদয়ে করে আছি নিশিদিন ধ'রে, 
_. চেয়ে থাকি আখি ভ'রে মুখের পানে ॥ 
বড়ো আশা, বড়ে! তৃষা, বড়ো৷ আকিঞ্চন তোমারি লাগি 
বড়ো স্থখে, বড়ে। ছুখে, বড়ো অন্বরাগে রয়েছি জাগি । 
এ জন্মের মতো আর হয়ে গেছে য! হবার, 
ভেসে গেছে মন প্রাণ মরণ টানে ॥ 


৫৮ 
আমার মন মানে না-- দিনরজনী | 
আমি কী কথা স্মরিয়া এ তশ্চ ভরিয়া পুলক রাখিতে নারি । 
ওগো, কী ভাবিয়া! মনে এ ছুটি নয়নে উথলে নয়নবারি-_ 
ওগো সজনি ॥ 
_ সে স্থধাবচন, সে স্ুখপরশ, অঙ্গে বাজিছে বীশি। 
তাই শুনিয়া শুনিয়া আপনার মনে হৃদয় হয় উদাপী-_- 
কেন নাজানি ॥ 
ওগো, বাতানে কী কথা ভেসে চলে আসে, আকাশে কী মুখ জাগে 
ওগো, বনমর্মরে নদীনিঝ বে কী মধুর স্থুর লাগে | 
ফুলের গন্ধ বন্ধুর মতো জড়ায়ে ধরিছে গলে-- 
আমি এ কথা, এ ব্যথা, সখব্াযাকুলতা কাহার চরণতলে 
1.০. দ্বিব নিছনি ॥ 


৫ 1 । ॥ 
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 আরি লো মরি, আমায় বাশিতে ডেকেছে কে ॥ 
0০১৯ কজনপর 
ওই-যে রাহিরে বাজিল বাশি, বলো কী করি ॥ 
শুনেছি কোন্‌ কুবনে যমুনাতীরে : 
প্লাঝের বেলায় বাজে বাশি ধীর সমীরে-_ 
ওগো, তোরা জানিস যদি আমায় পথ বলে দে॥ 
দেখি গে তার মুখের হাসি, 
তারে ফুলের মাল! পরিয়ে আলি, 
তারে বলে আসি 'তোমার বাশি 
আমার প্রীণে বেজেছে? ॥ 


4 


৬০ 
এবার উজাড় করে লও হে আমার যাঁ-কিছু সম্বল । 
ফিরে চাও, ফিরে চাও, ফিরে চাঁও ওগো চঞ্চল। 
চৈত্ররাতের বেলায় নাহয় এক প্রহরের খেলায় 
তা ্বপনন্বরূপিনী প্রাণে দাও পেতে অঞ্চল ॥ 
যদি এই ছিল গো! মনে, 
ঘদি পরম দিনের স্মরণ ঘুচাও চরম অযতনে, 
তবে ভাপ খেলার ঘরে, নাহয় দাড়াও ক্ষণেক-তরে-_ 
সেথা ধুলায় ধুলায় ছুড়াও হেলায় ছিন্ন ফুলের দূল ॥ 


! 
ও | 


৬১ 
. সুধী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে। 
তারে . আমার মাথার একটি কুন্থম দে ॥. 
যদি শুধায় কে দিল কোন্‌ ফুলকাননে! 
মোর শপথ, আমার নামটি বলিস নে। 


| . প্রেম | পা ২৯৭ . 
সী, সে আসি ধুলায় বসে যে তরুর তলে | 
সেথা আমন বিছায়ে রাখিস বকুলদলে । 
মেঘে করুণা জাগায় সকরুণ নয়নে-_ 

যেন . কী বলিতে চায়, না বলিয় যায় সে ॥ 


৬২. 
তুমি রবে নীরবে হাদয়ে মম 
নিবিড় নিভৃত পুরণিমানিশীথিনী-সম ॥ 
. মম জীবন যৌবন মম অখিল ভুবন 
ণ তৃমি ভরিবে গৌরবে নিশীখিনী-সম ॥ 
জাগিবে একাকী, তব করুণ আখি, র 
তব অঞ্চলছায়! মোরে রহিবে ঢাকি | 7 
মম ছুঃখবেদন মম সফল ম্বপন 
তুমি ' ভরিবে সৌরভে নিশীঘিনী-সম | 


৬৩ 
তোমার গোপন কথাটি, সথী, রেখো! না মনে । 
শুধু আমায়, বোলো আমায় গোপনে ॥ 
ওগো ধীরমধুরহাসিনী, বোলে ধীরমধুর ভাষে _ 
আমি কানে না শুনিব গো, শুনিব প্রাণের শ্রবণে ॥ 
যবে গভীর যামিনী, যবে নীরব মেদিনী, 
ঘবে : স্থপ্তিমগন বিহগনীড় কুহ্ৃমকাননে, 
বোলো অশ্রজড়িত ক্ঠে। বোলো! কম্পিত ন্মিত হাসে-_ 
বোলো মধুরবেদলবিপলযে শরমনমিত নয়নে ॥ 
৬৯১ 
শ্রীল, 
এসো মামার ঘবে।, 
বাহির হয়ে এসে তুমি ঘে আছ অন্তরে ॥ 
স্থপনছুয়ার খুলে এসো। অরুণ-আলোকে 
দুগ্ধ এ চোখে । 


২৪৮ ঠক 
কানের আভাস হতে চিরকাদের ও এলো! জানায় ধরে । 
: ছুখন্থখের দোলে এসো, প্রাণের হিলোলে এসো । 
ছিলে আশার অরূপ বাণী ফাওনবাতাসে 
_ বনের আকুল নিশ্বাসে_ 
এবার;ফুলের প্রফুল্ল রূপ এসো বুকের 'পরে ॥ 
৬৫ ্‌ 
ঘুমের 'ঘন গহন হতে যেমন আসে স্বপ্ন 
তেমনি উঠে এসো এসে! । 
শম্মীশাখার বক্ষ হতে যেমন জলে অগ্জ 
তেমনি তুমি এসে। এনো! ॥ 
ঈশানকোণে কালো মেঘের নিষেধ বিদারি 
যেমন আমে সহস। বিদ্যুৎ 
তেমনি তুমি চমক হানি এসে! হয় তলে-_ 
এসে। তুমি, এসো তুমি, এসো! এসে ॥ 
আধার যবে পাঠায় ডাক মৌন ইশারায় 
যেমন আসে কালপুরুষ নন্ধ্যাকাশে 
তেমন্দি তুমি এসো, তুমি এসো! এসো । 
স্থদূর হিমগিরির শিখরে 
যজ ঘবে প্রেরণ করে তাপস বৈশাখ 
প্রথর তাপে কঠিন ঘন তুষার গলায়ে, 
বন্যাধারা যেমন নেমে আসে, 
তেমনি তুমি এলো, তুমি এসো এসো॥ 


। ৬৬ 
মম কুমুকুলদূলে এসে] সৌরভ-অমতে, 
মম - অধ্যাততিমিরতলে এসো গৌরবনিশখে ॥ 


এই মূল্যহার মম শুক্রি, এসো নুক্তাকণায় তুমি মুক্তি_ 
মম. মৌনী বীণার তারে এসো সঙ্গীতে ॥ 


ম 


নব অকুণের এসো আহ্বান, 
চিররজনীর হোক অবসান-_ এসে! । 


এসো শুভশ্মিত শুকতারায়, এসে! শিশির-অশ্রুধা রায়, 
সিন্মুর পরাও উষারে তব রশ্মিতে ॥ 


| ৬৭. 
এসো এলো পুরুষোত্তম, এসো এসো ধীর মম। 
তোমীর পথ চেয়ে আছে প্রদীপ জালা ॥ | 
আজি পরিবে বীরাঙ্গনার হাতে দৃপ্ত ললাটে, সখা, 
বীরের বরণমাল! ॥ 
ছিন্ন ক'রে দিবে সে তার শক্তির অভিমান, 
তোমার চরণে করিবে দান আত্মনিবেদনের ডালা-_ 
চরণে করিবে দান। ৃ 
আজ পরাবে বীরাঙ্গনা তোমার দৃক্ত ললাঁটে, সখা, 
বীরের বরণমাল। ॥ 


৬৮ 
আমার নিশথরাতের বাদ্দলধারা, এসে। হে গোপনে 
আমার স্বপনলোকে দিশাহার] ॥ 
শ্ুগো অন্ধকারের অন্তরধন, দাঁও ঢেকে মোর পরান মন-_ 
আমি চাই নে তপন, চাই নে তারা ॥ 
যখন সবাই মগন ঘুমের ঘোরে নিয়ে? গো, নিয়ে! গো, 
আমার ঘুম নিয়ো! গো হরণ করে। 
একলা-ঘবে চুপে চুপে এসো কেবল স্থরের রূপে-_ 
দিয়ো গো, দিয়ো গে, 
আমার চোখের জলের দিয়ো সাড়া ॥ 


৬৯. 
একল! ব'সে হের তোমার ছবি একেছি আজ বদস্তী রঙ দিয়া! । 
খোপার ফুলে একটি মধুলোভী মৌমাছি ওই গুঞবে বদদিয়] ॥ 


২৪৪. %: 


4৯ ূ . 
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সমুধ-পানে বালুতটের তলে কে নদী শতবার চলে, ০ 
 বেুচ্ছায়া তোয়ার, চেলাঞলে উঠিছে স্পন্দিয়া ॥ 

নঙ্জ তোমার পিদ্ধ নয়ন ছুটি ছায়ায় ছন্গ অরশ্য-অঙ্গনে, .. 
প্রজাপতির দল যেখানে জুটি রও ছড়ালো! প্র্ুর রে । 
তপ্ত হাওয়ায় শিখিলমঞ্জরী গোলকটাপ? একটি ছুটি করি | 
পায়ের কাছে পড়ছে ঝারি ঝরি তোমারে নন্দিয়া॥ 

ঘাটের ধারে কম্পিত বাউশাখে ? দোয়েল দোলে সঙ্গীতে চঞ্লি .. 
আকাশ ঢালে পাতীর কাকে ফাঁকে তোমার কোলে সুবর্ণ-অঞ্চলি। রর 
| বনের পথে কে যায় চলি দূরে-_ বাশির ব্যথা পিছন- “ফেরা! স্থরে 
০০০০ ফিরিছে করন্দিয় ॥ ৃ 


এর 


২৭৯ ৃ 
কেটেছে একেলা বিরহের বেলা আকাশকুতমচ়নে 
সব পথ এসে মিলে গেল শেখে তোমার ছুখানি নয়নে ॥ | 

 গেখিতে দেখিতে নৃতদ আলোকে কে দিল টিয়া ফ্যানের গুলকে 
নন ভূবন নূতন ছ্যালোকে মোষের মিলিত নয়নে ॥ £ | 

বাহির-আকাশে মেঘ খিরে আসে, এল সবু.তানা চাঁকিতে। 

হারানো সে আলো আসন বিছালো পু দুনের খ্যখিতে। 

 ভাবাছারা যম বিজন রোদন প্রকাশের লাগি করেছে সাধনা, 
ূ নিবেন 


০ ) এ 41555 
কর দে পে দে আমায় তোরা কী কথ সাজ লিখেছে লে রর 
। তার দুরের বাণীর পরশমানিক লাগ্তক আমার প্রাণে এসে ॥ 
চর শক্জখেতের রানি একলা ঘরে দ্িক্ষ সে.আনি, - 

গহন পিহাও্ালপ্তক আর মুর কেশে ৪/ 





জানি 
আমি 


তুমি 


প্রেম ৩০১ 


র ৭২ 
রাতে রাতে আলোর শিখা রাখি জেলে 
ঘরের কোপে আসন মেলে । 
বুঝি সময় হল এবার আমার প্রদীপ নিবিয়ে দেবার-_ 
পূর্ণিমা্টা্, তুমি এলে ॥ - 
এত দিন লে ছিল তোমার পথের পাশে 
তোমার দরশনের আশে । 
আজ তারে যেই পরশিবে যাক সে নিরে, যাক সে নিবে-- 
যা আছে লব দিক সে ঢেলে ॥ 


৭৩ 
অনেক কথা বলেছিলেম কবে তোমার কানে কানে 

কত নিশখ-অন্ধকারে, কত গোপন গানে গানে ॥ 

মেকি তোমার মনে আছে তাই শুধাতে এলেম কাছে-- 
রাতের বুকের মাঝে তার! মিলিয়ে আছে সকল খানে ॥ 

ঘুম ভেঙে তাই শুনি ঘবে দীপ-নেভা মোর বাতায়নে 
ত্বপ্রে-পাওয়া বাদল-হাঁওয়া ছুটে আসে ক্ষণে ক্ষণে-_ 
বৃষ্টিধারার ঝরোঝরে ঝাউবাগানের মরোমরে 

ভিজে মাটির গন্ধে হঠাৎ সেই কথা সব মনে আনে ॥ 


৭৪ 

তোমার অজান! নাহি গো কী আছে আমার মনে। 
গোপন করিতে চাহি গো, ধরা পড়ে দুনয়নে ॥ 

' কী বলিতে পাছে কী বলি 
তাই দূরে চলে যাই কেবলই, 
| পথপাঁশে দিন বাহি গো-_ 
দেখে যাও আখিকোণে কী আছে আমার মনে ॥ 
নিশখতিমির গহনে আছে মোর পৃজাবেদী__ 
চকিত হাসির দহনে সে তিমির দাও ভেদি। 


৩৩২ প্রেম 


ী বিজন দিবস-রাতিয়া 
কাটে ধেয়ানের মাল! গাথিয়া, 
আনমনে গান গাহি গোঁ 
তুমি শুনে যাও খনেখনে কী আছে আমার মনে। 


৭৫ " 
পুরানে! জানিয়! চেয়ে! না আমারে আধেক আখির কোণে অলস অন্তমনে। 
আপনারে আমি দিতে আমি যেই জেনো জেনো সেই; শুভ নিমেষেই 

জীর্ণ কিছুই নেই কিছু নেই, ফেলে দিই পুরাতনে ॥ 
আপনারে দেয় ঝরনা আপন ত্যাগরসে উচ্ছলি-_ 
লহরে লহরে নৃতন নূতন অর্ধ্যের অঞ্চলি। 
মাধবীকুঞ্ধ বার বার করি বনলম্্বীর ডালা দেয় ভরি-_ 
ব।রবার তার দানিষঞ্জরী নব নব ক্ষণে ক্ষণে ॥ 
তোমার প্রেমে যে লেগেছে আমায় চির নৃতনের স্থুর । 
সব কাজে মোর সব ভাবনায় জাগে চির হুমধুর । 
মোর দানে নেই দীনতার লেশ, যত নেবে তুমি না পাবে শেষ-_ 
আমার দিনের সকল নিমেষ ভর! অশেষের ধনে ॥ 


৭৬ 
আমার যদি বেল! যায় গো বয়ে জেনো জেনো 
আমার মন রয়েছে তোমায় লয়ে ॥ 
পথের ধারে আসন পাতি, তোমায় দেবার মালা গাথি-_ 
জেনো জেনো তাইতে আছি মগন হয়ে ॥ 
চলে গেল যাত্রী সবে 
নানান পথে কলরবে। 
আমার চলা এমনি ক'রে আপন হাতে সাজি ভ'রে-_ 
জেনে জেনো আপন মনে গোপন রয়ে ॥ 


/ প্রেম ঠ ৩৩৩ 


৭৭ 
চপল তব নবীন আখি ছুটি 
সহুম। যত বাধন হুতে আমারে দিল ছুটি ॥ 
হৃদয় মম আকাশে গেল খুলি, 
হুদুরবনগন্ধ আসি করিল কোলাকুলি । 
ঘাসের ছোওয়! নিভৃত তরুছায়ে 
চুপিচুপি কী করুণ কথা কহিল সারা গায়ে । 
আমের বোল, ঝাউয়ের দোল, ঢেউয়ের লুটো পুটি-_ 
বুকের কাছে সবাই এল জুটি ॥ 


৭৮ 
জয়যাত্রায় যাও গো, ওঠো! জয়রথে তব । 
মোর জয়মালা গেঁথে আশা চেয়ে বসে রব ॥ 
মোরা আচল বিছায়ে রাখি পথধুল! দিব ঢাকি, 
ফিরে এলে হে বিজয়ী, 
তোমায় হৃদয়ে বরিয়া লব ॥ 
আকিয়ো হাসির রেখা সজল আখির কোণে, 
নৰ বসম্তশোভা এনে এ কুঞ্জবনে । 
তোমার সোনার প্রদদীপে জালো 
আধার ঘরের আলো,, 
পরাও রাতের ভালে চাদের তিলক নব ॥ 


৭৯ 
বিজয়মালা এনো৷ আমার লাগি। 
দীর্ঘরাত্রি রইব আমি জাগি ॥ 
চরণ যখন পড়বে তোমার মরণকৃলে 
বুকের মধ্যে উঠবে আমার পরান ছুলে, 
সব যদ্দি যায় হব তোমার সর্বনাশের ভাগী ॥ 


৩০৪ প্রেম 


৮০ 


আন্মনা, আন্মনা, 
তোমার কাছে আমার বাণীর মাল্যখানি আনব না । 
বার্তা আমার ব্যর্থ হবে, সত্য আমার বুঝবে কবে, 
তোমারো মন জানব না, আন্মনা, আন্মনা ॥ 
লগ্ন যদি হয় অনুকূল মৌনমধুর সাঝে, 
নয়ন তোমার মগ্ন যখন ম্লান আলোর মাঝে, 
দেব তোমায় শান্ত স্থুরের সাস্তবন! ॥ 
ছন্দে গাথ। বাণী তখন পড়ৰ তোমার কানে 
মন্দ মৃছুল তানে, 
ঝিলি যেমন শালের বনে নিদ্রানীরব রাতে 
অন্ধকারের জপেব মালায় একটানা স্থর গাথে, 
একলা তোমার বিজন প্রাণের প্রাঙ্গণে 
প্রান্তে বমে একমনে 
একে যাব আমার গানের আল্পনা, 
আন্মনা, আনমনা ॥ 


| ৮১ 
ওলো সই, ওলো সই, 
আমার ইচ্ছা করে তোদের মতন মনের কথা কই। 
ছড়িয়ে দিয়ে পা ছুখানি কোণে বসে কানাকানি, 
কতু হেসে কু কেঁদে চেয়ে বসে বই ॥ 


ওলো৷ সই, ওলো সই, 
তোদের আছে মনের কথ, আমার আছে কই । 
আমি কী বলিব, কার কথা, কোন্‌ স্থখ, কোন্‌ ব্যথা - 
নাই কথা, তবু সাধ শত কথা কই। 


গলো সই, ওলো সই, 
তোদ্দের এত কী বলিবার আছে ভেবে অবাক হই। 


প্রেম | ৩০৫ 


আমি একা! বলি সন্ধা হলে আপনি ভাসি নয়নজলে, 
কারখ কেছ শুধাইলে নীবব হয়ে বই। 


৮২ 
হৃদয়ের একুল, ও কূল, ছু কুল ভেসে যায়, হায় সজনি, 
উথলে নয়নবারি। 
যে দিকে চেয়ে দেখি ওগো সখী, 
কিছু আর চিনিতে না পারি ॥ 
পরানে পড়িস্বাছে টান, 
ভরা নদ্দীতে আসে বান, 
আজিকে কী ঘোর তুফান সজনি গো, 
বাধ আর বাধিতে নারি ॥ 
কেন এমন হুল গো, আমার এই নবযোবনে । 
সহসা কী বহিল কোথাকার কোন্‌ পবনে । 
হৃদয় আপনি উদাস, মরমে কিসের হুতাশ-_- 
জানি না কী বাসনা কী বেদনা গো-- 
কেমনে আপন! নিবারি ॥ 


৮৩ 
না বলে যেয়ে! না চলে মিনতি করি 
গোপনে জীবন মন লইয়া হরি ॥ 
সারা নিশি জেগে থাকি, ঘুমে ঢুলে পড়ে আখি-_ 
ঘুমালে হারাই পাছে সে ভয়ে মরি ॥ 
চকিতে চমকি, বধু, তোমায় খু'জি-_ 
থেকে থেকে মনে হয় স্বপন বুঝি । 
নিশিপ্দিন চাে হিয়া পরান পসারি দিয়া 
অধীর চরণ তব বীধিয়] ধরি ॥ 


£ 4৫ ু্র 


চর প্রেম 


৮৪ 
আর নাই রে বেলা, নামল ছায়া ধরণীতে । 
এখন চল্‌ রে বাটে কলসখানি ভরে নিতে ॥ 
জলধারার কলম্বরে সন্ধ্যাগগন আকুল করে, 
ওরে, ডাকে আমায় পথের *পরে সেই ধ্বনিতে ॥ 
এখন বিজন পথে করে না কেউ আসা যাওয়া । 
ওরে, প্রেমন্দীতে উঠেছে ঢেউ, উতল হাওয়া । 
জানি নে আর ফিরব কিনা, কার সাথে আজ হবে চিনা 
ঘাটে সেই অজান! বাজায় বীণা তরণীতে ॥ 


৮৫ 
বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা, নিয়ে! হে নিয়ে! । 
হৃদয় বিদারি হয়ে গেল চালা, পিয়ে! হে পিয়ো ॥ 

তর! সে পাজ্র, তারে বুকে ক'রে বেড়াস্থ বহিয়া সার! বাতি ধরে, 
লও তুলে লও আজি নিশিভোরে প্রি হে প্রিয় ॥ 
বাসনার রঙে লহরে লহরে রঙ্ডিন হল। 
করুণ তোমার অরুণ অধরে তোলে! হে তোলো । 

এ রসে মিশাক তব নিশ্বাস নবীন উধার পুষ্পস্থবাস-_ 
এরই "পরে তব আখির আভাস দিয়ে! হে দিয়ো ॥ 


৮৬ পু 

চিনি গো চিনি তোমারে ওগে। বিদেশিনী । 

থাক সিদ্ুপারে ওগে। বিদেশিনী ॥ 

দেখেছি শারদপ্রাতে, তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে, 
_ দেখেছি হ্বদি-মাঝারে ওগো বিদেশিনী | 

আকাশে পাতিয়া! কান শুনেছি শুনেছি তোমারি গান, 

তোমারে ঈপেছি প্রা ওগো বিদেশিনী | 

ভূবন ভ্রমিয়া শেষে আমি এসেছি নৃতন দেশে, 

অতিথি তোমারি দ্বারে ওগে! বিদেশিনী ॥ 


প্রেম ২ ৩৪ ণ 
৮৭ | 

যা ছিল কালো-ধলে। তোমার রঙে রঙে রাঙা হল। 

যেমন রাঙাবরন তোমার চরণ তার মনে আর ভের্দ না রল॥ 

রাঙা হল বসন-ভূষণ, রাড! হল শয়ন-শ্বপন-_ 

মন হুল কেমন দেখ, রে, যেমন রাঙা কমল টলোমলো। ॥ 


৮৮ | 
আহা, তোমার সঙ্গ প্রাণের খেলা, প্রিয় আমার, ওগো! প্রিয় 
বড়ো উতলা আজ পরান আমার, খেলাতে হার জানবে কি ও | 
. কেবল তুমিই কি গো! এমনি ভাবে রাঙিয়ে মোরে পালিয়ে যাবে । 
তুমি সাধ ক'রে, নাথ, ধর! দিয়ে আমারও রঙ বক্ষে নিয়ো-_ 
এই হাংকমলের বাঞ্| বেখু রাঙাবে ওই উত্তরীয় | 


| ৮৯ 
আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায় । 

আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি পথে ঘে জন তাসান্ 

যেজন দেয় ন। দেখা, যায় যে দেখে__ ভালোবাসে আড়াল থেকে -- 
আমার মন মজেছে সেই গভীরের গোপন ভালোবাসায় ॥ 


৪৯৩ 
আমি রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালোবাসায় ভোলাক। 
আমি : হাত দিয়ে দ্বার খুলব ন! গো, গান দিয়ে ঘার খোলাব ॥ 
ভরাব না ভূষপভারে, সাজাব না ফুলের হারে-_ 
প্রেমকে আমার মাল! ক'রে গলায় তোমার দোলাব ॥ 
জানবে না৷ কেউ কোন্‌ তৃুফানে তরঙ্গদল নাচবে প্রাণে, 
চাদের মতো অলখ টানে জোয়ারে চেউ তোলাব ॥ 


৯১ 
আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলক্বভাগী । 
আমি সকল ফাগে হব ধাপি ॥ 


২৩৩৮ 


চি প্রেম 
্ € 


তোমার পথ্য়কাটা করঘ চয়ন, যেখ! তোমার ধূলার শয়ন 


আমি 


সেথা আচল পাতব আমার--- তোমার রাগে জনুরাগী। 
শুচি-আসন টেনে টেনে বেড়ার না বিধান মেনে, 
যে পক্ষে ওই চরণ পড়ে তাহারি ছাপ বক্ষে মাগি ॥ 


৯২. 


আমার নয়ন তোমার নয়নতলে মনের কথ! খোজে, 
সেথায় কালে ছায়ার মায়ার ঘোরে পথ হারালে! ও যে॥ 


তুমি 


নীরব দিঠে শুধায় যত পায় না| সাড়া মনের মতো, 

অবুঝ হয়ে বুয় সে চেয়ে অশ্রধারায় মজে । 

আমার কথার আভাখানি পেয়েছ কি মনে। 

এই-যে আমি মালা আনি, তার বাণী কেউ শোনে? 

পথ দিয়ে যাই, যেতে যেতে হাওয়ায় ব্যথা! দিই যে পেতে-_. 
বাঁশি বিছায় বিষাঁদ-ছায়া! তার ভাষা কেউ বোঝে। 


৯৩ 
ফুল তুলিতে তুল করেছি প্রেমের সাধনে । 
বধু, তোমায় বাধব কিসে মধুর বীধনে ॥ 
ভোলাব না মায়ার ছলে, রইব তোমার চরণতলে, 
মোহের ছায়! ফেলব না মোর হাসি কাদনে। 
রইল শুধু বেদন-ভরা' আশা, রইল শুধু প্রাণের নীরব ভাষা। 
নিরাভরণ যদি থাকি চোখের কোণে চাইবে না কি-_ 
যদি আখি নাই-ব৷ ভোলাই রড়ের ধাঁদনে। 


৯৪ 

চাদের হাসির বাধ ভেঙেছে, উছলে পড়ে আলো! । 

ও বুজনীগন্ধা, তোমার গন্ধস্থধা ঢালে ॥ 

পাগল হাওয়া বুঝতে নারে ভাক পড়েছে কোথায় তারে-_ 
ফুলের বনে যার পাশে যায় তারেই লাগে ভালো ॥ 


প্রে্ ূ ৩৩৬ 


নীল গগনের ললাটখানি চন্দনে আজ মাখা, 

বাণীবনের হংসমিধুন মেলেছে আজ পাখা । 
পারিজাতের কেশর নিয়ে ধরায়, শশী, ছড়াও কী এ। 
ইন্তপুরীর কোন্‌ রমণী বাসরপ্রদীপ জালো। 


৯৫ 
তুমি একটু কেবল বসতে দিয়ো কাছে 
আমায় শ্রধু ক্ষণেক-তরে। 
আজি হাতে আমার যাঁকিছু কাজ আছে 
আমি সাঙ্গ করব পরে ॥ 
না চাহিলে তোমার মুখপানে 
হাদয় আমার বিরাম নাহি জানে, 
কাজের মাঝে ঘুরে বেড়াই যত 
ফিরি কুলহারা সাগরে ॥ 
বসন্ত আজ উচ্ছাসে নিশ্বাসে 
এল আমার বাতায়নে । 
অলস ভ্রমর গুঞরিয়া আসে, 
ফেরে কুঞ্জের প্রাঙ্গণে । 
আজকে শুধু একান্তে আসীন 
চোখে চোখে চেয়ে থাকার দিন, 
। আজকে জীবন-সমর্পণের গান 
গাব নীরব অবসরে ॥ 


৬৯ 
ওগো, তোষার চক্ষু দিয়ে মেলে সত্য দৃষ্টি 
আমার সত্যরপ প্রথম করেছ স্টি। 
তোমায় প্রণাম, তোমার প্রণাম, 
তোমায় প্রণাম শতবার ॥ 


২৩১৩ রত প্রেম 


আষি ' তরুণ অরুণলেখা, 
আমি বিমল জ্যোতির রেখা, 
আমি নবীন শ্য'মল মেঘে ৬ 
প্রথম প্রসাদবৃষ্টি । 
তোমায় প্রণাম, তোমায় প্রণাম, 
তোমায় প্রণায শতবার ॥ 


৯৭ 
ূ হে নবীনা, 
প্রতিদিনের পথের ধুলায় যায় না চিনা ॥ 
শুনি বাণী ভামে বসস্তবাতাসে, 
প্রথম জাগরণে দেখি সোনার মেঘে লীন] ॥ 
স্বপনে দাও ধরা কী কৌতুকে ভরা । 
কোন্‌ অলকার ফুলে মাল! সাজা ও চুলে, 
কোন্‌ অজানা স্থরে বিজনে বাজাও বীণা । 


৯৮ 
ওগো! শান্ত পাষাণমুরতি সুন্দরী, 
চঞ্চলেরে হৃদয়তলে লও বরি ॥ 
কু্জবনে এসে! একা, নয়নে অশ্রু দিক্‌ দেখা-- 
অরণ বাগে হোক রঞ্িত বিকশিত বেদনার মঞ্জরী ॥ 


৯৯ 
তোমার পায়ের তলায় যেন গো রঙ লাগে. 
আমার মনের বনের ফুলের রাড রাগে । 
যেন আমার গানের তানে 
তোমায় ভূষণ পরাই কানে, 
যেন রক্তম্বণির হার গেঁথে দিই প্রাণের অস্থরাগে ॥ 


প্রেম ৩১১ 


১০৩ 

অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে কৰে কখন একটুখানি পাওয়া, 
সেইটুকুতেই জাগায় দখিন হাওয়] ॥ 

দিনের পর দিন চলে হায় যেন তার! পথের শ্রোতেই ভাসা, 
বাহির হতেই তাদের যাওয়া আস] । 

কখন আসে একটি সকাল সে যেন মোর ঘরেই বীধে বাসা, 
মেযেন মোর চিরদিনের চাওয়া ॥ 

হারিয়ে যাওয়। আলোর মাঝে কণা কণ! কুড়িয়ে পেলেম যারে 
ইল গাথা মোর-জীবনের হারে। 

' সেই-যে আমার জোড়া-দেওয়! ছিন্ন দিনের খণ্ড আলোর মাল৷ 
সেই নিয়েই আজ মাজাই আমার থালা 

এক পলকের পুলক যত, এক নিমেষের প্রদীপথানি জালা, 
একতারাতে আধখানা গান গাওয়া ॥ 


১০১ 
দিনশেষের রাঙা মুকুল জাগল চিতে। 
সঙ্গোপনে ফুটবে প্রেমের মঞ্ধরীতে ॥ 
মন্দবায়ে অন্ধকারে ছুলবে তোমার পথের ধারে, 
গন্ধ তাহার লাগবে তোমার আগমনীতে-- 
ফুটবে যখন মুকুল প্রেমের মঞ্জরীতে ॥ 
রাত যেন না বুথ] কাটে প্রিয্নতম হে-_ 
এসে! এসো! প্রাণে মম, গানে মম হে। 
এসে নিবিড় মিলনক্ষণে বজনীগন্ধার কাননে: 
স্বপন হয়ে এসো আমার নিশীথিণীতে__ 
ফুটবে যখন মুকুল প্রেমের মঞ্চরীতে ॥ 


১০২ 
আছ আকাশ-পানে তুলে মাথা, 
কোলে আধেকথখানি মালা গাথা ॥ 


রি রি 
৩১২ র্‌ প্রেম 
/%ু 


ফাগুনবেলায় বহে আনে আলোর কথা ছায়ার কানে, 
তোমার মনে তারি নে তাবনা যত ফেরে যা-তা ॥ 
কাছে থেকে রইলে দূরে, 
কায়। মিলায় গানের স্থরে। 
হারিয়ে-যাওয়! হৃদয় তব মৃতি ধরে নব নব-- 
পিয়ালবনে উড়ালে। চুল, বকুলবনে আচল পাতা! ॥ 


১০৩ 
না, না গোনা, 

কোরো না ভাবনা-- 
যদি বা নিশি যায় যাব না যাৰ না। 
যখনি চলে যাই আসিব ব'লে যাই, 
'আলোছায়ার পথে করি আনাগোনা ॥ 
দোলাতে দৌলে মন মিলনে বিরহে । 
বারে বারেই জানি তুমি তো চির হে। 
ক্ষণক আড়ালে বারেক দাড়ালে 
মরি ভয়ে তয়ে পাব কি পাব না । 


১০৪ 
চৈত্রপবনে মম চিত্তবনে . বাণীমঞ্জরী সঞ্চলিতা 
ওগো ললিতা । 


যদি বিজনে দিন বহে যায় থর তপনে ঝরে পড়ে হায় 
: অনাদরে হবে ধূলিদলিতা. 
ওগো ললিতা ॥ 
তোমার লাগিয়া! আছি পথ চাহি-- বুঝি বেল আর নাহি নাহি। 
বনছায়াতে তারে দেখা দাও, করুণ হাতে তুলে নিয়ে যাও-_ 
কগহারে করো সঙ্কপিতা 
ওগো ললিতা ॥ 


প্রেম ৩১৩ 


১০৫ 
নূপুর বেজে যায় রিনিরিনি। 
আমার মন কয়, চিনি চিনি ॥ 

গন্ধ বেখে যায় মধুবায়ে মাধবীবিতানের ছায়ে ছায়ে, 

ধরণী শিহরায় পায়ে পায়ে, কলসে কষ্কণে কিনিকিনি ॥ 
পারুল শুধাইল, কে তুমি গো, অজানা কাননের মায়ামগ | 
কামিনী ফুলকুল বরষিছে, পবন এলোচুল পরশিছে, 
আধারে তারাগুলি হরষিছে, ঝিলি ঝনকিছে ঝিনিঝিনি ॥ 


১০৬ 
আরে] একটু বসো তুমি, আরে! একটু বলো । 
পথিক, কেন অথির হেন-__ নয়ন ছলোছলো ॥ 
আমার কী যে শুনতে এলে তার কিছু কি আতাস পেলে-_ 
নীরব কথা বুকে আমার করে টলোমলো! ॥ 
যখন থাক দূরে 
আমার মনের গোপন বাণী বাজে গভীর সরে । 
কাছে এলে তোমার আখি সকল কথা দেয় যে ঢাকি-- 
সে যে মৌন প্রাণের রাঁতে তার। জ্বলোজলো ॥ 


১০৭ 
বর্ষণমন্ড্রিত অন্ধকারে এসেছি তোমারি এ দ্বারে, 
পথিকেরে লহো ডাকি তব মন্দিরের এক ধারে ॥ 
বনপথ হতে, স্ন্দরী, এনেছি মল্লিকামঞ্জরী-_ 
তুমি লবে নিজ বেণীবদ্ধে যনে রেখেছি এ ছুরাশারে ॥ 
কোনে। কথ! নাহি ব'লে ধীরে ধীরে ফিরে যাব চলে । 
বিল্লিবন্কত নিশীথে পথে যেতে বাশরিতে 
শেষ গান প্রাঠাব তোমাপানে শেব উপহারে ॥ 


৯১১৪ 


কি, 
হু 


$. প্রেম 
১০৮ 
মেঘছায়ে জল বায়ে মন আমার 

উত্তল। করে সারাবেল! কার লুপ্ত হাসি, স্ুপ্ধ বেদনা হায় রে ॥ 
কোন্‌ বসস্তের নিশীথে যে বকুলমালাখানি পরালে 
তার দলগুলি গেছে ঝরে, শুধু গন্ধ ভাসে প্রাণে ॥ 
জনি ফিত্িবে না আব ফিরিবে না, জানি তব পথ গেছে স্বদুবে 
পারিলে না তবু পারলে ন1 চিরশ্ন্ত করিতে ভুবন মম-_ 
তুমি নিয়ে গেছ মোর বাশিখানি, দিয়ে গেছে তোমার গান ॥ 


১০৯ 
গোধুলিগগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা । 
আমার যা কথ! ছিল হয়ে গেল সারা ॥ 
হয়তো সে তুমি শোন নাই, সহজে বিদায় দিলে তাই-__ 
আকাশ মুখর ছিল যে তখন, ঝরোঝরে। বারিধার। ॥ 
চেয়েছিন্থ যবে মুখে তোলো নাই আখি, 
আধারে নীরব ব্যথ। দিয়েছিল ঢাকি। 
আর কি কখনো কবে এমন সন্ধ্যা হবে__- 
জনমের মতো হাঁক হয়ে গেল হারা ॥ 


১১৩ তে 
আমার . প্রাণের মাঝে সুধা আছে, চাও কি-_ 
হায় বুঝি তার খবর পেলে না। 
পারিজাতের মধুর গন্ধ পাও কি-_- 
হাঁয় বুঝি তার নাগাল মেলে ন! 
প্রেমের বাদল নামল, তুমি জানো না হায় তাও কি। 
আজ মেঘের ডাকে তোমার মনের ময়ুরকে-নাচাও কি। 


সী 


প্রেম ৩১৫ 


সেতারেতে তার বেধেছি, আমি স্থরলোকের স্থুর সেধেছি, 

তারি তানে তানে মনে প্রাণে মিলিয়ে গল! গাও কি-_- 
হায় আসরেতে বুঝি এলে না। 

ডাক উঠেছে বারে ঘারে, তুমি সাড়। দাও কি! 

ঝুলনদিনে দোলন লাগে, তোমার পরান হেলে ন!॥ 


১১১ 

তোমার মনের একটি কথা আমায় বলো বলো। 
তোমার নয়ন কেন এমন ছলোছলে। ॥ 

বনের" পরে বৃষ্টি ঝরে ঝরোঝরো রবে । 
সন্ধ্য। মুখরিত বিল্লিম্বরে নীপকুঞুতলে । 
শালের বীথিকায় বারি বছে যায় কলোকলো ॥ 

আজি দিগন্তসীমা 1 

বৃষ্টি-আড়ালে হারালো নীলিমা হারালো-_ 

ছায়া পড়ে তোমার মুখের *পরে, 
ছায়া! ঘনীয়' তব মনে মনে ক্ষণে ক্ষণে) 
অশ্রমস্থর বাতাসে বাতাসে তোমার হৃদয় টলোটলে! ॥ 


১১২ 

উদাসিনী-বেশে বিদেশিনী কে সে নাইব! তাহারে জানি, 

রঙে রঙে লিখা আঁকি মরীচিক1 মনে মনে ছবিখানি ॥ 
পুবের হাওয়ায় তরীখানি তার এই. ভাঙ! ঘাট কৰে হল পার 

দূর নীলিমার বক্ষে তাহার উদ্ধত বেগ হানি। 

মুগ্ধ আলসে গণি একা বসে পলাতকা৷ যত ঢেউ । 

যারা চলে যায় ফেরে ন! তো হায় পিছু-পানে আর কেউ। 
মনে জানি কারে নাগাল পাৰ না-- তবু যদি মোর উদাসী ভাবন। 

কোনে! বাসা পায় সেই ছুরাশায় গাথি সাহানায় বাণী ॥ 


৩১৬ প্রেম 


১১৩ 
আমি হাব না গেো অমনি চলে। , মাল! তোমার দেব গলে ॥ 
আনেক স্থখে অনেক দুখে তোমার বাণী নিলেম বুকে, 
ফাগুনশেষে যাবার বেল] আমান বাণী যাব বলে। 
কিছু হল, অনেক বাকি । ক্ষমা আমায় করবে না কি। 
গান এসেছে হুর আসে নাই, হুল না যে শোনানো তাই__ 
মেস্থ্র আমার রইল ঢাকা নয়নজলে ॥ 


১১৪ 
খোলে! খোলো হবার, বাখিয়ো না৷ আর 
বাহিরে আমায় দাড়ায়ে । 
দাও সাড়া দাও, এই দিকে চাও, 
এসো ছুই বাহু বাড়ায়ে ॥ 
কাজ হয়ে গেছে সারা উঠেছে সদ্ধ্যাাতার!। 
আলোকের খেয়! হয়েগেলদেয়। 
অন্তমাগর পারায়ে ॥ 
ভরি লয়ে বারি এনেছ কি বারি, 
. মেজেছ কি শুচি দুকূলে। 
বেঁধেছ কি চুল, তুলেছ কি ফুল, 
গেঁথেছ কি মাল] মুকুলে । 
ধেন্গ এল গোঠে ফিরে, পাখিরা এসেছে নীড়ে, 
পথ ছিল যত জুড়িয়া জগত 
আধারে গিয়েছে হারায়ে ॥ 


১১৫ 
বাজিবে, সথী, বাশি বাজিবে _ 
হদয়বাজ হৃদে রাজিবে ॥ 
বচন রাশি রাশি কোথা যে যাবে ভাসি, 
অধরে লাজহাসি সাজিবে ॥ 


প্রেম ৩১৭ 


নয়নে আখিদ্বল করিবে ছলছল, 
হুখবেষন! মনে বাছিবে। 

মরমে মুর্রছিয়া গিলাতে চাবে হিয়া 
লেই চরণযুগবাজীবে ॥ 


১১৬ 
কে বলেছে তোমায়, বধু, এত ছুংখ সইতে । 
আপনি কেন এলে, বধুঃ আমার বোঝা বইতে ॥ . 
প্রাণের বন্ধু, বুকের বন্ধু, 
সখের বন্ধু, দুখের বন্ধু 
তোমায় দেব ল। হুখ, পাব ন। ছুখ, 
হেরব তোমার প্রসন্ন মুখ, 
আমি নখে দুখে পারব, বন্ধু, চিরানন্দে রইতে-- 
তোমার সঙ্গে বিন! কথায় মনের কথ। কইতে ॥ 


১১৭ 
সে আমার গোপন কথা৷ শুনে যা! ও.সথী ! 
ভেবে না পাই বলব কী ॥ 
প্রাণ যে'আমার বাশি শোনে নীল গগনে, 
গান হয়ে যায় নিজের মনে যাহাই বকি ॥ 
সে যেন আমবে আমার মন বলেছে, 
হাসির 'পরে তাই তে! চোখের জল গলেছে। 
দেখ লে। তাই দেয় ইশার! তারায় তারা, 
টাদ হেসে ওই হল সার! তাহাই লখি ॥ 


১১৮ 
এ কী সুধারস আনে 


আজি মম মনে প্রাণে ॥ 
গ্ী২১ 


৩১৮ 


রী প্রেম 

সে ঘে চিরদিবসেরই, নৃতন তাহারে হেি-_ 
বাতাস সে মুখ ঘেরি মাতে গুঞ্জনগানে ॥ 
পুরাতন বীপাখানি ফিরে পেল হারা বাণী। 
 নীলাকাশ শ্ামধরা পরশে তাহারি ভরা 
ধরা দিল অগোচরা নব নব স্থরে তানে॥ 


১১৯ 
ও যেমানে না মান।। 
আখি ফিরাইলে বলে, “না, না, না। 
যত বলি “নাই রাতি-_ মলিন হয়েছে বাতি' 
মুখপানে চেয়ে বলে, “না, না, না।! 
বিধুর বিকল হয়ে খেপা পবনে 
ফাগুন করিছে হা-হা ফুলের বনে। 
আমি যত বলি তবে এবার যে ঘেতে হবে, 
দুয়ারে দীড়ায়ে বলে, 'না, না, না? 


১৩ 
মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে আয়-_ 
তারে এগিয়ে নিয়ে আয় ॥ 
চোখের জলে মিশিয়ে হাসি ঢেলে দে তার পায়_ 
ওরে, ঢেলে দে তার পায়॥ 
আসছে পথে ছায়া পড়ে, আকাশ এল আধার করে, 
শুফ কুসুম পড়ছে ঝরে, সময় বহে যায়-- 
ওরে সময় বহে যায় | 
১২১ 
 তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা, 
এ মমুদ্রে আর কতু হব নাকে পথহারা ॥ . 


প্রেম ও ৩১৪ 


যেখা আমি যাই নাকো তুমি প্রকাশিত থাকো, 
'আকুল নয়নজলে ঢালে গো! কিরণধারা ॥ 
তব মুখ সদ্দ! মনে জাগিতেছে সংগোপনে, 
তিলেক অন্তর হলে না হেরি কূল-কিনারা। 
কখনো বিপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি 
অমনি ও মুখ হেরি শরমে সে হয় সারা ॥ 


রি 
১২২ 
যদি বারণ কর তবে গাহিব না। 
যদি শরম লাগে মুখে চাহিব না। 
যদি বিরলে মাল! গাথা 
সহমা পায় বাধা 
তোমার ফুলবনে যাইব না। 
যর্দি থমকি থেমে যাও পথমাঝে 
আমি" চমকি চলে যাব আন কাজে । 
যদি তোমার নদীকৃলে 
তুলিয়া ঢেউ তুলে, 
আমার তরীখানি বাহিব না॥ 


১২৩ 
কেন বাজাও কীকন কনকন কত ছলভবে । 
ওগো, ঘরে ফিরে চলে! কনককলসে জল ভরে ॥ 
কেন জলে চেউ তুলি ছলকি ছলকি কর খেলা। 
কেন চাহ খনে খনে চকিত নয়নে কার তরে কত ছলতরে ॥ 
হেরো যদুনা-বেলায় আলসে হেলায় গেল বেলা, 
ঘত হাসিভর1 ঢেউ করে কানাকানি কলম্ববে কত ছলভরে । 
হেরো নদীপরপারে গগনকিনারে ম্ধেমেলা, | 
তারা হামিয় হাসিয়া চাহিছে তোষারি মুখপরে কত ছলতরে | 


৩২৭ প্র 
| ১২৪ | | 
কেন ঘামিনী না যেতে জাগালে ন] বেলা হল মরি লাদে। 
শরমে জড়িত চরণে কেমনে চলিব পথেরি মাঝে । 
মালোকপরশে মরমে মরিয়া হেরো গো! শেফালি পড়িছে ঝরিয়া, 
কোনোমতে আছে পরান ধরিয়া কামিনী শিখিল সাজে । 
নিবিয়া বাচিল নিশার প্রদীপ উষার বাতাস লাগি, 
রজনীর শঙ্ী গগনের কোপে লুকায় শরণ' মাগি । . 
পাখি ডাকি বলে 'গেল বিভাবরী', বধু চলে জলে লইয়! গাগরি। 
আমি এ আকুল কবরী আবরি কেমনে যাইব কাজে ॥ 
১২৫ 
নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদী” জালাইয় যাও প্রিয়া, 
| তোমার অনল দিয় ॥ 
কবে যাবে তুমি নমুখের পথে দীপ্ধ শিখাটি বাহি 
আছি তাই পথ চাহি। 
পুড়িবে বলিয়া রয়েছে আশায় আমার নীরব হিয়! 
আপন আধার নিয় । 
১২৬ 
অলুকে কুহুম না দিয়ো, শুধু শিথিল কবরী বাঁধিয়ে । 
কাজলবিহীন সজল নয়নে হৃদয়ছুয়ারে ঘা দিয়ো! ॥ 
আকুল আচলে পথিকচরণে মরণের ফাদ ফাদিয়ো_ 
না করিয়া বাদ মনে যাহ! সাধ, নিদয়া, নীরবে সাধিয়ো ॥ 
এসো এসো! বিনা ভৃষণেই, দোষ নেই তাহে দোষ নেই। 
যে আমে আস্মক ওই 'তব রূপ অযতন-ছাদে ছাদিয়ে। 
শুধু হামিখানি আখিকোপে হানি উতলা হৃদয় ধাদিয়ো॥ 


১২৭ 
* নিশীথে কী কয়ে গেল মনে কী জানি, কী জানি। 
সেকি ঘুমে, সেকি জাগরণে কীজানি,কীজান। 


ঞ্ প্রেম | তই 


নানা কাজে নীনা মতে. ফিরি ঘরে, ফিরি পথে-_. 

দে বঙ। কি অগৌচছে বাজে ক্ষণে ক্ষণে। কী জানি, কী জানি। 
গে কথ কি অকীরখে ব্যথিছে হৃদয়, একি ভয়, একি জয়। 
মে কথ। কি কানে কাঁনে বারে বারে কয় “আর নয়" “আর নয়? । 
সে কথা।কি নানা স্থরে বলে মৌরে “চলে! দূরে'-_ 
সে কি বাজে বুকে মম,বাজে কি গগনে । কী জানি, কী জানি। 


১২৮ 


যোর হ্বপন-তরীর কে তুই নেয়ে। 
লাগল পালে নেশার হাওয়া, পাগল পরান চলে গেয়ে ॥ 
আমায় তলিয়ে দিয়ে ঘা. তোর ছুলিয়ে দিয়ে না, 
৪ তোর স্বদূর ঘাটে চল্‌ রে বেয়ে ॥ 
আমার ভাবনা তো সুব মিছে, আমার সব পড়ে থাক্‌ পিছে। 
তোমার ঘোমটা খুলে দাও, তোমার নয়ন তুলে চাও, 
দাও হাসিতে মোর পরান ছেয়ে ॥ 


১২৯ 
ভালোবাসি, ভালোবামি__ 
এই স্থরে কাছে দূরে জলে স্থলে বাঁজায় বাশি। 
আকাশে কার বুকের মাঝে ব্যথা বাজে, ' 
দিগন্তে কার কালে! আখি আখির জলে যায় ভামি॥ 
সেই স্থুরে সাগরকূলে বীধন খুলে 
অতল রোদন উঠে ছুলে। 
সেই সুরে বাজে মনে অকারণে 
ভুলে-যাওয়1 গানের বাণী, ভোল! দিনের কাদন-হাসি ॥ 


১৩০ 
এবার মিলন-হা ওয়ায়-হাওয়ায় হেলতে হবে। 
ধরা দেবার খেল। এবার খেলতে হবে ॥ 


৩২২ এ রি প্রেম 
ওগে। পথিক, পথের টানে চলেছিলে মরণ-পানে, 
_ আঙিনাতে আমন এবার মেলতে হবে ॥ 
মাধবিকার কুঁড়িগুলি আনো তুলে-_ মালতিকার মালা গাঁথা নবীন ফুলে । 
হবপ্রন্নোতে ভিড়বি পারে, বীধবি দুজন ছুইজনারে, 
সেই মায়াজাল হৃদয় ঘিরে ফেলতে হবে । 


১৩১ 
তোমার বঞডিন পাতায় লিখব প্রাণের কোন্‌ বারতা । 
রঙের তুলি পাব কোথা ॥ 
সে রঙ তো নেই চোখের জলে, আছে কেবল হাদয়তলে, 
প্রকাশ করি কিসের ছলে মনের কথা। 
কইতে গেলে রইবে কি তার সরলতা 
বন্ধু, তুমি বুঝবে কি মোর সহজ বলা-_ নাই যে আমার ছলা-কলা । 
স্থুর যা ছিল বাহির ত্যেজে অস্তরেতে উঠল বেজে 
একলা কেবল জানে সেযে মোর দেবতা। 
কেমন করে করব বাহির মনের কথা । 


হা ১৩২ 
আজ সবার.রঙে রঙ মিশীতে হবে । 
ওগো! আমার প্রিয়। তোমার রঙিন উত্তরীয় 
পরো! পরে পরো তবে ॥ 
মেঘ রঙে রঙে বোনা, আজ রবির রঙে সোনা, 
আজ আলোর বঙ যে বাজল পাখির রবে ॥ 
আজ বঙ-সাগরে তৃফান ওঠে মেতে। 
যখন তারি হাওয়া লাগে তখন রঙের মাতন জাগে 
* কাচা সবুজ ধানের ক্ষেতে। 
সেই বাতের-ত্বপন-ভাঙা আমার হৃদয় হোক-ন। ব্াঙা 
তোমার রগ্েরই গৌরবে। 


প্রেম | ৩২৩ 
| ১৩৩ 

এই বুঝি মোর ভোরের তারা এল সীঝের তারার বেশে। 
অবাক-চোখে ওই চেয়ে বয় চিরদিনের হাসি হেসে ॥ 

সকল বেলা পাই নি দেখা, পাঁড়ি দিল কখন একা, 

নামল আলোক-সাগর-পারে অন্ধকারের ঘাটে এসে ॥ 

সকাল বেলা আমার হৃদয় ভরিয়েছিল পথের গানে, 
, সন্ধ্যাবেল। বাজায় বীণা! কোন্‌ সরে যে কেই বাজানে । 
পরিচয়ের রসের ধার কিছুতে আর হয় না হারা, 

বারে বারে নতুন করে চিত্ত আমার ভুলাবে সে ॥ 


১৩৪ 
আমার দোসর যে জন ওগো তারে কেজানে। 
একতার] তাঁর দেয় কি সাড়া আমার গানে কেজানে। 
আমার নদীর যেঢেউ ওগো জানে কি কেউ 
যায় বহে যায় কাহার পানে । কেজানে। 
যখুন বকুল ঝরে 
আমার কাননতল যায় গো ভরে 
তখন কে আসে-যায় সেই বনছায়ায়, 
কে সাজি তার ভরে আনে। কেজানে॥ 


[১৩৫ 
আমার লতার প্রথম মুকুল চেয়ে আছে মোর পানে, 
সতধায় আমারে “এসেছি এ কোন্থানে” ॥ 

এসেছ আমার জীবনলীলার রঙ্গে, 
এসেছ আমার তরল ভাবের ভঙ্গে, 
এসেছ আমার শ্বরতরঙ্গ-গানে 
আঁমার লতার প্রথম মুকুল প্রভাত-আলোক-মাঝে 
_. শুধায় আমারে “এসেছি এ কোন্‌ কাজে?। 


২৪ হিতে : প্রেস্ব 
৫... | 
টুটিতে গ্রন্থি কাজের জটিল বন্ধে, 
| [বিবশ চিত্ত ভরিতে অলদ গদ্ধে, 
বাজাতে বাশরি প্রেমাতুর ছুনয়ানে ॥ 


১৩৬ 
ছুখ দিয়ে যেটাব ছুঃখ তোমার, . 
ন্বান করাব অতল জলে বিপুল বেদনার ॥ 
মোর সংসার দিব যে জালি, শোধন হবে এ মোছের কালি, 
] মরণব্যথ! দিব তোমার চব্রণে উপহার ॥ 


১৩৭ 
একদিন চিনে নেবে তারে, 
তারে চিনে নেবে 
অনাদরে যে রয়েছে কুষ্ঠিতা॥ 
সরে যাবে নবারণ-আলোকে এই কাঁলো অবগ্তঠন__. 
ঢেকে রবে না রবে না! মায়াকুছেলীর মলিন আবরণ 
তারে চিনে নেবে ॥ 
আজ গীধুব মালা সে গাঁধুক মালা, 
তার ছুখরজনীর অশ্রমালা। 
_ কখন ছুয্নারে অতিথি আসিবে, 
লবে তুলি মাঁলাখানি ললাটে। 
আজি জালুক প্রদীপ চির-অপরিচিতা 
পূর্ণপ্রকাশের লগন-লাগি-- 
চিনে নেবে ॥ 


১৩৮ 


মম যৌবননিকুঞ্জে গাছে পাখি-- 
সখি, জাগ' জাগ' 


প্রেম ৰ ২১২৫ 


মেলি রাগ-অলম আখি-- 
অন্থ রাগ-অলস আখি সথি, জগ, জাগ” ॥ 0 
আজি চঞ্চর এ নিশীথে 
জাগ' ফাগুনগুণগীতে 
অয়ি প্রথমপ্রণর়ভীতে, 
মম নন্দন-অটবীতে 
পিক মু মু উঠে ভাকি-__- সখি, জাগ' জাগ' | 
জাগ' নবীন গৌরবে, 
নব বকুলসৌরভে, 
মু মলয়বীজনে 
জাগ' নিতৃত নির্জনে । 
জাগ' মৃদুকম্পিত লাজে, 
মম হৃদয়শয়নমাঝে। 
শুন মধুর মূরলী বাজে 
মম অস্তরে থাকি থাকি-- সখি, জাগ” জাগ? | 


১৩৯ 

আহা, জাগি পোহালে! ব্ভাবরী । 

অতি ক্লান্ত নয়ন তব হুন্দরী ॥ 
মান প্রদীপ উধানিলচ্চল, পাণুর শশধর গত-অন্তাচল, 
মুছ আখিজল, চল' দখি চল” অঙ্গে নীলাচল সম্বরি ॥ 
শরতগ্রভাত নিরাময় নির্মল, শাস্ত সমীরে কোমল পরিমল, 
নির্জন বনতল শিশিরস্থশীতল, পুলকাকুল তরুবল্লরী | 
বিরহ্যনে ফেলি মিন মালিকা এস নবতূবনে এস গো বালিকা, 
গাঁখি লহ অঞ্চলে নব শেফালিকা1 অলকে নবীন ফুলমঞ্জরী ॥ 


৭ ৭ 
রি 
&৮ ১ 

রর 


& ১৪০ 
মে আসে ধীরে, 
»: যায় লাজে ফিরে। র 

রিনিকি রিনিকি রিনিরিনি মঞ্জু মঞ্জু মঞ্জীরে 

রিনিঝিনি-বিষ্ীরে ॥ 
বিকচ নীপকুঞ্জে নিবিড়তিমিরপুে 
কুম্তলফুলগন্ধ আসে অস্তরমন্দিরে 

উম্ম সমীরে ॥ 


শহ্ধিত চিত কম্পিত অতি, অঞ্চল উড়ে চঞ্চল । 
পুম্পিত তৃণবীথি, বান্কৃত বনগীতি-_ 


কোমলপদপল্লবতলচুদ্দিত ধরণীরে 
নিকুপ্তকুটারে ॥ 


১৪১ 

পুষ্পবনে পুষ্প নাহি, আছে অন্তরে । 

পরানে বসস্ত এল কার মন্তরে ॥ 
মৃ্তরিল শুফ শাহী, কুহরিল মৌন পাখি, 

বহিল আনন্দধার! মক্রপ্রীস্তরে ॥ 
সবখেরে করি না ভর, বিরহে বেঁধেছি ঘর, 

মনোকুঞ্চে মধুকর তবু গুঞ্জরে। 
বায়ে স্থখের বাসা, মরমে অমর আশা, 

চিরবন্দী ভালোবাস প্রাণপিঞ্জরে ॥ 


১৪২ 


আমার , পরান যাহা চায় তুমি তাই, তুমি তাই গো। 

তোম। ছাড়া আর এ জগতে মোর কেহ নাই, কিছু নাই গো ॥ 
তুমি স্ৃখশ্যদি নাহি পাও, যাও ন্থুখের সন্ধানে যাও-_ 
আমি তোমারে পেয়েছি হাদয়মাঝে, আর কিছু নাহি চাই গো ॥ 


প্রেম ৩২৭ 


আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন, তোমাতে করিব বাঁস 
দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ-মাস। 

যদি আর-কারে ভালোবাস, ঘর্দি আর ফিরে নাহি আস, 

তবে তুমি যাহা চাও তাই ঘেন পাও, আমি যত ছুখ পাই গে ॥ 


১৪৩ : 
আমি নিশিদ্দিন তোমায় ভালোবাসি, 
তুমি অবসরমত বাসিয়ে!। 
নিশিদ্দিন হেখায় বলে আছি, 
তোমার যখন মনে পড়ে আসিয়ো | 
আমি সারানিশি তোম।-লাগিয়া 
রব বিরহশয়নে জাগিয়া-_ 
তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে 
এসে মুখপানে চেয়ে হাসিয়ো । 
তুমি চিরদিন মধুপবনে 
চির- বিকশিত বনভবনে 
যেয়ো মনোমত পথ ধরিয়া 
তুমি নিজ হৃখন্সোতে ভাসিয়ো । 
যদি তার মাঝে পড়ি আসিয়া 
তবে আমিও চলিব ভাসিয়া, 
যদি দুরে পড়ি তাহে ক্ষতি কী__ 
মোর স্মৃতি মন হতে নাশিয়ে| ॥ 


১৪৪ 
সখী, ওই বুঝি বাশি বাজে-  বনমাঝে কি মনোমাকে | 
বসম্তবায় বহিছে কোথায়, 
কোথায় ফুটেছে ফুল, 
বলো! গো! মজনি, এ সুখরজনী 
কোন্থানে উদ্দিয়াছে-. বনমাঝে কি মনোমাঝে ॥ 


হা 7 1৭ চি 
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পু ধাব কি যাধ না মিছে এ ভীবনা, 
সখী, মিছে মরি লোকলাজে। 
কে জানে কোথা লে বিরহস্ছতাশে 
ফিরে অভিসারসাজে-_ 
| বনমাঝে কি মনোমাঝে 


১৪৫ 
ওরে, কী শুনেছিস ঘুমের ঘোরে, তোর নয়ন এল জলে ভরে ॥ 
এত দিনে তোমায় বুঝি আধার ঘরে পেল খুঁজি__ 
পথের বধু ছুয়ার ভেঙে পথের পথিক করবে তোরে ॥ 
তোর ছুখের শিখায় জাল্‌ রে প্রদীপ জাল্‌ রে। 
তোর সকল দিয়ে ভরিস পুজার ভাল রে। 
যেন জীবন মরণ একটি ধারায় তাঁর চরণে আপনা হারায়, 
সেই পরশে মোহের ধাধন রূপ যেন পায় প্রেমের ভোরে ॥ 


| ১৪৬ 
কান চোখের চাওয়ার হাওয়ায় দোলায় মন, 
তাই কেমন হয়ে আছিস সারাক্ষণ । 
হাসি যে তাই অশ্রভারে নোওয়া, 
ভাবনা যে তাই মৌন দিয়ে ছোওয়া, 
ভাষায় যে তোর সুরের আবরণ ॥ 
তোর পরানে কোন্‌ পরশমণির খেলা, 
তাই -হদ্গগনে সোনার মেঘের মেল! । 
দিনের শোতে তাই তো৷ পলক গুলি 
ঢেউ থেলে যায় সোনার ঝলক তুলি, 
কালোয় 'ালোয় কাপে আখির কোণ ॥ 


প্রেম ৩২৯ 


১৪৭ | 
অনেক কথ! যাও যে বলে কোনো কথ! না বলি। 
তোমার ভাষ। বোঝার আশ! দিয়েছি জলাঞলি ॥ 
ষে আছে মম গভীর প্রাণে ভেদিবে তারে হাসির বাণে, 

চকিতে চাহ মুখের পানে তুমি যে কুতৃহলী ৷ 

তোমারে তাই এড়াতে চাই, ফিরিয়া যাই চলি 4 
আমার চোখে যে চাওয়াখানি ধোওয়া সে আখিলোরে-_ 
তোমারে আমি দেখিতে পাই, তুমি না পাও মোরে । 
তোয়ার মনে কুদ্বাশা আছে, আপনি ঢাক! আপন-কাছে-_- 

নিজের অগোচরেই পাছে আমারে যাও ছলি 

তোমারে তাই এড়াতে চাই, ফিরিয়া! যাই চলি ॥ 


১৪৮ 
না বলে যায় পাছে সে আখি মোর ঘুম না জানে । 
কাছে তার রই, তবুও ব্যথা যে রয় পরানে॥ 
যে পথিক পথের ভুলে এল মোর প্রাণের কূলে 
পাছে তার ভূল ভেঙে যায়, চলে যায় কোন্‌ উজানে ॥ 
এল ষেই এল আমার আগল টুটে, 
খোলা দ্বার দিয়ে আবার যাবে ছুটে । 
থেয়ালের হাওয়! লেগে যে খ্যাপা ওঠে জেগে 
সেকি আর সেই অবেলায় মিনতির বাধ! মানে ॥ 


১৪৯. 
তবে শেষ করে দাও শেষ গান, তার পরে যাই চলে । 
তুমি তুলে যেয়ে! এ রজনী, আজ রজনী তোর হলে । 
বাহুডোরে বাধি কারে, স্বপ্ন কত বাধা পড়ে? 
বক্ষে শুধু বাজে ব্যথা, আখি ভাসে জলে ॥ 


৩৩৪ প্রেম 
১৫০ 
সখ, আমারি ছু়ারে কেন আসিল 
টি নিশিভোরে যোগী ভিথারি। 
কেন কর্‌ণন্বরে বীণা বাজিল ॥ 
আমি আসি যাই যতবার চোথে পড়ে মুখ তার, 
তারে ডাকিব কি ফিরাইব তাই ভাবি লে] 
শ্রাবদে আধার দিশি শরতে বিমল নিশি, 
বসন্তে দখিন বাস, বিকশিত উপবন- .. 
কত ভাবে কত গীতি গাহিতেছে নিতি নিতি 
মন নাহি লাগে কাজে, আখিজলে তাসি লো! ॥ 


১৫১ 
তবু মনে রেখে! যদি/দূরে যাই চলে। 
যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নবপ্রেমজালে। 
বর্দি থাকি কাছাকাছি, 
দেখিতে না পাও ছায়ার যতন আছি না আছি--- 
| তবু মনে রেখো। 
যদি জল আনে আখিপাতে, 
এক দিন যদি খেল! থেমে যায় মধুরাতে, 
তবু মনে রেখে! । 
এক দিন যদি বাধা পড়ে কাজে শারদ প্রাতে-_ মনে রেখো! ॥ 
যদি পড়িয় মনে 
ছলোছলো৷ জল নাই দেখ দেয় নয়নকোণে-- 
তবু মনে রেখো। 


১৫২ 
। স্তুমি যেয়ো না এখনি । 
এখনো! আছে রজনী ॥ 


প্রেম, | ৩৩১ 


পথ বিজন তিযিরসঘন, 
কানন কণ্টকতরুগহন--- আধার! ধরণী ॥ 
বড়ে। সাধে জালিম দীপ, গাখিছ মালাঁ_ 
চিরদিনে, বধু, পাইন ছে তব দরশন। 
আজি ঘাঁব অকূলের পারে, 
ভাসাব প্রেমপারাবারে জীবনতরণী ॥ 


১৫৩ 
আকুল কেশে'আসে চায় ম্নাননয়নে, কে গো চিরবিরহিণী-_ 
নিশিতোরে আখি জড়িত ঘুমঘোরে, 
বিজন ভবনে কুস্থমন্থরভি মৃদু পবনে, 
সুখশয়নে, মম প্রভাতম্বপনে॥ 
শিহরি চমকি জাগি তার লাগি। 
চকিতে মিলায় ছায়াপ্রায়, শুধু রেখে যায় 
ব্যাকুল বাসনা কুস্থমকাণনে ॥ 


১৫৪ 
| কে দিল আবার আঘাত আমার ছুয়ারে। 
এ নিশীথকালে কে আমি াড়ালে, খু জিতে আসিলে কাহারে॥ 
বন্ৃকাল হল বসস্তদিন এসেছিল এক অতিথি নবীন, 

আকুল জীবন করিল মগন অকৃল পুলকপাথারে ॥ 

আজি এ বরষা! নিবিড়তিমির, ঝরোঝরে। জল, জীর্ণ কুটার__ 
বাদলের বায়ে প্রদীপ নিবায়ে জেগে বসে আছি একা রে। 

অতিথি অজান!, তব গীতম্থর লাগিতেছে কানে ভীষণমধুর-.:. 
ভাবিতেছি মনে যাব তব সনে অচেনা! অসীম আধারে ॥ 


১৫৫ 
নানা) নাই বা এলে যি সময় নাই, 
_. ক্ষণেক এসে বে।লো না গে৷ 'যাই ঘাই যাই, 


৩৩২ প্রেম 
আমার প্রাণে আছে জীনি সীমাবিহীন গভীর বাণী, 
ভোমায় চিরদিনের কথাখানি বলব বলতে যেন পাই ॥ 
যখন দখিনহাওয়া কানন ঘিরে 
এক কথা কয় ফিরে ফিরে, 
পূর্িমা্টাদ কারে চেয়ে এক তানে দেয় আকাশ ছেয়ে, 
ষেন সময়হার! সেই সময়ে একটি সে গান গাই ॥ 


| ১৫৬ 
জয় ক'রে তবুতর কেন তোর যায়না, 
হায় ভীরু প্রেম, হায় রে। 
আশার আলোয় তবুও ভরস! পায় না, 
মুখে হামি তবু চোখে জল ন] শুকায় রে ॥ 
বিরছের দাহ আজি হল ঘদি সারা, 
ঝরিল মিলনরসের শ্রাবণধারা, 
তবুও এমন গোপন বেদনতাপে 
অকারণ ছুখে পরান কেন ছুথায় রে ॥ 
ঘঙ্দিব। ভেঙেছে ক্ষণিক মোহের স্থল, 
এখনো প্রাণে কি যাবে না মানের মূল। 
যাহা খু'জিবার সাঙ্গ হল তো৷ খোঁজা, 
যাহা বুঝিবার শেষ হয়ে গ্রেল বোঝা, 
তবু কেন হেন সংশয়ঘনছায়ে 
মনের কথাটি নীরব মনে লুকায় রে ॥ 


১৫৭ 
ক্লাদালে তুমি মোরে ভালোবাসারই ঘায়ে__ 
নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়ে ॥ 
তোমার অভিপারে যাক অগম্ন-পারে .. 
. চলিতে পথে পথে বাজুক ব্যথ। পায়ে ॥ 


_. ছুখের মাধুরীতে করিল দিশাহারা! | : 
সকলই নিবে কেড়ে, ' দ্দিবে না গবু ছেড়ে-- 
মন লরে না! যেতে, ফেলিলে একি দায়ে ॥ ' 
: ১৫৮ এ 
আমার মনের কোণের বাইরে 
আমি জানল! খুলে ক্ষণে ক্ষণে চাই রে॥ 
কোন্‌. অনেক দূরে উদাস স্থরে 
আভাস যে কার পাই রে-_ 
আছে-আছে নাই বে ॥ 
আমার ছুই আখি হল হারা, 
কোন্‌ গগনে খোঁজে কোন্‌ সন্ধ্যাতার]। 
কার ছায়াআমায় ছুয়ে যেযায়, 
কাপে হৃদয় তাই রে-- 
গুন্গুনিয়ে গাই রে ॥ 


১৫৯ 
মুখপানে চেয়ে দেখি, ভয় হয় মনে-_ 
ফিরেছ কি ফের নাই বুঝিব কেমনে | 
আসন দিয়েছি পাতি, মালিক! রেখেছি গধি, 
বিফল হুল কি তাহা ভাবি খনে খনে ॥ 
গোধুলিলগনে পাখি ফিরে আসে নীড়ে, 
ধানে ভর! তরীখানি ঘাটে এসে ভিড়ে। 
আজো! কি খোজার শেষে ফের নি আপন দেশে 
বিরামবিহীন তৃষা জলে কি নয়নে ॥ 
১৬০ . 
হছপনে দৌহে ছি কী মোহে, জাগার বেলা! হল-- : 
যাবার আগে শেষ কথাটি বোলো! ॥ 


৩৩৪ পোষ 
বিষান্খনে খনেক-তয়ে যদি লজ্গল আখি তোলে ॥ 
নিষেধহার। এ শুকতাকা। এমনি উাকালে .. ৃ 
উঠিবে ছৃঝে বিরহাকাশভালে। 
সজনীশেষে এই-যে শেষ কাদা 
বীশার তারে পড়িল তাহা বীধা, 
হারানে! মণি ত্বপনে গীথ। রবে 
হে বির্ছিষী, আপন হাতে তবে. বিদ্বায়দার খোলে! ॥ 


১৬১ 


মিলনরাঁতি পোহালো বাতি নেভার বেলা এল-_ 
"ফুলের পালা ফুরালে' ভাল! উজাড় করে ফেলো 
স্থৃতির ছবি মিলাবে যবে ব্যথার তাপ কিছু তো রবে, 
| তা নিয়ে মনে বিজন খনে বিরহর্দীপ জেলো! ॥ 
ফাস্তনের মাধবীলীলা কুঞ্জ ছিল ঘিরে, 
চৈজবনে বেদনা তারি বর্মরিয়া। ফিরে । 
হয়েছে শেষ, তবুও বাকি কিছু তে! গান গিয়েছি রাখি- 
সেটুকু নিয়ে গুন্গুনিয়ে হ্থরের খেলা! খেলো 


১৬২ 
হে ক্ষণিকের অতিথি, র 
এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া - 
“সরা শেফালির পথ বাহিয়]॥ 
কোন্‌ অমরার বিরহিণীরে চাহ নি ফিরে, 
কার বিষাদের শিশিরনীরে এলে নাহিক্না। 


প্রেম . | ৩৩৫. 
গওগে! অকরুণ, কী বায়! জানো, 
ধিলনছলে বিরহ আনো । 

চলেছ পঞ্থিক আলোকযানে গাধার-পানে 
ষনতুলানো মোহনতানে গান গাহিয়া॥ 


/১৬৩ পর ত 
হাক্স অতিথি, এখনি কি হুল তোমার যাবাঁর বেলা । 
দেখো আমার হদয়তলে সারা রাতের আসন মেলা ॥ 
' এসেছিলে ছিধাভরে 
কিছু বুঝি চাবার তরে, 
0. নীরব চোখে সন্ধ্যালোকে খেয়াল নিয়ে করলে খেল] ॥ 
জানালে না গানের ভাষায় এনেছিলে যে প্রত্যাশা । 
শাখার আগায় বসল পাখি, ভুলে গেল বাঁধতে বাসা । 
দেখা হল, হয় নি চেনা-_ 
প্রশ্ন ছিল, শুধালে না-_ 
আপন মনের আকাজ্ষারে আপনি কেন করলে হেলা ॥ 


১৬৪ 
মুখখানি কর মলিন বিধুর যাবার বেলা-_ 
জানি আমি জানি, সে'তব মধুর ছলের খেল! ॥ 
গোপন চিহ্ন একে যাবে তব রথে__ 
জানি তুমি তারে ভূলিবে না কোনোমতে 
যার সাথে তব হল এক দিন মিলনমেলা ॥ 
জানি আমি যবে আখিজল তরে রসের শ্বানে 
মিলনের বীজ অস্কুর ধরে নবীন প্রাণে । 
খনে খনে এই চিরবিরছের ভান, 
খনে খনে এই ভয়রোমাধ্দান-- 
তোমার প্রণয়ে সত্য সোহাগে মিথ্যা হেল! ॥ 


টি প্রেম 


2 
ওকে ,বীধিবি কে রে, হবে যে ছেড়ে দিতে। 
| ওর ' পথ খোলেরে বিদায়রজনীতে ॥ 
গগনে তার মেঘছুয়ার কেঁপে. বুকেরই ধন বুকেতে ছিল চেপে, 
প্রভাতবায়ে গেল সে দ্বার কেপে 
এল যে ভাক ভোরের বাগিণীতে | 


শীতল হোক বিমল হোক প্রাণ, 
| হ্থদয়ে শোক রাখুক তার দান। 
ঘা ছিল ঘিরে শূন্যে সে মিলালো, মে ফাঁক দিয়ে আস্থক তবে আলো-_ 
বিজনে বসি পৃজাঞ্জলি ঢালো 
শিশিরে-ভরা সেঁউতি-বারা গীতে ॥ 


১৬৬ 
সকালবেলার আলোয় বাঁজে বিদায়ব্যথার ভৈরবী-_ 
আন্‌ বাশি তোর, আয় কবি ॥ | 
শিশিরশিহর শরতপ্রাতে শিউলিফুলের গন্ধমাথে 
গান রেখে যাঁম আকুল হাওয়ায়, নাই যদি রোল নাই ববি ॥ 
এমন উ্ধা আসবে আবার সোনায় রঙিন দিগস্তে, 
কুলের দুল সীমন্তে। 
কপোতকুঙ্গনকরুণ ছায়ায় শ্যামল কোমল মধুর মায়ায় 
তোমার গানের নূপুরমূখর 
জাগবে আবার এই ছৰি ॥ 


| ১৬৭ 
শেষ বেলাকার শেষের গানে 
ভোরের বেলার বেদন আনে ॥ 
তরুণ মুখের করুণ হানি গোধুলি-আলোয় উঠেছে ভাপি, 
প্রথম বাথার প্রথম বাশি | 
বাজে দিগন্তে কী সন্ধানে শেষের গানে | 


প্রেষ | ০ ৩৩৭ 
আজি দিনান্তে মেঘের মায়া . . 
সে আখিপাতার ফেলেছে ছায়11 
খেলায় খেলায় যে কথাখানি | 
চোখে চোখে যেত বিজলি হানি 
সেই প্রভাতের নবীন বাণী 
চলেছে রাতের হ্বপন-পানে শেষের গানে ॥ 


১৬৮ 
কাদার সময় অল্প ওরে, ভোলার সময় বড়ো। 
'যাঝার দিনে শুকনে] বকুল মিথো করিস জড়ো! ॥ 
জাগর্মনীর নাচের তালে নতুন মূুল নামল ভালে, 
নিঠুর হাওয়ায় পুরানো ফুল ওই-যে পড়ো-পড়ে। ॥ 
ছিন্নবীধন পাস্থর! যায় ছায়ার পানে চলে, 
কান্না তাদের রইল পড়ে নীর্ণ তৃণের কোলে। 
দীর্ঘ পাতা উড়িয়ে ফেলা খেল্‌, কবি, সেই শিল্ুর খেলা 
নতুন গানে কাচা ন্থরের প্রাপের বেদী গড়ে।॥ 


১৬৯ 
কেন রে এতই যাবার ত্বরা-- 
বসন্ত, তোর হয়েছে কি ভোর গানের ভর ॥ 
এখনিঃাধবী ফুরালো! কি সবই, 
বনছায়! গায় শেষ ভৈরবী-_- 
নিল কি বিদায় শিখিল করবী বৃস্তঝরা॥ 
এখনি ভোমার পীত উত্তরী দিবে কি ফেলে 
তপ্ দিনের শুষ্ক তৃণের আসন মেলে । 
বিদায়ের পথে হতাশ বকুল। 
কপোতকৃজনে হল যে আকুল, 
চরণপূজনে ঝরাইছে ফুল বনুদ্ধরা 


; প্রেম 
জানি, . জবান হল ঘাবার আয়োজন-_ 
'তষু। পথিক) থামো৷ থামে! কিছুক্ষণ । 
 শ্রাবপগৃগন বারি-ঝরা, 
ক্কাননবীখি ছায়ায় ভরা 
শুনি জলের বরোঝরে যৃদ্ধীবনের ফুল-ৰরা ক্রন্দন ॥ 
যেক়ো_ যখন বাদলশেষের পাখি 
পথে পথে উঠবে ডাকি ভাকি। 
শিউলিবনের মধুর স্যবে 
জাগবে শরৎলম্ষমী যবে, 
তত্র আলোর শব্ঘরবে পরবে ভালে মঞ্জলচন্দন 


১৭১ 
_ আমার “যাবার বেলায় পিছু ভাকে 
“ ভোরের আলে। মেঘের ফাকে ফাকে ॥ 
বাদলপ্রাতের উদ্দাম পাখি ওঠে ভাকি 
বনের গোপন শাখে শাখে, পিছু ডাকে ॥ 
ভরা! নদী ছায়ার লে ছুটে চলে-_ 
খোজে কাকে, পিছু ভাকে। 
আমার প্রাণের ভিতর সেকে থেকে থেকে 
ি্াপ্রাতের উতলাকে পিছু ডাকে ॥ 


১৭২ 
কে বলে 'যাও যাও" আমার যাওয়া তো নয় যাওয়।। 
টুটবে আগল বারে বারে তোমার হারে, 


লাগবে আমায় ফিরে ফিরে ফিরে-আসার হাওয়া 
ভামাও আমায় াটার টানে অকুল-পানে, | 
|. খ্াাধার জোয়ার-লে তীরের তলে ফিরে তরী বাওয়া & 


! বা & 
৭৪ 
৪ 


পথিক আমি, পথেই বাসা. 
আমার যেমন যাওয়া তেমনি আসা । ) 
ভোরের আলোয় আমার তারা £ 
ছোক-না ছাা। .. | 
আবার জলবে সাজে আধার-মাঝে তারি নীরব চাওয়] । 


১৭৩ 
কেন আমায় পাগল করে ঘাস ওরে চলে-যাওয়ার দল। 
* আকাশে বয় বাতাস উদ্দাস, পরান টলোমল ॥ 
প্রভাততারা দিশাহারা, শরতমেঘের ক্ষণিক ধারাঁ_ 
সভা ভাঙার শেষ বীণাতে তান লাগে চঞ্চল ॥ 
নাগকেশরের ঝর] কেশর ধুলার সাথে মিতা । 
গোধুলি সে রক্ত-আলোয় জালে আপন চিতা । 
শীতের হাওয়ায় ঝরায় পাতা, আম্লকী-বন মরণ-মাতা, 
বিদায়বাশির স্থুরে বিধুর সাজের দিগঞ্চল ॥ 


১৭৪ 
হি ছল যাবার ক্ষণ 
তবে যাও দিয়ে যাও শেষের পরশন ॥ 
বারে বারে যেখায় আপন গানে স্বপন ভাসাই দুরের পানে 
_.. মাঝে মাঝে দেখে ঘেয়ো শৃন্ত বাতায়ন-_ 
সে মোর শৃন্ত বাতায়ন ॥ 
বনের প্রান্তে ওই মালতীলতা। 
করণ গন্ধে কয় কী গোপন কথা। 
ওরই ভালে 'আর শ্রাবণের পাখি, স্বরণানি আনবে না কি, 
আছ-শ্রীবণের জল ছায়ায় বিরহ মিলন-_ 
আমাদের বিরহ মিলন ॥ 


১৭৫ : 
ক্লান্ত বাশির শেষ বাগসি্ী বাজে শেষের ক্নাতে। 
শুকনো ফুলের বালা এখন দাও তুলে মোর. হাতে । 
স্থরখানি ওই নিয়ে কানে পাল তুলে দিই পারের পানে, 
চৈজরাতের মলিন মাল! রইবে আমার সাথে ॥ 
পথিক আমি এসেছিলেম তোমার বকুলতলে-_ 
' পথ আমারে ডাক দিয়েছে, এখন যাব চলে। 
ঝারা যৃখীর পাতায় চেকে আমার বেদন গেলেম রেখে, 
কোন্‌ ফাগুনে মিলবে সে-যে তোমার বেদনাতে ॥ 


5১৭৬ 
কখন দিলে পরায়ে স্বপনে বরণমাল। 

_ বাথার মাল1। 

প্রভাতে দেখি জেগে অরুণ মেঘে 

বিদায়বীশরি বাজে অশ্র-গালা ॥ 

গোপনে এসে গেলে, দেখি নাই আখি মেলে। 

আধারে ছুখভোরে বাঁধিলে মোরে, 
ভুষণ পরালে ব্রিহবেদন-চাল। 


১৭৭ 
যাবার বেল! শেষ কথাটি যাও বলে, 
কোন্থানে যে মন লুকানো দাও. বলে ॥ 
চপল লীল! ছলনাতরে, বেদনখানি আড়াল করে, 
য়ে বাণী তব হয় নি বল! নাও বলে ॥ 

হাসির বাণে হেনেছ কত ক্লেষকথা, 
নয়নজলে ভরে! গো আজি শেষ কথা । ' 

_ -হায় রে অভিমানিনী নারী, বিরহ হল-্বিগ্তণ ভারী 

বানের ডালি ফিরায়ে নিতে চাও বলে ॥ 


প্রেষ | ৩৪১ 
১৭৮. 

জানি তৃমি ফিরে আসিবে আবি, জানি 

তবু মনে মনে প্রবোধ নাহি যে মানি ॥ ৰ 
বিদায়লগনে ধরিয়া ছুয়ার তাই. তো! তোগায় বলি বারবার 

“ফিরে এসো এসো বন্ধু আমার”, বাপ্পবিভল বাণী ॥ 

যাবার বেলায় কিছু মোরে দিয়ো দিয়ো 
_. গানের স্থরেতে তব আশ্বাস প্রিয়। 
বনপথে যবে যাবে সে ক্ষণের হয়তো ব1 কিছু রবে ম্মরণের, 
“ তুলি লব সেই তব চরণের - দলিত কুন্থমথানি ॥ 


১৭৯ 
নারে, নারে, ভয়করবনা বিদায়রেদনারে | 
আপন স্থধা দিয়ে ভরে দেব তারে ॥ 
চোখের জলে সে যে নবীন রবে, ধ্যানের মণিমালায় গাথা হবে, 
পরব বুকের হারে ॥ 
নয়ন হতে তুমি আসবে প্রাণে, মিলবে তোমার বাণী আমার গানে গানে । 
বিরহ্ব্যথায় বিধুর দিনে ছুখের আলোয় তোমায় নেব চিনে 
এ মোর লাধন| রে ॥ 


১৮০ 

তোর প্রাণের রম তো শুকিয়ে গেল ওরে । 
তবে মরণরসে নে পেয়ালা ভরে ॥ 

সেষে চিতার আগুন গালিয়ে ঢালা, সব জলনের মেটায় জালা-- 
সব শ্ন্যকে সে অট্রহেসে দেয় যে রঙিন করে ॥ 
তোর হ্থ্র্য ছিল গহন মেঘের মাঝে, 
তোর দিন মরেছে অকাজেরই কাজে । 

তবে আহ্ক-না সেই তিমিররাতি লুণ্তিনেশার চরম সাথি__ 

| তোর ক্লান্ত আখি দিক সে ঢাকি দিক ভোলাবার ঘোরে ॥ 


৩৪২ | (প্রেম বত 
১৮১ 
রগ রে, তৃছ ' আয শ্বামসমান | 
| মণ তুঝ, মেধজটাজউ, 
রক্ককমলকর, রক্ত-অধরপুট, 
তাপবিষোচন করুণ কোর তব 
স্বতু-অন্বৃত করে দান ॥ 
আকুল বাধা-রিঝ অতি জরজর, 
ঝরই নয়নদউ অগ্গুখন ঝরঝর-_ 
তু মম মাধব, তুই মম দৌসর, 
তু মম তাপ ঘুচাও। 
মরণ, তু আও রে আও। 
ভুজপাশে তব লহ সন্থোধয়ি, 
আখিপাত অনু দেহ তু রোধয়ি, 
কোর-উপর তুঝ রোদয়ি রোদয়ি 
নীদ ভরব লব দেহ । . 
তৃঁহ নছি বিসরবি, তু নহি ছোড়বি, 
রাধাস্থয় তু কব ন তোড়বি, 
* হিয়-হিয় রাখৰি অন্গুদিন অনুখন-_ 
অতুলন তৌহার লেহ। 
গগন সঘন অব, তিমিরমগন ভব, 
তড়িতচকিত অতি, ঘোর মেঘুরব, 
শালতালতরু সভয়-তবধ সব- . 
..., পন্থ বিজন অতি ঘোর । 
একলি যাওব তুঝ অভিনারে, 
তুঁহ্ব মম প্রিয়তম, কি ফল বিচারে 
তয্ববাধা সব অভয় মূন্তি ধরি 
পন্থ দেখায়ব মোর । 


২... পরম 0 ক 
ভাঙন তণে, 'অয়ি রাধা, ছিয়ে ছিয়ে 
চঞ্চল ভিতর তোহারি। 
জীবনবল্লভ যরণ-অধিক সো, 
অব তু দেখ বিচারি.।' 


| ১৮২ 
উতল হাওয়া লাগল আমার গানের তরণীতে। 
দোল! লাগে দোল! লাগে 
॥.. তোষার চঞ্চল ওই নাচের লহরীতে॥ 
্ যদি কাটে রশি,যদদি হাল পড়ে খসি, 
যদি ঢেউ. ওঠে উচ্ৃসি, 
সন্মুখতে মরণ যদি জাগে, 
করি নে ভয়-_ নেবই তারে, নেবই তারে জিতে ॥ 
১৮৩ 
নানানা) ভাকব না, ভাকব না অমন করে বাইরে থেকে । 
পারি যদি অন্তরে তার ডাক পাঠাব, আনব ডেকে ॥ 
দেবার ব্যথ! বাজে আমার বুকের তলে, 
নেবার মানুষ জানি নে তে! কোথায় চলে-_ 
এই দেওয়া-নেওয়ার মিলন আমার ঘটাবে কে ॥ 
মিলবে না কি মোর বেদন। তার বেদনাতে -- 
গঙ্গাধার! মিশবে নাকি কালে! যমুনাতে গে। । 
আপনি কী স্থর উঠল বেজে 
আপন! হতে এসেছে যে-_ 
গেল যখন আশার বচন গেছে রেখে ॥ 


১৮৪. 
তোরা যেষা বলি তাই, আমার সোনার হরিণ চাই । 
মনোহরণ চপলচরণ সোনার হরিণ চাই ॥ 


আমার 


_ প্রেম 
চমকে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়, যায় ন! ভারে বাঁধা। 
নাগাল পেলে পালায় ঠেলে, লাগায় চোখে ধাদা। 
ছুটব পিছে মিছে মিছে পাই বা নাহি পাই-_ 
আপন-মনে মাঠে বনে উধাও হয়ে ধাই ॥ 
পাবার জিনিস হাটে কিনিস, রাখিম ঘরে ভরে-- 
যায় না পাওয়া তারি হাওয়1 লাগল কেন মোরে। 
যা ছিল তা গেল ঘুচে যা! নেই তার ঝৌকে-_ 
ফুরোয় পু'জি, ভাবিস বুঝি মরি তারি শোকে? 
আছি স্থথে হান্তমুখে, ছুঃখ আমার নাই। 


' আপন-মনে মাঠে বনে উধাও হয়ে ধাই॥ 


১৮৫ 


ও আমার ধ্যানেরই ধন, 
তোমায় হৃদয়ে দোলায় যে হাসি রোদন। 


আসে বসন্ত, ফোটে বকুল,  কুণ্ে পৃণিমা্টাদ হেসে আকুল-_ 


তারা তোমায় খুঁজে না পায়, 
প্রাণের মাঝে আছ গোপন স্বপন। 


আথিরে ফাকি দাও, একি ধারা! 


অশ্রজলে তারে কর সার]। 


গদ্ধ আসে,কেন দেখি নে মালা! । পায়ের ধ্বনি শুনি, পথ নিরাল!। 


হায় রে) 


বেলা যে যায়, ফুল যে শুকায়-_- 
অনাথ হয়ে আছে আমার তুবনূ॥ 


১৮৬ 


"ওরে যায় না কি জানা। 


নয়ন ওরে খু'জে বৈড়ায়, পায় না ঠিকান| ॥ 


 অলখ পথেই যাওয়া! আসা, শুনি চরণধ্বনির ভাষা 
গন্ধ শুধু হাওয়ায় হাওয়ায় রইল নিশানা ॥ 


বমে আছি পেন ধারে । . শট | 
প্রাণে এল সন্ধ্যাবেল৷! আলোর ছায়ায় রঙিন খেলা-- 
বারে-পড়া বকুলদলে বিছায় বিছান। ॥ 


১৮৭ 
ওছে হ্থন্দর, মম গৃহে আজি পরমোৎসব-রাতি। 
রেখেছি কনকমন্দিরে কমলাসন পাতি ॥ 
তুমি এসো হৃদে এসো, হৃদিবললত হদয়েশ, 
মম অশ্রনেজে কর” বরিষন করুণ হাশ্তভাতি ॥ 
তৰ কণ্ঠে দিব মালা, দিব চরণে ফুলডালা-- 
আমি সকল কুঞ্ণকানন ফিরি এনেছি যৃখী জাতি। 
তব পদতললীনা আমি বাজাব স্বর্ণবীণা-- 
বরণ করিয়। লব তোমারে মম মানসসাথি ॥ 


১০৮ 
কে আমারে যেন এনেছে ভাকিয়া, এসেছি ভূলে । 
তবু একবার চাও মুখপানে নয়ন তুলে। 
দেখি ও নয়নে নিমেষের তরে সে দিনের ছায়। পড়ে কি না পড়ে, 
সজল আবেগে আখিপাতা-ছুটি পড়ে কি চুলে। 
ক্ষণেকের তরে ভুল ভাঙীয়ো৷ না, এসেছি ভূলে ॥ 
ব্থ। দিয়ে কবে কথা কয়েছিলে পড়ে না মনে, 
দুরে থেকে কবে ফিরে গিয়েছিলে নাই ম্মরণে। 
শুধু মনে পড়ে হাসিমুখখানি, লাজে বাধো-বাধো! সোহাগের বাণী, 
মনে পড়ে সেই হৃদয় উছাস নয়নকূলে। 
_ তুষি যে তূলেছ ভূলে গেছি, তাই এসেছি ভূলে ॥ 
কাননের ফুল এরা তো ভোলে নি, আমরা তুলি । 
এই তো! ফুটেছে পাতায় পাতায় কামিনীগুলি। 


৩৪৬ . ;. প্রো 


চাপা কোথা হতে 'এনেছে ধরিয়া অরুণকিরণ কোমল করিয়া, 
বকুল ঝাৰিযা মরিবারে চায় কাহার চুলে । 
* কেহ তোলে কেউ ভোলে না যে, তাই এসেছি স্কুলে ॥ 
এমন কৰিয়া কেমনে কাটিবে মাধবীরাতি । 
_ দৃখিনবাতাসে কেহ নাহি পাশে সাথের সাথি। 
চারি দিক হতে বাশি শোনা যায়, হ্থখে আছে যারা তারা গান গায়-_ 
আকুল বাতাসে, মদ্দির স্থুবাসে, বিকচ ফুলে, 
এখনে! কি কেঁদে চাহিবে না কেউ আমসিলে তুলে ॥ 


১৮৯ 
সেদিন দুজনে ছুলেছিন্ু বনে, ফুলভোরে বাধা ঝুলন! | 
সেই স্মৃতিটুকু কভু খনে খনে যেন জাগে মনে, ভুলো না। 
সেদিন বাতাসে ছিল তুমি জানো-_ আমারি মনের প্রলাপ জড়ানো, 
আকাশে আকাশে আছিল ছড়ানে। তোমার হাঁসির তুলনা ॥ 
যেতে যেতে পথে পুণিমারাতে চাদর উঠেছিল গগনে । 
দেখা হয়েছিল তোমাতে আমাতে কী জানি কী মহা লগনে। 
এখন আমার বেলা নাহি আর,  বহিব একাকী বিরহের তার-_ 
বাধিু ঘে রাখী .পরানে তোমার সে রাখী খুলো না, খুলো না ॥ 


১৯৩ 
মেই ভালে। সেই ভীলো, আমারে নাহয় না জানো। 
দুরে গিয়ে নয় দুঃখ দেবে, কাছে কেন লাজে,লাজানো। ॥ 
মোর বসন্তে লেগেছে তো! স্থর,  বেণুবনছায়! হয়েছে মধুর__ 
থাক-না এমনি গদ্ধে-বিধুর মিলনকুঞ্জ সাজানো ॥ 
গোপনে দেখেছি তোমার ব্যাকুল নয়নে ভাঁবের খেলা । 
উত্ল আচল, এলোথেলো চুল, দেখেছি ঝড়ের বেলা । 
তোমাতে আমাতে হয় নি যেকথ! মননে আমার আছে সে বারতা-_ 
ন) বলা বাণীর নিয়ে আকুলতা আমার বাশিটি বাজানে। ॥ 


প্রেষ এ ৩৪৭ 


১৪৯১ 


কাছে যে ছিল পাশে হল না হওয়া, | 
চলে ঘবে পারার | 


যবে ঘাটে ছিল নেয়ে তারে ষেখি নাই চেয়ে, 


বর হতে শুনি শোতে তরদী-বাওয়া ॥ 
যেখানে হল না খেল! দে খেলাঘরে 
আজি নিশিদিন মন কেমন করে। 
হারানে। দিনের ভাষা! স্প্রে আজি বাধে বাসা, 
আজ শুধু আখিজলে পিছনে চাওয়া 
১৯২ 

আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে 
বসস্তের বাতাসটুকুর মতো। 
সেযে ছুঁয়ে গেল, সুয়ে গেল রে-_ 
ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত। 
সে চলে গেল, বলে গেল নামে কোথায় গেল ফিরে এল না। 
সে যেতে যেতে চেয়ে গেল কী যেন গেয়ে গেল-_ 
তাই আপন-মনে বসে আছি কুম্থ্যবনেতে । 
সে . ঢেউয়ের মতন ভেসে গেছে, চাদের আলোর দেশে গেছে, 

যেখান দিয়ে হেসে গেছে, হাসি.তার রেখে গেছে রে-_ 

মনে হল আখির কোণে আমায় যেন ডেকে গেছে সে। 
আমি কোথায় ঘাব, কোথায় যাব, তাবতেছি তাই একল! বসে। 
সে টাদদের চোখে বুলিয়ে গেল ঘুমের ঘোর । 
সে প্রাণের কোথায় ছুলিয়ে গেল ফুলেত্র ভোর । 

) কুন্ুমবনের উপর দিয়ে কী কথ! সে বলে গেল, 
ফুলের গন্ধ পাগল হয়ে সঙ্গে তারি চলে গেল । 


হায় আমার আহ্কুল হল, নয়ন আমার মুছে এল রে 
কোথা দিয়ে কোথায় গেল সে। 


৩৪৮ প্রেম 
১৯৩ 
.- নে রয়ে গেল মনের কথা 
শুধু চোখের জল, প্রাণের বাথা ॥ 
হনে করি ছুটি কথা! ঝ'লে যাই, কেন মুখের পানে চেয়ে চলে যাই । 
সে যদি চাছে মরি যে তাহে, কেনমূদ্দে আষে আখির পাতা ॥ 
্নমূখে, সখী, সে যে চলে যায়_ ও তারে ফিরায়ে ডেকে নিয়ে আদ 
বুঝিল না সে যে কেদে গেল-_ ধুলায় লুটাইল হৃদয়লতা৷ ॥ 


১৯৪ 
ওগো! আমার চির-অচেন! পরদেশী, 
ক্ষণতরে এসেছিলে নির্জন নিকুপ্ধ হতে কিসের আহ্বানে ॥ 
থে কথ! বলেছিলে ভাষা৷ বুঝি নাই তাঁর, 
আতান তারি হৃদয়ে বাজিছে সদ 
যেন কাহার বাশির মনোমোহন স্থরে 
প্রভাতে একা বসে গেঁথেছিহু মালা, | 
ছিল পড়ে তৃণতলে অশোকরনে । 
দিনশেষে ফিরে এসে পাই নি তারে, 
তুমিও কোথা গেছ চলে 
বেল গেল, হল না আর দেখ। ॥ 


১৯৫ 


কোথা হতে শুনতে যেন পাই" 
_... আকাশে আকাশে বলে “যাই” । | 
পাতায় পাতায় ঘাসে ঘাসে জেগে ওঠে দীর্ঘস্বাদে 
। 'হাঁয়। তারা নাই, তার নাই' ॥ | 
কত দিনের কত ব্যথ হাওয়ায় ছড়ায় ব্যাকুলতা । | 
| চলে যাওয়ার পথ যে দিকে দে দিক-পানে অনিমিখে 
আজ কিরে চাই, ফিরে চাই ॥ 


প্রেম, টি চা, 

| ১৯৬ 
পাস্থপাখির রিক্ত কুলায় বনের গোঁপন ভালে 
কান পেতে ওই তাকিয়ে আছে পাতার অন্তরালে ॥ 

বাসায়-ফের! ডানার শব নিংশেষে সব. হল স্বন্ধ, 

সন্ধ্যাতারাঁর জাগল অস্ত্র দিনের বিদায়-কালে। 
চন্দ্র দিল বোমাঞ্চিয়া তরঙ্গ সিন্ধুর, | 
 বনচ্ছাঁঘার বন্ধে বন্ধে লাগল আলোর সুর । 

সুত্িবিহীন শুন্ততা ঘে সারা! প্রহর বক্ষে বাজে 

রাঁতের ছাঁওয়ায় মর্মরিত বেগুশাখার ভালে ॥ 


গ 


১৯৭ 
বাজে কবুণ স্থরে হায়ছুরে 
তব চরণতলচুদ্বিত পন্থবীণ! । 
এ মম পাস্থচিত চঞ্চল 
জানি না কী উদ্দেশে ॥ 
ষুখীগন্ধ অশীস্ত সমীবে 
ধায় উতলা উচ্কীসে, 
তেমনি চিত্ত উদাসী রে 
নিদারুণ বিচ্ছেদের নিশীখে ॥ 


১৯৮ 
৮ জীবনে পরম লগন কোরো ন1 হেল! 
কোরো না হেলা ভে গববিনি। 
বৃথাই কাটিবে বেলা, সাঙ্গ হবে যে খেলা, 
সুধার হাটে. ফুরাবে বিকিকিনি হে গঝবিনি ট 
মনের মা্গব লুকিয়ে আসে, দ্ীড়ায় পাশে, হায়: 
হেসে চলে যায় জোয়ার-জলে ভাসিয়ে ভেলা 


দুর্লভ ধনে দুঃখের পনে লও গো! জিনি হে গরবিনি 1, 
গী ২৩ টু 


| রিং ূ ডি এ 4 প্রেম 
| ফাগুন যখন যাবে গো নিয়ে ফুলের ভালা 
কী দি তখন গঘিবে তোমার বর্ণমালা ৪ | 
0 হে বিরহিণী। 
: . বাজবে বাশি দুরের হাওয়ায়, | 
চোখের জলে শুস্তে চাওয়ায় কাটবে প্রহর_ 
বাজবে বুকে বিদায়পখের চরণ ফেলা দিনযামিনী 
হে গরবিনি 


১৯৯ 
সপ, তোরা দ্বেখে যা এবার এল সময় 
আর বিলম্ব নয়, নয়, নয়। 
কাছে এল বেলা, মরণ-বাচনেরই খেলা, 
ঘুচিল সংশয় 
আর বিগম্ব নয়। 
বাধন ছিড়ল তরী, 
হঠাৎ.দখিন-হীওয়ায়-হাওয়ায় পাল উঠিল ভবি। 
ঢেউ ওঠে ওই খেপে, ও তোর হাল গেল যে কেঁপে, 
ঘৃরিজলে ডূবে,গেল সকল লজ্জা ভয়। 


২৬৬ 
আমি আশায় আশায় থাকি । 
আমার তৃষিত-আকুল আখি। 
ঘুমে-জাগরণেয়েশা প্রাথে বপনের নেশা_.. 
_. স্থুর দিগন্তে চেয়ে কাহারে ভাকি। 
বনে বনে করে কানাকানি অশ্রত বাণী, | 
কী গাছে পাখি। 

কীকবনা পাই ভাষা, মোর, দীন হুশ 

| ফেলেছে টাকি ॥ 


২১ 
আমার নিখিল ভুবন হারালেম আমি যে। 
বিশ্ববীণায় বাগিণী ঘায় থামি যে॥ 
গৃহহারা হৃদয় হায় আলোহার1 পথে ধায়, 
গহন তিমিরগুহাতলে যাই নামি যষে॥ 
তোমারি নয়নে সন্ধ্যাতারার'আলে। 
আমার পথের অন্ধকারে জালো জালে! । 
মরীচিকার পিছে পিছে তৃষ্ণাতপ্ত প্রহর কেটেছে মিছে, 
দিন-অবসাঁনে 
তোমারি হ্থায়ে শ্রাস্ত-পাস্থ অম্ততীর্থগামী যে ॥ 


২? 
নানা, ভুল কোরে! ন1 গোঁ, ভুল কোবে না, 
ভুল কোরে! না ভালোবাসায় । 
ভুলায়ে! না, ভুলায়ে! না, ভুলায়ো! না নিক্ষল আশায় ॥ 
বিচ্ছেদদুঃখ নিয়ে আমি থাকি, দেয় নাসেফাকি, 
পরিচিত আঁমি তারি ভাষায় ॥ 
দয়ার ছলে তুমি হোয়ো! না নিদয়। 
হৃদয় দিতে চেয়ে ভেডে! না হৃদয় । 
রেখো নালুন্ধ করে, মরণের বাঁশিতে মুগ্ধ করে 
টেনে নিয়ে যেয়ে! না সর্বনাশায় | 


২৩৩ 
ভুল করেছি্থ, ভুল ভেঙেছে । 
জেগ্েছি, জেনেছি__ আর ভুল-নয়, দুল নয় ॥ 
মায়ার প্িছে-পিছে ফিরেছি, জেনেছি ক্বপনসম সব মিছে-” 
. 'বিধেছে কাটা প্রাণে এ তো ফুল নয়, ফুল নয় ॥ 


৩গ ই," ; প্রেম 


ভালোবাসা হেল। করিব না, 
খেল করিব ন| নিয়ে মন-_ হেলা! করিব ন]। 
 ১তব হৃদয়ে স্থী, আশ্রয় মাগি । 
অতল সাগর সংসারে এ তো কুল নয়, কুল নয়॥ 


২০৪ 
. ডেকো! না আমারে, ডেকে। না, ডেকো না। * 
চলে যে এসেছে মনে তারে রেখো না ॥ 
আমার বেদনা আমি নিয়ে এসেছি, 
মূল্য নাহি চাই থে ভালোবেসেছি, 
কপাকণা,দিয়ে আখিকোণে ফিরে দেখো না॥ 
আমার দুঃখজোয়াবের জলশ্রোতে 
নিয়ে যাবে মোরে নব লাঞ্ছনা হতে। 
দুরে যাৰ যবে সরে তখন চিনিবে মৌরে-_ 
আজ অবহেল! ছলন! দিয়ে ঢেকে না ॥ 


রম ৪ | ২০৫ 
| যে ছিল আমার ম্বপনচারিণী 
তারে বুঝিতে পারি নি। 
_ দিন চলে গেছে খু'জিতে খুঁজিতে ॥ 
শ্তভখনে কাছে ডাকিলে, | 
লজ্জ! আমার ঢাকিলে গো, 
তোমারে সহজে পেরেছি বুঝিতে ॥ 
কে.মোঁরে ফিরাঁরে অনাঁদরে, ক: রি 


' কে মোবে ভাকিবে কাছে, 
কাহার, প্রেমের বেদনায় আমার মূল্য আছে, ” 


রর . | মা ০৮০১১পা 
তোমারেই শুধু পেরেছি তে 


প্রেম . 
হায় হতভাগিনী, 
ল্রোতে বৃধা গেল ভেদে 

কুলে তরী লাগে নি, লাগে নি । ৃ 
কাটালি। ৰেল! বীণাতে সুর বেঁধে, 'কঠিন টাঁনে উঠল কেঁদে, 
ছি ভারে থেমে গেলে হালি ॥ 
এই পথের ধারে এসে 
ডেকে গেছে তোরে সে। 
,  ; ফিরায়ে দিলি তারে রুদ্ধন্বারে-_ 
বুক জলে গেল গো, ক্ষমা তবুও কেন মাগি নি। 


২০৭ 
কোন্‌ সে ঝড়ের ভুল 
ঝরিয়ে দিল ফুল, . 
প্রথম যেমনি তরুণ মাধুরী মেলেছিল এ মুকুল, হায় রে॥ 
নব প্রভাতের তারা | 
সন্ধযাবেলায় হয়েছে পথহারা । 
_ অশ্ররাবতীর স্থরযুবতীর এ ছিল কানের ছুল, হায় বে। 
এযে মুকুটশোভার ধন। 
হায় গে! দরদী কেহ থাক যদি শিরে দাও পরশন | 
' একি শোতে যাবে তেসে-_ দুর-দয়াহীন দেশে- 
কোন্ধানে পাবে কুল, , হায় রে॥ 


২০৮ 
ছি ছি, মরি লাজে, মরি লাজে-_ 
কে সাঁজালে!। মোবে মিছে সাজে । হায়। 


. বিধাতার নিষ্র বিদ্ধরপে নিয়ে এল চুপে চুপে 


ঘোরে তোমাঁদের ছৃকজ্বনের মাঝে । 
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আমি নাই, আছি নাই রি লো বাই 
জা তব বিন বা. হাঁ ॥ 


৯... /. ইত 
শুভ মিলনলগনে বাদ্ধুক বাশি 
মেমক্ত গগনে জাগুক হাসি ॥ 
কত ছুঃখে কত দুরে দুরে আধারসাগর ঘুরে ঘুরে 
দোনার তরী তীবে এল ভাদি। 
পূর্ণমা-আকাশে জাগুক হাসি ॥ 
ওগে! পুরবালাঃ | 
আনো সাজিয়ে বরপভালা, 
ধুগলমিলনমহ্]েখসবে শুভ শহ্রবে 
বসস্তের আনন্দ দাও উচছ্কাসি। 
| পৃ্ণিমা-আকাশে জাগুক হাসি । 


২১০ 
আর নছে, আর নহে-_ 
বসন্তবাতাস কেন আর শুফ ফুলে বহে ॥ 
লগ্ন গেল বয়ে সকল আশা লয়ে, 

এ কোন্‌ প্রদীপ জালো! এ যে বক্ষ আমার দহে ॥ 
কানন মরু হল, | 
আজ এই সন্ধ্যা-অন্ধকণরে সেথায় কী ফুল তোলো । 

কাহার ভাগ্য হতে বরণ্মাল! হরণ করো, 
ভাঙা ভালি ভবে 
নিরান্ঠা রাগাগািরাডি উরস 


২১১ 
ছিন্ন শিকল পায়ে নিদ্বে ওবে পাখি, 
য! উড়ে, যা উড়ে, যা বে একাকী ॥ 


| ... শ্রেমষ। শু ই ৩৫৫ 
বাজবে তোর পাঁয়ে সেই বন্ধ, 'পাখাতে পাবি আনন্দ, 
'... দ্বিশাহার। মেঘ যে গেল ডাকি ॥ | 
নির্ষল ছুঃখ যে সেই তো.মুক্ষি নির্মল শুন্যের প্রেমে 
আত্মবিড়ম্বন! দারুণ লজ্জা, নিঃশেষে যাক সে থেমে। 
ছুরাশায় যে মরাধীচায়: এত দিন ছিলি তোর খাঁচায়, 
রর ধুলিতলে তারে যাবি রাঁখি ॥. থা 


২১২ 
যাক ছি'ড়ে, ধাক ছিড়েযাক মিথ্যার জাল. 
| ছুঃখের প্রসাদে এল আজি মুক্তির কাল 
এই ভালো ওগো এই ভালো বিচ্ছেদ্বহ্িপিখার আলো, 
নিষ্টুর সত্য করুক বরদান__ 

ঘুচে যাক ছলনার অন্তরাল ॥ 
যাঁও প্রিয় যাঁও তুমি যাও জয়রথে_ 

বাধ! দিব না পথে, 

বিদায় নেবার আগে মন তব স্বপ্ন হতে ঘেন জাগে-_ 
নির্ল হোক হোক সব জঞ্জাল। 


£ 


২১৩ 
দুঃখের যজ-অনল-জলনে জন্মে ষে প্রেম . 
'দবাপ্ত সে হেম, | 
নিত্য সে নিঃনংশয়, 
গৌরব তার অক্ষয় | 
ছুরাকাক্ষার পরপারে বিরহতীর্থে করে বাস 
যেথা জলে ক্ষুব্ধ হোমাপ্সিশিখায় চিরনৈরাশ-_ 
তৃষ্চাদাহনমুক্ত অনুদিন অমলিন রয়।. 
গৌরব তাঁর ক্ষয় । 
' জঙ্র-উৎস-জল-ম্গানে তাপস জ্যোতি 


৫ টি ২ আত) পরম. 
স পবা আর দলে" .হুল নে মৃত | 
| পীর তার অক্ষয় ॥ . 
| পা ২১৪ 
' আমার- মন কেমন করে 
কে জানে, কে জানে, কে জানে কাহার তবে ॥ 
, অলখ পথের পাঁখি গেল ডাকি, 
গেল ভাকি সুদূর দিগন্তরে 
ভাবনাকে মোর ধাওয়ায় 
সাঁগরপারের হাওয়ায় হাওয়ায় হাওয়ায়। 
স্বপনবলাক। মেলেছে পাখা, 
আমায় বেঁধেছে কে সোনাব পিশ্থবে ঘবে। 


২১৫ 
গোপন কথাটি রবে না. গোপনে, 
উঠ্ঠিল ফুটিয়া নীরব নয়নে । 
নানা নাঃ ববে না গোপনে ॥ 
বিভল হাসিতে 
"|. _ বাঁজিল বাশিতে, 
স্ফুরিল অধরে নিভৃত স্বপনে | 
নান! ন।, ববে না গোপনে 
মধুপ গুঞ্জবিল, 
মধুর বেদনায় আলোকপিয়ামি 
অশোক মুঞ্জবিল । 
হবায়শ ৩পল 
করিছে টলমল, 
অকণ প্রভাতে করুণ তপনে | 
০. নানা না, রবে না গোপনে। 


1 


"৯৯৩ 
বলো সব্ধী, বলে ভারি নাম 
যে নাম বাজে, ভোষার প্রাণের বীণার 
তানে তানে। এ, 
বসস্তবাতাসে বনবীধিকায় 
সে নাম মিলে ঘা 
বিরহীবিহঙ্ষকলগীতিকায়। ূ 
সে নাম মদির হবে ঘে বকুলজআ্াণে ॥ 
' নাহয় সথীদের মুখে মুখে | 
সে নাম দোলা খাবে সকৌতুকে । 
পৃণিমারাতে একা! ঘৰে 
অকারণে হন উতল! হবে 
সে নাম শুনাইব গানে গানে । 


| ২১৭ 
অজান! স্থুব কে দিয়ে যায় কানে কানে । 
ভাবনা আমার যায় ভেসে যায় গানে গানে ॥ 
বিশ্বত জন্মের ছায়ালোকে হারিয়ে-যাওয়া বীণার শৌকে 
ফাগুন-হাওয়ায় কেঁদে ফিরে পথহার] বাগিণী। 
কোন্‌ বসস্তের মিলনরাঁতে তারার পানে 
ভাবনা আমার যায় ভেসে যায় গানে গানে ॥ 


২১৮ 
ধর] সে যে দে নাই, দক নাই, 
হারে আমি আপনারে সঁপিতে চাই। 
কোখ!. সে ঘে আছে সঙ্গোপনে 
প্রতিদিন শত তুচ্ছের আড়ালে আড়ালে । 


্ 
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* এসো ময় সার্থক বপন 
ছে মম যৌবন হ্বন্দর, 
'» দ্বক্ষিণবায় আনে! পুষ্পবনে । 
চাও বিষাদের কৃহেষিকা। | 
নব প্রাপমন্্ে আনে বাদী । 
পিপাসিত জীবনের ক্ষুদ্ধ আশা 
শাঁধারে আধারে খোঁজে ভাব! 
শূন্যে পথহীরা পবনের ছন্দে, 
ঝরে-পড়া বকুলের গন্ধে ॥ 


২১৯ 
কোন্‌ বাধনের গ্রন্থি বীধিল ছুই অঙ্গানারে 
এ কী সংশয়েরই অন্ধকারে । 
দিশেহারা হাওয়ায় তরঙ্গদোলায় 
 মিলনতরণীখানি ধায় রে 
কোন্‌ বিচ্ছেদের পারে । 


২২৩ | 
ওগো! কিলোর, আজি ভোমার দ্বারে পরান মম জাঁগে। 
... নবীন কবে করিবে তারে রঙিন তব রাগে । 
ভাবনাগুলি বাধনখোলা রচিয়! দিবে তোমার দৌলা, 
দাড়িরো'আমি হে ভাবে-ভোঁলা, আমার আঁখি-আগে ॥ 


'ফ্বোলের নাচে বুঝি গো মাছ' জমবাব ভীপুবে-_ 
বাঙ্জাও বেধু বুকের কাছে, বাজাও বেধু দুরে । 
শরম ভয় মকলি তোঙ্গে মাধবী তাই আমির সেজে 
শুধায় শুধু, “বা্গায় কে যে মধুর মধুন্তবে ! 
গগনে শুনি একি একথা, কাননে কী যে ডা | 
একি মিলনচঞ্চলভা, বিরহব্যথা! একি । 


প্রেম ৮ | ৩৫৯ 
আচল কাপে ধরার বুকে, কী জানি তাহা হখে না দুখে-_ 
 ধরিতে যারে না পাবে তারে স্বপনে দেঁখিছে রি । 
| লাগিল দোল ছলে স্থলে, জাগিল দোল বনে বনে-_ 
সোহাগিনির হৃদয়তলে বিরহিণীর মনে যনে । 
মধুর মোরে বিধুর করে সুদুর কাঁর বেগুর স্বরে, 
নিখিল হিয়া কিবের তরে ছুলিছে অকারণে । 


আনো। গো আমে! ভরিয়া ডালি করবীমাল! লয়ে, 
আনো গো আনো সাজায়ে থালি কোমল কিশলয়ে। 
এসো! গো গীত বসনে সাজি, কোলেতে বীণা উঠক বাজি, 
ধ্যানেতে আর গানেতে আজি যামিনী যাক বয়ে। 


এসো গো এসো দোলবিলাসীী বাণীতে মোর দোলো, 
ছন্দে মোর চকিতে আনি মাতিয়ে তারে তোলো । 
অনেক দিন বুকের কাছে বসের স্রোত থমকি আছে, 
নাচিবে আজি তোমার নাচে সময় তাবি হল॥ 


। ২২১৯ 
তুমি কোন্‌ ভাঙনের পথে এলে স্বপ্তরাতে । 
আমার ভাঙল যা তা ধন্য হল চরণপাতে ॥ 
আমি বাখব গেঁথে তারে বক্তমণির হারে, 
বক্ষে ছুলিবে গোপনে নিভৃত বেদনাতে ॥ 
তুমি কোলে নিয়েছিলে সেতার, মীড় দিলে নিষ্ঠুর কবে 
ছিন্ন যবে হল ভার ফেপে গেলে ভূমি-পরে | 
নীরব তাহারি গান আমি তাই জানি তোমারি দান 
ফেরে সে কান্ধন-হাঁওয়।র-হাঁওয়ায় ুরহাব! যুগ্ছনাতে ॥ 


২২২ 
আমি তোমার সঙ্গে বেধেছি আমার প্রাণ সুরের বাঁধনে 
“ তুমি জান না, ম্মাি তাযারে পেয়েছি আজান! যাধনে ॥ : 


মাধনার় মিশিয়! যায় বুলগন্। 
সে ষাধনায় মিলিয়া যায় কবির ছনা-_ 
২: তুমি ছান না, ঢেকে রেখেছি তোমার নাম 
1, কিন ছায়ার আচ্ছাদনে ॥ 
তোমার অব্ধূপ মৃত্িখানি 
ফান্তানের আলোতে বসাই আনি । 
৬... ববাশরি বাজাই ললিত-বসস্তে, সুদূর দিগন্তে 
সোনার আভায় কাপে তব উত্তরী 
গানের তানের সে উন্মান্ধনে ॥ 


কমে 


. 


এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে মুকুলগুলি ঝরে ; 
আমি কুড়িয়ে নিয়েছি, তোমার চরণে দিয়েছি 
রর লহেো! লহে। করুণ কবে ॥ 
যখন যাব চলে ওরা , ফুটবে তোমার কোলে, 
'তোমার মালা গাথার আঙুলগুলি মধুর বেদনভরে 
যেন আমায় ম্মরণ করে ॥ 
বউকথাকও ভন্দ্রাহারা বিফল ব্যথায় ডাক দিয়ে হয় সার] 
আজি, বিভোর রাঁতে। | 
ছুজনের কাপাকানি কথা! দুজনের মিলনবিহ্বলত, 
জ্োখ্মাধারায় যায় ভেসে যায় দলের পূর্ণিমাতে | 
এই.  আভাসগুলি পড়বে মালায় গাঁথা কালকে দিনের তবে 
তোমার অলস ঘিপ্রহরে ॥ 
) 


রর ২২৪ 
/বসন্ত সে যায় তো হেসে, যাবার কালে 
শেষ কুস্থমের পরশ রাখে বনের ভালে ॥ 
তেমনি তুমি যাবে জানি, সঙ্গে যাবে হাঁদিখানি-_ 
অলক 'হতে পড়বে অশোক বিদায়-থালে 


0) €প্রম | ৩৬১ 
রইব একা ভামান-খেলার নদীর তটে, 
বেদনাহীন মুখের ছবি স্ববতির পটে-- 
! অবসানের অস্ত-আলে! তোমার দাবি, সেই তে! ভালে- 
ছায়া সে খাক্‌ মিলনশেষের অন্তবাঁলে ॥ 


. ২২৫ 
মম দুঃখের সাধন ' যবে করিস নিবেদন তব চরণতলে 
শুভলগন গেল চলে, ্‌ 
"প্রেমের অভিষেক কেন হল ন1 তব নয়নজলে ॥ 
সের ধারা নামিল না, বিরহে তাপের দিনে ফুল গেল শুকায়ে_ 
“মালা পরানো হল না তব গলে ॥ 
মনে হয়েছিল দেখেছিহ্থ করুণ! তব আখিনিমেষে, 
' গেল সে ভেসে । 
ঘর্দি দিতে বেদনার দান, আপনি পেতে তারে কিরে 
আুম্বতফলে॥ 


২২৬ 
বাণী মোর নাহি, 
স্তব্ধ হৃদয় বিছায়ে চাহিতে শুধু জাঁনি। 
আমি অমাবিভাবরী আলোহাবরা, 
মেলিয়! অগণ্য তারা 
নিক্ষল আশায় নিঃশেষ পথ চাহি ॥ 
' তুমি যবে বাজাও বাঁশি স্থর আসে ভাসি 
নীরবতাঁর গভীরে, বিহ্বল বাঁয়ে 
নিজ্রাসমূত্র পাবায়ে। 
তোমার স্থবের প্রতিধ্বনি তোমারে দিই ফিরাঁয়ে, 
কে জানে সে কি পশে তবন্থপ্রের তীরে 
বিপুল অন্বকার,বাহি॥ 


॥ 


৩৬২. ' প্রেম 
ক. ২২৭ 
আজি দক্ষিপপবনে 


দোল! লাগিল বনে বনে 
দিক্ললনীর নৃত্যচঞ্চল মঞ্তীরধ্বনি অস্তরে ওঠে বি 


: বিরহবিহ্বল হৎ্পন্দনে ॥ 
মাঁধবীলতীয় ভাষাহার! ব্যাকুলতা 
পল্পবে পল্পবে প্রলপিত কলরবে। 
প্রজাপতির পাখায় দিকে দিকে লিপি নিয়ে যায় 
উত্সব-আমন্ত্রণে | | 


২২২৮ . 
যদি হায় জীবন পূরণ নাই হল মম: তব অকুপণ করে, 
যন তবু জামে জানে 
চকিত ক্ষণিক আলোছায়া তব আলিপন আকিয়! যায় 
' ভাবনার প্রাঙ্গণে ॥ 
বৈশাখের শীর্ণ নদী তরা৷ শৌতের দান না পায় যর্দি 
তবু সম্কৃচিত তীরে তীরে 
ক্ীণ ধারায় পলাতক পরশখানি দিয়ে যায়, 
| _পিয়াসি লয় তাহা ভাগ্য মানি ॥ 
মম ভীরু বাসনার অঞ্জলিতে 
যতটুকু পাই রয় উচ্ছলিতে। 
দিবসের দেন্তের সঞ্চয় যত 
যে ধরে রাখি, 
দে যে বজনীর ব্বপ্নের আয়োজন ॥ 


সা আপন গান আমার অগোচরে আমার অন হরণ করে, 
* নিয়ে সে যাঁয় ভাঁমায়ে কল সীমারই পাবে ॥ 
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ই-ষে দুরে কুলেকুলে ফাল্গুন উচিত ফুলে ফুলে- 


2 দেখা হতে আসে দুরন্ত হাওয়।, লাগে আমার পান্তে ॥. 
কোথায় তুমি মম অজানা সাধি, 
কাঁটাও বিজনে বিরহরাতি, 


এসো এসে! উধাও পথের যাত্রী-- , 
তরী আমার টলোমলো ভরা জোয়ারে ॥ 


৪৫ 


২৩০ 
অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দোবদ্ধনে। 
ও যে সুদুর বাতের পাখি 
গাহে' সুদূর বাতের গান ॥ 
বিগত বসস্ভের অশোকরক্করাগে ওর বিন পাখা, 
তারি ঝরা ফুলের গন্ধ ওর অস্তরে ঢাকা ॥'। 
ওগে। বিদেশিনী, “ | রি 
. তুমি ডাকো ওরে নাম ধরে। 
ও যে তোমারি চেনা। 
তোমারি দেশের আকাশ ও যে জানে, তোমার বাতের তারা, 
তোমারি বফুলবনের গানে ও দেয় সাড়া__ 
নাচে তোমারি কঙ্কণেরই তালে ॥ 


২৩১ 
আমি যে গান গাই জানিনে সে কার উদ্দেশে। 
যবে জাগে মনে অকারণে চঞ্চল হাওয়ায়, প্রবাসী পাঁখি উড়ে যায় 
স্থর যায় ভেসে কার উদ্দেশে 
ওই মুখপানে চেয়ে দেখি-- 
তুমি মেকি অতীত কালের স্বপ্ন এলে 
নৃতন কালের বেশে। 
কভু জাগে মনে আজও যে জাগে নি এ জীবনে 
গানের খেয়া সে মাগে আমার তীরে এসে ॥ 


ওগে। স্বপ্নস্বরূপিনী, তব অভিলাবের পথে পথে 


1 
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২৩২ 
ওগো পড়োশিনি, রঃ 
গনি ধনপথে হুর ঠেলে যায় তব কি ॥ 
ক্লান্তকৃজন দিনশেষে, আত্মশাখে, 
আঁকাশে বাজে তব নীরব নিথর 1 
এই নিকটে থাকা 
: অভিদূর আবরণে রয়েছে ঢাকা। 
যেমন দূরে বাণী আপনহারা গানের সুরে, * 
মাধুরীরহন্ায়াম চেনা তোমার না চিনি ॥ 


২৩৩ 


শ্বৃতির দ্বীপ জাল ॥ 
নেছিনেরই মাঁধবীবনে আজও তেমনি স্কুল রে 
তেমনি গন্ধ ঢালা । 
আজি ভন্্াবিহীন ক্নাতে বিল্লিঝন্কারে ম্পর্দিত পবনে 
তব অঞ্চলের কম্পন সঞ্চাবে। 
আদি পরছে বাজে বাশি 
ঘেন হয়ে বহুদূরে আবেশবি্বল স্থরে। 
বিকচ মন্লিমাল্যে তোমারে শ্মরিয়। রেখেছি ভরিয়া ভালা ॥ 


৯ 


২৩৪ 


ওরে জাগায়ো না, ও যেবিরাম মাগে . নির্ঘম ভাগোর পায়ে। 


ও যে সব চাওয়া দিতে চাহে অতলে জলা লি ॥ 
: ছুরাশার ছু:ঘহ তার দিক নামায়ে, 
যাক ভুলে 'অকিঞ্চন জীবনের বঞ্চনা ॥ 
_. আস্থক নিবিড় নির্া, .. 
'তাঙ্ছনী তুলিকায় অতীতের বিদ্রপবাধী দিক মৃছায়ে 


বা 


বরণের পঞ্জ হতে। 

স্তব্ধ ছোক বেদনগুঞ্ন 
ও .. স্বপ্ত-বিহক্ষের নীড়ের মতো 
আনো তমস্থিনী, ্ 
্রাস্ত দুঃখের মৌনতিযিরে শাস্তির দান, ॥ 


২৩৫ 
দিনান্তবেলায় শেষের ফসল নিলেম তরী-পরে, *. 
এ প্রীরে কৃষি হল সারা, 
্ ...... যাৰ ও পারের ঘাটে ॥ 
হংসবলাক1 উড়ে যাঁয় 
দুরের তীরে, তারার আলোয়, 
তারি ডানার ধ্বনি বাজে মোর অস্তরে ॥ 
ভাটার নদী ধায় সাগর-পানে কলতানে, 
ভাবনা মোর ভেসে যায় তাৰি টানে | 
যা-কিছু নিয়ে চলি শেষ সঞ্চয় 
স্থখ নয় সে, দুঃখ দে নয়, নয় সে কামনা 
শুনি শুধু মাঝির গান আব দাড়ের ধ্বনি তাহার ম্বরে ॥ 


২১৩৩ | ৬ 
ধূঘর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত আলোয় স্লানম্বতি । 
সেই সুরের কাঁয়া মোর সাথের সাথি, স্বপ্নের সঙ্গিনী, 
তারি আবেশ লাগে মনে বসস্তবিহ্বল বনে ॥ 
দেখি তার বিরহী যুদ্তি বেহাগের তানে 
সককণ নত নয়ানে |. 
, ".. পুর্ণিষা জ্যোৎন্নালোকে মিলে যায় 
_. জাগ্রত কোকিল-কাঁকলিতে মোবু বাশির গীতে ! 


২৪ / 


॥.. ,. ই৩৭ 
দো করিব না, করিব না তোমানে 
' আমি নিজেরে নিজে করি ছলন! । 
_- আনে মনে ভাবি ভালোবাসো? 
মনে মনে বুঝি তুমি হাম, র্ 
জান এ আমার খেলা 
| এ আমার মোহের রচণা॥ 
পধ্যামেঘের রাগে অকারণে ছবি জাগে, 
সেইমতো। মায়ার আভাদে মনের আকাশে 
হাওয়ায় হাওয়ায় ভাদে ৷ 
শূন্যে শৃন্তে ছিঙ্গলিপি মোর 
বিরহমিলনকল্পন1 ॥ - 


| ২৩৮, 
দৈবে তুমি কখন নেশায় পেয়ে 
আপন মনে যাও তুমি গান গেয়ে গেয়ে। 
যে আকাশে সুরের লেখা লেখো! 
তার পানে রই চেয়ে চেয়ে ॥ 
হৃদয় আমার অদৃস্তে যায় চলে, চেনা দিনের িক-টিকান। ভোলে, 
মৌমাছিরা। আপন হাবাঁয় ধেন গন্ধের পথ বেয়ে বেয়ে । 
গানের টানাজালে : 
নিমেষ-ঘেরা! গহন থেকে তোলে অসীমকালে। 
_ মাটির আড়াল করি তেদন স্থুরলৌকের আনে বেন? 
মর্তলোকের বীণার তারে বাগিনী দেয় ছেয়ে ॥ 


২৩৯ 
ভব! খাক স্বতিধায বিদায়েরপাত্রখানি। 
মিলনের উৎসবে তাঁয় ফ্বায়ে দিয় আনি ॥ 


বিষাদের অশ্রজলে. নীবৰের মর্দতলে . 
গোপনে উঠুক ফলে হৃদয়ের নৃতন বাণী । 

!যে পথে যেতে হবে সে পর্বে তৃমি একা-_ 
নয়নে আধার রবে, ধেয়ানে আলোকরেখা। 
সার দিন সঙ্গোপনে জুধারস ঢালবে মনে 
পরানের পল্সবনে বিরহের বীণাপাঁণি |. 
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| ২৪০ 
ওফে ধরিলে তো ধর] দেবে নাঁ_ 
কে দাও ছেড়ে দাও ছেড়ে। ৃ 
মন নাই যদি দিল নাই দিল, | 
মন নেয় যদিনিক কেড়ে ॥ 
একি খেলা মোর! খেলেছি, শুধু নম্মনের জল ফেলেছি-_- 
ওরই জয় যদি হয় জয় হোক, মোরা হারি যদিযাই হেরে ॥ 
এক দিন মিছে আদরে মনে গরব সোহাগ ন ধরে, 
শেষে দিন না ফুরাঁতে ফুরাতে সব গরব দিয়েছে সেরে। 
ভেবেছিনু ওকে চিনেছি, বুঝি বিনা! পণে ওকে কিনেছি-_ 
ও যে নিত কিনে নিয়েছে, ও. যে, ' তাঁই আসে, তাই ফেরে 


২৪১ 
কেন ধরে রাখা, ও যে যাবে চলে 
_. মিলনযামিনী গত হলে ॥ 
স্বপনশেষে নয়ন মেলে! নিব-নিব দীপ নিবায়ে ফেলো-_ 
কী হবে শুকানে! ফুলদলে ॥ 
জাঁগে শুকতারা, ডাকিছে পাখি, 
.. উধা সকরুণ অরুণ-আখি। . .% 
এসো প্রাণপণ হাসিমুখে: বলো যাও সথা ! থাকো স্থখেদ- 
ডেকে না, রেখে! না আখিজলে | ' | 
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5২৪২ 
ও টাদ। চেখের জলের লাগল জোয়ার দুখের পাঁরাবারে, 
হ্‌ল কানায় কানায় কানাকাঁনি এই পারে ওই পারে ॥ 
আমার তরী ছিল চেনার কূলে, বীধন ধে তার গেল খুলে ; 
ভারে হাওয়ায় হাওয়ায় নিয়ে গেল কোন্‌ অচেনার ধারে ॥ 
পথিক মবাই পেরিয়ে গেল ঘাটের কিনারাতে, 
| আমি সে কোন্‌ আকুল আলোয় দিশাহারা! বাঁতে। 
সেই. পথ-ছারানোর অধীর টানে অকুলে পথ আঁপনি টানে, 
দিক ভোপাঁবার পাগল আমার হাসে অন্ধকারে ॥ 


২৪৩ 
হাঁক গো, ব্যথায় কথ! যায় ডুবে যায়, যায় গো 
্‌ স্বর হাবাঁলেম অশ্রধারে ॥ 
তরী ভোমার দাগরনীরে, আমি ফিরি তীরে তীরে, 
ঠাই হল না তোমার গোনার নায় গো 
পথ কোথ! পাই অন্ধকারে ॥ 
হায় গো, নয়ন আমার মরে দুরাশীয় গো, 
চেয়ে থাঁকি টাড়িয়ে দ্বারে । 
থে ঘরে ওই প্রদীপ আলে তীর ঠিকান। কেউ না বলে, 
বসে থাকি পথের লিরালায় গো ৪ 
চির-রাতের পাঁথার-পাবে ॥ 


ৃ ২৪৪ 
তোমার বীণায় গান ছিল আর আমার ডানায় ফুল ছিল গে । 
একই দখিন হাওয়ায় মে দিন দৌহায় মোদের ছুল দিল গো । 
_ সেদিন সেতো জানে না কেউ. আকাশ তরে-কিদের লে ঢেউ, 
তোমার হ্গরের তরী আমার রঙিন ফুলে কুল নিল গো | 


প্রেম 0100 5৬৯৮ 
সে দিন আমার মনে ছল, তোমার গালের তাল ধারে ' ” 
আমার প্রাণে ফুল-ফোটানে| রইবে চিরকাল ধারে । , 

গান তবু তো গে ভেসৈ, , ফুল ফুরালো দিনের শেষে, 
ফাগুনবেলার ধুর খেলায় কোন্থানে হায় ভুল ছিল গে । 
২৪৫ 
ভার হাতে ছিল হাসির ফুলের হার কত বে বুঙ-করা। 
মোর সাথে ছিল ছুখের ফলের ভীর অশ্রুর রসে ভরা ॥ 
সহসা আসিল, কহিল সে হুন্দরী “এসো- না বদল করি?।, 
মুখপাঁনে তাঁর চাঁহিলাম, মরি মরি, নিদয়] সে মনোহরা ॥ 
_ ম লইল' মোর ভর! বাদলের ভালা, চাঁহিল সকৌতুকে। 
আমি লয়ে তাঝ নব ফাগুনের মালা তুলিয়া ধরিস্থ বুকে । 
মোর হল জয়' ষেতে যেতে কয় হেসে, দূরে চলে গেল ত্ববা!। 
সন্ধ্যায় দেখি তপ্ত দিনের শেষে ফুলগুলি সব ঝবা ॥ 


২৪৬. 
কেন নয়ন আপনি ভেসেযায় জলে। 
কেন মনকেন এমন করে ॥ 
যেন সহসা কী কথা মনে পড়ে-_ 
মনে পড়ে না গো! তবু মনে পড়ে। 
| চাঁরি দিকে সব মধুর নীরব, 
কেন আমারি পরান কেঁদে মঙ্রু | 
' কেন মন কেন এমন কেন রে॥ . 
যেন কাহার বচন দিয়েছে বেদন, 
যেন কে ফিরে গিয়েছে অনাদরে-- 
' বাজে তাব্বি অযতন প্রাণের 'পরে। 
ধেন সহসা! কী কথা মনে পড়ে. 
মনে পড়ে না গো তবু যনে পড়ে॥ 


তিধজ 


আজি যেরজনীযায় ফিরাইব তায় কেমনে । 


আজি 
বহি 
শেবে 


ওগো 
যদি 
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নযনেকর জল বারিছে বিফল নয়নে ॥ 
এ বেশভূষণ লহো! সথী; লহে!,. এ কুহুমমাল! হয়েছে অসহ-_ 
॥ এমন যাতরিনী কাঁটিল বিরহশয়নে । 
বৃর্ধ অভিসাবে . এ যমূনাপাবে এসেছি, 
বুখা মন-আশা! এত ভালোবাসা বেসেছি । 
নিশিশেষে বদন মলিন, ক্লাস্তচরণ, মন উদালীন, 
ফিরিয়া! চলেছি কোন্‌ ব্ুখহীন ভবনে ॥ 


ভোলা ভালো তবে, কাদিয়! কী হবে মিছে আর । 


যেতে হুল হায় প্রাণ কেন চায় পিছে আবর। 
কুঞ্জদুয়ারে অবোঁধের মতো] রজনীগ্রভাতে বলে রব কত-_ 
এবারের মতো বসন্ত গত জীবনে ॥ 


এ ২৪৮ | 
এমন দিনে তারে বলা যায় 
এমন ঘনধোর বরিষায়। | 
এমন দিনে মন খোলা যায় * 
এমন মেঘস্বরে বাঁদল-ঝরোঝবে 
তপনহীন ঘন তমসায়/ 


সে কথা শুনিবে না কেহ আর, 
নিভৃত নির্জন চারি ধার ॥ 
. ছুজনে মুখোমুখি গভীর দুখে ছুখি, 
আকাশে জল ঝরে অনিবার_ 
জগতে কেহ যেন নাহি আর ॥ 


সমাজ সংসার মিছে সব, 
মিছে এ জীবনের কর্পরব। 


হায় দিয়ে হদি অঙ্গতব-. . : 
আধারে মিশে গেছে আর লব 
তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার 
| নাষাতে পারি বদি মনোভার । 
শ্রাবণবরিষদে একদা গৃহকোণে 
ছু কথা বলি ঘদি কাছে তার 
তাহাতে আসে যাবে কিবা কার ॥ 
ব্যাকুল বেগে আজি বহে হায়, : 
বিজলি থেকে খেকে চমকায় ৷ 
হে কথা এ জীবনে বহিয়! গেল নে ৷ 
সে কথা আজি যেন বল! যায়-_ 
এমন ঘনঘোর বরিষায় ॥ 
২৪৯ 
মককণ বেণু বাজায়ে কে ঘাঁয় বিদেশী নায়ে, 
তাহারি বাগিনী লাগিল গায়ে ॥ 
_ সেস্থর বাহিয়া ভেসে আসে কার দূর বিবিধ হকার 
| অজান! বেদনা, সাগরবেলার অধীর ৰায়ে 
বনের ছায়ে। 
তাই শুনে আজি বিগ্ষদ প্রবাসে হৃদরহাঝে 
শরুৎশিশিরে (ভিজে ভৈরবী নীরবে ৰাজে। 
ছবি মনে জানে আলোতে ও গীতে-_ হেন জনহীন নদীপথটিতে 
' কে চলেছে' জলে কলস তরিতে অলস পায়ে 
ৰনের ছায়েজ 
১: 
এ পারে মুখর হল কেক! ওই, ও পাবে নীরব কেন কুছ হায়। 
এক কহে, “আর-একটি এক! কই, ভ্ভভযোগে কবে হব ছু ছায়।' 


| ৩৭২ | | | » প্রেম | 
. অবীর সুমী পুরবৈষ়? নিবিড় বিরহ্বাখি! বইয়া 
| নিশ্বাম ফেলে মৃহ মুহ হায় ॥ 
আফা সজলঘুন আধারে. ভাঁবে রসি ছুরাশাব ধেক়ানে-- 
“আমি কেন তিথিভোরে বীধা রে, ফ্া্ুনেরে মোর পাশে কে আনে 
খতুব দু ধারে খাঁকে দুজনে, মেলে না'ষে কাকলি ও কৃজনে, 
'আকাশের প্রাণ করে হুহ হায়॥ | 


২৫১ 
বোদনতর এ বসন্ত সী, কখনে! আসে নি বুঝি আগে। 
মোর বিবহবেদন। রাঁঙালে! কিংশুকরক্কিমবাগে ॥ 
কুগ্দবারে বনমন্লিক1! সেজেছে পরিয়] নব পত্রালিকা, 
সাঁরা দিন-বজনী অনিমিখা কার পথ চেয়ে জাগে ॥ . 
দক্ষিণসুমীরে দুব গগনে একেলা বিরহী গাহে বুঝি গো। | 
কুগ্ধবনে মোর মুকুল যত আবরণবদ্ধন ছিড়িতে চাহে। 
আমি এ প্রাণের রুদ্ধ ছ্বারে ব্যাকুল কর হানি বাবে বারে-_ 
দেওয়া হল ন। যে আপনারে এই ব্যথা মনে লাগে। 


৫২ 
এসে! এসে ফিরে এসো, বধু হে ফিরে এসে! । 
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাঁপিত চিত, নাথ হে, ফিরে এসো । 

| ওহে নিষ্র, ফিরে এসো, 
আমার করুণকোমল এলো, 

আমার সজল্জল্িকা্ত হুন্দর ফিরে এসো, 

আমার নিতিক্খ ফিরে এসো, 

। আমার চিরছুথ ফিরে এসো. 


আমার স্বন্থথছুখমন্থনধন অন্তরে ফিরে এসোঁ। . ২ 
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আমার চিরবাছ্িত এমো 
আধার চিতনঞ্চিত এসো, : 

ওছে চঞ্চল, ছে চিরন্তন, ভুজ- বন্ধনে ফিরে এলো! 

| আমার বক্ষে ফিরিয্লা এসো, 

আমার চক্ষে ফিরিয়! এসো, 

আমার শয়নে হ্বপনে বসনে ভূষণে নিখিল ভুবনে এসো। 
আমার মুখের হাসিতে এসো, 
আমার চোখের সলিলে এসো, 

আমার আদরে আমার ছলনে আমার অভিমাঁনে ফিরে এসো । 

আমার সকল ম্মরণে এসো, 

আমার সকল ভরমে এসো, 

আমার ধরম-করম-সোহাগ-শরঙ্-জনম-মরণে এসো | 


| ২৫৩ 
তোমার গীতি জাগালো স্বাতি নয়ন ছলছলিয়া, 
বাদলশেষে করুণ হেসে যেন চামেলি-কলিয়া ॥ 
সজল ঘন মেঘের ছায়ে মৃদু স্থবাম দিল বিছায়ে, 
না-দেখা কোন্‌ পরশঘায়ে পড়িছে টলটলিয়া ॥ 
তোমার বাণী-ম্মরশখানি আজি বাদলপবনে 
নিশীথে বারিপতন-সম ধ্ৰবনিছে মম শ্রবণে। 
সে বাণী ফেজ গানেতে লেখা দিতেছে আকি সবের রেখা 
" যে পথ দিয়ে তোমারি,প্রিয়ে, চরণ গেল চলিয়া ॥ 


২৫৪ 
যুগে যুগে বুঝি আমাঁয় চেয়েছিল সে। 
সেই যেন মৌর পথের ধারে রয়েছে বসে | 
আজ কেন মোর-পড়ে মনে কখন্‌ তারে চোখের কোখে 
দেখেছিলেম অফুট প্রদোষে-_. | 
সেই যেন মোর পথের ধারে বয়েছে বসে ॥ 


ৃ 
। 
রঙ. 


আজ রহ মের ব্রণ হবে জালোর সঙ্গীতে, 
_. ক্মাতের সখের আধারখানি খুলবে ইঙ্গিতে | 
শুরবাড়ে দেই আলোকে দেখ! হবে এক পলকে, 
লব আবরণ যাবে ঘে খসে। 
সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েছে বসে ॥ 


৫৫ 


বনে হছ্গি ফুটল কুন্থম নেই কেন সেই পাখি। 


কোন্‌ হুছুরের আঁকাশ হতে আনব তারে ডাকি ॥ 

হাওয়ায় হাওয়ায় মাতন জাগে, পাতায় পাতায় নাচন লাগে গো_ 
এমন মধুর গানের বেলায় সেই শুধু রয় বাকি। 

উদ্দাস-করা হৃদয়-হরা না জানি কোন্‌ ডাকে 

সাগর-পাবের বনের ধারে কে তুলালো তাকে । 

আমার হেখায় ফাগুন বৃথায় বারে বারে ডাঁকে যে তায় গো 
এমন বাতের ব্যাকুল ব্যথায় কেন সে দেয় ফাঁকি ॥ 


ও ২৫৬ 
ধুসর জীবনের গোধুলিতে. ক্লাস্ত মলিন যেই স্ব 
মুছে-আসা সেই ছবিটিতে রঙ একে দেয় মোর গীতি। 
বসস্তের ফুলের পরাগে যেই রঙ জাগে, 
ঘুম-ভাঙ] পিককাঁকলিতে যেই রঙ লাগে, 
যেই বড পিয়ালছায়ায় ঢালে শুক্লস্ধমীর তিথি ॥ 
সেই ছবি দোলা খায় রক্তের হিল্লোলে, 
সেই ছবি মিশে যায় নিবর্রকল্পোলে, 
_. দক্ষিণসমীরণে ভাসে, পুর্ণিমাজ্যোৎন্ায় হাসে_ 
সে আমারি শ্বপ্রের অতিথি ॥ 


প্রেম ৫ 0 অগিষ্চ 
70২৫৭, 
আমার . জলেনি আলো অন্ধকারে, :  *. 
'.. দাও না সাড়া কি তাই বারে বারে ॥ .. 
তোমার বীশি আমার বাজে বুকে “কঠিন দুখে, গভীর ভুখে__. 
যে জানেনাপথ কাদাও তারে। 
চেয়ে রই বাতের আকাশ-পাঁনে, 
মন যে কীচায় তা মনই জানে। ' 
আঁশ] জাগে কেন অকারণে আমার মূনে ক্ষণে ক্ষণে, .. 
ব্যথার টানে তোমায় আনবে দ্বারে | ূ 


| ২৫৮ 
নীলাঞ্নছায়?, প্রফুল্প কদম্বন, 

জন্বপুকে শ্যাম বনাত্ত, বনবীথিক1 ঘনস্গন্ধ ॥ 
মন্থর নব নীলনীবদ- পরিকীর্ণ দিগন্ত। 

চিত্ত মোর পম্থহারা কাত্তবিরহকাস্তারে ॥ 


২৫৯. 
ফিরবে না তা জানি, তা জানি 
আহা, তবু তোমার পথ চেয়ে জলুক প্রদদীপখানি ॥ 
গাথবে ন1 মালা জানি মনে, 
আহা, তবু ধরুক মুকুল আমার বকুলবনে 
প্রাণে ওই পরশের পিয়াস আনি ॥ 
| কোথায় তুমি পথভোল, 
তবু থাক্‌-ন1! আমার দুয়ার খোলা। 
রাত্ধি আমার গীতহীনা,, ্‌ 
আহা, তবু বাধুক স্থুরে বাধুক ভোমার বীণা-_ 
তারে. ঘিরে ফিকুক কাঙাল বাণী। . 


্ ০ রঙ 
॥ রি 1 ণ 

৮ না এই ১ 
হটণক ৮ আনি প্রেম | | 
। * * ৃ পারি 15 ঃ নী 

র্‌ 1 র র । ন্‌ 
| 
্ 211 
॥ রং 


.. রঃ ২... ২৬. ্‌ 
দিনের পরে দিন যে গল আধার ঘবে। 
. (তোমার আদনখানি দেখে. মন যে কেমন করে । | 
ওগো বধু, ফুলের সাঁজি মঞ্জবীতে ভরল আজি-_ 
বাথার হযে গখব তারে, রাখব চরণ-'পরে ॥ 
: . পায়ের ধ্বনি গণি গথি বাতের তারা জাগে, 
উত্তবীয়ের হাওয়া এদে ছুলের বনে লাঁগে। 
ফাগুনবেলার বুকের মাঝে পথ-চাওয়া হুর কেদে বাজে 
গ্রাণের কথা ভাষ! হাঁবায়। চোখের জলে ঝরে ॥ 


ও ২৬১ ০ / 
না] চাহিলে যারে পাওয়। যায়, তেয়াগিলে আসে হাতে, 
দিবসে সে ধন হারাঁয়েছি আমি-_ পেয়েছি আধার বাতে। 
ন1 দেখিবে তারে, পরশিবে না! গো, তারি পানে প্রাণ মেলে দিয়ে জাগো- 
তারায় তারায় বৰে তাঁবি বাদী, কুন্মে ফুটিবে প্রাতে | 
তাঁরি লাগি হত ফেলেছি অশ্রজল 
বীণাবাদিনীর শতদলদলে করিছে সে টলোমল। 
মোঁর গানে গানে পলকে পলকে ঝলসি উঠিছে ঝলকে ঝলকে, 
শান্ত হাসির করুণ আলোকে ভাতিছে নয়নপাতে । 


২৬২ 
বিরহ মধুর হল আজি মধুবাীতে। .. 
গতীর ঝাগিবী উঠে বাজি বেদনাতে | ৰ 
তরি দিয়া পূর্ণিমানিশা ' অধীর অদর্শনতৃষা . 
কী করুণ মরীচিক1 আনে আখিপাতে ॥ 
বুছুরের স্থগন্ধধারা বাদুভরে ৃ 
পধীনে আমীর পথহারা! ঘুরে মবে। 
কার বাণী কোন্‌ সবে তালে মর্ষরে পল্পবজালে, 
রাজে মম মঞ্জীররাজি সাথে সাথে॥ 


গপ্রষ 11101100000 বসব 
২৬৩ 
ফিরে দি ডাক্‌ দেখি রে পরান খুলে, রর টী ভাকু ফিরে ফিরে। 
দেখব কেমন রয় সে ভুলে ॥ 
সে ডাক বেড়াক বনে বনে, মে ডাক শুধাক জনে জনে, 
সে ডাক বুকে দুঃখে স্থখে ফিরুক দুলে ॥ 
সাজ-সকালে রাক্িবেশায় ক্ষণে ক্ষণে 
একলা ব'মে ভাক্‌ দেখি তায় মনে মনে। 
নয়ন তোরই ভাকুক।তারে, শ্রবণ রহুক পথের ধারে, 
* থাঁক্‌-না মে ডাক গলায় গাঁথা মালার ফুলে ॥ 
২৬৪ 
প্রভাত-আলোরে মোর কাদায়ে গেলে | 
মিলনমীলার ডোর ছিড়িয়। ফেলে । 
পড়ে যা রহিল পিছে সব হয়ে গেল মিছে, 
বসে আছি দবর-পানে নয়ন মেলে ॥ 
একে একে ধুলি হতে কুড়ায়ে মরি 
যে ফুল বিদায়পথে পড়িছে ঝবি। 
তাবি নিরবে নালেশ মে দিনের অবশেষ-_ 
কাটিল ফাগুনবেলা কী খেলা খেলে ॥ 
২৬৫ 
নাই যদ্দি বা এলে তুমি এড়িঘ্ে যাবে তাই ব'লে? 
অন্তরেতে নাই কি তুমি সামনে আমার নাই র'লে॥ 
মন যে আছে তোমায় মিশে, আমায় তবে ছাড়বে কিসে 
প্রেমকি আমার হারায় দিশে অভিমানে যাই ব'লে । | 
বিধহ মোর হোক-ন! অকুল, সেই বিঝহেতু সরোবরে 
মিলনকমল উঠছে ছুলে অশ্রজলের ঢেউয়ের 'পরে। ৃ 
তবু তৃষায় মরে আখি, তোমার লাগি চেয়ে থাকি-_ | 
চোখের 'পরে পাব না কি বুকের 'পবে পাই বালে ॥ 


হায়, 


প্র 
| ২৬৬ 
শ্রারণেরপবনে আকুল বিষ& সন্ধ্যায় 
সাথিহারা ঘরে ষন আমার 
প্রবাঁণী পাঁখি ফিবে ঘেতে চায় 
দুরকালের অরণ্যছায়াতলে | 
কী জানি সেথা আছে কিন! আজও বিজনে বিরহী হিয়া 
নীপবনগন্ধধন অন্ধকারে_ 
সাড়া দিবে কি গীতহীন নীরব সাধনায় । 


জানি সে নাই জীর্ণ নীড়ে, জানি মে নাই নাই। 


তীর্থহারা যাত্রী ফিরে ব্যর্থ বেদনায় 
ডাকে তবু হৃদয় মম মনেদমনে রিক্ত ভুবনে 
রোদন-জাগ! সঙ্গীহারা অসীম শৃন্ধে শুনতে ॥ 


২৬৭ ' 


দেখে পাশে এসে বসেছিল, তবুজাগিনি। ২ 
কী ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভ ভাগিনি ॥ 
এসেছিল নীরব রাতে, বীগাখানি ছিল হাতে__ 
স্বপন-মীঝে বাজিয়ে গেল: গভীর রাগিণী ॥ 
জেগে দেখি দথিন-হাওয়া, পাগল করিয়া 
গন্ধ তাহার ভেসে বেড়ায় আধার ভরিয়া। 


কেন আমার রজনী যায়, কাছে পেয়ে কাছে না পায়-_. 
কেন গে! তার মালার পরশ রি লাগে নি ॥ 


২৬৮ 


কোন্‌ গহন অরণ্যে তারে এলেম হাঁরায়ে : 
কোন্‌ দুর জনমের'কোন্‌ শ্বৃতিবিস্বৃতিছায়ে ॥ 


আজ আলো-আধারে 
কখন্‌-বুঝি দেখি, কখন্‌ দেখি না তারে, : 
কোন্‌ মিনজুখের হ্বপনসাগর এব পারায়ে॥ 


1. 
রথ আট বি ৩৭৬ 
ধরা-অধরাধ মাঝে: . রঃ 
ছাক়্ানটের রাগিনীতে আমার বাশি বাজে । পা 
বকুলতলায় ছাঁয়ার নাচন ফুলের-গদ্ধে মিশে 
জানি নে মন পাগল কবে কিলে। 
কোন্‌ নটিনীর ঘূর্মি-আচল লাগে আমার গায়ে ॥ 


২ ২৬৯ 
কাছে থেকে দুর রিল কেন গো আধারে । 
মিলনের মাঝে বিরহকারায় বাধ! রে ॥ 
সমূখে বয়েছে সুধাপারাবার, - নাগাল না পায় তবু আখি: তার-- 
কেমনে সরাঁব কুহেলিকার এই বাঁধা রে ॥ , 
আড়ালে আড়ালে শুনি শুধু তারিবাণীযে। 
'জানি তারে আমি, তবু তারে নাহি জানি যে। ' 
শুধু বেদনায় অন্তরে পাই, অন্তরে পেয়ে বাহিরে হাঁরাই-_ 
আমার ভুবন রবে কি কেবলই আধা রে ॥ 


- ২৭০ 
অশাস্তি আজ হানল একি দহনজ্বাল1। 
বিশধল হাদয় নিদয় বাঁণে বেদনঢালা॥ 
বক্ষে জ্বালায় অগ্নিশিখা, চক্ষে কাপায় মবীচিকা-- 
ৰ মরণস্থতোয় [য় গাঁথল কে মোর বরণমাল। ॥ 
চেনা ভূবন হারিয়ে গেল হ্বপনছায়াতে 
ফাগুনদ্িনের পলাঁশরঙের রঙিন মায়াতে। 
যাত্রা আমার নিকদ্দেশা, পথ হারানোর লাগল নেশা 
' অচিন দেশে এবার আমার বা বে 


২৭১ 7 
ত্বপ্পমদির নেশায় মেশা এ উন্মত্ত 
জাগায় দেহে. মনে একি বিপুল ব্যথা ॥ 


একি দাহ, কী প্রবাহ, 
. চকিতে সর্ঘদেহে ছুটে তড়িৎলতা ॥ 
| বার পবনগর্জে হারাই আপনায় 
দুরস্তযৌবনস্ৃ। জশাস্ত বন্তাঁয়। 
তরঙ্গ উঠে প্রাণে দিগন্তে 'কাহার পানে-_ 
ইঙ্গিতের ভাষায় কাদে নাহি নাহি কথা ॥ 


এ. ২৭২ 
শুনি ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে . অতল জলের আহ্বান । 
মন বয় না, রয় না, রয় না ঘরে, চঞ্চল গ্রাণ॥ 
তাসায়ে দিব আপনারে ভরা জোয়ারে, 
লকল-ভাবনাশ্ডুবানে। ধারায় করিব জান 
ব্যর্থ বাসনার দাহ হবে নির্বাণ ॥ 
ঢেউ দিয়েছে জলে। 
ঢেউ দিল, ঢেউ দিল, ঢেউ দিল আমার মর্মতলে। 
একি ব্যাহুলতা৷ আজি আকাশে, এই বাতামে, 
যেন উতলা! অপ্ষরীব উত্তরীয় করে রোমাঞ্চদান-_ 
দূর দিষ্কৃতীরে কার মন্ত্রীর গদ্করতান ॥ 
| | ২৭৩ 
দিন পরে যায় দিন, বসি পথপাশে 
গান পরে গাই গান বসস্তবাতাসে॥ 
সরাতে চায় না! বেলা, তাই বর গেঁথে খেলা 
যাগিনীর মরীচিক1 স্বপ্নের আভাসে। 
. দিন পরে যায় দিন, নাই তব দেখ] । 
গান পরে গাই গান, রই বসে একা । 
স্থর থেমে যায় পাছে তাই নাহি আস কাছে-_ 
ভালোবাসা ব্থ! দেয় যাবে ভালোবাসে ॥ 


. প্রেষ' ৩৮১ 


২৭৪. | 
আমার ভুবন, তো আজ হুল কাঙাল, কিছু তো! নাই বাকি, - 
ওগে। নিঠুর, দেখতে পেলে তা কি ॥ 
তার সব ঝরেছে, সব মরেছে, জীর্ণ বসন ওই পরেছে-_ 
প্রেমের দানে নগ্ন প্রাণের লক্জা! দেছে। ঢাকি |. 
কুণ্ে তাহার গান ঘ! ছিল কোথায় গেল ভাসি । 
এবার তাহার শৃহ হিয়ায় বাজাও তোমার বাশি । 
তার দীপের আলে! কে নিভালো, তারে তুমি জালে! জালো-_ 
আমার আপন আধার আমার আথিরে দেয় ফাকি | 


২৭৫- 
যখন এসেছিলে অন্ধকারে 
টাদ ওঠে নি সিঞ্কুপারে ॥ 
হে অজানা, তোমায় তবে জেনেছিলেম অন্ুভবে-_ 
গানে তোমার পরশখানি বেজেছিল প্রাণের তারে ॥ 
তুমি গেলে যখন একল। চলে 
ঠাদ উঠেছে রাতের কোলে । 
. তখন দেখি, পথের কাছে মাল! তোমার পড়ে আছে-_ 
_ বুঝেছিলেম অন্ুমানে এ কঠহার দিলে কারে ॥ 


২৭৬ 
এ পথে আমি-যে গেছি বার বার, ভুলি নি তো এক দিনও । 
আজ কি ঘুচিল চিহ্ন তাহার, উঠিল বনের তৃণ । 
তবু মনে মনে জানি নাই ভয়, . অনুকূল বাষু সহসা! যে বয়-_ 

চিনিব তোমায় আসিবে সময়ঃ তুমি ঘে আমায় চিন ॥ 

একেলা ষেতাম যে প্রদীপ হাতে নিবেছে তাহার শিখা! 
তবু জানি মনে তারার ভাষাতে ঠিকান! রয়েছে লিখা । 
পথের ধারেতে ফুটিল যে ফুল জানি জানি তারা ভেঙে দেবে তুল__ 


গন্ধে তাদের গোপন মৃদুল সঙ্কেত আছে লীন ॥ 
গী২৫ 


এ চিনি 
[২৭৭ 
মনে কী দ্বিধ! রেখে গেলে চলে নে দিন ভর! সবে, 
যেতে ঘেতে ছুন্নার হতে কী ভেবে ফিরালে মুখখানি 
কী কথ! ছিল যে মনে। 
তূমি সে কি হেসে গেলে আথিকোণে-_ 
আমি বসে ৰসে ভাবি নিয়ে কম্পিত হৃদয়খানি, 
| তুমি আছ দ্র তৃবনে ॥ 
আকাশে উড়িছে ৰকপাতি, 
ূ বেন! আমার তারি সাথি। 
বারেক তোমায় শুধাবারে চাই বিদীয়কালে কী বল নাই, 
সেকি রয়ে গেল গো সিক্ত যুখীর গন্ধাবেদনে ॥ 


২৭৮ 
কী ফুল ঝরিল বিপুল অন্ধকারে । 
গন্ধ ছড়াল! ঘুমের প্রীস্তপারে | 
এক] এসেছিল ভূলে অন্ধরাতের কূলে 
অরুণ-আলোর বন্দনা করিবারে । 
ক্ষীণ দেহে মরি মরি 'সে যে নিয়েছিল বৰি 
_ অসীম দাহসে নিক্ষল সাধনারে 1 
কী যে তার রূপ দেখা হল না তো চোখে, 
জানি না কী নাষে শ্বরণ করিব ওকে। 
আধারে যাহারা! চলে সেই তারাদের দলে 
এসে ফিরে গেল বিরহের ধাকে ধারে । 
: করণ মাধুরীথানি কহিতে জানে না বাদী 
কেন এসেছিল বাতের বন্ধ ছারে ॥ 


+ ২৭৯ 
লিখন তোমার ধুলায় হস়্েছে ধূলি, 
হারিয়ে গিয়েছে তোমার আখরগুলি 


প্রেষ ্‌ ৮৩ 


উচত্ররজনী আজ বলে আছি একা, পুন বুঝি দিল দেখা-_- 
নে বনে তৰ লেখনীলীল্লার রেখা, | 
নবকিশলয়ে গো কোন্‌ ভূলে এল ভুলি তোমার পুরানো রর ॥ 
মল্লিকা আজি কাননে কাননে কত 
সৌরভে-ভরা তোমারি নামের মতো । 
কোমল তোমার অঙ্থুলি-ছোঁওয়া বাণী ধনে দিল আজি আনি 
বিরহের কোন্‌ ব্যথার! লিপিখানি । 
মাধবীশাখায় উঠিতেছে ছুলি ছুলি তোমার পুরানো জাখরগুলি | 


২৮০ 
আজি জীঝের যমুনায় গো 
তরুণ চাদের কিরণতরী কোথায় ভেসে যায় গো ॥ 
তারি স্থদুর সারিগানে বিদায়ম্বতি জাগায় প্রাণে 
সেই-যে দুটি উতল আখি উছল করুণায় গে] ॥ 
আজ মনে মোর যে হুর বাজে কেউ তা শোনে নাই কি। 
একলা প্রাণের কথা নিয়ে একলা এ দিন যায় কি। 
যায় ঘাবে, সে ফিরে ফিরে লুকিয়ে তুলে নেয় নি কিরে 
আমার পরম বেদনখানি আপন বেদনায় গো। 


২৮১ 

সথী, আধারে একেলা বরে মন মানে না। 

কিসেরই পিয়ালে কোথা যে যাবে সে, পথ জানে না॥ 
ঝরোকরো নীরে, নিবিড় তিষিরে, সজল ্বীরে গো 
যেন কার বাণী কত কানে আনে-- হত বনে না ॥ 


|... ২৮২ ২ 
যখন 'ভাঙল মিপগন-মেলা ্ 
ভেবেছিলেম তুলব না আর চক্ষের জল ফেলা ॥ 
দিনে দিনে পথের ধুলায় মালা হতে ফুল ঝরে যায়. |. 
জানি নে তো৷ কখন এল বিজ্মরণের বেল ॥* 


৩৮৪ 8 প্রেম 


দিনে দিনে কঠিন হল কখন বুকের তল-- 
ভেবেছিলেম ঝরবে না আর আমার চোখের জল। 
হঠাং দেখ! পথে মাঝে, কাম্গ। তখন ধামে না যে-- 
ভোলার তলে তলে ছিল অশ্রজলের খেলা ॥ 


২৮৩ 
আমার এ পথ তোমার পথের থেকে অনেক দুরে গেছে বেকে ॥ 
আমার ফুলে আর কি কবে তোমার মালা গাঁথা হবে, 
তোমার বাঁশি দুরের হাওয়ায় কেঁদে বাজে কারে ডেকে ॥ 
শ্রীস্তি লাগে পায়ে পায়ে বমি পথের তরুছায়ে । 
সাথিহারার গোপন বাথা বলব যারে স্জেন কোথা 
পথিকরা যায় আপন-মনে, আমারে যায় পিছে বেখে ॥ 


২৮৪ 
একলা বসে একে একে অন্যমনে পঞ্জের দল ভাসাও জলে অকারণে । 
হায় রে, বুঝি কখন তুমি গেছ তুলে ও যে আমি এনেছিলেম আপনি তুলে, 
রেখেছিলেম প্রভাতে ওই চরণমূলে অকারণে-_- 
কখন তুলে নিলে হাতে যাবার ক্ষণে অন্যমনে ॥ 
দিনের পরে দিনগুলি মোর এমনি ভাবে 
তোমার হাতে ছিড়ে ছিড়ে হারিয়ে যাবে। 
সবগুলি এই শেষ হবে যেই তোমার খেলায় 
এমনি তোমার আলম-ভর! অবহেলায় 
হয়তো! তখন বাজবে ব্যথা সন্ধেবেলায় অকারণে-_ 
চোখের জলের লাগবে আভাস নয়নকোণে অন্যমনে | 


র ২৮৫ 
তার বিদাবেলার মালাখানি আমার গলে বে 
দোলে দোলে বুকের কাছে পলেপলেরে॥ 
গন্ধ তাহার ক্ষণে ক্ষণে জাগে ফাগুনসমীরণে 
গুঞরিত কুঙ্গতলে রে ॥ 


প্রেম | ৩৮৫ 
দিনের শেষে ঘেতে যেতে পথের "পরে 
ছায়াখানি মিলিয়ে দিল বনাস্তরে । 
সেই ছায়া এই আমার মনে, সেই ছায়! ওই কীপে বনে, 
কাপে সুনীল দিগঞ্চলে রে ॥ 


২৮৬ 
আমি এলেম তারি ছারে, ভাক দিলেম অন্ধকারে হাবে। 
আগল ধ'রে দিলেম নাড়া প্রহর গেল, পাই নি সাড়া, 
দেখতে পেলেম না যে তারে হারে॥ ্‌ 
তবে যাবার আগে এখান থেকে এই লিখনখানি যাব রেখে-_- 
দেখা তোমার পাই বানাপাই দেখতে এলেম জেনে! গো তাই, 
ফিরে যাই হ্থদূরের পারে হাঁরে॥ 


২৮৭ 

দীপ নিবে গেছে মম নিশীথসমীরে, 
ধীরে ধীরে এসে তুমি যেয়ো না গো ফিরে ॥ 

এ পথে যখন যাবে আধারে চিনিতে পাবে-- 

রজনীগন্ধার গন্ধ ভরেছে মন্দিরে ॥ 

আমারে পড়িবে মনে কখন সে লাগি 
প্রহরে প্রহরে আমি গান গেয়ে জাগি। 

ভয় পাছে শেষ রাতে ঘুম আসে আখিপাতে, 

ক্লাম্ত কণ্ঠে মোর সর ফুরায় যদি বে ॥ 


২৮৮ 
তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে, 
তখন ছিলেম বন্ধ দূরে কিসের অন্বেষণে ॥ 
কূলে যখন এলেম ফিরে তখন অস্তশিখরশিরে 
চাইল রবি শেষ চাওয়া তার কনকচাপার বনে। 
আমার ছুটি ফুরিঘ্বে গেছে কখন অন্যমনে ॥ 


প্রেম 


লিখন ভোমার বিনিহ্বতোর শিউলিফুলের মালা, 
ৰাঈী সে তার সোনায়-ছোওয়! অরুণ-আলোদব-ঢালা-_ 
এগ আমার ক্লান্ত হাতে ফুল-ঝারানো শীতের রাতে 
 কুহেলিকায় মন্থর কোন্‌ মৌন সমীরণে। 
তখন ছুট ফুরিয়ে গ্রেছে কখন অন্যমনে ॥ 


২৮৯ 
সেষে বাহির হল আমি জানি, 
বক্ষে আমার বাজে তাহার পথের বাণী ॥ 
কোথায় কবে এসেছে মে সাগরতীরে, বনের শেষে) 
_ আকাশ করে সেই কথারই কাঁনাকানি ॥ 
হীক্স রে, আমি ঘর বেঁধেছি এতই দুরে, 
না জানি তার আসতে হবে কত ঘুরে । 
হিম্বা আমার পেতে বেখে সারাটি পথ দিলেম ঢেকে, 
আমার ব্যথায় পড়ুক তাহার চরণখানি ॥ 


র ২৯* :. 
কৰে তৃষি আসবে ব'লে রইৰ নাবসে, আমি চলব ৰাহিরে। 
শ্বকনো ফুলের পাতাগুলি পড়তেছে খসে, আর সঙ্য় নাহি রে। 
বাতান দিল দোল্‌, দিল দোল্‌। 
ও তৃই ঘাটের বাধন খোল্‌, ও তৃই খোল্‌। 
যাঝ-নদীতে তাসিয়ে দিয়ে তরাঁ বাহি রে ॥ 


'আজ শুক্লা একাদশী, হেরে! নিজ্রাহার! শলী 


ওই হ্বপ্রপারাবারের খেয়া! একলা চালায় বলি। 
তোর পথ জানা নাই, নাইৰ! জান। নাই-- 
ও তোর নাই মান! নাই, অনের মান! নাই- 

সবার সাথে চলৰি রাতে সাননে চাহি রে ॥ 


। প্রেষ 
২৯১ 
জাগরণে যায় বিভাবরী-- | 
আখি হতে ঘুম নিল হরি মরি মরি 
যার লাগি ফিরি এক1 একা-_- আখি পিপাসিত, নাহি দেখা, 
তারি বাশি গগো তারি বাশি তারি বাঁশি বাজে হিয়া ভরি মরি মরি ॥ 
বাণী নাহি, তবু কানে কানে কী যেশুনি তাহা কেবা জানে । 
এই হিয়াভর] বেদনাতে, বারি-ছলোছলো আখিপাতে, 
ছায়া দোলে তারি ছায়! দোলে ছায়া দোলে দিবানিশি ধরি মরি মরি ॥ 


২৪৯২, 
নাই নাই নাই যে বাকি, 


সময় আমার-_- 
শেষের প্রহর পূর্ণ করে দেবে না কি। 
বারে বাবে কার! করে আনাগোনা, 
কোলাহলে স্থরটুক্‌ আর যায় না শোনা-_ 
ক্ষণে ক্ষণে গানে আমার পড়ে ফাকি ॥ 
পণ করেছি, তোমার হাতে আপনারে 
শেষ করে আজ চুকিয়ে দেব একেবারে । 
মিটিয়ে দেব সকল খোজা, সকল বোঝা, 
ভোরবেলাকার একলা! পথে চলব সোজা-_ 
তোমার আলোয় ডুবিয়ে নেব সজাগ আখি ॥ 


২৯৩ 

একদা তুমি, পরিয়ে, আমারি এ তরুমূলে 

বসেছ ফুলসাজে সেকখাযে গেছভুলে ॥ 
লেখ] যে বছে নর্দী: নিরবধি সে ভোলে নি, 
তারি যেস্রোতে আকা বীকাবীকা তব বেনী, 
তোমারি পদরেখা আছে লেখা তারি কূলে। 


আজি কি লবই ফাকি-- সে কাকি গেছতুলে॥ 


/ 


৪ 


০৮ ৃ এত প্রেষ 


গেঁথেছ যে রাগিদী 'একাকিনী দিনে দিনে 
আজিওযায় বযেপে কেপেকেপে তৃণে তৃণে। 
গীথিতে যে আচলে ছায়াতলে ফুলমাল। 
তাহারি পরশন হুরষন- ন্থধা-ঢালা 
ফাগুন আজে! যেরে খুঁজেফেরে. ঠাপাফুলে। 
আঁজি কি লবই ফাকি-সেকথাকি গেছ তুলে॥ 


২৯৪ 
আমার একটি কথা বীশি জানে, বাশিই জানে । 
ভরে রইল বুকের তলা, কারো কাছে হয় নি বলা, 
কেবল বলে গেলেম বাশির কানে কানে ॥ 
আমার চোখে ঘুম ছিল ন] গভীর রাতে, 
চেয়ে ছিলেম চেয়ে-থাক] তারার সাথে। 
এমনি গেল লারা রাতি, পাই নি আমার জাগার সাথি-- 
বাশিটিরে গাগিয়ে গেলেম গানে গানে ॥ 


. ২৯৫ 

ও দেখা দিয়ে যে চলে গেল ও চুপিচুপি কী বলে গেল। 
যেতে যেতে গো, কারনেতে গো ও কত যেফুল দলে গেল॥ 
মনে মনে কী ভাবে কে জানে, মেতে আছে ও যেন কী গানে, 
নয়ন হানে আকাঁশ-পানে-_ চাদের হিয়া গ'লে গেল। 

ও পায়ে পায়ে যে বাজায়ে চলে বীণীর ধ্বনি তৃপের দলে । 
কে জানে কাঁরে ভালো কি ৰাসে, বুঝিতে নারি কাদে কি হাঁসে, 
জানি নে ও কি ফিরিয়া আসে- জানি নে ও কি ছ'লে গেল।॥ 


২৯৬ 
কেন সার! দিন ধীরে ধীরে 
বালু নিয়ে শুধু খেলো তীরে ॥ 


প্রেম ৩৮৪ 


চলে গেল বেলা, রেখে মিছে খেলা . - 
ঝাপ দিয়ে পড়ো কালো নীরে। 
অকুল ছানিয়ে যা পাও তা নিয়ে 
হেসে কেঁদে চলে! ঘরে ফিরে ॥ 
নাহি জানি মনে কী বাসিয়া 
পথে বসে আছে কে আসিয়া । 
কী কুস্থমবাসে ফাগুনবাতাসে 
হৃদয় দিতেছে উদাসিয়]। 
চল্‌ ওরে এই খ্যাপা বাতাসেই 
_ সাথে নিয়ে সেই উদ্দাসীরে ॥ 


২৯৭ 
কী স্থর বাজে আমার প্রাণে আমিই জানি, মনই জানে ॥ 
কিসের লাগি সদাই জাগি, কাহার কাছে কী ধন মাগি-_ 
তাকাই কেন পথের পানে ॥ 
দ্বারের পাশে প্রভাত আসে, সন্ধ্যা নীমে বনের বাসে। 
সকাল-সীঝে বাশি বাজে, বিকল করে সকল কাজে-_ 
বাজায় কে যে কিসের তানে ॥ 


২৯৮ 
গহন ঘন বনে পিয়াল-তমাল-সহকার-ছায়ে 
সন্ধ্াবায়ে তৃণশয়নে মুগ্ধনয়নে রয়েছি বসি ॥ 

শ্যামল পল্পবভার আধারে মর্মরিছে, 

বাযুভরে কাপে শাখা, যকুলদল পড়ে খমি॥ 

স্তব্ধ নীড়ে নীরব বিহগ, 

নিস্তরক্গ নদীপ্রাস্তে অরণ্যের নিবিড় ছায়া। 

বিশ্লিমঞ্জে ভন্াপূর্ণ জলম্থুল শৃন্ততল, 

চরাচরে শ্বপনের মায়া । 
নির্জন হৃদয়ে মোর জাগিতেছে সেই মুখশশী ॥ 


৩3৩ | কি ৫ প্রেষ 


২৯৯ 

কে উঠেডাকি মম বক্ষোনীড়ে থাকি 

করুণ মধুর অধীর তানে বিরহবিধুর পাখি । 

নিবিড় ছায়া গহন মায়া, পল্পবঙগন নির্জন বন 
শান্ত পৰনে কুঞ্ধতবনে কে জাগে একাকী ॥ 

যাষিনী বিভোরা নিত্রা্ঘনঘোরা_ | 

ঘন তমালশাখা নিত্রাঞ্চ-মাখা। 
স্তিমিত তার! চেতনহারা, পাঁও্‌ গগন তঙ্জামগন 
চন্র শ্রান্ত দিকত্রাস্ত নিস্রালস-আখি ॥ 


৩৬৩ | 
গাগা কেযায় বাশরি বাজাককে আমার হরে কেহ নাই হে 
তান মনে পড়ে যারে চাই ঘে। 
ভাতা আকুল পরান, বিরুছের গান, ধাঁশি বুঝি গেল জানায়ে। 
আমি আমার কথা তারে জানাৰ কী করে, প্রাণ কাদে মোর তাই যে॥ 
কুহ্থমের মালা গাথা হল না, ধুপিতে পড়ে শুকায় রে 
নিশি হয় ভোর, রজনীর চাদ মলিন মুখ লুকায় রে 
পারা বিভাবরী কার পুজা করি যৌবনভালা লাজায়ে__ 
হাশিক্ছরে হায় প্রাণ নিক্গে যায়, আমি কেন থাকি হায় রে। 


৩৬৬ 
হেলাফেল! মার! বেলা একি খেল! আপন-সনে |: 
এই বাতাসে ফুলের বানে মুখখানি কার পড়ে মনে ॥ 
গ্রাখির কাছে বেড়ায় ভাসি কে জানে গে কাছার হীমি, 
ছুটি ফোটা নয়নসলিল রেখে যায় এই নয়নকোণে ॥ 
কোন্‌ ছায়াতে কোন্‌ উদাসী দূরে বাজায় অলদ বাশি, 
মনে হয় কার মনের বেদন কেঁদে বেড়ায় বাঁশির গানে । 
লারা দিন গীথি গান কারে চাহে, গাহে প্রাণ 
তরুতলে ছায়ার মতন বলে আছি ফুলবনে ॥ 


প্রেম ৩৯১ 
৩৭২ 

ওগো এত প্রেম-আশা, প্রাণের তিয়াধা কেমনে আছে সে পাশরি । 
তবে সেথা কি হাসে না চার্দিনী যাঙিনী, সেখা কি বাজে না বীশরি। 

সধী, হেথা সমীরণ লুটে ফুলবন। সেথা কি পবন বছে না। 

সেয়ে তার কথা মোরে কহে জঙুক্ষণ, মোর কথ! তারে কহে না! 
যদি আমারে জাগি মে তুলিবে সঙ্গনী, আমারে ভূলালে কেন সে। 
ওগো এ চিরজীবন করিৰ রোদন, এই ছিল তাঁর মানসে! 

যৰে কুম্থমশয়নে নয়নে নয়নে কেটেছিল স্খরাতি রে, 

তবে কে জানিত তার বির আমার হবে জীবনের সাথি রে। 
ঘর্দি মনে নাহি রাখে, হুখে যর্দি থাকে, তোর] একবার দেখে আয়-_ 
এই নয়নের তৃষা, পরানের আশ1, চরণের তলে রেখে আয়। 

আর নিয়ে যা রাধার বিরহের ভার, কত আর ঢেকে রাখি বল্‌। 

আর পারিস ঘদি তো.আমিল হরিয়ে এক-ফ্রোটা তার আখিজল । 
নানা, এত প্রেম, সধী, ভূলিতে থে পারে তারে আর কেহ সেধো না। 
আমি কথা নাহি কব, ছুখ লয়ে রব, মনে মনে সব বেদনা । 

ওগো মিছে মিছে, সথী, মিছে এই প্রেম, মিছে পরানের বাসন] । 

ওগো বুখদিন হায় যবে চলে যায় আর ফিরে আর আসে না॥ 


৩০৩ 
আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন আকুলনয়ন রে। 
কত নিতি নিতি বনে করিব যতনে কুদ্ছুমচয়ন রে। 
কত শারদ যামিনী হইবে বিফল, বসন্ত যাবে চলিয়া । 
কত উদিবে তপন, আশার হ্বপন প্রভাতে যাইবে ছলিয়া । 
এই যৌবন কত রাখিব বধিয়া, মরিব কীদিয়া রে। 
সেই চরণ পাইলে মরণ মাগিব সাধিয়। সাধিয়া রে। 
আমি কার পথ চাহি এজনম বাহি, কার দূরশন ঘাঁচি রে। ৃ 
যেন আপিবে বলিয়া কে গেছে চলিয়া, তাই আমি বসে আছি রে! 
তাই মালাটি গাধিয়া পরেছি মাথায়, নীগবাসে তনু ঢাকিয়া। 
তাই বিজন আলয়ে প্রদীপ জালায়ে একেলা রয়েছি জাগিয়া। 


৩৯২ শি, প্রেম 


ওগে। তাই কত নিশি চীঁদ ওঠে হাসি, তাই কেঁদে যায় প্রভাতে । 
ওগো! তাই ফুলবনে মধুসমীরণে. ফুটে ফুল কত শোভাতে 
ওই বীশিশ্বর তার আসে বারবার, সেই শুধু কেন আসে না| 
এই হৃদয়-আসন শূন্য পড়ে থাকে, কেঁদে মূরে শুধু বাসন! । 
মিছে পরশিয়া কায় বাযু বহে যায়, বহে যমুনার লহরী। 
কেন কুছু কুহু পিক কুহরিয়া ওঠে, যাযিনী যে ওঠে শিহরি। 
ওগো, যদ্দি নিশিশেষে আমে হেসে হেসে মোর হাসি আর রবে কি 
এই জাগরণে-ক্ষীণ বদনমলিন আমারে হেরিয়া! কৰে কী। 
আমি সারা রজনীর গাঁথা ফুলমাল1 প্রভাতে চরণে ঝরিব-- 
ওগো, আছে স্শীতল যমুনার জল, দেখে তারে আমি মরিব। 


৩০৪ 
কখন যে বসন্ত গেল, এবার হল না গান। 
কখন বকুলমূন ছেয়েছিল ঝরা ফুল, 
কখন যে ফুল-ফে।টা হয়ে গেল অবসান ॥ 
এবার বসন্তে কিরে যুধিগুলি জাগে নি রে-_ 
অলিকুল গুঞ্রিয়া করে নি কি মধুপান। 
এবার কি সমীরণ জাগায় নি ফুলবন-_ 
সাঁড়। দিয়ে গেল না! তো চলে গেল মিয়মাণ | 
বসন্তের শেষ রাতে এসেছি যে শূন্তা হাতে__ 
এবার গাঁথি নি মালা, কী তোমারে করি দান। 
কাদিছে নীরব বাশি, অধবে মিলায় হাসি-- 
তোমার নয়নে ভাসে ছলোছলো অভিমান ॥ 


5৫ 

: বাঁশরি বাজাতে চাহি, ৰাশরি বাজিল কই। 
বিহরিছে সমীরণ, কুহরিছে পিকগণ, 
মথুরার উপবন কুন্থমে সাঁজিল ওই | 


প্রেম ৩৪৩ 


বিকচ বকুলফ্ুল দেখে যে হতেছে ভুল, 
কোথাকার অলিকুল গুপ্তরে কোথায় । 

এ নহে কি বৃন্দাবন, কোথা সেই চন্ত্রানন, 
ওই কিনৃপুরধ্বনি, বনপরে শুন] যায়। 
একা আছি বনে বমি, পীত ধড়া পড়ে খমি, 
সোঙুরি সে মুখশশী পরান মজিল সই ॥ 
একবার রাধে রাধে ডাক্‌ বাশি মনোসাধে-- 
আজি এ মধুর চাদে মধুর যামিনী ভায়। 
(কোথ! সে বিধুরা বালা-_ মলিনমালতীমালা, 
হৃদয়ে বিরহজালা, এ নিশি পোহায় হায়। 
কবি যে হল আকুল, একি রে বিধির ভূল, 
মথুরায় কেন ফুল ফুটেছে আদি লো সই ॥ 


৩০৬ 
পথিক পরান, চল্‌, চল্‌ সে পথে তুই 
যে পথ দিয়ে গেল রে তোর বিকেলবেলার জুই ॥ 
সে পথ বেয়ে গেছে যে তোরু সন্ধ্যামেঘের সোনা, 
গ্রাণের ছায়াবীথির তলে গানের আনাগোনা 
রইল না কিছুই ॥ 
যে পথে তার পাপড়ি দিয়ে বিছিয়ে গেল ভূ ই, 
পথিক পরান, চল্‌, চল্‌ সে পথে তুই। 
অন্ধকারে সন্ধ্যাযুখীর স্বপনময়ী ছায়া 
উঠবে ফুটে তারার মতো কাফ্াবিহীন মায়া_ 
ছুঁই তারে নাছুই। 
৩০৭ ] 
ফেলে এসেছিস কারে, মন, মন রে আমার। 
জনম গেল, শাস্তি পেলি নারে মন, মন রে আমার ॥ 
যে পথ দিয়ে চলে এলি সে পথ এখন তুলে গেলি-_ 
কেমন করে ফিরবি তাহার দ্বারে মন, মন রে আমার ॥ 


ক 


৩৯৪ ৮12 প্রেম. 
নদীর জলে থাকি রে কান পেতে, 
কাপের প্রাণ পাতা মর্মরেতে। 
অনে হয় যে পাব খুঁজি ফুলের ভাষা যদি বুঝি 


যে পথ গেছে সন্ধ্যাতারার পারে মন) মন রে আমার । 


৩০৮ 
যেদিন লকল মুকুল গেল ৰরে 
আমায় ' ভাকলে কেন গো, এমন করে ॥' 
যেতে হবে ষে পথ বেয়ে শুকনো পাত। আছে ছেয়ে, 
হাতে আমার শূন্ত ভালা কী ফুল দিয়ে দেবো ভরে ॥ 
গানহার! মোর হাদুয়তলে 
তোমার : ব্যাকুল বাশি কী যে বলে। | 
নেই আয়োজন, নেই ময় ধন, নেই আতরণ, নেই আবরণ-- 
রি বা এই তো৷ আমার বাধবে তোমায় বাহুডোরে । 


৩০৯ 
আমায় থাকতে দে-না আপন-মনে। 
সেই চরণের গরশখানি মনে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে । 
কথার পাকে কাজের ঘোরে সুলিয়ে রাখে কে আর ঘোরে, 
তার ম্মরণের বরণমাল! গাথি ৰসে গোপন কোণে । 
এই-যে ব্যথার রতনথানি আমার বুকে দিল আনি 
এই নিয়ে আজ দিনের শেষে এক। ঠলি.তার উদ্দেশে । 
নয়নজলে সামনে দীড়াই, তারে সাজাই তারি ধনে ॥ 


৩১০ 
হে বিরহী, হায়, চঞ্চল হিয়া তৰ, 
_. নীরবে জাগ একাকী শূন্তমন্দিরে দীর্ঘ ৰিতাঁবরী-_ 
কোন্‌ সে নিরুদ্দেশ-লাগি আছ জাগিয়া 


প্রেষ ৩৯৫ 


স্বপনন্নপিণী অলোকহুন্দবী . অলক্ষা অলকাণুরী-নিবাসিনী, 
তাহার মুরতি রচিলে বেদনায় হাদয়মাঝারে 


৩১১ 
ওগো সখী, দেখি দেখি, মন কোথা আছে। 
কত কাতর হৃদয় ঘুরে ঘুরে হেরে! কারে যাচে ॥ 
কী মধু, কী স্থধা, কী সৌরভ, কী রূপ রেখেছ লুকায়ে_. 
কোন্‌ প্রভাতে, ও কোন্‌ রবির আলোকে দিবে খুলিয়ে কাহার কাছে॥ 
সে য্দি না আসে এ জীবনে, এ কাননে পথ না পায়! 
যার] এসেছে তারা বসন্ত ফুরালে নিরাশপ্রাণে ফেরে পাছে। 


৩১২ 
লঘী, বছে গেল বেলা, শুধু হাসিখেলা এ কি আর ভালো! লাগে। 
আকুল তিয়াষ, প্রেমের পিয়াস, প্রাণে কেন নাহি জাগে ॥ 
কৰে আর হবে থাকিতে জীবন আথিতে আখিতে মদির মিলন--- 
মধুর ছতাশে মধুর দহন নিতি-নব অন্রাগে ॥ 
তরল কোষল নয়নের জল, নয়নে উঠিবে তাসি, 
লে ৰিষাদ্দনীরে নিবে যাবে ধীরে গ্রথর চপল হাসি। 
উদাস নিশ্বাস আকুলি উঠিবে, আশানিরাশায় পরান টুটিবে-_ 
মরমের আলে! কপোলে ফুটিবে শরম-অরুণরাগে ॥ 


৩১৩ 

ওলে। রেখে দে সথী রেখে দে, মিছে কথা ভালোবাসা । 
স্থখের বেদনা, সোহাগযাতনা, বুঝিতে পাঁরি না ভাষ1। 
ফুলের বাধন, সাধের কাদন, পরান ঈপিতে প্রাণের সাধন, 
লহো-লহো! ঝলে পন্সে আরাধন-- পরের চরণে আশা ॥ 
তিলেক দরশ পরশ মাগিয়] বরষ বর্ষ কাতরে জাগিয়া 
পরের মুখের হাসির লাগিয়া অশ্রসাগরে ভামা-_ 
জীবনের স্থখ খু'জিবারে গিয়া জীবনের সুখ নাশা ॥ 


৩৯৬ প্রেদ 


৩১৪. 
তারে দেখাতে পাঁরি নে কেন প্রীণ খুলে গে।। 
বুঝাতে পারি নে ধায়বোনা ॥ 


কেনে সে হেষে চলে যাঁয়। কোন্‌ প্রাণে ফিরেও না চায় 


এত সাধ এত প্রেম করে অপমাণ ॥ 
এত ব্যাধাভরা ভালোবাসা কেহ দেখে না, প্রাণে গোপনে রহিল । 
এ প্রেম কুদ্ম যদি হ'ত প্রাণ হতে ছিড়ে লইতাম, 
তার চরণে করিতাম দান । 
বুঝি সে তুলে নিত না, শুকাতো! অনাদরে, তবু তার সংশয় হ'ত অবসান ॥ 


৩১৫ 
এ তো! খেলা নয়, খেলা নয়-_ এ যে হৃাদয়দহনজাল। স্থী। 
এযে প্রাণভর] ব্যাকুলতা, গোপন মর্মের ব্যথা, 
এষে কাহার চরণোদ্দেশে জীবন মরণ ঢালা ॥ 
কে যেন সতত মোরে ডাকিয়ে আকুল করে-_ 
যাই-যাই করে প্রাণ, যেতে পারি নে। 
যে কথা বলিতে চাহি তা! বুরি বলিতে নাহি-_ 
কোথায় নামায়ে রাখি, সখী, এ প্রেমের ডালা | 
যতনে গীথিয়ে শেষে পরাতে পারি নে মাল ॥ 


৩১৬ 
দিবস রজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি । 
তাই চমকিত মন, চকিত শ্রবণ, তৃষিত আকুল আথি ॥ 
চঞ্চল হয়ে খুরিয়ে বেড়াই, সদা মনে হয় যদ্দি দেখ! পাই-- 
«কে আসিছে' বলে চমকিয়ে চাই কাননে ডাকিলে পাখি ॥ 
জাগরণে তারে না. দেখিতে পাই, থাকি ম্বপনের আশে-_ 
ঘুমের আড়ালে যদি ধরা দেয় বাধিব স্বপনপাশে। 
এত ভালোবাণি, এত যারে চাই, মনে হয় না তো! দে যে কাছে নাই-_ 
_ যেন এ বাসনা ব্যাকুল আবেগে তাহারে আনিবে ডাকি ॥ 


প্রেম | ৩9৭ 
৩১৭ 

জলি বার বার ফিরে.যায়, অলি বার বার ফিরে আসে-- 

তৰে তে! ফুল বিকাশে ॥ 
কলি ফুটিতে চাহে, ফোটে না, 'মরে লাজে, মরে ত্রাসে ॥ 
তুলি মান অপমান দাও মন প্রাণ, নিশিদিন বহে! পাশে। 
ওগো) আশা ছেড়ে তবু আশ! রেখে দাও হৃদযঘ়রতন-আশে ॥ 
ফিরে এসো, ফিরে এসো বন মোদিত ফুলবাসে। 
আজি বিরহরজনী, ফুন্স কুন্থম শিশিরদলিলে ভাসে ॥ 


৩১৮ 

দূরের বন্ধু স্থরের দূতীরে পাঠালে! তোমার ঘরে। 

মিলনবীণ। যে হদুয়ের মাঝে বাজে উব অগোচরে ॥ 

মনের কথাটি গোপনে গোপনে বাতাসে বাতাসে তেনে আসে মনে, 

বনে উপবনে, বকুলশাখার চঞ্চলতায় মর্মরে মর্মরে ॥ 

পুদ্পমালার পরশপুলক পেয়েছ ৰক্ষতলে, 

রাখো তুমি তারে সিক্ত করিয়! সুখের অশ্রলে। 

ধরে সাহানাতে মিলনের পালা, সাজাও যতনে বরণের ডালা. 

মালতীর মালা, অঞ্চলে ঢেকে কনকপ্রদদীপ আনো আনে! তার পথ-,পরে ॥ 


৩১৯ 

আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে হেরে মাধুরী । 
নয়ন আমার কা্ডাল হয়ে মরে না ঘুরি ॥ 
চেয়ে চেয়ে বুকের মাঝে গুঞ্জরিল একতারা যে-_ 
মনোরথের পথে পথে বাজল বীস্ুরি। 
রূপের কোলে ওই-যে দোলে অব্ধপ মাধুরী ॥ 

কৃলহারা কোম্‌ রসের সরোবরে মৃলহারা ফুল ভাসে জলের 'পরে। 
হাতের ধরা ধরতে গেলে ঢেউ দিয়ে তায় দিই যে ঠেলে-_ 
আপন-মনে স্থির হয়ে রই, করি নে চুরি। 


ধরা দেওয়ার ধন সে তো! নয়, অরূপ মাধুরী । 
গী ২৬ 


প্রেম 
৩২০ 
বিন! সাজে সাজি দেখ! দিয়েছিলে কবে, 
আভরণে আজি আবরণ কেন তবে॥ 
ভালোবাসা! যদি মেশে আধা-আধি মোহে 
আলোতে আধারে দৌহারে হারাঁব দোহে। 
ধেয়ে আসে হিয়া তোমার সহজ রবে, 
আভরণ দিয়া আবরণ কেন তবে॥ 
ভাবের রসেতে যাহার নয়ন ডোবা . 
ভূষণে তাহারে দেখাও কিসের শোভা । 
কাছে এসে তবু কেন বয়ে গেলে দূরে-_ 
বাহির-বীধনে বাঁধিবে কী বন্ধুরে, 
নিজের ধনে কি নিজে চুরি করে লবে। 
আভরণে আজি আবরণ কেন তবে। 


ৰ ৩২৯১ 
বাহির পথে বিবাগি হিয়া কিসের খোঁজে গেলি, 
আয় রে ফিরে আয়। 
পুরানে! ঘরে ছুয়ার দিয়! ছেঁড়া আলন মেলি 
বমিবি নিরালায় ॥ 
সারাট। বেল! সাগরধারে কুড়ালি যত হুড়ি, 
নানা রঙের শামুক-ভারে বোঝাই হল ঝুড়ি, 
লবণপারাবারের পারে প্রথর তাপে পুড়ি 
 মরিলি পিপাসায়-__. . 
ঢেউয়ের দোল তুলিল রোল অকুলতল জুড়ি, | 
কহিল বাণী কী জানি-কী ভাষায় ॥ 


বিরাম হল আরামহীন যদ্দি রে তোর ঘরে, না যদি রয় সাথি, 


স্ধ্যা যদি তন্ত্রাণীন মৌন অনাদরে, না যদি জালে বাতি, 
তবু তো আছে আধার কোণে ধ্যানের ধনগুলি-- 
একেল! বসি আপন-মনে মুছিবি তার ধুলি। 


প্রেম ৩৪৪ 
গীধিবি তারে রতনহারে বুকেতে নিবি তুলি মধুর বোনায়। 


কাননবীধি ফুলের রীতি নাহয় গেছে কুলি, 
তারকা আছে গগনকিনারায় ॥ 


০৩২২ 
এলেম নতুন দেশে-- 
তলায় গেল ভগ্ন তরী, কুলে এলেম ভেসে ॥ 
অচিন মনের ভাষা শোনাবে অপূর্ব কোন্‌ আশা, 
বোনাবে রঙিন স্থৃতোয় ছুংখন্থখের জাল, 
বাজবে প্রাণে নতুন গানের তাল-_ 
নতুন বেদনায় ফিরব কেঁদে হেসে ॥ 
নাম-না-জানা প্রিয়া 
নাম-ন।-জান! ফুলের মালা নিয়া হিয়ায় দেবে হিয়।। 
যৌবনেরই নবোচ্ছাসে ফাগুন মাসে 
বাজবে নৃপুর বনের ঘাসে । 
মাতবে দখিনবায় মঞ্জরিত লবঙ্কলতায়, 
চঞ্চলিত এলো] কেশে ॥ 


৩২৩ | 
ঝড়ে যায় উড়েযায় গো আমার মুখের আচলথানি। 
ঢাক থাকে না হায় গো, তারে রাখতে নারি টানি ॥ 
আমার' রইল না লাজলজ্জা, আমার ঘুচল গে সাজসজ্জী-_ 
তুমি দেখলে আমারে এমন প্রলয়-মাঝে আনি 
আমায় এমন মরণ হানি ॥ 
হঠাৎ আকাশ উজলি কারে খুঁজে কে ওই চলে, 
চমক লাগায় বিজুলি আমার আধার ঘরের তলে । 
তবে নিশীথগগন জুড়ে আমার যাক সকলই উড়ে, 
. এই দারুণ কল্পোলে বাজুক আমার প্রাণের বাণী 
কোনে। বাধন নাহি মানি ॥ 


স্কীতি 
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৫ ৩২৪ | 
পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহ! বিক্ত হাতে চাঁস নে তারে, 
সিক্তচোথে যাঁস নে দ্বারে । 
বত্বযালা আনবি যবে মাল্যবদল তখন হবে-- 
পাতবি কিতোর দেবীর আসন শৃন্ত ধুলায় পথের ধারে ॥ 
বৈশাখে বন রক্ষ যখন, বহে পবন দৈন্যজালা, 
হায় রে তখন শুকনো ফুলে ভরবি কি তোর বরণডাল!। 
অতিথিরে ডাকবি যবে ডাকিস যেন মগোঁববে, 
লক্ষ শিখায় জলবে যখন দীধ্ধ গ্রদীপ অন্ধকারে ॥ 


৩২৫ 

লুকালে বলেই খুঁজে বাহির করা, 

ধর! যদি দিতে তবে যেত না ধর] ॥ 
পাওয়!ধন আনমনে হারাই যে অযতনে, 
হারাধন পেলে সে যে হৃদয়-ভরা ॥ 

আপনি যে কাছে এল দূরে সে আছে, 

কাছে যে টানিয়! আনে সে আসে কাছে। 

" দুরে বারি যায় চলে, লুকায় মেঘের কোলে, 
তাই সে ধরায় ফেরে পিপাসাহর! । 


৩২৬ 
ঘরেতে ভ্রমর এল গুরন্গুনিয়ে। 
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে । 
আলোতে কোন্গগনে মাধবী জাগল বনে, 
এল মেই ফু-জাগানোর খবর নিয়ে। 
সারা দিন মেই বথ| সেযায় শুনিয়ে ॥ 
কেমনে রুহি ঘরে, মন যে কেমন কমে 
কেমনে কাটে যেদিন দিন গনিয়ে। 


প্রেম ৪০১ 


কীমায়া দেয় বুলায়ে, দিল সব কাজ ভূলায়ে, 
বেলা যায় গানের সবে জাল বুনিয়ে। 
আমারে. কার কথা সেযায় শুনিয়ে । 


৩২ ৭ 
কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে হায় রেহায়, 
তোমার চপলআআাথি বনের পাখি বনে পালায় ॥ 
ওগো, হৃদয়ে যবে মোহন রবে, বাজবে বাঁশি 
তখন আপনি সেধে ফিরবে কেদে, পরবে ফাপি-_ 
তখন ঘুচবে ত্বর1! ঘুরিয়া মরা হেথা হোথায়। 
আহা, আঙজ্ি সেআথি বনের পাখি বনে পালায় ॥ 
চেয়ে দেখিস নারে হৃদয়দ্বারে কে আসে যায়, 
তোরা শুনিসকানে বারতা আনে দখিনবায়। 
আজি - ফুলের বাসে স্থখের হাসে আকুল গানে 
চির- বসন্ত যে তোমারি খোজে এসেছে প্রাণে 
তারে বাহিরে খুজি ফিরিছ বুঝি পাগলপ্রায়। 
তোমার চপঙ্গ আখি বনের পাখি বনে পালায় । 


৩২৮ 
দে তোর! আমায় নৃতন করে দে নূতন আভরণে ॥ 
হেমন্তের অভিসম্পাতে রিক্ত অকিঞ্চন কাননভূমিঃ 

বসন্তে হোক দৈম্ত বিমোচন নব লাবণ্যধনে | 

শৃন্ত শাখা লজ্জা ভূলে যাক পল্পব-আবরণে ॥ 

বাজুক প্রেমের মায়ামন্ত্ে 

পুলকিত প্রাণের বীণাহন্ত্ে 

চিরস্থন্দরের অভিবন্দনা । 

আনন্দচঞ্চল নুত্য অঙ্গে অঙ্কে বহে যাক হিল্লোলে হিল্লোলে, 
যৌবন পাক সম্মান বাঞ্ছিতসম্মিলনে ॥ 


এ ১ 
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৩২৯ 

তোমার বৈশাখে ছিল প্রথর রৌদ্র জালা, 
কখন বাদল আনে আঘাঢ়ের পালা, হায় হায় হায়। 
কঠিন পাষাঁণে কেমনে গোপনে ছিল, 
সহসা ঝরন! নামিল অশ্রচালা, হায় হায় হায়। 
মৃগয়া করিতে বাহির হল যেবনে 
মুগী হয়ে শেষে এল কি অবলা বালা, হায় হায় হায়। 
যে ছিল আপন শক্তির অভিমানে 
কার পায়ে আনে হার মানিবার ভালা, হায় হায়হায় 


৩৩১০ 
আমার এই রিক্ত ডালি দিব তোমাবি পায়ে। 
দিব কাণ্ডালিনীর আচল তোমার পথে পথে বিছায়ে ॥ 
যে পুশ্পে গাথ পুষ্পধন্গ তারি ফুলে ফুলে, হে অতন্প, 
আমার পৃজানিবেদনের দৈন্য দিয়ে! ঘুচায়ে ॥ 
তোমার বণজয়ের অভিযানে তুমি আমায় নিয়ো, 
ফুল্পবাঁণের টিক! আমাক ভালে একে দিয়ো দিয়ে! । 
আমার শৃন্যত! দাও যদি স্থধায় ভরি দিব তোমার জয়ধ্বনি ঘোষণ করি 
ফাল্তনের আহ্বান জাগাও আমার কায়ে দক্ষিণবায়ে ॥ 


৩৩১ $ 
: আমার . অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাশি । আনন্দে বিষাঁদে মন উদ্বাসী ॥ 
।.. পুষ্পবিকাশের থরে দেহ মন উঠে পৃরে, 
কী মাধুরীস্থগন্ধ বাতাসে যায় ভাসি ॥ 
সহসা! মনে জাগে আশা, মোর আছুতি পেয়েছে অগ্সির ভাষা । 
আজ মম রূপে বেশে লিপি লিখি কার উদ্দেশে__ 
এস মর্মের বন্দিনী বাণী বন্ধন নাশি ॥ 


প্রেম ৃ ৪০৩ 
৩৩২ ৃ 
কোন্‌ দেবতা মে কীপরিহামে ভাসালে! মায়ার তেলায়। 
্বপ্রের সাথি, এসো! মোরা মাতি স্বর্গের কৌতুকখেলায় ॥ 
স্থরের প্রবাহে হাসির তরঙ্গে ' বাতাসে বাঁতাসে ভেসে যাব রঙ্গে :. 
নৃত্যবিভঙ্গে 
মীধবীবনের মধুগন্ধে মোদিত মোহিত মন্থর বেলায় ॥ 
যে ফুলমাল! ছুলায়েছ আজি রোমাঞ্চিত বক্ষতলে 
মধুরজনীতে রেখো সরসিয়া মোহের মদির জলে । 
নবোদ্দিত সুর্যের করসম্পাতে বিকল হবে হায় লজ্জা-আঘাতে, 
দিন গত হলে নৃতন প্রভাতে মিলাবে ধুল্লার তলে কার অবহেলায় ॥ 


৩৩৩ 
নারীর ললিত লোভন লীলায় এখনি কেন এ ক্লান্তি । 
এখনি কি, সখা, খেল! হল অবসান ॥ 
যে মধুর রসে ছিলে বিহ্বল সে কি মধুমাথ। ভ্রান্তি- 
সেকিন্বপ্রের দান। সেকি মত্যের অপমান । 
দূর ছুরাশায় হৃদয় ভরিছ, কঠিন প্রেমের প্রতিমা! গড়িছ-- 
কী মনে ভাবিয়া নারীতে করিছ পৌরুষসন্ধান | 
এও কি মায়ার দান ॥ 
সহসা মন্ত্রলে . 
নমনীয় এই কমনীয়তারে ঘি আমাদের সধী একেবারে 
পরের বসন-সমান ছিন্ন করি ফেলে ধূলিতলে 
সবে না সবে না সে নৈরাশ্ব-_- ভাগ্যের সেই অষ্টহাশ্ত 
জানি জানি, সখা, কষন্ধ করিবে লুন্ধ পুরুধপ্রাণ-_ হানিবে নিঠুর বাণ ॥ 


৩৩৪ 
ওরে চিত্ররেখাভোরে বাধিল কে-_ বছ- পূর্বস্থতিসম হেরি ওকে । 
কার তৃলিক! নিল মন্ত্রেজিনি এই মঞ্জুল রূপের নিঝরিণী-_ স্থির নিঝরিমী। 
যেন ফাল্ধুন-উপবনে শুক্লরাতে দোলপৃণিমাতে 
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এল : ছর্দমূরতি কার নব-অশোকে ॥ 
কোন্‌ স্বর্গের মোহিনী-মনীচিকা। 
শরৎ"নীলাদ্বর়ে তড়িংলতা| কোথা হারাইল চঞ্চলতা । 
হে স্তব্ধবাণী, কারে দিবে আনি ননানমন্নারমাল্যখানি-- বরমালাযখানি 
প্রিয় বন্দনাগান-জাগানেো! রাতে 
শুভ দর্শন দিবে তুমি কাহার চোখে ?। 


৩৩৫ 

চিনিলে না আমারে কি। ূ 

দ্বীপহারা কোণে আমি ছিন্থ অন্যমনে, ফিরে গেলে কারেও ন! দেখি । 
দ্বারে এসে গেলে তুলে পরশনে হার যেত খুলে- 

মোর ভাগ্যতরী এটুকু বাধায় গেল ঠেকি। 

ঝড়ের রাতে ছিন্গ প্রহর গণি। 

হায়, শুনি নাই, শুনি নাই রথের ধ্বনি তব রথের ধ্বনি 

গুরুগুরু গরজনে কাপি বক্ষ ধরিয়াছিহ্ চাঁপি, 

আকাশে বিদ্যুতবন্থি অভিশাপ গেল লেখি ॥ 


ঁ ৩৩৬ 
কঠিন বেদনার তাপস দৌহে যাও চিরবিরহের সাধনায়। 
ফিরে! না, ফিরে! না, তৃলো৷ না মোছে। 
গভীর বিষাদের শাস্তি পাঁও হৃদয়ে, 
জয়ী হও অস্তরবিদ্বোহে ॥ 
নাক পিয়াসা, ঘুচুক দুরাশা, যাক মিলায়ে কামনাকুয়াশা। 
_ স্বপ্র-আবেশ-বিহীন পথে যাও বাধনহারা 
'তাপবিহীন মধূর শ্বৃতি নীরবে বহে ॥ 


৩৩৭ 
সব-কিছু কেন নিল না, নিল না, নিল না ভালোবাসা-_ 
ভালো জর মন্দেরে । 
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আপনাতে কেন মিটালো না যত কিছু ছন্বেরে-- 
| ভালে! আর মন্দের । 
নদী নিয়ে আসে পদ্থিল জলধারা, সাগরহদয়ে গহনে হয় হার!। 
ক্ষমার দীপ্তি দেয় ত্ব্গের আলো. প্রেমের আনন্দেরে-- . 
ভালো আর মন্দেরে ॥ 


৩৩৮ 
নীবুবে থাকিস, সখী, ও তুই নীরবে থাকিস। 
তোর প্রেমেতে আছে যে কাটা 
তারে আপন বুকে বিধিয়ে রাখিস 
দয়িতেরে দিয়েছিলি স্থধা আজিও তাহার মেটে নি ক্ষুধা 
| এখনি তাহে মিশাবি কি বিষ । 
যে জলনে তুই মরিবি মরষে মরমে 
কেন তারে বাহিরে ডাকি ॥ 


৩৩৯ 
প্রমের জোয়ারে ভাসাবে দৌহ!বে-_ বাধন খুলে দাও, দাও দাও দাও। 
হলি ভাবনা, পিছনে চাব না-_ পাল তুলে দাও, দাও দাও দাও ॥ 
প্রবল পবনে তরঙ্গ তুলিল, হায় দুলিল, দুলিল ছুলিল-_ 
খাগল হে নাবিক, তুলাও দিগ.বিদিক-_ পাল তুলে দাও, দাও দাও দাও। 


৩৪০ 
জেনে প্রেম চিরখণী আপনারই হরুষে, জেনে! প্রিয় 
মব পাপ ক্ষমা করি খধণশোধ করে সে। 
কলচ্ক যাহা আছে দুর হয় তার কাছে, 
কালিমাব "পরে তাবু অমৃত সে বরষে। 


৩৪১ 
কোন্‌ অধাচিত আশার আলো 
দেখা দিল রে তিমিররাত্রি ভেদি ছুর্দিনহূর্যোগে-- 


৪৩% | তি | প্রেম 
কাহার মাধুরী বাজাইল করুণ বাশি 


অচেনা! নির্মম তুবনে দেখিহ্ছ একি সহসা 
কোন্‌ অঙ্গানার সুন্দর মুখে নাস্বনাহানি। 


৩৪২ 
হদ্দি আসে তবে কেন ঘেতে চীয়। 
দেখা দিয়ে তবে কেন গে! লুকায় ॥ 
চেয়ে থাকে ফুল হৃদয় আকুল-__ 
বানু বলে এসে 'ভেসে যাই” । 
ধরে রাখো, ধরে রাখো__ 
হুখপাথি ফাকি দিয়ে উড়ে যায় ॥ 
পথিকের বেশে ুখনিশি এসে 
রলে হেসে হেসে “মিশে যাই? । 
জেগে থাকো, সী, জেগে থাকো 
বরষের সাধ নিমেষে মিলায় ॥ 
৩৪৩ | | 
আমার মন বলে “চাই, চা ই, চাই গোঁ যারে নাহি পাই গো? । 
সকল পাওয়ার মাঝে আমার মনে বেদন বাজে__ 
 নাই,না ই নাই গো? ॥ 
হারিয়ে যেতে হবে, 
[..... আর্মীয় ফিরিয়ে পাব তবে। 
সদ্ধ্যাভাব। যান যে চলে ভোরের তারায় জাগবে বলে-_ 
| বলে সে “যা ই, ঘা ই, যাই' গো? 1 


৩৪৪ 
আমি ফুল্প তুলিতে এলেম বনে-_ 
জানি নে, আমার কী ছিল মনে। 
এ তো ফুল তোলা! নয়, বুঝি নে কী মনে হয়, 
জল ভরে যায় ছু নয়নে। 


প্রেম | ৪*৭ 


৩৪৫ 
প্রাণ চায় চক্ষু নাচায়। নরি একি তোর ছুস্তরলজ্জ। | 
স্ন্দর এসে ফিরে যায়, তবে কার লাগি মিথ্যা এ সজ্জা ॥ 
মুখে নাহি নিঃসরে ভাব, দহে অন্তরে নির্বাক বছছি। 
ওষ্টে কী নিষ্্র হাস, তব মর্ষে যে ক্রন্দন ত্বী! 
মালা থে দংশিছে হায়, তব শয্যা যে কণ্টকশয্যা 
মিলনসমূদ্রবেলায় চির- বিচ্ছেদজর্জর মজ্জ| ॥ 


ৃ ৩৪৩৬ 
দ্বারে কেন দিলে নাড়া ওগে মালিনী ! 
কার কাছে পাবে নাড়া ওগো মাপ্সিনী ॥ 

তুমি তো তুলেছ ফুল, গেঁথেছ মালা, আমার আধার ঘরে লেগেছে তালা। 
খুঁজে তো পাই নি পথ, দীপ জালি নি॥ 
ওই দেখো গোধুলির ক্ষীণ আলোতে 
দিনের শেষের সোনা! ভোবে কালোতে । 

আধার নিবিড় হলে আসিয়ে! পাশে, যখন দূরের আলো জালে আকাশে 
অসীম পথের রাতি দীপশালিনী ॥ 


৩৪৭ 
তুমি মোর পাও নাই পরিচয় । 
তুমি যারে জান সেষে কেহ নয়, কেহ নয় | 
মাল! দাও তারি গলে, শুকায় তা পলে পলে, 
আলো তার ভয়ে ভয়ে রয়-_ 
বায়ুপরশন নাহি সয় ॥ 
এসে! এসো দুঃখ, জালো শিখা, 
দাও ভালে অগ্নিময়ী টিকা। 
মরণ আস্থক চুপে পরমপ্রকাশরূপে, 
সব আবরণ হোক লয়-_ 
ঘুচুক সকল পরাজয় ॥ 


& .. প্রেম 
| ৩৪৮ 
এবার, সৃষী, মোনার মগ দেয় বুঝি দেয় ধর] । 


আয় গো! তোরা পুরাঙ্গনা, আয় সবে আয় ত্বর] ॥ 
ছুটেছিল পিয়াস-ভরে অরীচিকাবারির তরে, 

ধারে তারে কোমল করে কঠিন ফাসি পরা ॥ 

দয়ামায়া করিন নে গো, ওদের নয় সে ধার] । 

দয়ার দোহাই মানবে না গে! একটু পেলেই ছাড়া। 
বাধন-কাটা বগ্ঘটাকে মায়ার ফাঁদে ফেলাও পাকে, 
ভুলাও তাকে বাশির ডাকে, বুদ্ধিবিচার-হরা ॥ 


৩৪৯ 
কী হল আমার ! বুঝি বা স্ধী, হৃদয় আমার হারিয়েছি। 
পথের মাঝেতে খেলাতে গিয়ে হৃদয় আমার হারিয়েছি ॥ 
প্রভাতকিরণে সকালবেলাতে 
মন লয়ে, সধী, গেছিন্গ খেলাঁতে-- 
মন কুড়াইতে, মন ছড়াইতে, মনের মাঝারে খেলি বেড়াইতে, 
মনোফুল দলি চলি বেড়াইতে-_ 
সহসা, সজনী, চেতনা পেয়ে 
সহসা, সজনী, দেখিনু চেয়ে 
রাশি রাশি ভাঙা হৃদয়-মাঝে হৃদয় আমার হারিয়েছি | 
যদ্দি কেহ, সখী, দলিয়| যায়, 
তার "পর দিয়! চলিয়া যায়-_ 
শুকায়ে পড়িবে, ছি'ড়িয়! পড়িবে, দলগুলি তাঁর ঝরিয়! পড়িবে 
যদি কেহ, সখী, দলিয় যায়। 
আমার কুন্থমকোমল হৃদয় কখনো! সে নি রবির কর, 
আমার মনের কামিনীপাপড়ি সহে নি ভ্রমরচরণভর | 
চিরদিন, সথী, হাসিত খেলিত, 
জোছনাআলোকে নয়ন মেলিত-- 
সহসা আজ সে হৃদয় আমার কোথায়, সঙ্গনী, হারিয়েছি ॥ 
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৩৫৩ 
আজি আখি জুড়ালে! হেবিয়ে 
আহা আখি জুড়ালো হেরিয়ে মনোমোহন মিলনমাধুরী, যুগলমুরতি ॥ 
ফুলগন্ধে আকুল করেঃ বাজে বাঁশরি উদাস স্বরে, 
নিকুঞ্জ প্লাবিত চন্দ্ররুরে-_ 

তারি মাঝে মনোমোহন মিলনমাধুতী। যুগলমূরতি ॥ 
আনে! আনো ফুল্মালা, দাও দৌছে বীধিয়ে । 
হৃদয় পশিবে ফুলপাশ, অক্ষয় হবে প্রেমবন্ধন, 

চিরদিন 'হেরিব হে মনোমোহন মিলনমাধুরী, যুগলমুরতি ॥ 


৩৫১ 
সকল হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছি যারে সেকি ফিরাতে পারে সথী। 
সংসারবাহিরে থাকি,. জানি নেকী ঘটে সংসারে ॥ 
কে জানে ছেথায় প্রাণপণে প্রাণ যারে চায় 
তারে পায় কি নাপায়-_ জানি নে-_ 
ভয়ে ভয়ে তাই এসেছি গো অজানা হৃদয়দ্বারে ॥ 
তোমার সকলই ভালোবাপি-_ ওই বূপরাশি, 
ওই খেলা, ওই গান, ওই মধু হাসি। 
ওই দিয়ে আছ ছেয়ে জীবন আমারই | 
কোথায় তোমার সীম! ভূবনমাঝারে ॥ 


৩৫২ 
তারে কেমনে ধরিবে, সথী, যদি ধরা দিলে। 
তারে কেমনে কীদাবে যদি আপনি কাদিলে ॥ 
যদি যন পেতে চাও মন বাখো গোপনে । 
কে তারে বাধিবে তুমি আপনায় বাধিলে ॥ 
কাছে আমিলে তো কেহ কাছে রহে না। 
কথ। কহিলে তো কেহ কথা কহে না। 


৪১০ 
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রা 
হাতে পেলে ভূমিতলে ফেলে চলে যায়। 
হালিয়ে ফিরায় মুখ কীদিয়া সাধিলে ॥ 


৩৫৩ 

ওই মধুর মুখ জাগে মনে । 

ভূলিব না এ জীবনে, কী স্বপনে কী জাগরণে। 

তুমি জান বা নাজান 

মনে সদা ষেন মধুর বাশরি, বাজে__ 

হয়ে সদা আছ ঝলে। 

আমি প্রকীশিতে পারি.নে, শুধু চাহি কাতরনয়নে । 


| ৩৫৪ 
সুখে আছি, সুখে আছি সখা, আপনমনে । 
কিছু চেয়ো না, দূরে যেয়ো না, 
শুধু চেয়ে দেখো, শুধু ঘিরে থাকো! কাছাকাছি ॥ 
সখা, নয়নে শুধু জানাবে প্রেম নীরবে দিবে প্রাণ, 
রচিয়া ললিতমধুর বাণী আড়ালে গাবে গান। 
গোপনে তুলিয়। কুস্থম গাথিয়1! রেখে যাবে মালাগাছি। 
মন চেয়োনা, শুধু চেয়ে থাকো, শুধু ঘিরে থাকো কাছাকাছি | 
মধুর জীবন, মধুর রজনী, মধুর মলয়বায় । 
এই মাধুবীধার! বহিছে আপনি কেহ কিছু নাহি চাঁয়। 
আমি আপনার মাঝে আপনি হারা, আপন সৌরতে সারা-- 
যেন আপনার মন আপনার প্রাণ আপনারে ঈঁপিয়াছি। 


৩৫৫ 

তালোবেসে যদি স্থখ নাহি তবে কেন 
তবে কেন মিছে ভালোবাসা । 

মন দিয়ে মন পেতে চাহি । ওগো,কেন 
ওগো) কেন মিছে এ দুরাশা ॥ 
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হ্বায়ে জালায়ে বাসনার শিখা, নয়নে সাঁজায়ে মায়ামরীচিকা।, 
শুধু ঘুরে মবি মরুভূমে । ওগো, কেন 
ওগো, কেন মিছে এ পিপাসা ॥ 
আপনি যে আছে আপনার কাছে 
নিখিল জগতে কী অভাব আছে । 
আছে মন্দ সমীরণ, পুষ্পবিভূষণ, 
কোকিলকৃজিত কুঞ্জ। 
বিশ্বচরাচর লুপ্ত হয়ে ঘায়-_ একি' ঘোর প্রেম অন্ধরাহু-প্রায় 
জীবন যৌবন গ্রাসে। তবেকেন 
তবে কেন মিছে এ কুয়াশ। ॥ 


৩৫৬ 

সখা, আপন মন নিয়ে কীদিয়ে মরি, পরের মন নিয়ে কী হবে। 
আপন মন যদি বুঝিতে নারি, পরের মন বুঝে কে কবে॥ 

অবোধ মন লয়ে ফিরি ভবে, বাসন! কাদে প্রাণে হাহা রবৰে-_ 

এ মন দিতে চাও দিয়ে ফেলো, কেন গো নিতে চাও মন তবে ॥ 
ক্বপনসম সব জানিয়ে! মনে, তোমার কেহ নাই এ ত্রিভুবনে-- . 
যে জন ফিরিতেছে আপন আশে তুমি ফিরিছ কেন তাহার পাশে । 
নয়ন মেলি শুধু দেখে যাও, হৃদয় দিয়ে শুধু শাস্তি পাও- 

€তামারে মুখ তুলে চাহে নাযে- থাক্‌ সে আপনার গরবে ॥ 


৩৫৭ 

প্রেমের ফাদ পাতা ভূবনে। 

কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে-_- 

গরব সব হায় কখন টুটে যায়, সলিল বহে যায় নয়নে। 

এ সুখধরণীতে কেবলই চাহ নিতে, জান না হবে দিতে আপনাঁ- 
স্থখের ছায়] ফেপি কখন যাবে চলি, বরিবে সাধ করি বেদনা। 
কখন বাজে বাশি গরব যায় ভাসি, পরান পড়ে আসি বাঁধনে ॥ 


৪১২ রি; প্রেম 
৩৫৮ 
এসেছি গো এসেছি, মন.দিতে এসেছি যারে ভালে বেসেছি । 
ফুলদলে ঢাঁকি মন যাব রাখি চরণে, 
পাছে কঠিন ধরণী পায়ে বাজে। 
রেখে! রেখো চরণ হদি-মাঝে। 
নাহয় দ'লে ঘাবে, প্রাণ ব্যথা পাবে-_ 
আমি তো ভেেছি, অকুলে ভেসেছি। 


৩৫৯ 


যেয়ো না, যেয়ো না ফিরে । 

চড়াও বারেক, দাড়াও হৃদয়-আসনে ॥ 

চঞ্চল সমীরসম ফিরিছ কেন কুম্থমে কুন্নমে, কাননে কাননে । 

তোমায় ধরিতে চাহি, ধরিতে পারি নে, তুমি গঠিত যেন হ্বপনে-_. 
এসে। ছে, তোমারে বারেক দেখি ভরিয়ে আখি, ধরিয়ে রাখি যতনে ॥ 
প্রাণের মাঝে তোমারে ঢাকিব, : ফুলের পাশে বাধিয়ে রাখিব-_ 

তৃমি দিবলনিশি বহিবে মিশি কোমল প্রেমশয়নে ॥ 


৩৬০ 

কাছে আছে দেখিতে না পাও। 
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও। 

মনের মতো! কাবে খুজে মরো, 

সেকি আছে তৃবনে-_ 

সে যে রয়েছে মনে। 
ওগো, মনের মতে! সেই তে। হবে 
তুমি  শুভক্ষণে যাহার পানে চাও 
তোমার আপনার যে জন দেখিলে না তারে 
তুমি যাঁবে কার দ্বারে। 

যাঁরে চাবে তারে পাবে না, 

যে মন তোমার আছে যাবে তাও ॥ 


প্রেম ৪১৩ 


৩৬১ 
জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত । 
নবীনবাসনাভরে হৃদয় কেমন করে, 
নবীন জীবনে হল জীবন্ত ॥ 
স্থখভরা এ ধরায় মন বাহিরিতে চায়, 
কাছারে বসাতে চায় হদয়ে। 
তাহারে খুঁজিব দিকদিগন্ত ॥ 
যেমন দখিনে বার্‌ ছুটেছে, ন জানি কোথায় ফুল ফুটেছে, 
তেমনি আমিও, সথী, যাব-__ না জানি কোথায় দেখা পাব। 
কার সধাত্বর-মাঝে জগতের গীত বাজে, 
প্রভাত জাগিছে কার নয়নে, 
কাহার প্রাণের প্রেম অনম্ধ 
তাহারে খু'জিব দিক দিগন্ত ॥ 


৩৬২ 
পথহার! তুমি পথিক যেন গো স্থখের কাননে 
ওগে যাও, কোথা যাও। 
স্থখে ঢলঢল বিবশ বিভল পাগল নয়নে 
তুমি চাও, কারে চাও। 
কোথা গেছে তব উদ্দাস হায়, কোথা পড়ে আছে ধরণী । 
মায়ার তরণী বাহিয়া যেন গো৷ মায়াপুরী-পানে ধাও-_ 
কোন্‌ মায়াপুরী-পানে ধাও ॥ 


৩৬৩ 
তুমি কোন্‌ কাননের ফুল, কোন্‌ গগনের তাব]। 
তোমায় কোথায় দেখেছি যেন কোন্‌ ক্বপনের পারা ॥ 
কবে তুমি গেয়েছিলে, আখির পানে চেয়েছিলে 

ভূলে গিয়েছি । 
শুধু মনের মধ্যে জেগে আছে ওই নয়নের তার] ॥ 


8১৪ প্রেম 


তুমি কথা কোয়ো না, তুমি চেয়ে চলে যাও। 

এই চাদের আলোতে তুমি হেসে গ'লে যাও। 
আমি ঘুমের ঘোরে চাদের পানে চেয়ে থাকি মধুর প্রাণে, 
তোঁমার আঁখির মতন ছুটি তারা ঢালুক কিরণধারা 


৩৬৪ 

আয় তবে সহচরী, হাতে হাতে ধরি ধরি 
_নাচিৰি ঘিরি থিরি, গাহিবি গান । 
আন্‌ তবে বীণা-_ 

সঞ্ধম স্থবে বীধ তবে তান ॥ 

পাশরিব ভাবনা, পাশরিব যাতনা, 
বাখিব প্রমোদে ভরি দিবানিশি মনপ্রাণ। 
আন্‌ তবে বীণা 

নধম স্থরে বাধ, তবে তান ॥ 

ঢালো চালো শশধর, চালো চালো। জোছন। । 
সমীরণ, বছে যা! রে ফুলে ফুলে চলি ঢলি। 
উলসিত তটিনী, 

উথলিত গীতরবে খুলে দে রে মনপ্রাণ ॥ 


৩৬৫ 

আজ তোমারে দেখতে এলেম অনেক দিনের পরে। 

ভয় কোরো না, স্থখে থাকো, বেশিক্ষণ থাকব নাকো-_ 
এসেছি দণ্ু-ছুয়ের তরে ॥ 

দেখব শুধু মুখখানি, শুনাও যদি শুনব বাণী, 

নাহয় যাব আড়াল থেকে হাসি দেখে দেশাস্তরে ॥ 


৩৩৬৩ 
মনে যে আশা লয়ে এসেছি হুল না, হল না হে। 


ওই মুখপানে চেয়ে ফিরিস্থ লুকাতে আখিজল, 
বেদনা রহিল মনে মনে ॥ 


প্রেম ৪১৫ 


তূমি কেন হেসে চাও, হেসে যাও হে, আমি কেন কেঁদে ফিরি-- 
কেন আনি কম্পিত হদয়খানি, কেন যাও দুরে না দেখে | 


৩৬৭ 
এখনো! তারে চোথে দেখি নি, শুধু বাপি শুনেছি__ 
মন প্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি ॥ 
শুনেছি মূরতি কালে! তারে না দেখ! ভালো । 
সখী, বলে! আমি জল আনিতে যমুনায় যাব কি। 
ধু স্বপনে এসেছিলু সে নয়নকোণে হেসেছিল মে। 
মে অবধি, সই, ভয়ে ভয়ে রই-_ আখি মেলিতে ভেবে সারা হই। 
কাননপথে যে খুশি সে যায়, কদমতলে যে খুশি সে চায়-- 
সথী, বলো আমি আখি তুলে কারো পানে চাব কি 


৩৬৮ 
বধু, তোমায় করব রাজা! তরুতলে, 
বনফুলের বিনোদমাল। দেব গলে ॥ 
সিংহাসনে বসাইতে হ্বদয়খানি দেব পেতে, 
অভিষেক করব তোমায় আখিজলে। 


৩৬৯ 
এরা পরকে আপন করে, আপনারে পর-- 
বাহিরে বাশির রবে ছেড়ে যায় ঘর । 
তালোবাষে স্থথে দুখে ব্যথা সহে হাসিমুখে, 
 মরণেরে করে চিরজীবননির্ভর ॥ 
৩৭০ 
সমুখেতে বহিছে তটিনী, দুটি তার! আকাশে ফুটিয়া | 
বায়ু বহে পরিমল লুটিয়া 
্লাঝের অধর হতে ম্লান হাসি পড়িছে টুটিয়া॥ 
দিবস বিদ্বায় চাহে, যমুনা বিলাপ গাহে--: 
সায়াহ্ছেরই রাঙা পায়ে কেঁদে কেঁদে পড়িছে লুটিয়।। 


৪১% 


প্রেম 
এসো বধু, তোমায় ডাকি-_- দৌহে হেথা বসে থাকি, 


রি 


আকাশের পানে চেয়ে জলদের খেলা দেখি, 
আখি-পরে তারাগুলি একে একে উঠিবে ফুটিয়া। 


৩৭১ 
বুঝি বেল! বহে যায়, 
কাননে আয় তোর। আয়। 
আলোতে ফুল উঠল ফুটে, ছায়ায় বরে পড়ে যায় 
সাধ ছিল রে পরিয়ে দেব মনের মতন মাল! গেঁথে. 
কই সে হুল মালা গাঁথা, কই সে এলহায়। 
যমুনার চেউ যাচ্ছে বয়ে, বেল! চলে যায় ॥ 


৩৭২ 
বনে এমন ফুল ফুটেছে, 
মান ক'রে থাক! আজ কি সাজে! 
মান অভিমান ভাঙিয়ে দিয়ে 
চলো! চলো কুষমাবে ॥ 
আজ' কোকিলে গেয়েছে কুহু মুহরমূ, 
কাননে ওই বাশি বাজে । 
মান ক'রে থাকা আজ কি নাজে ॥ 
আজ মধুরে মিশাবি মধু$ পরানবধু 
টাদ্দের আলোয় ওই বিরাদে। 
মান ক'রে থাক! আজ কি সাজে । 


৩৭৩ 
আমি কেবল তোমার দামী 
কেমন ক'রে আনব মুখে “তোমায় ভালোবাসি? ॥ 
গুণ যদি মোর থাকত তবে অনেক আর্দর মিলত ভবে, 
বিনামূলোর কেনা আমি শ্রীচরপপ্রয়াসী ॥ 


প্রেম 


৩৭৪ 

আজ যেমন ক'রে গাইছে আকাশ তেমনি ক'রে গাও গো। 

আজ যেমন ক'রে চাইছে আকাশ তেমনি ক'রে চাও গো! ॥ 
আজ হাওয়া যেমন পাতায় পাতায় মর্মরিয়! বনকে কাদায়, 
তেমনি আমার বুকের মাঝে কাদিয়! কাদাও গো! ॥ 


ী ৩৭৫ 
যৌবনসরসীনীরে মিলনশতদল 
কোন্‌ চল বন্তায় টলোমল টলোমল । 
শরমরক্তরাগে তার গোপন স্বপ্ন জাগে, 
তারি গন্ধকেশর-মাঝে 
এক বিন্দু নয়নজল ॥ 
ধীরে বও ধীরে বও, সমীরণ, 
সবেদন পরশন । 
শঙ্কিত চিত্ত মোর পাছে ভাঙে বৃস্তভোর-_ 
তাই অকারণ করুণায় মোর আথি করে ছলোছল ॥ 


৩৭৬ 
সঘ, বলে! দেখি লো, 
নিরদয় লাজ তোর টুটিবে কি লে।। 
চেয়ে আছি, ললনা-- 
মুখানি তুলিবি কি লো, 
ঘোমটা খুলিবি কি লো, 
আধফোটা অধরে হাসি ফুটিবে কি লো ॥ 
শরমের মেঘে ঢাকা বিধুমুখানি-_ 
মেঘ্ব টুটে জোছন। ফুটে উঠিবে কি লো। 
তৃষিত আখির আশা! পৃরাবি কি লো-_ 
তবে ঘোমটা খোলো, মুখটি তোলো, জাখি মেলে লো 


৪১৭ 


৪১৮ প্রে্ 
৩৭৭ 
দেখে যা, দেখে ঘা দেখে যালো তোরা সাধের কাণনে মোর 
আমার সাধের কুহুম উঠেছে ফুটিয়া, মলয় বহিছে হথরাভি লুটিয়া রে-_ 
হেখায় জোছনা! ফুটে, তটিনী ছুটে, প্রমোদে কানন ভোর | 
আয় আয় সখী, আয় লো! হেথা, দুজনে কহিব মনের কথা । 
তুলিব কুহ্থম দুজনে মিলি রে-_ 
স্থখে গীখিব মালা, গণিব তারা, করিব রজনী ভোর ॥ 
এ কাননে বসি গাহিব গান, সুখের শ্বপনে কাটাব প্রাণ, 
খেলিৰ ছুজনে মনের খেল! রে-_ 
প্রাণে রহিবে মিশি দিবদনিশি আধো-আধো ঘুমঘোর । 


৩৭৮ 
নিমেষের তরে শরমে বাধিল, মরমের কথা গল না। 
জনমের তবে তাহারি লাগিয়ে রহিল মরমবেদনা! ॥ | 
চোখে চোখে সদা রাখিবারে সাধ-- পলক পড়িল, ঘটিল বিষাদ । 
মেলিতে নয়ন মিলালে| হ্পন এমনি প্রেমের ছলন| | 


৩৭৯ 
আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল, শুধাইল না কেহ। 
মেতে! এল নাধারে অ্পিলাম এই প্রাণ মন দেহ ॥ 
সেকি যোর তরে পথ চাহে, সে কি বিরহয়ীত গাছে 
যার বীশয়িধ্বনি শুনিয়ে আমি ত্যছিলাম গেহ। 


৩৮০ ' " 

ওকে বল্‌, স্থ, বল্‌-_ কেন মিছে করে ছল, 

মিছে হাসি কেন সখী, মিছে আধিজল । 
জানি নে প্রেমের ধারা, তয়ে তাই হই সারা-_ 

কে জানে কোথায় সুধা! কোথ!| হলাহল। 
কাদিতে জানে না এরা, কাদাইতে জানে কল-- 

মূখের বচন শুনে মিছে কী ছইবে ফল। 


প্রেম ্‌ ৪১৯ 
প্রেম নিয়ে শুধু খেলা প্রীথ নিয়ে হেলাফ্েল!_ 
ফিবে যাই এই বেলা চল্‌ সী, চল্‌ 


৩৮১ 
কে ভাকে। আমি কভু ফিরে নাহি চাই। 
কত ফুল ফুটে উঠে. কত ফুল যায় টুটে, 
আমি শুধু বহে চলে যাই। 
পরশ পুলকরস-ভর1 রেখে যাই, নাহি দিই ধর]। 
উড়ে আসে ফুলবাম, লতাপাতা ফেলে শ্বাস, 
বনে বনে উঠে হান্ৃতাশ-_ 
চকিতে শুনিতে শুধু পাই। চলে যাই ॥ 


৩৮২ 
সথী,সে গেল কোথায়, তারে ডেকে নিয়ে আয়। 
দাড়াব ঘিরে তারে তরুতলায় ॥ 
আজি এ মধুর সে কাননে ফুলের মাঝে 
হেসে ছেসে বেড়াবে সে, দেখিব তায় ॥ 
আকাশে তারা ফুটেছে, দখিনে বাতাস ছুটেছে, 
পাখিটি ঘুমঘোরে গেয়ে উঠেছে। 
আয় লে! আনন্দময়ী, মধুর বসন্ত লয়ে 
লাবণ্য ফুটাবি লো, তরুলতায় ॥ 
৩৮৩ 
বিদায় করেছ যারে নয়নজলে, 
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে গো । 
আজি মধু সমীরণে নিশথে কুহ্ছমবনে 
তারে কি পড়েছে মনে বকুলতলে ॥ 
সে দিনও তো মধুনিশি প্রাণে গিয়েছিল মিশি, 
মুকুলিত দশ দিশি কুস্থমদলে। 


6২৩ 


প্রেম 


ছুটি সোহাগের বাণী হি হত কানাকানি, 
ঘছদি-ওই মালাখানি পরাতে গলে। " 
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে গো 
মধুরাতি পৃিমার - ফিরে আসে বার বার, 
সে জন ফিরে না আর যে গেছে চলে 
ছিল তিথি অনুকূল, শুধু নিমেষের ভূল-_ 
চিরদিন তৃষাকুল পরান জলে । 

এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে গো॥ 


৩৮৪ 

না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আখিজলে। 
ওগো, কে আছে চাহিয়া শূন্ত পথপানে_ 
কাহার জীবনে নাহি স্থখ, কাহার পরান জলে । 
পড় নি কাহার নয়নের ভাষা, 

বোঝ নি কাহার মরমের আশা, 

দেখ নি ফিরে-- 

কার ব্যাকুল প্রাণের সাধ এসেছ দ'লে। 


৩৮৫ 

নয়ন মেলে দেখি আমায় বাধন বেঁধেছে । 
গোপনে কে এমন ক'রে এ ফাদ ফেঁদেছে। 
বসম্তরজনীশেষে বিদায় নিতে গেলেম হেসে 
যাবার বেলায় বধু আমায় কাদিয়ে কেদেছে ॥ 


৩৮৬ 
হাসিরে কি লুকাবি লাজে। 

চপল সে বীধা পৃড়ে না যে॥ 

রুধিয়া৷ অধরম্থারে বঝীপিয়া রাখিলি যারে 


. কখন সে-ছুটে এল নয়নমাঝে। 


প্রেম ৪২১ 


৩৮৭ ৰ 

যেফুল ঝরে সেই তো ঝরে, ফুল তো থাকে ফুটিতে-_ 

বাতাস তারে উড়িয়ে নে যায়, মাটি মেশায় মাটিতে ॥ 
গন্ধ দিলে, হাসি দিলে, ফুরিয়ে গেল খেলা । 
ভালোবাস! দিয়ে গেল, তাই কি হেলাফেল! ॥ 


৩৮০৮ 
সাজাব তোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে, 
নান! বরণের বনফুল দিয়ে দিয়ে ॥ 
আজি বসন্তরাতে পুণিমাচন্ত্রকরে 
দক্ষিণপবনে, প্রিয়ে, 
সাজাব তোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে ॥ 
৩৮৯ 
মন জানে মনোমোহন আইল, মন জানে সখা ! 
তাই কেমন করে আজি আমার প্রাণে ॥ 
তারি পৌরভ বহি বহিল কি সমীরণ আমার পরানপানে ॥. 
৩৪৯৩ 
হল না লো, হল না, সই, হায়-_ 
মরমে মরমে লুকানে| রহিল, বলা হল না। 
বলি বলি বলি তারে কত মনে করিম 
হল না লো, হুল না সই ॥ 
না কিছু কহিল, চাহিয়া রহিল, 
গেল সে চলিয়া, আর সে ফিরিল না। 
ফিরাব ফিরাব ঝলে কত মনে করিস্থ_ 
হল না লো, হল না সই॥ 


৩৯১ 
ও কেন চুরি ক'রে চায়। 
হুকোতে গিয়ে হানি হেসে পালায়। 


৪২২ রঃ প্রেম 


বনপথে ফুলের মেলা, হেলে ছুলে করে খেলাঁ- 
চকিতে সেচমকিয়ে কোথ। দিয়ে যায় ॥ 

কী যেন গানের যতো বেজেছে কানের কাছে, 
যেন তার প্রাণের কথা আধেকথানি শোনা গেছে । 
পথেতে যেতে চলে মালাটি গেছে ফেলে-_ 
পরানের আশাগুলি গাথা যেন তায় ॥ 


ূ ৩৯২ 
কেহ কারো যন বুঝে না, কাছে এসে সরে যায়। 
সোহাগের হাষিটি কেন চোখের জলে মরে যায় ॥ 

বাতাস যখন কেঁদে গেল প্রাণ খুলে ফুল ফুটিল না, 
সীঝের বেলা একাকিনী কেন রে ফুল ঝরে যায় ॥ 
মুখের পানে চেয়ে দেখো, আধিতে মিলাও আথি-- 
মধুর প্রাণের কথা প্রাণেতে রেখো না ঢাকি। 
এ রজনী রহিবে না, আর কথা হইবে না-_ 
প্রভাতে রছিবে শুধু হৃদয়ের হায়-হায় ॥ 
৩৯৩ 
গেল গো-_ 
ফিরিল না, চাহিল না, পাষাণ মে। 
কথাটিও কহিল না, চলে গেল গো ॥ 
না যদ্দি থাকিতে চা যাক যেথা সাধ যায়, 
একেল! আপন-মনে দিন কি কাটিবে না। 
তাই হোক, হোক তবে-_ 
আর তারে সাধিব না। 


৩৯৪ 
বল, গোলাপ, মোরে বল্‌, 


তুই ফুটিবি, সখী, কবে। 
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সাল। 

রাগিনী। পিলু। আলি সে 
বল্‌ শোলাগপ১ মোরে বল্‌, এছ কুলবালা পারি কারি 
হ কচি ৰি মি করব 2 দুর পাতার আভল সরকের এরা 
ফুল, ফুচেছে চারি পান) সুনান সেশসিকা চাযি। 
গদ হানসিছে সুহান হাস? থু চুর হে এদেনিহে, 
বায়ু ছরেলিছে মৃদু-স্বাস, খ এগর ফিরিছে, বীছেও 
পাশ্থী গার্শহিছে হু রবে | কচি বিশলয় ওলি 
£ জুষ্টিব সি কৰে? বেছ্ছে পয়ন হলি, 
প্রাডো পাতে নিরশিরকন তারা পুধাখছে লিনে শবে 


পাকে। বনিছে দ্সিনত বাধ উহ ফুটিবি এন্ি কছে ॥ 


সি 
যে ২ ০ ওত 
ই ও 


প্রেম ৪২৩ 


ফুল ফুটেছে চারি পাশ, চীদ হাসিছে স্ধাহাস, 
বায়ু ফেলিছে মৃদু শ্বাস, পাখি গাইছে মধুরবে-_ 
তুই ফুটিবি, সখী, কবে ॥ 
প্রাতে পড়েছে, শিশিরকণা, সীঝে বহিছে দখিনা বায়, 
কাছে ফুলবাল! সারি সারি-_ 
দূরে পাতার আড়ালে সাঝের তারা মুখানি দেখিতে চায় । 
বায় দূর হতে আমিয়াছে, যত ভ্রমর ফিরিছে কাছে, 
কচি কিশলয্পগুলি রয়েছে নয়ন তুলি-_ 
তারা শুধাইছে মিলি সবে, 
তুই ফুটিবি, সখী, কবে। 


৩৯৫ 
আমার যেতে সরে না মন-- 
তোমার ছুয়ার পারায়ে আমি যাইযেহারায়ে 
অতল বিরহে নিমগন। 
চলিতে চলিতে পথে সকলই দেখি যেন মিছে, 
নিখিল তৃবন পিছে ডাকে অন্ুক্ষণ | 
আমার মনে.কেবলই বাজে 
তোমায় কিছু দেওয়। হল না যে। 
যবে চলে যাই পদে পদে বাধা পাই, 
ফিরে ফিরে আমি অকারণ | 


প্রকৃতি 


১ 
বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে । 
স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে 
নদীনদে গিরিগুহা-পারাবারে 
নিত্য জাগে সরস সঙ্গীতমধুরিমা, 
নিত্য নৃত্যরসভঙ্গিম। ।-- 


নব বসস্কে নব আনন্দ, উৎসব নব। 

অতি মঞ্জুল, "মতি মঞ্জুল, শুনি মঞ্জুল গুঞ্জন কুথে__ 

শুনি রে শুনি মর্মর পলবপুঝে, 

পিককৃজন পুষ্পবনে বিজনে, 

মৃছু বাযুহিলোলবিলোল বিভোল বিশাল সরোবর-মাঝে 
কলগীত স্থললিত বাজে । 

শ্যামল কান্তার-পরে অনিল সর্চারে ধীরে রে, 

নদীতীরে শরবনে উঠে ধ্বনি সরসর মরমর । 

কত দ্বিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা, ঝরঝর রসধারা | 


আযাট়ে নব আনন্দ, উৎসব নব। 

অতি গম্ভীর, অতি গম্ভীর নীল অন্থরে ভঙ্বরু বাজে, 

যেন রে প্রলয়ক্করী শঙ্করী নাচে । 

করে গর্জন নির্বরিণী সঘনে, 

হেরো। ক্ষুব্ধ ভয়াল বিশাল নিরাল পিকপালতমালবিভানে 

উঠে রব ভৈরবতানে । 

পবন মল্লারগীত গাহিছে আধার রাতে, 

উন্মাদিনী সৌদামিনী রঙ্গভরে নৃত্য করে অন্বরতলে। 

দিকে দিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা, ঝরঝর রসধার] ॥ 


আশ্বিনে নব আনন্দ, উত্সব নব । 
অতি নির্মল, অতি নির্মল, অতি নির্মল উজ্জ্বল সাজে 
সবনে নব শারদলক্্মী বিরাজে । 


৪২৭ 


৪২৮ 


প্রকৃতি 


নব ইন্দুলেখা অলকে ঝলকে ৰ 

অতি নির্মল হাসবিভানবিক শি আকাশনীলামুজ-মাঝে 
শ্বেত ভূজে শ্বেত বীণা বাজে 

উঠিছে আলাপ মৃদু মধুর বেহাগতানে, 

চক্্রকরে উল্লসিত ফুল্পবনে ঝিল্িরবে তন্দ্রা আনে রে । 
দিকে দিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা, ঝরঝর রসধারা 


হি 
কুস্থমে কুন্থমে চরণচিহন দিয়ে যাও, শেষে দাও মুছে। 
ওহে চঞ্চল, বেলা না যেতে খেলা কেন তব যায় ঘুচে ॥ 
চকিত চোখের অশ্রপজল বেদনায় তুমি ছুয়ে ছুয়ে চল-_ 
কোথা সে পথের শেষ কোন্‌ সদরের দেশ 
সবাই তোমায় তাই পুছে ॥ 
বীশরির ডাকে কুঁড়ি ধরে শাখে, ফুল যবে ফোটে নাই দেখ] । 
তোমার লগন যায় যে কখন, মাল! গেথে আমি রই এক]। 
“এসো এসো এসো” আখি কয় কেঁদে । তৃষিত বক্ষ বলে “রাখি বেঁধে? 
যেতে যেতে, ওগো প্রিয়, কিছু ফেলে রেখে দিয়ে! 
ধরা দিতে যদি নাই রুচে ॥ | 


৩ 
একি আকুলতা ভুবনে ! একি চঞ্চলতা পবনে ॥ 
একি মধুরমদির রসরাশি আর্জি শৃন্যতলে চলে ভাসি, 
ঝরে চন্্রকরে একি হাসি, ফুল- গন্ধ লুটে গগনে ॥ 
একি শ্রাণভরা অনুরাগে আজি বিশ্বজগতজন জাগে, 
আজি নিখিল নীলগগনে স্থুখ- পরশ কোথা হতে লাগে 
স্থখে শিহরে সকল বনরাজি, উঠে মোহনবাশরি বাজি, 
ছেরো! পূর্ণবিকশিত আজি মম অস্তর সুন্দর শ্বপনে ॥ 


প্রকৃতি ৪২৯ 


আজ তালের বনের করতালি কিসের তালে 
পূণিমা্টাদ মাঠের পারে ওঠার কালে ॥ 
না-দেখা কোন্‌ বীণা বাজে আকাশ-সাঝে, 
না-শোনা কোন্‌ বাগ রাগিণী শুন্তে চালে ॥ 
গুর খুশির সাথে কোন্‌ খুশির আজ মেলামেশা, 
কোন্‌ বিশ্বমাতন গানের নেশায় লাগল নেশা । 
তারায় কীপে ব্বিনিঝিনি যে কিছ্বিণী 
তারি কাপন লাগল কি ওর মুঞ্ধ ভালে ॥ 


ৰ ৫ 

আধার কুঁড়ির বীধন টুটে চাদের ফুল উঠেছে ফুটে । 
তার গন্ধ কোথায়, গন্ধ কোথায় রে। 
গন্ধ আমার গভীর ব্যথায় হদয়-মাঝে লুটে ॥ 

ও কখন যাবে সরে, আকাশ হতে পড়বে ঝরে । 
ওরে রাখব কোথায়, রাখব কোথায় রে। 
রাখব ওরে আমার ব্যথায় গানের পত্রপুটে ॥ 


৬ 

পূর্ণচাদের মায়ায় আছি ভাবনা আমার পথ তোলে, 
যেন দিক্ধুপারের পাখি তারা, যায় যাঁয় যায়চলে। 

আলোছায়ার স্বরে অনেক কালের সে কোন্‌ দুরে 

ডাকে আয় আয় আয়ব'লে॥ 

যেথায় চলে গেছে আমার হারা ফাগুনরাতি 

সেথায় তার] ফিরে ফিরে খোজে আপন সাথি । 
আলোছায়ায় যেথা অনেক দিনের মে কোন্‌ ব্যথা 


কাদে হায় হায় হায়বলে। 
বী২৮ 


৪৩০ রি: প্রকৃতি 
| ৭ 
কত যে তুমি মনোহর মনই তাহা জানে, 
হৃদয় মম থরোথরে! কাপে তোমার গানে ॥ 
আঙিকে এই গ্রভাতবেলা মেঘের সাথে রোদের খেলা, 
জলে নয়ন ভরোভরে৷ চাহি তোমার পানে ॥ 
আলোর অধীর ঝিলিমিলি নদীর ঢেউয়ে ওঠে, 
বনের হামি খিলিখিলি পাতায় পাতায় ছোটে । 
আকাশে ওই দেখি কী যে তোমার চোখের চাহনি ঘে। 
স্থনীল স্থধা ঝরোঝরে। ঝরে আমার প্রাণে ॥ 


৬ 
আকাশভর। সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ, 

তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান, 

বিম্ময়ে তাই জাগে আমার গান ॥ 

অসীম কালের যে হিল্লোলে জোয়ার-ভাটায় ভূবন ধোলে 
নাড়ীতে মোর রক্তধারায় লেগেছে তার টান, 

বিদ্মিয়ে তাই জাগে আমার গান ॥ 

ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে, . 

ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে, 

ছড়িয়ে 'আছে আনন্দেরই দান, 

বিন্ময়ে তাই জাগে আমার গান। 

কান পেতেছি, চোখ মেলেছি, ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি, 
জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান, 

বিশ্ময়ে তাই জাগে আমার গান ॥ 


৯ 
ব্যাকুল বকুলের ফুলে ভ্রমর মরে পথ তুলে॥ 
আকাশে কী গোপন বাণী বাতাসে করে কানাকানি, 
বনের অঞ্চলখানি পুলকে উঠে ছুলে ছুলে ॥ 


রী ৪৩১ 
বেদনা সুমধুর হয়ে 'তুবনে আজি গেল বয়ে। 
বাশিতে মায়া-তান পৃরি কে আজি মন করে চুরি, 
নিখিল তাই মরে ঘুরি বিরহুসাগরের কূলে ॥ 


১০ 
নাই রস নাই, দারুণ দাহনবেলা। খেলো খেলো তব নীরব তৈরব খেলা ॥ 
যদি ঝ'রে পড়ে পড়ুক পাতা, ম্লান হয়ে যাক মাল! গাথা, 
থাক্‌ জনহীন পথে পথে মরীচিকাজাল ফেল! । 
শু ধুলায় খসে-পড়! ফুলদলে ঘূর্ণা-আচল উড়াও আকাশতলে। 
প্রাণ যি কর মরুলম তবে তাই হোক-_ হে নির্ষম, 
তুমি এক। আর আমি একা, কঠোর মিলনমেল! ॥ 


১১ 
দারুণ অগ্নিবাণে রে হায় তৃষায় হানে রে ॥ 
রজনী নিদ্রাহীন, দীর্ঘ দঞ্ধ দিন 
আরাম নাহি যে জানে রে॥ 
শু কাননশাখে ক্লাস্ত কপোত ডাকে 
করুণ কাতর গানে রে।॥ 
তয় নাহি, ভয় নাহি । গগনে রয়েছি চাহি। 
জানি ঝঞ্চার বেশে দিবে দেখা তুমি এসে 
একদ। তাপিত প্রাণে রে॥ 


১২ 
এসে! এসো হে তৃষ্কার জল, কলকল্‌ ছলছল্‌্--- 
তেদ করো! কঠিনের ত্ুর বক্ষতল কলকল্‌ ছলছল্‌। 
.. এসো এসে! উৎসলোতে গৃঢ অন্ধকার হতে 
এসো হে নির্ধল কলকল্‌ ছলছল ॥ 


৪৩২ ৃঁ চি প্রকৃতি ৮ 
রৰিকর রছে তব প্রতীক্ষায়। 
তৃষি ষে খেলার সাথি, মে তোমারে চায় । 
তাহারি সোনার তান তোমাতে জাগার গান, 
এসে! হে উজ্জ্বল, কলকল্‌ ছলছল্‌ ॥ 
হাফিছে অশান্ত বায়, 
“আয়, আয়, আয় সে তোমান খুঁজে যায়। 
তাহার মৃদঙ্গরবে করতালি দিতে হবে, 
এসো হে চঞ্চল, কলকল্‌ ছলছল ॥ 
মরুদৈত্য কোন্‌ মায়াবলে 
ভোষারে করেছে বন্দী পাধাণশৃঙ্খলে । 
ভেঙে ফেলে দিয়ে কার! এসো বন্ধহীন ধারা, 
এসো হে প্রবল, কলকল্‌ ছলছল্‌ ॥ 
1. ১৩ 
হৃদয় আমার, ওই বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে। 
বেড়া-ভাঙার মাতন নামে উদ্দাম উল্লাসে ॥ 
তোমার মোহন এল ভীষণ বেশে, আকাশ ঢাঁক1 জটিল কেশে- 
বুঝি এল তোমার সাধনধন চরম সর্বনাশে ॥ 
বাতাসে তোর সর ছিল না, ছিল তাপে ভর1। 
পিপাসাতে বুক-ফাটা তোর শুষ্ক কঠিন ধরা । : 
এবার জাগ, রে হতাশ, আয় রে ছুটে অবসাদের বাধন টুটে_- 
বুঝি এল তোমার পথের সাথি বিপুল অট্রহামে | 


১৪ 
এসো, এসো, এসে! হে বৈশাখ । 
তাপসনিশ্বানবায়ে মৃমুষু'রে দাও উড়ায়ে, 
বৎসরের আবর্জন৷ দূর হয়ে যাক ॥ 
যাক পুরাতন স্বতি, যাক ভুলে-যাওয়া গীতি, 
অশ্রবাম্প হুদূরে মিলাক ॥ 


গ্রীশ্ম ৪৩৩ 


মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা, 
অগ্রিস্সীনে গুচি হোক ধর]। 

রসের আবেশরাশি শুষ্ক করি দাও আসি, 
আনে! আনো! আনো তব গ্রলয়ের শীখ। 
মায়ার কু্কাটিজাল যাক দূরে যাক। 


১৫ 
নমে। নমো, হে বৈরাগী। ২ 
উপোবহ্ছির শিখা! জালে! জালো, 
নির্বাণহীন নির্মল আলো 
অন্তরে থাক্‌ জাগি ॥ 


: ১৬ 
মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি, 

হে রাখাল, বেণু তব বাজাও একাকী ॥ 
প্রাস্তরপ্রান্তের কোণে রুদ্র বসি তাই শোনে, 
মধুরের-হবপ্রাবেশে-ধ্যানমগন-আখি-_ 

হে বাখাল, বেগুযবে বাজাও একাকী ॥ 
সহসা উচ্ছৃসি উঠে ভরিয়া আকাশ 

তৃষাতপ্ত বিরহের নিরুদ্ধ নিশ্বাস । 

অশ্বরপ্রান্তে যে দুরে ভদ্বরু গন্ভীর সুরে 
জাগায় বিদ্যুতছন্দে আসন্ন বৈশাখী__ 

ছে রাখাল, বেণু যবে বাজাও একাকী ॥ 


১৭ 
ওই বুঝি কালবৈশাখী 
সন্ধ্যা-আকাশ দেয় ঢাকি ॥ 
তয় কী রে তোর ভয়কারে, দ্বার খুলে দ্ধ চার ধারে-_ 
শোন্‌ দেখি ঘোর হঙ্কারে নাম তোরই ওই যায় ডাকি ॥ 


৫ 
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8৩৪ ৬. গ্রৃতি 
তোর স্থরে আর তোর গানে 
দিস সাড়া তুই ওর পানে। 
ঘা নড়ে তায় দিক নেড়ে, যা যাবে ত। যাক ছেড়ে, 
ঘা! ভাঙা! তাই ভাঙবে রে-- যা রবে তাই থাক বাকি ॥ 


৬৮ 

প্রথর তপনতাপে আকাশ তৃষায় কীপে, 

বায়ু করে হাহাকার । 
দীর্ঘপথের শেষে ভাকি মন্দিরে এসে, 

খোলে! খোলো! খোলো দ্বার |, 
বাহির হয়েছি কৰে কার আহ্বানরবেঃ 
এখনি মলিন হবে প্রভাতের ফুলহার ॥ 
বুকে বাজে আশাহীনা ক্ষীণমর্মর বীণা, 
জানি না কে আছে কিনা, সাড়া তো! না পাই তার। 
আজি সার! দিন ধানে প্রাণে হুর ওঠে ভরে, 
একেল! কেমন ক'রে বছিব গানের ভার । 


১৯ 
* বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া আসে মৃদুমন্দ । 
আনে আমার মনের কোণে সেই চরণের ছন্দ। 
স্বপ্নশেষের বাতায়নে হঠাখ-আসা ক্ষণে ক্ষণে 
আধো-ঘুমের-প্রাস্ত-ছৌওয়! বকুলমালার গন্ধ ॥ 
বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া বছে কিসের হর্ষ, 
যেন রে সেই উড়ে-পড়া এলে কেশের স্পর্শ । 
ঠাপাবনের কীপন-ছলে লাগে আমার বুকের তলে 
আরেক দিনের গ্রভাত হতে হায়দোলার প্পন্দ। 


॥ ৪ 
বৈশাখ ছে, মৌনী তাপস, কোন্‌ অতলের বাণী 
এমন কোথায় খুঁজে পেলে। 


শ্রীপ্ম ৪৩৫ 


তগ্ত ভালের দীপ্তি ঢাঁকি মন্থর মেঘখানি 
এল গভীর ছায়! ফেলে । 
রুদ্রুতপের সিদ্ধি একি ওই-যে তোমার বক্ষে দেখি, 
ওরই লাগি আসন পাতো হোশ্নহুতাশন জেলে ॥ 
নিঠুর, তুমি তাকিয়েছিলে ৃত্যুক্ষধার মতো 
তোমার রুক্তনয়ন মেলে। 
ভীষণ, তোমার প্রলয়সাধন প্রাণের বাধন যত 
যেন হানবে অবহেলে । 
হঠাৎ তোমার কণ্ঠে এযে আশার ভাষা! উঠল বেজে, 
দিলে তরুণ শ্টামল রূপে করুণ স্থধা ঢেলে ! 


২১ 
শুফতাপের দৈত্যপুরে দ্বার ভাঙবে ব'লে, 
রাজপুত্র, কোথা হতে হঠাৎ এলে চলে । 
সাত সমুদ্র -পারের থেকে বজ্রস্বরে এলে হেকে, 
ছুন্দুভি যে উঠল বেজে বিষম কলরোলে । 
বীরের পদপরশ পেয়ে মৃছ? হতে জাগে, 
_ বস্থন্ধরার তপ্ত প্রাণে বিপুল পুলক লাগে । 
মরকতমণির থালা সাঙ্গিয়ে গাথে বরণমালা, 
উতল! তার হিয়া আজি সজল হাওয়ায় দোলে ॥ 


৮৬ 
হে তাপস, তব শ্রফ কঠোর রূপের গভীর রসে 
মন আঙ্গি মোর উদ্দাস বিভোর কোন্‌ সে ভাবের বশে ॥ 
তব পিঙ্গল জটা হানিছে দীপ্ত ছটা, 
তব দৃষ্টির বহিবুষ্টি স্তরে গিয়ে পশে ॥ 
বুঝি না, কিছু ন! জানি 
মর্দে আমার মৌন তোমার কী বলে রুত্রবাণী। 


৪৩৬ ্রন্কৃতি ্‌ 
দিগ.দিগন্ত দছি ছুঃসহ তাপ বহি 
তব নিশ্বান আমার বক্ষে রছি রহি নিশ্বসে ॥ 
সার! হয়ে এলে ধিন 
অদ্ধ্যামেঘের মায়ার মহিষা নিঃশেষে হবে লীন। 
দ্বীতি তোমার ভবে .শাস্ত হইয়া রবে, 
তারায় তারায় নীরব মন্ত্রে তরি দিবে শূন্য দে। 


৩ 

মধ্যদিনের বিজন বাতায়নে 
ক্াস্তি-ভরা! কোন্‌ বেদনার মায়! ্বপ্রাতভাসে তাপে মনে-মনে ॥ 
কৈশোরে যে সলাজ কানাকানি খু'জেছিল গ্রথম প্রেমের বাণী 
আজ কেন তাই তথ হাওয়ায় হাওয়ায় মর্মরিছে গহন বনে বনে ॥ 
থে নৈরাশা গভীর অশ্রজলে ডুবেছিল বিশ্মরণের তলে 
আজ কেন সেই বনযূখীর বাদে উচ্দৃসিল মুর নিশ্বাসে, 
সারাবেলা চীপার ছায়ায় ছায়ায় গুঞজরিয়া, ওঠে ক্ষণে ক্ষণে ॥ 


২৪ | 
তপহ্থিনী হে ধরণী, ওই-যে তাঁপের বেলা আসে-- 
তপের আঁসনখানি প্রসারিল মৌন নীলাকাশে ॥ 
অস্তরে প্রাণের লীলা! হোক তব অস্তঃশলা, 
যৌবনের পরিমর শীর্ণ হোক হোমাগিনিশ্বাসে । 
যে তব বিচিত্র তান উচ্ছৃসি উঠিত বনু গীতে 
এক হয়ে মিশে যাক মৌনমন্ত্রে ধ্যানের শান্তিতে | 
সংযমে বাধুক লতা কুস্থমিত চঞ্চলতা, 
সাজুক লাবণ্যলক্মী দৈন্যের ধূসর ধুলিবাসে ॥ 


| ২৫ 
চক্ষে আমার তৃষা ওগো, তৃষ্ণা! আমার বক্ষ জুড়ে। 
আমি বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিন, সন্ভাপে প্রাণ যায় যে গুড়ে ॥ 


বধ 
ঝড় উঠেছে তণ্ত হাওয়ায়, মনকে জ্ছদুর শুনতে ধাওয়ায়-_ 
| অবগুঠন যায় যে উড়ে ॥ 
যে ফুল কানন করত আলো! 
কালো হয়ে সে শুকালো । 
ঝরনারে কে দিল বাধা. নিষ্ঠুর পাষাঁণে বধ 
| দুঃখের শিখরচুড়ে ॥ 


৪৩৭ 


২৬ 


একো হ্ামল সুন্দর, 
আনো তব তাপছর। তৃষাহরা সঙ্গ সৃধা। 
বিরহিণী চাহিয়া আছে আকাশে ॥ 
সেয়ে ব্যথিত হৃদয় আছে বিছায়ে 
তমালকুঞ্জপথে সজল ছায়াতে, 
নয়নে জাগিছে করুণ বাগিণী ॥ 
বকুলমুকুল রেখেছে গীথিয়া, 
বাজিছে অঙ্গনে মিলনধীশরি | 
আনো সাথে তোমার মন্দিরা 
চঞ্চল নৃত্যের বাজিবে ছন্দে সে-_ 
বাঁজিবে কক্কণ, বাজিবে কি্ধিণী, 
ঝঙ্কারিবে মজীর রুখু রুণু ॥ 


২৭ 
ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে 
জলস্ঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভরভসে 
ঘনগোৌরবে নবযৌবন। বরষা 


/ 
হ্যামগম্ভীর সরসা। 


৪9৩৮ 


' ০ 


র্ প্রকৃতি 

গুরু গর্জনে নীল অরণ্য শহরে, 

উতল! কলাপী কেকাকলরবে বিহরে-- 
নিখিলচিত্হরষ। 

ঘনগৌরবে আসিছে মন্ত বরষণ 


কোথা তোরা! অয়ি তরুণী পথিকললনা, 
জনপদবধূ তড়িতচকিতনয়না, 
মালতীমালিনী কোথ! প্রিয়পরিচারিকা, 
কোথা তোর অভিসারিক]। 

ঘনবনতলে এসে! ঘননীলবসন?, 

ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণবসনা, 

আনো! বীণ! মনোহারিক] | 

কোঁথ। বিরহিণী, কোথ! তোর অভিসারিকা 


আনো! মৃদ মুরজ মুরলী মধুরা, 
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব করে। বধুরাঁ_ 
এসেছে বরষা, ওগে! নব-অন্ুরাগিণী, 


, ওগো প্রিকবস্থখভাগিনী । 


কুঞ্তকুটিরে অয়ি ভাবাকুললোচনা, 
ভূর্জপাভায় নবগীত করো! রচনা 
মেঘমল্লাররাগিণী | 

এসেছে বরষা, ওগো নব-অনুরাগিণী | 


কেতকীকেশরে কেশপাশ করো! স্থুরুতি, 
ক্ষীণ কটিতটে গীঁথি লয়ে পরে! করবী॥ 
কদঘ্ববরেণু বিছাইয় দাও শয়নে, 

অঞ্জন আকো নয়নে | 

তালে তালে ছুটি কঙ্কন কনকনিয়া 
তবনশিখীরে নাচাও গণিয়। গণিয়। 


বধ ৪৩৯ 


শ্মিতবিকশিত বয়নে-- 
কদদ্বরেণু বিছাইয় ফুলশয়নে 


এসেছে বরধা, এসেছে নবীনা বরুষা, 
গগন ভরিয়া! এসেছে ভূবনভরস। ॥ 
ছুলিছে পৰনে সনসন বনবীথিকা, 
গীতময় তরুলতিকা । 

শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে 
ধনিয়া তৃলিছে মত্তমদির বাতাসে 
শতেক যুগের গীতিকা। 
শতশতগীতমুখরিত বনবীথিকা! ॥ 


২৮ 
ঝরঝর বরিষে বারিধারা । 

হায় পথবানী, হাঁয় গতিহীন, হায় গৃহহার। ॥ 

ফিরে বাধু হাহাশ্বরে, ডাকে কারে জনহীন অসীম প্রাস্তরে-_ 
রজনী আধার] | | | 
অধীর! যমুনা তরঙ্গ-আকৃল! অকৃঙগা! রে, তিখ্রিদুকূলা বে। 
নিবিড় নীরদ গগনে গরগর গরজে সঘনে, 

চঞ্চলচপল। চমকে-- নাহি শলীতারা ॥ 


গহন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়] ৷ 

স্মিত দশ দিশি, স্তস্ভিত কানন, | 
সব চরাঁচর আকুল--.কী হবে কে জানে 
ঘোর। রজনী, দিকললনা ভয়বিতল! ॥ 

চমকে চমকে সহসা দিক উজলি . 

চকিতে চকিতে মাতি ছুটিল বিজলি 


/$ 
1 এ 


নী /, 


খরথর চরাচর পলকে ঝলকিয়া 
ঘোর তিমিবে ছায় গগন মেদিনী 
গুরুগুরু নীরদগরজনে শ্তন্ধ আধার ঘুমাইছে, 


সহস! উঠিল জেগে প্রচণ্ড সমীরণ-_- কড়কড় বাজ ॥ 


৩৩ 
হেরিয়া শ্তামল ঘন নীল গগনে 
সেই সজল কাজল আখি পড়িল মনে ॥ 
অধর করুণা-মাখা, মিনতিবেদনা-আক1 
নীরবে চাহিয়] থাকা বিদায়খনে | 
ঝরঝর ঝরে জল, বিজুলি হানে, 
পবন মাতিছে বনে পাগল গানে । 
আমার পরানপুটে কোন্থানে ব্যথা ফুটে, 
কার কথা জেগে উঠে হদয়কোণে ॥ 


৩১. 
শাঙনগগনে ঘ্বোর ঘনঘটা, নিশীথযামিনী রে। 
কৃষ্ধপথে, সথি, কৈসে যাওব অবল। কামিনী রে । 
উন্নদ পবনে যমুন! তঙ্জিত, ঘন ঘন গজিত মেহ। 
দমকত বিদ্যুত, পথতরু লুস্তিত, থরহর কম্পিত দেহ 
ঘন ঘন রিম্ঝিম্‌ রিম্ঝিম্‌ রিমঝিম বরখত নীরদপুঞ্জ । 
শাল-পিয়ালে ভাল-তমালে নিঝিড়তিমিরময় কু্ত। 
কহ রে সজনী, এ দুরুযোগে কুঞ্জে নির্দয় কান 
দ্বাকুণ বাশী কাহ বজায়ত সকরুণ বাধ! নাম। 
মোতিম হারে বেশ বন! দে, সীথি লগা দে ভালে । 
উরহি বিলুষ্ঠিত লোল চিকুর মম বীধহ চম্পকমালে। 
গহন রয়নমে ন যাও, বালা, নগলকিশোরক পাশ। 


গরজে ঘন ঘন, বনু ভর পাওব, কহে ভান তব দাস 


ব্ধা ৪৪১ 


৩২ 
মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আধার করে আমে । 
আমাক কেন বসিয়ে রাখ একা ঘারের পাশে ॥ 
কাজের দিনে নানা কাজে থাকি নান। লোকের মাঝে, 
আজ আমি যে বসে আছি তোমারি আশ্বানে ॥ 
তুমি ঘদি না দেখা! দাও, কর আমায় হেলা, 
কেমন করে কাটে আমার এমন বাদল-বেলা। 
দুরের পানে মেলে আখি কেবল আমি চেয়ে থাকি, 
প্রান আঙ্গার কেঁদে বেড়ায় দুরস্ত বাতাসে ॥ 


৩৩ 
আবাঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, গেল রে দিন বয়ে। 
বীধন-হার] বৃ্িধারা! ঝরছে রয়ে বয়ে ॥ 
একল। বসে ঘরের কোণে কী ভাবি থে আপন-মনে, 
সজল হাওয়া যৃখীর বনে কী কথাযায় কয়ে॥ 
হৃদয়ে আজ ঢেউ দিয়েছে, খুঁজে ন৷ পাই কৃল-_ 
সৌরভে প্রাণ কাদিয়ে তোলে ভিঞ্জে বনের ফুল। 
আধার রাতে প্রহরগুলি কোন্‌ স্থরে আজ ভরিস্ে তুলি, . 
কোন্‌ ভূলে আজ সকল ভূলি আছি আকুল হয়ে ॥ 


৩৪ 
আজ বারি ঝরে ঝরঝর ভর1 বারে, 
আকাশ-ভাঙ1 আকুল ধার! কোথাও না ধরে ॥ 
শালের বনে থেকে থেকে ঝড় দোলা দেয় ছেঁকে হেঁকে, 
জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে মাঠের *পরে। 
আজ মেঘের জট উড়িয়ে দিয়ে নৃত্য কে করে ॥ 
ওরে বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন, লুটেছে এই ঝড়ে 
বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর কাহার পায়ে পড়ে । 
অন্তরে আজ কী কলরোল, ছারে ছারে ভাঙল আগল-- 


্রকতি 


হদয়-মাঝে জাগল পাগল আজি ভাদরে। 
আজ এমন ক'রে কে মেতেছে বাহিরে ঘরে ॥ 


৩৫ 
কাপিছে দ্বেহলত। থরথর, 
চোখের জলে আখি ভরভর ॥ 
দোছুগ তমালেরই বনছায়া তোমারি নীল বাদে নিল কায়া, 
বাদল-নিশীথেরই ঝরঝর 
তোমারি আখি-পরে তরভর ॥ 
যে কথ। ছিল তব মনে মনে 
চমকে অধরের কোণে কোণে। 
নীরব হিয়। তৰ দিল ভরি কী মায়া স্বপনে যে, মরি মরি, 
আধার কাননের মরমবর 
বাল-নিশীধের ঝরঝার ॥ 


৩৬ 
আমার দিন ফুরালে ব্যাকুল বাদলরসসাঝে 
গহন মেঘের নিবিড় ধারার মাঝে | 
বনের ছায়ায় জলছলছল স্থরে 
হৃদয় আমার কানায় কানায় পুরে । 
খনে খনে ওই গুরুগুরু তালে তালে 
গগনে গগনে গভীর মৃদঙ বাজে । . 
কোন্‌ দূরের মানুষ যেন এল আজ কাছে, 
তিমির-আড়ালে নীরবে দাড়ায়ে আছে। 
ঝুকে দোলে তার বিরহব্যথার মালা 
গোপন-মিলন-অম্বতগন্ধ-ঢালা। 
মনে হয় তার চরণের ধ্বনি জানি--- 
হার মানি তার অজান] জনের সাজে । 


বধ 


৪৪৩ 
৩৭ 

বাদল-মেঘে মাদল বাজে গুরুগুরু গগন-মাঝে ॥ 

তারি গভীর রোলে আমার হৃদয় দোলে, 

আপন স্বরে আপনি ভোলে । 
কোথায় ছিল গহন প্রাণে গোপন ব্যথা গোপন গানে__ 
আজি সজলবায়ে শ্ঠামল বনের ছাঁয়ে 
ছড়িয়ে গেল সকলখানে গানে গানে ॥ 


৩৮ 
ওগো! আমার শ্রাবণমেঘের খেয়াতরীর মাঝি, 
অশ্রভরা পুরৰ হাওয়ায় পাল তুলে দাও আজি ॥ 
উদ্দাস হৃদয় তাকায়ে রয়, বোঝা! তাহার নয় ভারী নয়, 
পুনক-লাগ। এই কদঘ্বের একটি রেবল সাঁজি। 
ভোরবেল। যে খেলার সাথি ছিল আমার কাছে, 
মনে ভাবি, তার ঠিকান৷ তোমার জানা আছে। 
তাই তোমারি সারিগানে সেই আখি তার মনে আনে, 
আকাশ-ভর! বেদনাতে ঝোদন উঠে বাজি | 


৩৯ 
তিমির-অবগুথনে ব্দন তব ঢাকি 
কে তুমি মম অঙ্গনে দাড়ালে একাকী ॥ 
আজি সঘন শর্বরী, মেঘমগন তারা, 
নদীর জলে বর্ঝরি ঝরিছে জলধারা, 
তমালবন মর্মরি পব্" চলে হাকি॥ 
যে কথ মম অস্তুরে আনিছ তুমি টানি 
জানি ন1! কোন্‌ মস্তরে তাহারে দিব বাণী। 
রয়েছি বীধা বন্ধনে, ছি'ড়িব, যাব বাটে-_ 
যেন এ বৃথা ক্রন্দনে এ দিশি নাহি কাটে। 
কঠিন বাধা-লঙ্ঘনে দিব না আমি ফাকি ॥ 


৪৯ 
আকাশতলে দলে দলে মেঘ যে ডেকে যায় 

আয় আয় আয় 

জামের বনে আমের 'বনে রব উঠেছে তাই-_ 
যাই যাই যাই?। | 

উড়ে যাওয়ার সাধ জাগে তার পুলক-ভরা ভালে 
পাতায় পাতায় ॥ 

নদীর ধারে বারে বারে মেঘ যে ডেকে যাঁয়-- 
'আয় আয় আয়”। 

কাশের বনে ক্ষণে ক্ষণে রব উঠেছে তাই--- 
যাই যাই যাই+। 

মেঘের গানে তরীগুলি তান মিলিয়ে চলে 
পাল-তোলা পাখায় ॥ 


৪১ 
কদদ্বেরই কানন ঘেরি আষাঢ়মেঘের ছান্প। খেলে, 
পিয়ালগুলি নাটের ঠাটে হাওয়ায় হেলে ॥ 
বরধনের পরশনে শিহর লাগে বনে বনে, 
বিরহী এই মন যে আমার স্বদুর-পানে পাখা মেলে ॥ 
আকাশপথে বলাকা ধায় কোন্‌ সে অকারণের বেগে, 
পুব হাঁওয়াতে ঢেউ খেলে যায় ডানার গানের তুফান লেগে । 
ঝিলিমুখর বাঁদল-র্লাঝে কে দেখ দেয় হ্ায়-মাঝে, 
্বপনরূপে চুপে চুপে ব্যথায় আমার চরণ ফেলে ॥ 


| ৩২ 
আষাঢ়, কোথা হতে আজ পেলি ছাড়।। 
মাঠের শেষে শ্যামল বেশে ক্ষণেক দাড়া ॥ 
জয়ধ্বজা ওই-যে তোমার গগন জুড়ে । 


রা শব্ধ 558 
গুব ছতে কোন্‌ পশ্চিষেতে বায় রে উড়ে, 
তুর গুছ তেব কারে মেদ হে সা 
নীছেষ নেশ। লীগ ভীল্বে পাতায় পাতায়, 
হান দোলায় দোলায় শালের বনকে মাতায়। 
আকাশ হতে আকাশে কার ছুটোছুটি, 
বনে বনে মেঘের ছায়ায় লুটোপুটি-.. টি 
ভর] নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে কে দেয় নাড়1 ॥ 
৪৩ 
ছায়া ঘনাইছে বনে বনে, গগনে গগনে ভাকে দেয়।। 


কৰে নবঘন-বরিষনে গোপনে গোপনে এলি কেয়া । 


পুরবে নীরব ইশারাতে একদা নিত্রাহীন রাতে 
হাওয়াতে কী পথে দিলি খেয়া--. 
আধাঢ়ের খেয়ালের কোন্‌ খেয়া ॥ 
যে মধু বয়ে ছিল মাথা কাটাতে কী ভয়ে দিলি ঢাকা । 
বুঝি এলি যার অভিনারে মনে মনে দেখ! হল তারে, 
আড়ালে আড়ালে দেয়া-নেয়-- 
আপনায় লুকায়ে দেয়া-নেয়] ॥ 


88 
এই শ্রাবণ-বেলা বাদল-ঝর] যুখীবনের গন্ধে ভতরা॥ 
কোন্‌ ভোলা দির্নের বিরহিনী, যেন তারে চিনি চিনি-_ 
ঘন বনের কোণে কোণে ফেরে ছায়ার-ঘোমটা-পরা ॥ 
কেন বিজন বাটের পানে তাকিয়ে আছি কে তাজানে। 
হঠাৎ কখন অজান। মে আপদবে আমার দ্বারের পাঁশে, 
বাদল-সাঝের আধার-মাঝে গান গাবে প্রাণ-পাগল-করা ॥ 


৪৫ 
শ্রাবণবরিধন পার হয়ে কীবাণী আসে ওই রয়ে রয়ে। 
গোপন কেতকীর পরিমলে, সিক্ত বকুলের বনতলে, 


৪৪৬ . একা প্রকৃতি | 
দূরের আখিজল বয়ে বয়ে কী বাদী আসে ওই বয়ে রয়ে ॥ 
কবির হিয়াতলে ঘুরে ঘুরে আচল তরে লয় রে স্থুরে। 
বিজনে বিরহীর কাদে কানে সজল মন্তরীর-গানে-গানে 
কাহার নামখানি কয়ে কয়ে 
কী বাণী আসে ওই রয়ে রয়ে॥ 


৪৬ 
আজ কিছুতেই যায় না মনের ভার, 
দিনের আকাশ মেঘে অন্ধকার-- হায় রে ॥ 
: মনে ছিল আসবে বুঝি, আমায় সে কি পায় নি খুঁজি-_ 
না-বল! তার কথাখানি জাগায় হাহাকার ॥ 
স্জল হাওয়ায় বারে বারে 
সারা আকাশ ডাকে তারে । 
বাদল-দিনের দীর্বশ্বাসে জানায় আমায় ফিরবে না সে-_ 
বুক ভরে সে নিয়ে গেল বিফল অভিসার ॥ 


৪৭. 
গ্হন রাতে শ্রাবণধারা পড়িছে ঝরে, 
কেন গে! মিছে জাগাবে ওরে ॥ 
এখনে। ছুটি আখির কোণে যায় যে দেখা 
জলের বেখা, 
না-ব্লা বাণী বয়েছে যেন অধর ভরে। 
নাহয় যেয়ো! গঞকরিয়! বীণার তারে ' 
মনের কথা শয়নদ্বারে । 
নাহয় রেখে মালতীকলি শিথিল কেশে 
নীরবে এনে, 
নাহয় রাখী পরায়ে যেয়ে! ফুলের ভোরে। 
কেন গো! মিছে জাগাবে ওরে ॥ 


ৰা | ৪৪৭ 
৪৮ 
যেতে দাও যেতে দাও গেল যারা। 
তুমি যেয়ো! না, তুমি যেয়ো! না, 
আমার বাদলের গান হয় নি সার] ॥ 

কুটিরে কুটিরে বন্ধ বার, নিভৃত রজনী অন্ধকার, 

বনের অঞ্চল কীপে চঞ্চল-- অধীর সমীর তন্দ্রাহারা ॥ 
দীপ নিবেছে নিবুক নাকো, আধারে তব পরশ রাখে।। 
বাজুক কাকন তোমার হাতে আমার গানের তালের সাথে, 

যেমন নদীর ছলোছলে! জলে ঝারে ঝরোঝরো। শ্রাবণধার! ॥ 


৪৯ 

ভেবেছিলেম আসবে ফিরে, 

তাই ফাগুনশেষে দিলেম বিদীয়। 

তুমি গেলে ভামি নয়ননীরে 

এখন শ্রাবণদিনে মরি দ্বিধায়। 

এখন বাদল-সাঝের অন্ধকারে আপনি কীদাই আপনারে, 

একা ঝরে! ঝরো বারিধারে ভাবি কী ডাকে ফিরাব তোমায় ॥ 
যখন থাক আখির কাছে ্‌ 
তখন দেখি ভিতর বাহির সব ভরে আছে। 

সেই ' ভরা দিনের ভরসাতে চাই বিরহের ভন্ন ঘোচাতে, 

তবু. তোমা-হারা বিজন রাতে 

কেবল হারাই-হারাই বাজে হিয়ায় ॥ 


৫০ 
আজি ওই আকাশ-'পরে স্ধীয় ভরে আঘাঢ়-মেঘের ফাক । 
হদয়-মাঝে মধুর বাজে কী উত্সবের শাখ ॥ . 
একি হাষির বাশির তান, একি চোখের জলের গান-- 
. পাই নে দিশে কে জানি সে দিল আমায় ডাক ॥ 


৪৪৮ _ প্রকৃতি 
ডি ॥ 
আমায় নিক্ুদ্দেশের”পানে কেমন করে টানে এমন করুণ গানে। 
ওই পথের পারের আজো আমার লাগল চোখে ভালো, 
 শগনপারে দেখি ভারে সুদুর নির্বাক ॥ 


রি ৫১ 
ও আবাঢ়ের পূর্ণিমা আমার, : আজি রইলে আড়ার্সে_ 
স্বপনের আবরণে লুকিয়ে দাড়ালে ! 

আপনারই মনে জানি না! একেলা! হৃদয়-আঙিনায় করিছ কী খেল।-_ 
তুমি আপনায় খুঁজিয়! ফেরো কি তুমি আপনাক্স হারালে । 

একি যনেরাখা একি তুলেযাওয়া। 

একি ন্লোতে ভাপা, একি . কুলেযাওয়া। 
কতুবা নয়নে কন্ুবা পরানে কর লুকোচুবি কেন যে কে জানে। 
কতুব! ছায়ায় কত্ুব আলোয় কোন্‌ দোলায় যে নাড়ালে ॥ 

৯ 


| ৫২ 

শ্যামল ছায়া, নাইব1 গেলে 

শেষ বরষার ধারা চেলে॥ 
সময় যদি ফুরিয়ে থাকে__ হেসে বিদায় করে৷ তাকে, 
এবার নাহয় কাটুক বেলা অসময়ের খেলা খেলে । 

মলিন, তোমার মিলাবে লাজ-_ 

শরৎ এসে পরাবে সাজ । 

নবীন রবি উঠবে হাসি, বাজাবে মেঘ সোনার বাশি - 
কালোয় আলোয় যুগলরূপে শুন্যে দেবে মিলন মেলে ॥ 


৫৩ 
আহ্বান আপিল মহোৎসবে 
অঙ্গব্রে গম্ভীর ভেরিববে॥ 

পূর্ববাধু চলে ডেকে শ্যামলের অভিষেকে-_ 
অরুণ 'অনণ্যে নৃতা হবে॥ 


নিঝ'রকল্পোল-কলকলে 
ধরণীর আনন্দ উচ্ছলে | 

শ্রাবণের বীণাপাণি হিলালো বর্ষণবাণী 
কদস্ধের পল্লাবে পল্পবে ॥ 


কোন্‌ পুরাতন প্রাণের টানে 
,  ছুটেছে মন মাটির পানে ॥ 
চোখ ভূবে যায় নবীন ঘাসে, ভাবনা ভানে পুব-বাতাসে-_ 
মল্লারগান প্লাবন জাগায় মনের মধ্যে শাবণ-গানে ॥ 
লাগল ঘষে দোল বনের মাঝে 
অঙ্গে সে মোর দেয় দোলা যে। 
যে বাণী ওই ধানের ক্ষেতে আকুল হল অস্কুরেতে 
আজ এই মেঘের শ্যামল মায়ায় 
সেই বাণী মোর হ্থুরে আনে ॥ 


৫৫ 
নীল- অঞ্চনঘন পুরজছায়ায় সম্বৃত অন্থর হে গম্ভীর! 
বনলম্ীর কম্পিত কায, চঞ্চল অস্তর-_ 
ঝঙ্কত তার ঝিল্লির মীর হে গম্ভীর ॥ 
বর্ষণগীত হল মুখরিত মেঘমক্দ্িত ছন্দে? 
কদঘ্ববন গভীর মগন আনন্দঘন গদ্ধে-_ 
নন্দিত তব উতৎ্সবমন্দির হছে গম্ভীর ॥ 
দহনশয়নে তণ্য ধরণী পড়েছিল পিপানার্তা, 
পাঠালে তাহারে ইন্রলোকের অযৃতবারির বার্তা । 
মাটির কঠিন বাধা হল ক্ষীণ, দিকে দিকে হল দীর্ণ-_ 
নব-অস্কুর-জয়পতাকায় ধরাতল সমাকীর্ণ__ 
ছিন্ন হয়েছে বন্ধন বন্দীর হে গন্ভীর ॥ 


৪৫ ৫ টড ৮. চু প্রকৃতি 
000 ৫৬. 
আজ শ্রাবণের আমন্পে 
ছুয়ার কাপে ক্ষণে ক্ষণে, 
ঘরের বীধন যায় বুঝি আজ টুটে ॥' 
ধরিত্রী ভার অঙ্গনেতে নাচের তালে ওঠেন মেতে, 
চঞ্চল তার অঞ্চল যায় লুটে ॥ 
প্রথম যুগের বচন শুনি মনে 
নবস্ামল প্রাণের নিকেতনে । 
পুব-হাঁওয়া ধায় আকাশতলে, তার সাথে মোর ভাবন! চলে 
কালহার] কোন্‌ কালের পানে ছুটে ॥ 


৫৭ 
পথিক মেঘের দল জোটে ওই শ্রাবণগগন-অঙ্গনে | , 
শোন শোন্‌রে, মন রে আমার, উধাও হয়ে নিরুদ্দেশের সঙ্গ নে॥ 
দিক্‌-হারানে দুঃসাহসে সকল বাধন পড়ুক খসে, 
কিসের বাধা ঘরের কোপের শাসনসীমা"লজ্যনে । 
বেদনা তোর বিজুলশিখ। জলুক অন্তরে 
সর্বনাশের করিস সাধন বজ্মস্তরে । 
অজানাতে করবি গান, ঝড় সে পথের হুবে বাছন-- 
শেষ করে দিস আপনারে তুই প্রলয় রাতের ক্রন্দনে ॥ 


৫৮ 1 5, 
বন্তমানিক দিয়ে গাথা, আষাঢ় তোমার মালা । 
তোমার শ্যামল শোভার বুকে বিছ্যুতেরই জাল! । 
তোমার মন্ত্বলে পাষাণ গলে, ফসল ফলে-- 

মরু বহে আনে তোমার পায়ে ফুলের ডাল ॥ 
মরোমরে পাতায় পাতায়, ঝরোঝরে বারির রবে 
গুরুপ্তরু মেঘের মাদল বাজে তোমার কী উত্সবে । 


বর্ষা | ৪৫১ 
সবুজ নুধার ধারায় প্রাণ এনে দাও ভগ ধরায়, | 
বামে রাখ ভয়ঙ্করী বন্ত! মরণ-চাল! ॥ 


৫৯ র 

ওরে ঝড় নেমে আয়, আয় রে আমার শুকনে! পাতার ডালে 

এই বরষায় নবশ্যামের আগমনের কালে ॥ 

যা উদাসীন, যা প্রাণহীন, যা আনন্দহারা, 

চরম রাতের অশ্রধারায় আজ হয়ে যাক সারা 

যাবার যাহা যাক সে চলে রুদ্র নাচের তালে 

আসন আমায় পাততে হবে রিক্ত প্রাণের ঘরে, 

নবীন বসন পরতে হবে সিক্ত বুকের *পরে। 

নদীর জলে বান ডেকেছে, কূল গেল তার ভেসে, 

যৃখীবনের গন্ধবাণী ছুটল নিরুদ্দেশে__ 

পরান আমার জাগল বুঝি মরণ-অস্তরালে । 


৬ 
এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে। 
সেই আগুনের কালোরূপ যে আমার চোখের 'পরে নাচে । 
ও তার শিখার জট! ছড়িয়ে পড়ে দিক হতে ওই দিগস্তরে, 
তার ' কালে। আভার কাপন দেখো তালবনের ওই গাছে গাছে ॥ 
 বান্বল-হাওয়। পাগল হল সেই আগুনের হহস্কারে । 
ুনদুভি তার বাঞ্জিয়ে বেড়ায় মাঠ হতে কোন্‌ মাঠের পারে । 
ওরে, সেই আগুনের পুলক ফুটে কাদস্ববন রঙিয়ে উঠে, 
সেই আগুনের বেগ লাগে আজ আমার গানের পাখার পাছে॥ 


| ৬১ 
মেঘের কোলে কোলে যায় রে চলে বকের পাতি। 
ওরা ঘর-ছাড়! মোর মনের কথ! যায় বুঝি ওই গাখি গাখি॥ 


০ 


৪৫২ জা প্রকৃতি 

সুরের বীপার স্বরে কে ওদের হাদয় হরে 

ছুরাশার ছঃসাহসে উদাস করে-_ 
মেকোন্‌ উধাও হাওয়ার পাগলামিতে পাখ। গুদের ওঠে মাতি ॥ 
ওদের ঘুম ছুটেছে, ভয় টুটেছে একেবারে, 
অলক্ষ্যেতে লক্ষ ওদের-- পিছন-পানে তাকায় ন! রে । 

যেবাসা ছিলজানা লেওদের দিল হানা, 

_ না-জানার “পথে ওদের নাই রে মানা 

ওরা দিনের শেষে দেখেছে কোন্‌ মনোহরণ আধার রাতি ॥ 


৬ 
উতল-ধার। বাদল ঝরে । সকল বেলা এক] ঘরে ॥ 
সজল হাওয়া বহে বেগে, পাগল নদী ওঠে জেগে, 
আকাশ ঘেরে কাজল মেঘে, তমালবনে আধার করে ॥ 
ওগো! বধু দিনের শেষে এলে তুমি কেমন বেশে-_- 
আচল দিয়ে শুকাব জল, মুছাব পা আফুল কেশে। 
নিবিদ্ভ হবে ভিমির-রাঁতি, জেলে দেব প্রেমের বাতি, 
_ পরানখানি দেব পাতি-- চরণ বেখে! তাহার *পরে । 
তুলে গিয়ে জীবন মরণ লব তোমায় ক'রে বরণ-_ 
করিব জয় শরম-ত্রাসে, দীড়াব আজ তোমার পাঁশে-- 
বাধন বাধ! যাবে জলে, নথ দুঃখ দেব দলে, 
ঝড়ের রাতে তোমার সাথে বাহির হব অভয়ভরে ॥ 
উতল-ধার। বাদল ঝরে, দুয়ার খুলে এলে ঘবে। 
চোখে আমার ঝলক লাগে, সকল মনে পুলক জাগে, 
চাছিতে চাই মুখের বাগে-_ নয়ন মেলে কাপি ভরে ॥ 


৬৩ 
ওই-যে ঝড়ের মেঘের কোলে 
বৃ্টি আসে মৃক্তকেশে আচলখাঁনি দোলে ॥ 


ব্য | | ৪৫৩ 


ওরই গানের তালে তালে আমে জামে শিরীব শালে 
নাচন লাগে পাতায় পাতায় আকুল কল্লোলে ॥ 
আমার ছুইঝআখিওইস্থরে 
ঘায়-হারিয়ে সঙল ধারায় ওই ছায়াময় দূরে । 
ভিজে হাওয়ায় থেকে থেকে কোন্‌ সাথি মোর যায় যে ডেকে, 
একলা দিনের বুকের ভিতর ব্যথার তুফান তোলে ॥ 


| ৬৪ 
কখন বাদল-ছোওয়া! লেগে 
মাঠে মাঠে ঢাকে মাটি সবুজ মেঘে মেঘে ॥ 
ওই ঘাসের ঘনঘোরে 
ধরণীতল হুল শীতল চিকন আভায় ভ'রে__- 
ওর! হুঠাৎ-গাওয়। গানের মতো এল প্রাণের বেগে ॥ 
ওরা যে এই প্রাণের রখে মরুজয়ের সেনা, 
ওদের সাথে আমার প্রাণের প্রথম যুগের চেনা-- 
তাই এমন গভীর হ্বরে ্‌ 
আমার আখি নিল ভাকি ওদের খেলাঘরে-_ 
ওদের দোল দেখে আজ প্রাণে আমার দোলা ওঠে জেগে ॥ 


৬৫ 
আজ নবীন মেঘের সর লেগেছে আম্নার মনে। 
আমার ভাবন! ঘত উতপ হুল অকারণে ॥ 
কেমন ক'রে যায় যে ডেকে, বাহির করে ঘবের থেকেঃ, 
ছায়াতে চোখ ফেলে ছেয়ে ক্ষণে ক্ষণে | 
বাধনহার1 জলধারার কলরোলে 
আমারে কোন্‌ পথের বাণী যায় যে ব'লে। 
মে পথ গেছে নিরুদ্দেশে মানসলোকে গানের শেষে 
চিরদিনের বিরহিণীর কুঞজবনে। 


6৫৪ 


৬৬ 
আজ আকাশের মনের কথা ঝরো৷ ঝরো বাজে 
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে ॥ 
দিঘির কালো জলের *পরে মেঘের ছায়া ঘনিয়ে ধরে, 
বাতাস বহে যুগান্তরের প্রাচীন বেদনা যে 
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে ॥ 
আধার বাতায়নে 
একল! আমার কানাকানি ওই আকাশের জনে। 
শ্নানস্থতির বাণী যত পল্পবমর্মরের মতো 
সজল নুরে ওঠে জেগে বিল্লিমুখর সীঝে 
লারা প্রহর আমার বুকের মাঝে ॥ 


৬৭ 
এই সকাল বেলার বাদল-আধারে 
আজি বনের বীণায় কী স্থর বাধারে। 

ঝরে! ঝরে বুটিকলরোলে তালের পাতা মুখর ক'রে তোলে রে, 
উতল হাওয়! বেপুশাখায় লাগায় ধাদা.রে॥ 
ছায়ার তলে তলে জলের ধারা ওই 
হেরো দলে দলে নাচে তাখৈ খৈ-_ ভাখৈ খৈ। 

মন যে আমার পথ-হারানে। স্থরে সকল আকাশ বেড়ায় ঘুরে ঘুরে রে 
শোনে যেন কোন্‌ ব্যাকুলের করণ কাদা রে॥ 


| ৬৮ 
_পুব-সাগরের পার হতে কোন্‌ এল পরবাসী-_ 
শুন্যে বাজায় ঘন ঘন হাওয়ায় হাওয়ায় সন সন 
সাপ খেলাবার বাশি ॥ 
মহসা ভাই কোথা হতে কুলু কুলু কলনোতে 
দিকে দিকে জলের ধারণ ছুটেছে উল্লাসী ॥ 


বর্ধা 8৫৫. 


আজ দিগন্তে ঘন ঘন গভীর গুরু গুরু ডমরুরব হয়েছে ওই স্তরু। 
তাই শুনে আজ গগনতণে পলে পলে দলে দলে 
অগ্রিবরন নাগ নাগিনী ছুটেছে উদানী ॥ 


৬৯ 
আঞ্জি বর্যারাঁতের শেষে 

মজল মেঘের কোমল কালোয় অরুণ আলে! মেশে ॥ 
বেণুবনের মাথায় মাথায় রঙ লেগেছে পাতায় পাতা, 
রঙের ধারায় হৃদয় হারায়, কোথ! যে যায় তেসে॥ 

এই ঘাসের ঝিলিমিলি, 
তার সাথে মোর প্রাণের কীপন এক তালে যায় মিলি। 
মাটির প্রেমে আলোর রাগে রক্তে আমার পুলক-লাগে-__ 
বনের সাথে মন যে মাতে, ওঠে আকুল হেসে ॥ 


৭০ 
শ্রাবণমেঘের আধেক ছুয়ার ওই খোলা, 
আড়াল থেকে দেয় দেখা কোন্‌ পথ-ভোল।॥ 
ওই-যে পুরব-গগন জুড়ে উত্তরী তার যায় রে উড়ে, 
সজল হাওয়ার ছিন্দোলাতে দেয় দোল! ॥ 
লুকাবে কি প্রকাশ পাবে কেই জানে _ 
আকাশে কি ধরায় বাস কোন্থানে । 
নান! বেশে ক্ষণে ক্ষণে ওই তে| আমার লাগায় মনে 
পরশখানি নানা-স্থরের-ঢেউ-তোল] ॥ 


৭১ 
বহু যুগের ও পার হতে আধাঢ় এল আমার মনে, 
কোন্‌ সে কৰির ছন্দ বাজ ঝরে! ঝরো'বরিষনে ॥ 
যে মিলনের ম্লালাগুলি ধুলায় মিশে হুল ধূলি 
গন্ধ তারি তেমে আনে আজি সজল সমীরণে ॥ 


সেন এমনি মেঘের ঘটা রেবানদীর তীরে, 
এমনি বারি ঝরেছিল শ্ঠামলশৈলশিরে। 
সেই চাহনি এল ভেসে কালে মেঘের ছায়ার নে ॥ 


৭২ 
বাদল-বাউল বাজায় রে একতারা-_ 
সারা বেলা ধারে ঝরোঝরে ঝরে] ধার! ॥ 
জামের বনে ধানের ক্ষেতে আপন তানে আপনি মেতে : 
নেচে নেচে হুল সার1॥ 
ঘন জটার ঘট! ঘনায় আধার আকাশ-মাঝে, 
পাতায় পাতায় টুপুর টুপুর নৃপুর মধুর বাজে । 
ঘ্বর-ছাড়ানো আকুল স্থরে উদাস হয়ে বেড়ায় ঘুরে 
পুবে হাওয়া! গৃহহার! ॥ 
৭৩ 
একি গভীর বাণী এল ঘন মেঘের আড়াল ধারে 
সকল আকাশ আকুল ক'রে॥ 
সেই বাণীর'পরশ লাগে, নবীন প্রাণের বাণী জাগে, 
হঠাৎ দিকে দিগন্তরে ধরার হৃদয় ওঠে ভরে ॥ 
সে কে বাশি বাজিয়েছিল কৰে প্রথম স্থরে তালে, 
প্রাণেবে ডাক দিয়েছিল স্থদূর আধার আরদিকালে। 
তার বশির ধ্বনিখানি আজ আধা দিলু আনি, 
সেই অগোচরের তরে আমার হৃদয় নিল হারে ॥ 


8৫ 


ৃ ৭8 
আজি হৃদয় আমার যায় যে ভেসে 
যার পায় নি দেখ! তার উদ্দেশে ॥ 
বাধন ভোলে, হাওয়ায় দোলে, . যায় সে বাদল-মেঘের কোলে বে 
কোন্-মে অসস্তবের দেশে ॥ 


. ব্ধী ৪৫৭ 
সেখায় বিজন সাগরকৃলে 
শ্রী ঘনায় শৈলমূলে। 
রাজার পুরে তমালগাছে নুপুর শুনে মমূর নাচে. রে 
সুদূর তেপাস্তরের শেষে ॥ 
৭৫ 

ভোর হল যেই শ্রাবণশর্বরী 
তোমার বেড়ায় উঠল ফুটে হেনার মঞ্জরী ॥ 
গন্ধ তারি রহি রছি বাদল-বাতান আনে বহি, 
আমার মনের কোণে কোণে বেড়ায় নঞ্চরি ॥ 
বেড়া দিলে কবে তুমি তোমার ফুলবাগানে-_ 
আড়াল ক'রে রেখেছিলে আমার বনের পানে । 
কখন গোপন অন্ধকারে বর্ষারাতের অশ্রধারে 
তোমার আড়াল মধুর হয়ে ডাকে মর্মরি ॥ 

৭৬ 
বুষ্টিশেষের হাওয়] কিসের খোজে. বইছে ধীরে ধীরে। 
গুঞ্জরিয় কেন বেড়ায় ও যে বুকের শিরে শিরে॥ 
গলখ তারে বাধা অচিন বীণা ধরার বক্ষে রছে নিত্য লীনা-_ এই হাওয়। 
কত যুগের কত মনের কথা বাজায় ফিরে ফিরে ॥ 
খতুর পরে ধতু ফিরে আমে বস্ুদ্ধরার কূলে 
.. চিচ্ন পড়ে বনের ঘাসে ঘাসে ফুলের পরে ফুলে । 
ানের পরে গানে তারি সাথে কত স্থরের কত যে হার গাখে-_ এই হাওয়া 

ধরার ক বাণীর বরণমালায় সাজায় ঘিরে ঘিরে ॥ 


৭৭ 
বাদল-ধার! হল লারা, বাজে বিদায়-স্থুর | 
গানের পালা শেষ ক'রে দে রে, যাবি অনেক দূর ॥ 
ছাড়ল খেয়া ও পার হতে ভাদ্র্দিনের ভর] স্রোতে রে, 
দুলছে তরী নদীর পথে তরক্ষবন্ধুর | 


৪৫৮ 


কদমকেশর ঢেকেছে আজ বনতলের ধুলি, 

মৌমাছির! কেয়াবনের পথ. গিয়েছে তুলি 

অরণ্যে আজ স্ত্ধ হাওয়া, আকাশ আজি শিশির-ছাওয়া! রে 
আলোতে আজ স্থতির আভাস বৃষ্টির বিন্দুর | 


ঃ রঃ 
ঝরে ঝরে! ঝরে! ভাদ্ধরবাদর, বিরহকাতর শর্বরী। 

ফিরিছে এ কোন্‌ অসীম রোদন কানন কানন মর্মরি | 

আমার প্রাণের রাগিমী আজি এ গগনে গগনে উঠিছে বাজিয়ে । 
মোর হৃদয় একি রে ব্যাপিল তিমিরে সমীরে সমীরে সঞ্চরি ॥ 


্‌ 1৭৯ 

এসে! নীপবনে ছায়াবীঘিতলে, এসে! করে! সান নবধারাজলে ॥ 
দ্বাও আকুলিয়া ঘন কালো! কেশ, পরো দেহ ঘেরি মেঘনীল বেশ-_- 
কাজলনয়নে, যৃখীমাল! গলে, এসো নীপবনে ছায়াবীঘিতলে ॥ 


' আজি ক্ষণে ক্ষণে হাদিখানি, সখী, অধরে নয়নে উঠুক চমকি। 


মল্লারগাঁনে তব মধুত্বরে দিক্‌ বাণী আনি বনমর্মরে । 
ঘনবূরিষনে জলকলকলে এসে নীপবনে ছায়াবীথিতলে ॥ 


৮০ 
কোথা যে উধাও হল মোর প্রাণ উদাসী 
আজি ভর1 বাদরে ॥ 
ঘন ঘন গুরু গুরু গরজিছে, 
ঝরে ঝরে! নামে দিকে দিগন্তে জলধারা. 
মন ছুটে শুনবে 'শৃন্তে অনস্তে অশান্ত বাতাসে । 


পপ 


৮৮ 
আজ শ্রাবণের পৃণিমাতে কী এনেছিস বল্‌-_ 
হাঁমির কানায় কানায় ভর। নয়নের জল ॥ 


র্যা 01888 

বাদল-ছাওয়ার দীর্ঘস্বাসে যৃধীবনের বেদন আসে-_ .. 
ফুল-ফোটানোর খেলায় কেন ফুল-বরানোর ছল। 

ও তুই কী এনেছিস বল। 
ওগো, কী আবেশ হেরি চাদের চোখে, 

ফেরে সে কোন্‌ হ্বপন-লোকে । 
অন বসে রয় পথের ধারে, জানে না সে পাবে কারে-- 
আসা-াওয়ার আভান ভালে বাতাসে চঞ্চল । 

তুই কী এনেছিস বল্‌॥ 


৮২ 
পুব-হাঁওয়াতে দেয় দোল! আঙ্গ মরি মরি । 
হদয়নদীর কূলে কূলে জাগে লহুরী ॥ 
পথ চেয়ে তাই একল! ঘাটে বিন] কাজে সময় কাটে, 
পাল তৃলে ওই আমে তোমার স্থরেরই তরী ॥ 
ব্যথ। আমার কূল মানে না, বাধ] মানে না। 
পরান আমার ঘুম জানে না, জাগ! জানে না। 
মিলবে যে আজ অকুল-পানে তোমার গানে আমার গানে, 
ভেসে যাবে রসের বানে আজ বিভাবরী | 


৮৩) 
অশ্রভর1 বেদন। দিকে দিকে জাগে । 
আজি শ্যামল মেঘের মাঝে বাজে কার কামনা ॥ 
চলিছে ছুটিয়া অশান্ত বায়, 
ক্রন্দন কার তার গানে ধ্বনিছে-- 
করে কে সে বিরহী বিফল সাধনা ॥ 


৮৪ 
ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে 
বাদলবা তাস মাতে মালতীর গন্ধে ॥ 


। 

ঘা) । দা 
2৯ 
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উৎম্বসভা-মাষে শ্রাবণের বীণা বাজে, 


শিহরে শ্তামল মাটি প্রাণের আনন্দে ॥ 


দুই কূল আকুলিম্বা অধীর বিতঙ্গে 
নাচন উঠিল জেগে নদীর তরছে। 


কীপিছে বনের হিয়া) বরঘনে মুখরিয়া, : 
বিজলি ঝলিয়া! গঠে নবঘনমন্ত্রে 


৮৫ 


বন্ধু, রছে। রছে। সাথে 
আজি এ সঘন শ্রাবণপ্রাতে । 


ছিলে কি মোর স্বপনে সাথিহার রাতে ॥ 


বন্ধু, বেলা বৃথ ঘায় রে 
আজি এবাদলে আকুল হাওয়ায় রে-- 
কথা কও মোর হৃদয়ে, হাত রাখো হাতে ॥ 


৮৬ 
একল! বসে, বাদল-শেষে শুনি কত কী-- 


“এবার আমার গেল বেলা? বলে কেতকী ॥ : 


ুষ্ট-মারা! ম্ঘে যে তারে ডেকে গেল আকাশপারে, 
তাই তো! সে যে উদাস হল-_ নইলে যেত কি ॥ 
ছিল সে যে একটি ধারে বনের কিনারায়, 

উঠত কেঁপে তড়িৎ-আলোর চকিত ইশারায় । 
শ্রাবণঘন-অন্ধকারে গন্ধ যেত অতিসারে-_ 


সন্ধ্যাতাঁর। আড়াল থেকে খবর পেত কি ॥ 


৮৭ 

স্টামল শোভন শ্রাবণ, তৃমি নাই বা গেলে 
ল্জল বিলোল আচল মেলে ॥ 

পুব হাওয়া কয়, “ওর যে লময় গেল চলে” 


বধ | ৪৬১ 


শরৎ বলে, “ভয় কী সময় গেল ব'লে, 
বিনা কাজে আকাশ-মাঝে কাটবে বেল। অসময়ের খেল! খেলে ।' 
কালে! মেঘের আর কি আছে দিন। 
ওধষে হুল সাথিহীন। 
পুব-হাওয়! কয়, “কালোর এবার যাওয়াই ভালো ।' 
শরৎ বলে, “মিলবে যুগল কালোয় আলো৷, 
নাজবে বাদল সোনার সাজে আকাশ-মাঝে কালিম| ওর ঘুচিয়ে ফেলে 1, 


টপ 
নমো, নমোঃ নমে। করুণাঘন, নমে! হে। 
নয়ন জিগ্ধ অমতাঞ্জপরশে;- 
জীবন পূর্ণ হ্বধারসবরষে, 
তব দর্শনধনসার্থক মন হে, অকৃপণবর্ষণ করুণাঘন হে ॥ 


৮৯ 
তপের তাপের বাধন কাটুক রসের বর্ষণে । 
হৃদয় আমার, শ্টামল-বধুর করুণ স্পর্শ নে ॥ 
অঝোর-ঝরন শ্রাবণজলে তিমিরমেছুর বনাঞচলে 
ফুটুক সোনার কদম্ব্ুল নিবিড় হর্ষণে | 
ভক্ুক গগন, ভরুক কানন, ভরুক নিখিল ধরা, 
দেখুক ভুবন মিলনম্বপন মধুর-বেদনা-ভর]। 
পবান-ভরানে! ঘনছায়াজাল বাহির-আফাশ করুক আড়াল__ 
নয়ন তুলুক, বিজুলি ঝলুক পরম দর্শনে ॥ 


৪১০ 
ওই কি এলে আকাখপারে দিক-ললনার শ্রিয়-- 
চিত্তে আমার লাগল তোমার ছায়ার উত্তরীয় ॥ 
মেঘের মাঝে মু তোমার বাজিয়ে দিলে কি ও, 


ওই তালেতে মাতিয়ে আমায় নাচিয়ে দিয়ো দিয়ে ॥ 
সী ৩০ | 


৪৬২ ২”... প্রকৃতি 

গগনে গগনে আপনার মনে কী খেল! তব। 
তুমি কত বেশে নিমেষে নিমেষে নিতুই নব ॥ 

জটার গভীরে লুকালে রবিরে, ছায়াপটে আকো! এ কোন্,ছৰি রে। 
মেঘমল্লারে কী বল আমারে কেমনে কব 
বৈশাখী ঝড়ে সে দিনের সেই অট্টহাসি 
গুরুগ্ুরু স্থরে কোন্‌ দূরে দুরে যায় যে ভাসি। 

সে সোনার আলো শ্ামলে মিশালো-_ শ্বেত উত্তরী আজ কেন কালে! । 
লুকালে ছায়ায় মেঘের মায়ায় কী বৈভব ॥ 


৪৯২ 
শ্রাবণ, তৃমি বাতাসে কার আভাস পেলে-_ 
পথে তারি সকল বারি দ্দিলে ঢেলে । 
কেয়াকাদে, যায় যায় যায়।, 
কদম ঝরে, হায়হায়হায়।” 
পুব-হাওয়া কয়, “ওর তো সময় নাই বাকি আর |; 
শরৎ বলে, ণ্যাক-না সময় ভয় কিবা তার». 
কাটবে বেল! আকাশ-মাঝে বিনা কাজে অসময়ের খেল] খেলে ।, 
কালে। মেঘের আর কি আছে দিন, ও যে হল সাথিহীন। 
পুব-হাওয়। কয়, 'কালোর এবার যাওয়াই ভালো 
শরৎ বলে, “মিলিয়ে দেব কালোয় আলো-_ 
সাজবে বাদল আকাশ-মারঝে সোনার সাজে কালিমা ওর মুছে ফেলে ।' 


৪৩ 
. কেন পাস্থঃ এ চঞ্চলতা | 
কোন্‌ শুন হতে এল কার বাঁরতা! ॥ 
নয়ন কিসের প্রতীক্ষা-রত বিদায়বিষাদে উদানমত-_ 
ঘনকুস্তলভার ললাটে নত, ক্লান্ত তড়িতবধূ তক্জরাগতা৷ ॥ 


বর্ষা ৪৬৩ 


কেশরকীর্ণ কদগ্ববনে মর্মরমুখরিত মৃছুপবনে 

বর্ষণহর্ষ-ভরা ধরণীর বিরহবিশঙ্কিত করুণ কথা । 

ধৈর্য মানে] ওগো) ধৈর্য মানো! বরমাল্য গলে তব হয় নি মান 
আজও হয় নি ম্ান'-_ 

ফুলগন্ধনিবেদনবেদনন্থন্দর মালতী তব চরণে প্রণতা ॥ 


৯৪ 
মাজি শ্রাবনঘনগহন মোহে গোপন তৰ চরণ ফেলে 
নিশার মতো, নীরব ওহে, সবার দিঠি এড়ায়ে এলে ॥ 
প্রভাত আজি মুদেছে আখি, বাতাস বুথ! যেতেছে ডাকি, 
নিলাজ নীল আকাশ ঢাকি নিবিড় মেঘ কে দিল মেলে ॥ 
কৃজনহীন কাননভূমি, দুয়ার দেওয়া! সকল ঘরে-_ 
একেলা কোন্‌ পথিক তুমি পথিকহীন পথের "পরে 
হে এক সখা, হে প্রিয়তম, রয়েছে খোলা এ ঘর মম-- 
সমুখ দিয়ে স্পনসম যেয়ে! না মোরে হেলায় ঠেলে । 
৯৫ 
আজি ঝডের রাতে তোমার অভিসার 
পরানসথা বন্ধু হে আমার ॥ 
আকাশ কাদে হতাশসম, নাই যে ঘুম নয়নে মম--- 
দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম, চাই যে বারে বার ॥ 
বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই, 
তোমার পথ কোথায় ভাবি তাই। 
হ্দূর কোন্‌ নদীর পারে গহন কোন্‌ বনের ধারে 
গভীর কোন্‌ অন্ধকারে হতেছ তুমি পার ॥ 
৯৬ 
চলে ছলোছলো নদীধারা নিবিড় ছায়ায় কিনারায় কিনারায়। 
ওকে মেঘের ডাকে ডাকল সদরে, “আয় আয় আয়।” 
কূলে প্রফ্চুল বকুলবন "ওরে করিছে আবাহন-_- 


৪৬৪ | প্রকৃতি 
কোথা দূরে বেগুবন গায়, “আম আয় আয় 
তীরে. তীরে, সখী, ওই-যে উঠে নবীন ধান্ত পুলকি। 
কাশের বনে বনে ছুলিছে ক্ষণে ক্ষণে-_ 
গাহিছে সজল বায়, “আয় আয় আয়। 


৯৭ . 

আমারে যর্দি জাগালে আজি নাথ, 

ফিরে না তবে ফিরে! না, করে করুণ আখিপাঁত ॥ . 
নিবিড় বনশাখার *পরে আধাঢ়মেঘে বৃষ্টি ঝারে, 
বাদল-ভর] আলস-ভরে ঘুষায়ে আছে রাত॥ 

বিরামহীন বিজুলিঘাতে নিদ্রাহারা প্রাণ 

বরধাজলধারার সাথে গাহিতে চাহে গান । 
হুদয় মোর চোখের জলে বাহির হুল তিমিরতলে, 
আকাশ খোজে ব্যাকুল বলে বাড়ায়ে ছুই হাত ॥ 


৯৮ 
আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে, 
আমে বৃষ্টির স্থবাস বাতাস বেয়ে ॥ 
এই পুরাতন হৃদয় আমার আজি পুলকে ছুলিয়া উঠিছে আবার বাজি 
নৃতন মেঘের ঘনিমার পানে চেয়ে ॥ 
রহিয়া রহিয়া বিপুল মাঠের পরে নব তৃণদলে বার্দলের ছায়া পড়ে । 
“এসেছে এসেছে', এই কথা বলে প্রাণ, “এসেছে এসেছে" উঠিতেছে এই গান-_ 
নয়নে এসেছে, হৃদয়ে এসেছে ধেয়ে ॥ 


৯৯ 
' এসে! হে এসে] সঙগল ঘন বাদলবরিষনে-- 
বিপুল তব শ্যামল লেহে এসো! হে এ জীবনে ॥ 
এসো! হে গিরিশিখর চুমি ছায়ায় ঘিরি কাননভূমি, 
গগন ছেয়ে এসো হে তুমি গভীর গরজনে ॥ 


বা 6৬৫ 


ব্যখিয়া উঠে নীপের বন পুলক-ভরা ফুলে, : 
উছলি উঠে কলরোদন নদীর কূলে কূলে। 

এসো! হে এসো হৃদয়-ভরা, এসে! হে এসো! পিপাসাহর', 
এসে! হে আখি-শীতল-করা, ঘনায়ে এসে! মনে ॥ 


১৩০ 
চিত্ত আমার হারালো! আজ মেঘের মাঝখানে-__ 
কোথায় ছুটে চলেছে সে কোথায় কে জানে ॥ 
বিঞ্ুলি তার বীণার তারে আঘাত করে বাবে বারে, 
বুকের মাঝে বজ্ব বাজে কী মহাতানে ॥ 
পুপ্ত পুঞ্জ ভারে ভারে নিবিড় নীল অন্ধকারে 
জড়ালে। রে অঙ্গ আমার, ছড়ালো। প্রাণে । 
পাগল হাওয়! নৃত্যে মাতি হুল আমার সাথের সাথি-- 
অষ্র হাসে ধায় কোথা সে, বারণ না মানে । 


১০১ 
আবার শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে, 

মেঘ-আচলে নিলে ঘিরে ॥ 

হৃর্য হারায়, হারায় তারা আধারে পথ হয়-যে হারা, 
ঢেউ দিয়েছে নদীর নীরে ॥ 

সকল আকাশ, সকল ধরা বর্ধণেরই-বাণী-ভর!। 

ঝরে ঝরে] ধারায় মাতি বাজে আমার আধার বাতি, 
বাজে আমার শিরে শিরে ॥ 


১০২ 
ধরণী, দূরে চেয়ে কেন আজ আছিস জেগে 
যেন কার উত্তরীয়ের পরশের হরষ লেগে ॥ 
আজি কার মিলনগীতি ধ্বনিছে কাননবীধি, 
মুখে চায় কোন্অতিথি আকাশের নবীন মেঘে ॥ 


৪৬৬ ্ প্রকৃতি দূ 


ঘিরেছিল মাথায় বসন কদমের কুস্থমভোরে, 
মেজেছিন নয়নপাতে নীলিমার কাজল পরে। 
তোমার ওই বক্ষতলে নবগ্তাম দুর্বাদলে 
আলোকের ঝলক ঝলে পরানের পুলকবেগে ॥ 


১০৩) 
হৃদয়ে মন্দ্রিল ভমরু গুরু গুরু, 
ঘন মেঘের তুরু কুটিল কুঞ্চিত, 
হল রোমাঞ্চিত বন বনাস্তর-- 
ছুলিল চঞ্চল বক্ষোহিন্দোলে মিলনম্বপ্পে সে কোন্‌ অতিথি রে 
সঘনবর্ষণশব্দনুখরিত বজপচকিত ত্রস্ত শর্বরী, 
মালতীবল্পরী কাপায় পল্লব করুণ কল্লোলে-_- 
কানন শঙ্কিত ঝিল্লিঝন্কৃত ॥ 


১০৪ 

মধু -গন্ধে ভরা মৃদু -শ্নিথ্ছছায়া নীপ -কুঞ্ততলে 

শাম -কান্তিময়ী কোন্‌ স্বপ্রমায়া ফিরে বৃঠটিজলে। 

ফিরে রুক্ত-অলভ্তক-ধোৌত পায়ে ধারা -সিক্ত বায়ে, 

মেঘ -মুক্ত সহাম্ত শশান্ককল! সিখি -প্রাস্তে জলে ॥ 

পিয়ে উচ্ছল তরল গ্রলয়মদ্দিরা উন্‌ -মুখর তরঙ্গিণী ধায় অধীরা, 
কার নির্ভীক মৃতি তরক্ষদোলে কল -মন্ত্ররোলে। 

এই তারাহার1 নিঃসীম অন্ধকারে কার .তরণী চলে ॥ 


১০৫ 
আমি তথন ছিলেম মগন গহন ঘুমের ঘোরে 
যখন বৃষ্টি নামল তিমিরনিবিড় রাতে । 
দিকে দিকে সঘন গগন মত্ত গ্রলাপে প্রাবন-ঢাল! শ্রাবণধারাপাতে 
সেদিন তিমিরনিবিড় রাতে ॥ 


বধ! ৪৬৭ 


আমার দ্বপ্নন্বরূপ বাহির হয়ে এল, মেয়ে সঙ্গ পেল 
আমার হ্ুদূর পারের হ্বপ্রদোসর-সাথে 
সেদিন তিমিরনিবিড রাতে ॥ 
আমার দেহের পীম! গেল পারায়ে-_ ক্ষুব্ধ বনের মন্দ্ররবে গেল হারায়ে। 
মিলে গেল কুঞ্জবীথির সিক্ত যৃখীর গন্ধে মত্তহাওয়ার ছন্দে, 
মেঘে মেঘে তড়িৎশিখার তৃজঙ্গপ্রয়াতে মেরিন তিমিরনিবিড রাতে ॥ 


১০৬ 
আমি শ্র'ব্ণ-আকাশে ওই দিয়েছি পাতি 
ময় জল-ছলো-ছলে। আখি মেঘে মেঘে । 
বিরহদিগন্ত পারায়ে সারা বাতি অনিমেষে আছে জেগে ॥ 
যে গিয়েছে দেখার বাহিরে আছে তারি উদ্দেশে চাহি রে, 
্বপ্পে উড়িছে তারি কেশরাশি পুববপবনবেগে ॥ 
শ্যামল তমালবনে 
যে পথে সে চলে গিয়েছিল বিদায়গোধুলি-খনে 
বেদনা! জড়ায়ে আছে তাবি ঘাসে, কাপে নিশ্বাসে- 
সেই বারে বারে ফিরে ফিরে চাওয়া ছায়ায় রয়েছে লেগে ॥ 


১০৭ 
ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে-_ আয় গে। আয় 
কীচা রোদখানি পড়েছে বনে ভিজে পাতায় । 

ঝিকি ঝিকি করি কাপিতেছে বট-_- 

ওগে! ঘাটে আয়, নিয়ে আয় ঘট-_- 
পথের ছু ধারে শাখে শাখে আজি পাখিরা গায় ॥ 
তপন-আতপে আতগপ্ত হয়ে উঠেছে বেলা, 
থঞ্জন-ছুটি আলম্যতরে ছেড়েছে খেল] । 

কলদ পাকড়ি আকড়িয়া বুকে 

ভর! জলে তোরা ভেসে যাবি স্থথে 


৪৬৮ ূ প্রকৃতি 
_ তিমিরনিবিড় ঘনঘোরে ঘুমে হ্বপনপ্রায়-- আয় গো! আয় ॥ 
মে ছুটে গেল» নাই গে! বাদল-_ আয় গো! আয়। | 
'আজিকে সকালে শিথিল কোমল বহিছে বায়-- আয় গো আয । 
এ ঘাট হইতে ও ঘাটে তাহার 
কথা বলাবলি নাহি চলে আর, 
একাকার হল তীরে আর নীরে তাল-তলায়-- আয় গো আয়॥ 


১০৮ 

নিন্িনিদ অ গলির নুর 

ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে ॥ 

বাদলের ধারা ঝরে ঝরো-ঝরো, আউষের ক্ষেত জলে ভরো-ভরো, 
কালিমাখা! মেঘে ও পারে আধার ঘনিয়েছে দেখ, চাহি রে ॥ 


ওই শোনে! শোনে! পারে যাবে ঝলে কে ডাঁকিছে বুঝি মাঝিরে । 
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে আজি রে। 

পুবে হাওয়া! বয়, কুলে নেই কেউ, ছু কুল বাহিয়! উঠে পড়ে ঢেউ-. 
দ্রো-দরে! বেগে জলে পড়ি জল ছলো-ছল উঠে বাজি রে। 
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে আজি 'বে.॥ 


ওই ডাকে শোনে! ধেস্গ ঘন ঘন, ধবলীরে আনে! গোহালে 

এখনি আধার হবে বেলাটুকু পোহালে। 

ছুয়ারে দাড়ায়ে ওগে। দেখ, দেখি, মাঠে গেছে যার] তার! ফিরিছে কি, 
রাখালবালক কী জানি কোথায় সারা দিন আজি খোয়ালে। 

এখনি আধার হবে বেলাটকু পোহালে ॥ 


গা, আজ তোরা যান নে গে। তোর। যাস নে ঘরের বাহিরে । 
উজার 
ঝরোঁঝরো ধারে ভিজিবে নিচোল, ঘাটে যেতে পথ হয়েছে পিছল_ 
ওই বেপুবন দোলে ঘন ঘন পথপাশে দেখ, চাহি.রে ॥ 


বব! ৪৬৪ 


১০৯ *+ 

থামাও রিযিকি-ঝিষিকি বরিষন, ঝিজিঝনক-ঝান-নন, হে শ্রাৰণ। 
ঘুচাও ঘুচাও স্বপ্রমোহ-অবগুঠন ঘুচাও 
এসো হে, এসো হে, ছুর্ঘম বীর এসো হে। 

ঝড়ের রথে অগম পথে জড়ের বাধা যত করো! উন্মূলন ॥ 

জালে! জালে! বিদ্যুতশিখ! জালো, 
দেখাও তিমিরভেদী দীষ্তি তোমার দেখাও । 

দিথিজয়ী তব বাণী দেহে! আনি, গগনে গগনে স্বৃপ্থিভেদ্বী তব গর্জন জাগাও ॥ 


১১৩ 
আজি পল্লিবালিক! অলকগুচ্ছ সাজালো! বকুলফুলের দুলে, 
ঘেন মেঘরাগিণীরচিত কী স্থর ছুলালো কর্ণমূলে ॥ 
ওরা চলেছে কুক্চ্ছায়াবীথিকায় হাশ্তকল্লোল-উছল গীতিকায় 
বেণুমর্মরমুখর পবনে তরঙ্গ তুলে॥ 
আঙ্ধি নীপশাখায়-শাখায় ছুলিছে পুষ্পদোলা, 
আজি কৃলে কূলে তরল প্রলাপে যমুনা,কলরোল!। 
মেঘপুঞ্ গরজে গুরু গুরু, বনের বক্ষ কাপে দুরু দুরু-_ 
হ্বপ্নুলোকে পথ হারাম মনের তলে ॥ . 


| ১১১ 

ওই মালতীলত৷ দোলে 
পিয়ালতরুর কোলে পুব-হাওয়াতে॥ 

মোর হৃদয়ে লাগে দোলা, ফিরি আপনভোলা-_ 

মোর ভাবন| কোথায় হারা মেঘের মতন যায় চলে ॥ 
জানি নে কোথায় জাগো ওগো বন্ধু পরবাসী-_ 

কোন্‌ নিভৃত বাতায়নে । 
সেথা নিঙলীথের জল-ভর! কে 
কোন্‌ বিরহিণীর বাণী তোমারে কী যায় বলে। 


৪৭ ৮১ ৭ প্রকৃতি 


১১২ 
আধার অন্থরে প্রচণ্ড ভম্বরু বাজিল গম্ভীর গরজনে । 
অশখপল্পবে অশান্ত হিল্লোল সমীরচঞ্চল দিগঙ্গনে ॥ 
নদীর কল্লোল, বনের মর্মর, বাদল-উচ্ছল নিঝরঝাঝ রি, 
ধ্বনি তরঙ্গিল নিবিড় সঙ্গীতে-- শ্রাবণসন্গ্যাপী রচিল রাঁগিণী॥ 
কদস্বকুণ্জের সথগন্ধমদিরা অজন্র লুটিছে ছুরম্ত ঝটিকা । 
তড়িৎশ্রিখ। ছুটে দিগন্ত সদ্ধিয়া, ত্ার্ত যামিনী উঠিছে ক্রন্দিয়া_ 
নাচিছে যেন কোন্‌ প্রমত্ত দানব মেঘের দুর্গের দুয়ার হানিয়া ॥ 


১১৩ . 
হয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ুরের মতো নাচে রে। 
শত বরনের ভাব-উচ্ছবান কলাপের মতো করেছে বিকাশ, 
... আকুল পরান আকাশে চাহিয়। উল্লাসে কারে যাচে রে ॥ 

ওগো, নির্জনে বকুলশাখায় দৌলার কে আজি ছুলিছে, দৌছুল ছুলিছে ॥ 
ঝরকে ঝরকে ঝবিছে বকুল, আচল আকাশে হতেছে আকুল, 
উড়িয়া অলক ঢাকিছে পলক-- কবরী থমিয়৷ খুলিছে। 
ঝরে ঘনধার] নবপল্লবে, কাপিছে কানন ঝিলির রবে-_ 
ভীর ছাপি.নদী কলকল্লেলে এল পঞ্জির কাছে রে ॥ 


১১৪ 
আজ বরধষার রূপ হেরি মানবের মাঝে-_ 
চলেছে গরজি, চলেছে নিবিড় সাজে ॥ 
হদয়ে তাহার নাচিয়া উঠিছে ভীমী, 
ধাইতে ধাইতে লোপ ক'রে চলে সীমা, 
কোন্‌ তাড়নায় মেঘের সহিত মেঘে 
বক্ষে বক্ষে মিলিয়। বজ্ বাজে ॥ 
পুগে পুতে দূরে স্থদূরের পানে 
দলে দলে চলে, কেন চলে নাহি জানে । 


বা ৪৭১ 
জানে ন! কিছুই কোন্‌ মহাক্রিতলে 
গভীর শ্রাবণে গলিয়া পড়িবে জলে, 
নাহি জানে তার ঘনঘোর সমারোছে 
কোন্‌ সে ভীষণ জীবন মরণ রাজে ॥ 


১১৫ 
মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম অস্তবিহীন পথ আসিতে তোমার দ্বারে 
মরুতীর হতে স্ুধাশ্তামলিম পারে ॥ 
পথ হতে আমি গাখিয়! এনেছি সিক্ত যৃখীর মাল! 
সকরুণ-নিবেদনের-গন্ধ-ঢালা-_ 
লঙ্জ] দিয়ো না তারে ॥ 
সজল মেঘের ছায়া ঘনাইছে বনে বনে) 
পথ-হারানোর বাজিছে বেদনা সমীরণে । 
দুরে হতে আমি দেখেছি তোমার ওই বাতায়নতপে নিভৃতে প্রদীপ জলে-_ 
আমার এ আখি উত্ম্থক পাখি ঝড়ের অন্ধকারে ॥ 


১১৬ 

তৃষ্ণার শাস্তি, স্থন্দরকান্তি, 

তুমি এলে নিথিলের সন্তাপতঞ্জন ॥ 
আকো ধরাবঙ্ষে দিগবধূচক্ষে 

স্থশীতল স্থকোমল শ্যামরসবঞ্ুন। 
এলে বীরছন্দে তব কটিবন্ধে 

বিছ্যুত-অপিলতা৷ বেজে ওঠে ঝঞ্চন ॥ 
তব উত্তরীয়ে ছায়া দিলে ভরিয়ে-_ 

তমালবনশিখরে নবনীল-অঞ্জন । 
ঝিল্লির মন্দ্রে মালতীর গন্ধে 

মিলাইলে চঞ্চল মধুকরগুগ্চন । 
নৃত্যের ভঙ্গে এলে নব রঙ্গে, 

সচকিত পল্লবে নাচে যেন খঞ্জন ॥ 


1 
৪৭২ . ৰ প্রকৃতি 
টি | 
১ তি টু 
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১১৭ 
মম মন-উপবনে চলে অভিসারে শাধার রাতে বিরহিণী। 
রক্তে তারি নৃপুর বাজে বিনিরিনি ॥ 
ছুরু দুরু করে হিয়া, মেঘ ওঠে গরজিয়া, 
বিল্লি ঝনকে ঝিনিঝিনি ॥ 
মম মন-উপবনে ঝরে বারিধারা, গগনে নাহি শশীতারা। 
বিজুলির চমকনে মিলে আলো! ক্ষণে ক্ষণে, 
ক্ষণে ক্ষণে পথ ভোলে উদ্াসিনী ॥ 


১১৮. 
আজি বরিধনমুখরিত শ্রাবণরাতি, 
স্থৃতিবেদনার মালা একেলা গীি ॥ 
আজি কোন্‌ ভূলে ভূলি আধার ঘরেতে রাখি ছুয়ার খুলি, 
মনে হয় বুৰি আসিছে সে মোর ছুখরজনীর সাথি ॥ 
আসিছে নে ধারাঁজলে স্থর লাগায়ে, 
নীপবনে পুলক জাগায়ে। 
যদিও বা নাহি আমে তবু বৃথ। আশ্বাসে 
ধূলি-পরে রাখিব রে ' মিলন-আদনখানি পাতি । 


১১৯ 
যায় দিন, শ্রাবণদিন যায়। 
আধারিল মন মোর আশঙ্কায়, 
মিলনের বৃথা প্রত্যাশায় মায়াবিনী এই সন্ধ্যা ছলিছে ॥ 
আসন্ন নির্জন রাতি, হায়, মম পথ-চাওয়1 বাতি 
ব্যাকুলিছে শুন্যেরে কোন্‌ প্রশ্ণে॥ 
দিকে দিকে কোথাও নাহি সাড়া 
ফিরে খ্যাপা হাওয়। গৃহছাড়।। 
নিবিড়-তমিন-বিলুপ্ত-আশা! ব্যথিত! যামিনী খোঁজে ভাষা 
বৃষ্টিমুখরিত মর্মরছন্দে, সিক্ত মালতীগন্ধে ॥ 


ব্ধা ৪৭৩ 
| ১২০ 
আমি কী গান গাব যে ভেবে না পাই-_ 
মেঘলা আকাশে উতল! বাতাসে খুঁজে বেড়াই । 
বনেব্ গাছে গাছে জেগেছে ভাষা ভাষাহার। নাচে-- 
মন ওদের কাছে চঞ্চলতার রাগিণী যাচে, 
সারাদিন বিরামহীন ফিরি যে তাই. ॥ 
আমার অঙ্গে স্থুরতরঙ্গে ডেকেছে বান, 
রূসের প্লাবনে ডুবিয় যাই। 
কী কথা রয়েছে আমার মনের ছায়াতে 
স্বপ্পপ্রদোষে- আমি তারে যে চাই ॥ 


১২১ 
কিছু বলব ব'লে এসেছিলেম, 
রইন্ু চেয়ে নাবলে॥ 
দেখিলাম খোল। বাতায়নে মাল] গাথে। আপন-মনে, 
গাও গুন্-গুন্‌ গুধরিয়া৷ যৃথীকুড়ি নিয়ে কোলে ॥ 
সার। আকাশ তোমার দিকে 
চেয়ে ছিল অনিমিথে | 
মেঘ-ছেড়া আলে! এসে পড়েছিল কা'লে। কেশে, 
বাদল-মেঘে মুছুল হাওয়ায় অলক দোলে ॥ 


১২২ 

মন মোর মেঘের সঙ্গী, 

উড়ে চলে দিগদিগন্তের পানে 

নিঃসীম শুন্তে শ্রাবণবর্ষণসঙ্গীতে 

রিমিকিম রিমিঝিম রিমিঝিম ॥ 
মন মোর হংসবলাকার পাখায় যায় উড়ে 
কচিৎ কচিৎ চকিত তড়িত-আলোকে। 
ঝঞ্চনমঞ্জীর বাজায় ঝঞ্চা রুদ্র আনন । 


৪৭৪ প্রকৃতি 
| কল্লো-কলো কলমন্দ্রে নিঝরিণী 
ডাক দেয় প্রলয়-আহ্বানে ॥ 
বাষু বহে পূর্বসমুদ্র হতে 
উচ্ছল ছলো-ছলো তটিনীতরঙ্গে | 
মন মোর ধায় তারি মত্ত প্রবাহে 
তাল-তমাল-অরণ্যে 
ক্ষু্ধ শাখার আন্দোলনে ॥ 


১২৩ 
মোর ভাবনারে কী হাওয়ায় মাতালো, 
দৌঁলে মন দৌলে অকারণ হরষে। 
হৃদয়গগনে সজল ঘন নবীন মেঘে 
রসের ধারা বরষে॥ 
তাহারে দেখি না যে দেখি না, 
শুধু মনে মনে ক্ষণে ক্ষণে ওই শোনা যায় 
বাজে অলখিত তারি চরণে 
রুচুরুনু রুমুরুনু নৃপুরধ্বনি | 
গোপন শ্বপনে ছাইল 
অপরশ আচলের নৰ নীলিমা । 
উড়ে যায় বাদলের এই বাতাসে 
তার ছায়াময় এলো কেশ আকাশে । 
সে যে মন মোর দিল আকুলি 
জল-ভেজ। কেতকীর দূর স্থবাসে। 


১২৪ 
আমার প্রিয়ার ছায়! 
আকাশে আজ ভাসে, হায় হায়! 


বৃষ্টিনজল বিষঞ্ন নিশ্বাসে, হায় ॥ 


বধা রি. ৪৭৫ 


আমার প্রিয়! মেঘের ফ্লাকে ফাকে 
সন্ধ্যাতারায় লুকিয়ে দেখে কাকে, 
স্ধ্যাদীপের লুপ্ত আলো স্মরণে ভার আসে, হায়॥ 
বারি-ঝরা বনের গন্ধ নিয়া 
পরশ-হার1 বরণমাঁলা গাথে আমার প্রিয় । 
আমার প্রিয়া ঘন শ্রাবণধারায় 
আকাশ ছেয়ে মনের কথা হারায় । 
আমার প্রিয়ার আচল দোলে 
নিবিড় বনের শ্যামল উচ্ছ্বাসে, হায় ॥ 


১২৫ 
ওগো স্ীওতালি ছেলে, 
শ্যামল সঘন নববরষাঁর কিশোর দূত কি এলে ॥ 
ধানের ক্ষেতের পারে শালের ছায়ার ধারে 
বাশির স্থারেতে স্থদূর দূরেতে চলেছ হৃদয় মেলে । 
পুবদিগস্ত দিল তব দেহে নীলিমলেখা, 
পীত ধড়াটিতে অরুণরেখা, 
কেয়াফুলখানি কবে তুলে আনি 
ছারে মোর রেখে গেলে ॥ 
আমার গানের হংসবপাকাপাতি 
বাদল-দ্িনের তোমার মনের সাথি। 
ঝড়ে চঞ্চল তমালবনের প্রাণে 
তোমাতে আমাতে মিলিয়াছি একখানে, 
_ মেঘের ছায়াম্জ চলিয়াছি ছায়। ফেলে ॥ 


| ১২৬ 
বাদল-দবিনের প্রথম কম ফুল করেছ দান, 
আমি দিতে এসেছি শ্রাবণের গান ॥ 


৪৬. | ১». প্রকৃতি 
মেথের ছায়ায় অন্ধকারে রেখেছি ঢেকে তারে 
এই-যে আমার দুয়ের ক্ষেতের গ্রথম সোনার ধান ॥ 
আজ এনে দিলে, হয়তে! দিবে না কাল-_ 
রিক্ত হবে যে তোমার ফুলের ডাল। 
এ গান আমার শ্রাবণ শ্রাবণে তব বিশ্বাতিমোতের প্লাবনে 
ফিরিয়া ফিবিয়! আলিবে তরণী বহি তব সম্মান ॥ 


১২৭ 
আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে 
ঘে কথ। শুনায়েছি বারে বারে ॥ 
আমার পরানে আজি যে বাণী উঠিছে বাজি 
অবিরাম বর্ষণধারে ॥ 
কারণ শুধায়ে! না, অর্থ নাহি তার, 
স্থরের সঙ্কেত জাগে পু্জিত বেদনার । 
্বপ্ধে যে বাণী মনে মনে ধ্বনিয়া উঠে ক্ষণে ক্ষণে 
কানে কানে গ্রুরিব তাই 
বাদলের অন্ধকারে ॥ 
০ হি ১২৮ 
এসো! গো, জেলে দিয়ে যাও প্রদদীপখানি 
বিজন ঘরের কোণে, এসো গে|। 
নামিল শ্রাবণপন্ধ্যা, কালো! ছায়! ঘনায় বনে বনে ॥ 
আনো বিল্বয় মম নিভৃত প্রতীক্ষায় যৃথীমালিকার মৃদু গদ্ধে-_ 
| নীলবদন-অঞ্চল-ছায়] 
স্থখরজনী-সম মেলুক মনে ॥ 
হারিয়ে গেছে মোর বাশি, 
আমি কোন্‌ স্থরে ডাকি তোমারে । 
পথে চেয়ে-থাক1 মোর দৃষ্টিখানি 


বর্ধা রর ৪৭৭ 


শুনিতে পাও কি তাহার বাণী-_ 
কম্পিত বক্ষে পরশ মেলে কি সজল লমীরণে ॥ 
| ১২৯ 
আজি বারো ঝরে মুখর বাদরদিনে 
জানি নে, জানি নে কিছুতে কেন যে মন লাগে না। 
এই চঞ্চল সজল পবন-বেগে উদ্‌ত্রাস্ত মেখে মন চায় 
মন চায় ওই ব্লাকার পথখানি নিতে চিনে ॥ 
মেঘমল্লারে সার! দিনমান 
বাজে ঝরনার গান । 
মন হারাবার আজি বেলা, পথ ভূলিবার 'খেলা-- মন চায় 
মন চায় হৃদয় জড়াতে কার চিরখুণে ॥ 


১৩০ 
শ্রীবণের গগনের গায় বিছ্বাৎ চমকিয় যায় । 
ক্ষণে ক্ষণে শর্বরী শিহবিয়! উঠে, হায়॥ 
তেমনি তোমার বাণী মর্ধতলে যায় হানি সঙ্গোপনে, 

ধৈরজ যায় ঘে টুটে, হায় ॥ 

যেমন বরধাধারায় অরণ্য আপনা হারায় বারে বারে 

ঘন রস-আবরণে 
তেমনি তোমার শ্বৃতি ঢেকে ফেলে মোর গীতি 

নিবিড় ধারে আনন্দ-ববিষনে, হায় ॥ 


১৩১ 
স্বপ্নে আমার মনে হল কখন ঘা দিলে আমার ছারে, ছায়। 
আমি জাগি নাই জাগি নাই গো, 
তুমি মিলালে অন্ধকারে, হায় ॥ ৃ 
অচেতন মনো-মাঝে তখন রিমিঝিমি ধ্বনি বাঁজে, 
কাপিল বনের ছায়া বিশ্লিবস্কারে | | 
আমি জাগি নাই জাগি নাই গোঁ, নদী বহছিল বনের পারে ॥ 


৪৭৮  . প্রকৃতি 


পথিক এল ছুই প্রহরে পথের আহ্বান আনি ঘরে । 
শিক্পরে নীরব বীণা বেজেছিল কি জানি না 
' জাগি নাই জাগি নাই গো, 
ঘিরেছিল ব্নগন্ধ ঘুমের চারি ধারে ॥ 


১৩২ 
শেষ গানেরই রেশ নিয়ে যাও চলে, শেষ কথা যাও ব'লে ॥ 
সময় পাবে না আর, নামিছে অন্ধকার, 
গোধুলিতে আলো-জাধারে 
পথিক যে পথ ভোলে ॥ 
পশ্চিমগগনে ওই দেখা যায় শেষ রবিরেখা, 
তমাল-অরণ্যে ওই শুনি শেষ কেকা। 
কে আমার অভিসারিকা! বুঝি বাহিরিল অজানারে খুঁছি 
শেষবার মোর ।আডিনার দ্বার খোলে ॥ 


১৩৩ 
এসেছিলে তবু আস নাই জানায়ে গেলে 
সমুখের পথ দিয়ে পলাতকা ছায়া ফেলে ॥ 

তোমার সে উদাসীনতা সত্য কিন! জানি না সে, 
চঞ্চল চরণ গেল ঘাসে ঘাসে বেদন। মেলে । 
তখন পাতায় পাতায় ' বিন্দু বিন্ু ঝরে জল, 
শ্টামল বনাস্তভূমি করে ছলোছল্‌। 
তুমি চলে গেছ ধীরে ধীরে সিক্ত দমীরে, 
পিছনে নীপৰীথিকায় রৌন্রছায়া যায় খেলে ॥ 


, ১৩৪ 
এসেছিনু দ্বারে তব শ্রাবণরাতে, 
প্রদিপ নিভালে কেন অঞ্চলথাতে ॥ 


ব্য 8৭৯. 
অন্তরে কালো ছায়! পড়ে আকা 
বিমুখ মুখের ছবি মনে রয় ঢাকা, 
ছুঃখের সাথি ভার! ফিরিছে লাখে ॥ 
কেন দিলে না মাধুরীকণা, হায় রে কপণ]। 
লাবণ্যলক্ী বিরবাজে তৃুবনমাঝে, 
তারি লিপি দিলে ন! হাতে ॥ 


্ 


১৩৫ 
নিবিড় মেঘের ছায়ায় মন দিয়েছি মেলে, 
ওগে! প্রবাসিনী, ত্বপনে “তৰ 
তাহার বারত! কি পেলে । 
আঞজি তরঙ্গকলকল্পোলে দক্ষিণসিদুর ব্রন্দনধবনি 
আনে বহিয়। কাহার বিরহ ॥ 
লুপ্ত তারার পথে চলে কাহার স্থদূর শ্বতি 
নিশীথরাঁতের রাগিণী বছি। 
নিদ্রাবিহীন ব্যথিত হৃদয় 
ব্যর্থ শূন্তে তাকায়ে রহে॥ 


১৩৬ 
আমার যে দিন ভেসে গেছে চোখের জলে 
তারি ছায়। পড়েছে শ্রাবণগগনতলে ॥ 
সে দিন যে রাগিণী গেছে থেমে, অতল বিরহে নেমে গেছে থেমে, 
আঙ্জি পুবের হাওয়ায় হাওয়ায় হায় হায়হায়রে 
কাপন ভেসে চলে ॥ 
নিবিড় স্থখে মধুর দুখে জড়িত ছিল সেই দিন-- 
ছুই তারে জীবনের বাধা ছিল বীন। 
তার ছিড়ে গেছে কৰে একদিন কোন্‌ হাহারবে, 
সুর হারায়ে গেল পলে পলে ॥ 


নর | | ১৩৭ 
পাগলা হাওয়ার বাদলু-দিনে 
পাগল আমার মন জেগে ওঠে । 
চেনাশোনার কোন্‌ বাইরে যেখানে পথ নাই নাই রে 
সেখানে অকারণে যায় ছুটে ॥ 
ঘরের মুখে আর কিরে কোনো! দিন সে হাবে বিয়ে | 
যাবে না, যাবে নাঁ_ 
দেয়াল যত সব গেল টুটে 
ৃষ্টি-নেশা-ভর। সন্ধ্যাবেলা কোন্‌ বলরামের আমি চেলা, 
আমান স্বপ্ন ঘিরে নাচে মাতাল জুটে-_ 
ৰ যত মাতাল জুটে । 
যা না চাইবার তাই আজি চাই গো, 
যা নাপাইবার ভাই কোথা! পাই গে! । 
পাব না, পাব না, 
মরি অসম্ভবের পায়ে মাথা কুটে ॥ 


১৩৮ 
* : আজি মেঘ কেটে গেছে সকালবেলায়, 
এসে। এসে। এসো! তোমার হাসিমুখে 
এসে! আমার অলস দিনের খেলায় ॥ 
স্বপ্ন হত জমেছিল আশা-নিবাশায় 
তরুণ প্রাণের বিফল ভালোবাসা 
দিব অকুল্পানে ভাসায়ে ভাটার গাঁঞ্ডের ভেলায় । 
ভুঃখন্থথের বাধন তারি গ্রন্থি দিব খুলে, 
আদি ক্ষণেক-তবে মোর! রৰ আপন তুলে । 
যেগান হয় নি গাওয়া যে দান হয় নি পাওয়া 
আজি পুরব-হাওয়ায় তারি পরিতাপ . 
উড়াৰ অবহেলায় ॥ 


শরুৎ ২ 1৪৮১ 


১৩৯ 
মঘন গহন রাবি, - ঝরিছে শ্রীবণধার--- 
অন্ধ বিভাবরী সঙ্গপরশহারা ॥ 


চেয়ে থাকি যে শুন্যে অন্মনে 
. সেথায় বিরছিণীর অশ্রু হরণ করেছে ওই তারা 
অশখপল্পবে বৃটি ঝরিয়া ' মর্মরশব্ধে 
নিশীথের অনি! দেয় যে ভরিয়া । 
ৃ মায়ালোক হতে ছায়াতরণী 
ভাপায় স্বপ্রপারাবারে-- 
নাহি তার কিনারা ॥ 


১৪৬ 
ওগে। তুমি পঞ্চদশ, 
তুমি পৌছিলে পৃণিমাতে। 
মৃহুম্মিত স্বপ্নের আভাস তব বিহ্বল রাতে ॥ 
কচিৎ জাগরিত বিহঙ্গকাকলী 
তব নবযৌৰনে উঠিছে আকুলি ক্ষণে ক্ষণে। 
প্রথম আষাট়ের কেতকীসৌরভ তব নিদ্রাতে । 
যেন অরণ্যমর্ধর 
গুঞ্জরি উঠে তব বক্ষ থরথর | 
অকারণ বেদনার ছায়া! ঘনায় মনের দিগন্তে, 
ছলোছলে৷ জল এনে দেয় তব নয়নপাতে 


ূ ১৪১ 
আজি শরততপনে প্রভাতম্বপনে কী জানি পরান কী যে চায়। 
ওই শেফালির'শাখে কী বলিয়া ডাকে বিহগ বিহরী কী যে গায় গো.॥ 


৪৮২.  . ্রন্কৃতি 


আজি মধুর বাতাসে হায় উদদাসে, রহে না আবাদে মন হায়_ 
কোন্‌ কুস্থমের আশে কোন্‌ ফুলবাসে স্থনীল আকাশে মন ধায় গো!। 


আজি কেযেন গো নাই, এ প্রভাতে তাই জীবন বিফল হয় গো-_ 
তাই চারি দিকে চায়, মন কেঁদে গায় “এ নহে, এ নহে, নয় গো । 
কোন্‌ শ্বপনের দেশে আছে এলোকেশে কোন্‌ ছায়াময়ী অমরায়। 
আঙ্গি কোন্‌ উপবনে, বিরহবেদনে আমারি কারণে কেঁদে যায় গো ॥ 


আজি যদ্দিগীধিগান অথিরপরান, সে গান শুনাব কারে আব । 
আমি যদ্দি গাধি মাল! লয়ে ফুলডালা, কাহারে পরাব ুলছার ॥ 

আমি আমার এ প্রাণ যদি করি দান, দিব প্রাণ তবে কার পায়। 
সদা ভয় হয় মনে পাছে অযতনে মনেমনে কেহব্যথা পায় গো॥ 


১৪২ 
মেঘের কোলে রোধ হেসেছে, বাদল গেছে টুটি। আহা, হাহা, হা। 
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই, আজ আমাদের ছুটি। আহা? হাহা, হা॥ 
কী'করি আজ ভেবে না পাই, পথ হারিয়ে কোন্‌ বনে যাই, 
কোন্‌ মাঠে যে ছুটে বেড়াই নকল ছেলে জুটি । আহা, হাহা, হা 
কেয়া-পাতার নৌকো গড়ে সাজিয়ে দেব ফুলে-_ 
তালদিঘিতে ভাসিয়ে দেব, চলবে দুলে ছুলে। 
রাখাল ছেলের সঙ্গে ধেন্ু চরাব,আজ,বাঁজিয়ে বেণু, 
মাখব গায়ে ফুলের রেণু ঠাপার বনে লুটি। আহা, হাহা, হা॥ 


| ১৪৩ 
আজ ধানের ক্ষেতে কৌ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা রে ভাই, লুকোচুরি খেলা__ 
নীল আকাশে কে ভানালে সাদ! মেঘের ভেল! রে ভাই-- লুকোচুরি খেলা । 
আজ ভ্রমর তোলে মধু খেতে-_ উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে, : 
আজ কিসের তরে নদীর চরে চখা-চখীর মেলা ॥ 


শরৎ ৪৮৩ 


ওরে, যাব না আজ ঘরে রে ভাই, যাঁব না আজ ঘরে। 

ওরে, আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ নেব রে লুট ক'রে । 

যেন জোয়ার-জলে ফেনার রাশি বাতাসে আজ ছুটছে হাসি, 
আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বীশি কাটবে নকল বেল! ॥ 


১৪৪ 
আমরা বেঁধেছি কাশের গচ্ছ, আমর! গেঁথেছি শেফালিমাল-_-. 
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে সাজিয়ে এনেছি ভালা ॥ 
এসে! গো শারদলক্্মী, তোমার শুভ্র মেঘের রথে, 
এসো নির্মল নীলপথে, 
এসো ধৌত শ্তামল আলোৌ-ঝলমল বনগিরিপর্বতে-_ 
এসো মুকুটে পরিয়া শ্বেতশতদল ঈতল-শিশির-চাল! ॥ 
ঝর। মালতীর ফুলে 
আসন বিছানো নিতৃত কুঞ্ধে তর! গঙ্গার কুলে 
ফিরিছে মরাল ভান! পাতিবারে তোমার চরণমূলে। 
গুঞ্রতান তুলিয়া! তোমার ঘোনার বীণার ভারে 
মৃছুমধু বন্কারে, 
হাসি-ঢালা সুর গলিয় পড়িবে ক্ষণিক অশ্রধারে। 
রহিয়! রৃহিয় ষে পরশমণি ঝলকে অলককোণে 
পলকের তরে মকরুণ করে বুলায়ে। বুলায়ে। মনে--. 
সোনা হয়ে যাবে সকল ভাবনা, জাধার হইবে আলা! ॥ 


ৃ ১৪৫ 
অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া__ 
দেখি নাই কতু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া ॥ 
কোন্‌ সাগরের পার হতে আনে কোন্‌ নুদুরের ধন-- 
তেসে যেতে চায় মন, 
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায় সব চাওয়া! সব পাওয়া! ॥ 


৪৮৪ প্রকৃতি ূ 
পিছনে ঝরিছে বরে! ঝরে! জল, গরু গুরু দেয়! ডাকে, 
মুখে এসে পড়ে অরুণকিরণ ছিন্ন মেঘের ফাকে। 
- গো কাণ্ডারী, কে গো তুষি, কার হাসিকান্গার ধন 
ভেবে মরে মোর মন__ 
কোন্‌ স্থরে আজ বাধিবে যন্ত্র, কী মন্ত্র হবে গাওয়া ॥ 


১৪৬ 
আমার নয়ন-তুলানো এলে, 
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে ॥ 
শিউলিতলার পাশে পাশে ঝর] ফুলের রাশে রাশে 
শিশির-ভেজ! ঘাসে ঘাসে অরুণরাঙা চরণ ফেলে 
নয়ন-ভুলানো এলে ॥ 
আলোছায়ার আজাচলখানি লুটিয়ে পড়ে বনে বনে, 
ফুলগুলি ওই মুখে চেয়ে কী কথা কয় মনে মনে ॥ 
তোমায় মোর! করব বরণ, মুখের ঢাকা করে! হরণ, 
ওইটুকু ওই মেঘাবরণ ছু হাত দিয়ে ফেলো ঠেলে ॥ 
বনদেবীর ছারে দ্বারে শুনি গভীর শহ্খধ্বনি, 
আকাশবীপার তারে তারে জাগে তোমার আগমনী । 
কোথায় সোনার নূপুর বাজে, বুঝি আমার হিয়ার মাঝে 
নকল ভাবে সকল কাজে পাধাণ-গাল! স্থধ। চেলে-_ 
পয়ন-ভুলানে! এলে ॥ 


| ১৪৭ 
শিউলি ফুল, "শিউলি ফুল, কেমন তুল, এমন তুল ॥ 
১ স্বাতের বায় কোন্‌ মায়ায় আনিল হায় বনছায়ায়, 
ভোরবেলায় বাঁরে বারেই ফিরিবারে হলি ব্যাকুল। 
কেন রে তুই উন্ননা! নয়নে তোর ছিমকণা। 


শরৎ | ৪৮৫ 
কোন্‌ ভাষায় চাস বিদ্বায়ঃ গন্ধ তোর কী জানায়-_ ্‌ 
সঙ্গে হায় পলে পলেই দলে দলে যায় বকুল ॥ 


১৪৮ 
শরতে আজ কোন্‌ অতিথি এল প্রাণের ছারে। 
আনন্দগান গা রে হৃদয়, আনন্দগান গা রে॥ 
ই নীল আকাশের নীরব কথা শিশির-ভেজ] ব্যাকুলতা 

ৃ বেজে উঠুক আজি তোমার বীণার তারে তারে ॥ 
শশ্াক্ষেতের, সোনার গানে যোগে রে আজ সমান তানে, 
ভাসিয়ে দে স্থুর ভরা নদীর অমল জলধাবে। 

যে এসেছে তাহার মুখে দেখ, বে চেয়ে গভীর সুখে, 

দুয়ার খুলে তাহার সাথে বাহির হয়ে ঘা! রে ॥ 


১৪৯ 
আজ প্রথম ফুলের পাব প্রসাদ্খানি, তাই ভোরে উঠেছি। 
আজ শুনতে পাব প্রথম আলোর বাণী, তাই বাইরে ছুটেছি ॥ 
এই হল মোদের পাওয়া, তাই ধরেছি গান-গাওয়া, 
আজ লুটিয়ে হিরণ-কিরণ-পল্পদলে সোনার রেণু লুটেছি ॥ 
আজ পাকুলদ্িদির বনে মোবা চলব নিমস্ত্রণে, 
টাপা-ভায়ের শাখাছায়ের তলে মোরা সবাই জুটেছি। 
আজ মনের মধ্যে ছেয়ে স্টীল আকাশ ওঠে গেয়ে, 
আজ সকালবেলায় ছেলেখেলার ছলে সকল শিকল টুটেছি॥ 


ু ১৫৩ 
ওগো শেফালিবনের মনের কামনা, 
কেন স্থদুর গগনে গগনে 
আছ মিলায়ে পবনে পবনে। 


৪৮৬ 


আখি 


ওগো 


ওগো 


প্রকৃতি 


কিরথে কিরণে ঝলিয়। 
শিশিরে শিশিরে গলিয়।। 
চপল আলোতে ছায়াতে 
লুকায়ে আপন মায়াতে । 
মুরৃতি ধরিয়া চকিতে নামো-না, 
শেফালিবনের মনের কামনা ॥ 


মাঠে মাঠে চলো বিহরি, 
উঠুক শিহরি শিহরি। 
তালপল্পববীজনে, 


' জলে ছায়াছবিস্জনে | 


সৌরভ ভরি আচলে, 

আকিয়া স্থনীল কাজলে। 
চোখের সমুখে ক্ষণেক থামো-না, 
শেফালিবনের মনের কামনা ॥ 


সোনার স্বপন, সাধের সাধনা, 
আকুল হাসি ও রোদনে, 
দিবসে স্বপনে বোধনে, 


নিশখতিমিরথালিকা, 

কুহ্থমের সাজি সাঁজায়ে, 
বিশ্লি-বাঝর বাজায়ে, 

করেছে তোমার স্ততি-আরাধনা, 
সোনার স্বপন, সাধের লাধনা ॥ 


বসেছ শুভ্র আসনে » 
নিথিলের সম্ভাষণে। 
শ্বেতচন্দনতভিলকে -. 


শরৎ, 8৮৭, 
আজি । তোমারে সাজায়ে দিল কে। 
আহা বরিল তোমারে কে আজি 

. তার ছুখশয়ন তেয়াদি__ 
তুমি ঘুচালে কাহার বিরহকাদনা, 
ওগো সোনার দ্বপন, সাধের নাধনা ॥ 


১৫১ 
শরত-আলোর কমলবনে 
বাহির হয়ে বির করে যে ছিল মোর মনে মনে ॥ 

তারি সোনার কাঁকন বাজে আজি প্রভাতকিরণ-মাঝে, 

হাওয়ায় কাপে আচলখানি-- ছড়ায় ছায়! ক্ষণে ক্ষণে | 
আকুল কেশের পরিমলে | 
শিউলিবনের উদ্দাম বায়ু পড়ে থাকে তরুতলে। 

হাদয়মাঝে হায় ছুলায়, বাহিরে সে তুবন তুলায়-- 

আজি সে তার চোখের চাওয়া ছড়িয়ে দিল নীল গগনে ॥ 


| ১৫২ 
তোমার মোহন রূপেকে রয় তূলে। 
জানি না কি মরণ নাচে, নাচে গো! ওই চরণমূলে॥ : 
শরৎআলোর আচল টুটে কিসের ঝলক নেচে উঠে, 
ঝড় এনেছ এলোচুলে ॥ 
কাপন ধরে বাতাসেতে-_ 
পাক ধানের তরাস লাগে, শিউরে ওঠে ভর ক্ষেতে। 
জানি গো আজ হাহারবে তোমার পূজ। মারা হবে 
নিখিল অশ্র-সাগর-কুলে॥ | 


১৫৩ | 
শরৎ, তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি। 
ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি ॥ 


৪৮৮ | প্রকৃতি 
ৃ শরৎ, তোমার শিশির-ধোওয়া কুস্তলে 
্ ব ধুব্রপন নিপা অঞ্চলে 
_ আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চ্চলি। 
মানিক-গাথ! ওই-যে তোমার কঙ্ছণে 
ঝিলিক লাগায় তোমার শ্যামল অঙ্গনে । 
কুগছায়! গু্রণের সঙ্গীতে 
ওড়ন] ওড়ায় একি নাচের ভঙ্গীতে, 
শিউলিবনের বুক যে ওঠে আন্দোলি ॥ 


১৫৪ 
তোমরা যা বলো তাই বলো, আমার লাগে না মনে। 
আমার যায় বেলা, বয়েযায় বেলা কেমন বিনা কারণে ॥ 

এই পাগল হাওয়া! কী গান-গাওয়। 
ছড়িয়ে দিয়ে গেল আজি ন্থনীল গগনে ॥ 

সে গান আমার লাগল যে গো লাগল মনে, 
আমি কিসের মধু খুঁজে বেড়াই ভ্রমরগুঞ্জনে। 

ওই আকাশ-ছাওয়া কাহার চাওয়া 
, এমন ক'রে লাগে আজি আমার নয়নে ॥ 


১৫৫ 
কোন্‌ খেপা শ্রাবণ ছুটে এল আশ্বিনেরই আঙিনায় । | 

ছুলিয়ে জট| ঘনঘটা! পাগল হাওয়ার গান সে গায় ॥ 
, মাঠে মাঠে পুলক লাগে ছায়ানটের নৃত্যরাগে, 
শরৎ-রবির সোনার আলো উদাস হয়ে মিলিয়ে যায় ॥ 

কী কথা সে বলতে এল ভরা ক্ষেতের কানে কানে 
লুটিয়ে-পড়া কিসের কাদন উঠেছে আজ নবীন ধানে। 
মেঘে অধীর আকাশ কেন ডানা-মেলা গরুদ্ভ যেন__ 

পথ-ভোল। এক পথিক এসে পথের বেদন আনল ধরায়। 


শরৎ : ৪৮৪ 
| ১৫৬ . 
আকাশ হতে খমল তারা রাধার রাতে পথহারা ॥ 
' প্রভাত তারে খু'জতে যাবে-_ ধরার ধুলায় খুঁজে পাবে 
| তৃণে তৃণে শিশিরধাব] ॥ 
দুখের পথে গেল চলে-_ নিবল আলো, মরল জলে । 

রবির আলো নেমে এনে মিলিয়ে নেবে ভালোবেসে, 

দুঃখ তখন হবে সারা ॥ 


্‌ ১৫৭ 
হৃদয়ে ছিলে জেগে, 
দেখি আজ শরতমেঘে ॥ 
কেমনে আজকে ভোপ্পে গেল গে গেল সরে 
তোমার ওই আচলখানি শিশিরের ছোওয়া লেগে ॥ 
কী-যে গান গাহিতে চাই, 
বাণী মোর খুঁজে নাপাই। - 
সেয়ে তই শিউপিদদলে ছড়ালো কাননতলে, 
মেয়ে ওই ক্ষণিক ধারায় উড়ে যায় বামুবেগে ॥ 


১৫৮ 

সার! নিশি ছিপেম শুয়ে বিজন ভুয়ে 
আমার মেঠে। ফুলের পাশাপাশি, 
তখন শুনেছিলেম তারার কাশি ॥ 
যখন নকালবেল৷ খুজে দেখি হ্বপ্নে-শে।ন! সে স্থুর একি 
আমার মেঠো ফুলের চোখের জলে মুর উঠে ভামি॥ 

এ নর আমি খুঁজেছিলেম রাজার ঘরে, 

শেষে ধর! দিল ধরার ধূলির 'পরে। 
এযঘে ঘাসের কোলে আলোর ভাষা আকাশস্হতে-ভেসে-আমা-- 
এযে মাটির কোপে মানিক-খস! হাসিরাশি॥ 
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প্রকৃতি 

১৫৯ 
দেখো!' দেখো, দেখো, শুকতার! আখি মেলি চায় 
প্রভাতের কিনারায় । 
ভাক দিয়েছে রে শিউলি ফুলেরে__ 
| আয় আয় আয়॥ 
ও যে কার লাগি জালে দীপ, 

কার ললাটে পরায় টিপ, 
ও ধে কার আগমনী গায় আয় আয় আয়। 
জাগো জাগো সঘ, 
কাহার আশায় আকাশ উঠিল পুলকি। 
মালতীর বনে বনে ওই শোনো ক্ষণে ক্ষণে 
কহিছে শিশিরবায়-- আয় আয় আয়। 


১৬০ 
ওলে! শেফালি, ওলে! শেফালি, 


আমার সবুজ ছাকসার প্রদ্দোষে তৃই জালিস দীপালি। 


তারার বাণী আকাশ থেকে তোমার রূপে দিল একে 
শ্তামল পাতায় থরে থরে আখর রুপালি ॥ 


তোমার বুকের খসা গন্ধ-াচল রইল পাতা! সে 


আমার গোঁপন কাননবীথির বিবশ বাতাশে। 
সারাটা দিন বাটে বাটে নান! কাজে দিবন কাটে, 
আমার সাঝে বাজে তোমার করুণ ভূপালি ॥ 


১৬১ 


এসে শরতের অমল মহিমা, এসে। হে ধীরে । 


চিত্ত বিকাশিবে চরণ ঘিরে ॥ 


বিরহতরঙ্ষে অকুলে সে দোলে . 


দিবায়ামিনী আকুল সমীরে ॥ 


শরৎ টা ৪৯১ 
১৬২ টা 
এবার অবগুঠন খোলে। 
গহন মেয় বিন কনছাা 
তোমার আলসে অবলুষ্ঠন সারা হল ॥ 

শিউলিস্রভি রাতে বিকশিত জ্যোৎ্লাতে 

বু মর্মরগানে তব ' মর্মের বাণী বোলো ॥ 
বিধাদ-অশ্র্জলে মিলুক শরমহাসি-_ 
মলতীবিতানতলে বাজুক বধুর বাশি। 

শিশিরসিক্ত বায়ে. বিজড়িত আলোছায়ে 

বিরহ-যিলনে-গাথা নব প্রণয়দোলায় দোলে | 


১৬৩ 
তোমার নাম জানি নে, স্থর জানি। 
তুমি শরত্প্রীতের আলোর বাণী। 
সার! বেলা শিউলিবনে আছি মগন আপন মনে, 
কিসের ভূলে রেখে গেলে আমার বুকে ব্যথার বাশিখানি ॥ 
আমি যা বলিতে চাই হল বলা 
ওই শিশিরে শিশিরে অশ্র-গলা | 
আমি যা দেখিতে চাই প্রাণের মাঝে 
সেই নুরতি এই বিরাজে-- 
ছায়াতে-আলোতে-আচল-গাথা 
আমার অকারণ. বেদনার বীণাপাণি ॥ 


১৬৪ 
মরি লো) কার বাশি নিশিভোরে বাজিল মোর শ্রাপে 
ফুটে দিগন্তে অরুণকিবণকপিকা॥ 
শরতের আলোতে স্থন্দর আসে, ' 
ধরণীর আখি যে শিশিরে ভাসে, 
| হাদয়কু্ধবনে মুষ্ধরিল মধুর শেফালিকা ॥ 


| 2০ ১৬৫ 
আমার রাত পোহালে শারদ প্রাতে। 
- বাশি, তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে ॥ 
তোমার বুকে বাজল ধ্বনি 
বিদাক্পগাথা আগমনী কত যে__ 
ফান্তনে শ্রাীবণে কত প্রভাতে রাতে ॥ 
যে কথা রয় প্রাণের ভিতর অগোচরে 
গানে গানে নিয়েছিলে চুরি ক'রে ॥ 
সময় যে তাঁর হল গত | 
নিশিশেষের তারার মতো--- 
শেষ করে দাও শিউলিফুলের মরণ- সাথে ॥ 


১৬৬ 
নির্মল কান্ত, নমে! হে নমো, নমো হে, নমো হে। 
নিগ্ধ স্থশাস্ত, নমো! হে নমো, নমো! ছে, নমো হে। 
ব্ন-অঙ্গন-ময় রবিকরবেখা 
লেপিল আলিম্পনলিপি-লেখা 
আকিব তাহে প্রণতি মম। 
নমো! হে নমো, নমো হে নমো নমো হে নমে!॥ 


১৬৭ 
আলোর অমল কমলখানি কে ফুটালে, 
নীল আকাশের ঘুম ছুটালে। 
আমার মনের ভাবাগুলি বাহির হল পাখা তুলি, 
.. ওই কমলের পথে তাদের সেই জুটালে। 
শরতবাণীর বীণ! বাজে কমলদলে। 
_ ললিত রাগের সুর ঝরে তাই শিরউলিতলে। 
তাই তোবাতাস বেড়ায় মেতে কচি ধানের সবুজ ক্ষেতে, 
বনের প্রাণে মর্মরানির টেউ উঠালে ॥ 
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১৬৮ 
সেই তো৷ তোমার পথের বধু সেই তো। 
দূর কুস্ছমের গন্ধ এনে খোঁজায় মধু সেই তো। 
সেই তো ভোমার পথের বধু দেই তো। 

এই আলো তার এই তে! আধার, এই আছে এই নেই তো1। 


১৬৯ 
পোহালে! পোহালো! বিভাবরী, 
পূর্বতোরণে শুনি বাশরি। 
নাচে তরঙ্গ, তরী অতি চঞ্চল॥ কম্পিত অংন্তককেতন-অঞ্চল, 
পল্পবে পল্পবে পাগল জাগল আলমলালম পারি ॥ 
উদয়-অচলতল সাজিল নন্দন, গগনে গগনে বনে জাগিল বদন, 
কনককিরণঘন শোভন ন্তন্দন__ নামিছে শারঘহুন্দরী | 
দশদিক-অঙ্গনে দিন্গনাদল ধ্বনি শৃ্ ভরি শঙ্খ হুমঙ্গল-_ 
চলো! রে চলো চলো তরুণধাত্রীদল তুলি নব মালতীমনী | 


১৭০ 
নব কুন্দধবলদূলন্শীতলা, 
অতি স্ুনির্মল।, স্থখসমুজ্ললা, 
শুভ স্থ্বর্-আমনে অচঞ্চলা ॥ 
ম্মিত-উদয়ারুণ-কিরণ-বিলালিনী, 
পূর্ণসিতীংশুবিভাসবিকাশিনী, 
নন্দনলম্মী সুমঙ্গল! ॥ 


হেমন্ত 


১৭১ 

ছিমের রাতে ওই গগনের দীপগুলিয়ে 

হেমস্তিকা করল গোপন আচল ঘিরে ॥ 

ঘরে ঘরে ভাক পাঠালো-_ 'দীপালিকায় জালাও আলো, 
জালাও আলো, আপন আলো, সাজাও আলোয় ধরিত্রীরে |, 
শৃম্ত এখন ফুলের বাগান, দোয়েল কোকিল গাছে না গান, 
কাশ ঝরে যায় নদীর তীরে। 

যাক অবসাদ বিষাদ কালো, দীপালিকায় জালাও আলো-- 
জালাও আলে! আপন আলো শুনাও আলোর জয়বাণীরে ॥ 
দেবতারা আজ আছে চেয়ে জাগে ধরার ছেলে মেয়ে, 
আলোয় জাগাও যামিনীরে। 

এল আধার দিন ফুরালো, দীপালিকায় জালাও আলো, 
জালাও আলো, আপন আলো, জয় করো এই তামসীরে ॥ 


১৭২ 
হায় হেমস্তলম্্রী, তোমার নয়ন কেন ঢাকা-_ 
.হিমের ঘন ঘোষটাখানি ধুমল রূডে আকা। 
সন্ধ্যপ্রর্দীপ তোমার হাতে মলিন হেরি কুয়াশাতে, 
কঠে তোষার বাণী.ধেন করুণ বাম্পে মাথ। ॥ 
ধরার আচল তরে দিলে প্রচুর সোনার ধানে। 
দিগঙ্কনার অঙ্গন আজ পূর্ণ তোমার দানে । 
আপন দানের আড়ালেতে রইলে কেন আসন পেতে, 
আপনাকে এই কেমন তোমার গোপন ক'রে বাখা॥ 


১৭৩ 
হেমস্তে কোন্‌ বসস্তেরই বাণী পূর্ণশী ওই-ঘে দিল আনি। 
বকুল ডালের আগায় জ্যোৎস্না যেন ফুলের দ্থপন লাগায়। 
কোন্‌ গোপন কানাকানি পূর্ণশনী ওই-যে দিল আনি ॥ 


শীত ৪৯৫ 
আবেশ লাগে বনে শ্বেতকরবীর অকাল জাগরণে। 


ডাকছে থাকি থাকি ঘুমছারা কোন্‌ নাম-না-জান1 পাখি। 
কার মধুর স্মরণথানি পূর্ণশশী ওই-যে দিল আনি ॥ 


১৭৪ : 
সে দিন আমায় বলেছিলে আমার সময় হয় নাই-- 
. ফিরে ফিরে চলে গেলে তাই ॥ 
তখনো খেলার বেলা” বনে মল্লিকার মেলা, 
পল্লবে পল্পবে বায়ু উতলা সদাই ॥ 
আজি এল হেমস্তের দিন 
কুহেলীবিলীন, ভূষণবিহীন। 
বেলা আর নাই বাকি, সময় হয়েছে নাকি__ 
দিনশেষে দ্বারে বসে পথপানে চাই । 


১৭৫ 
নমো, নমো, নমো | 
নমো, নমো, নমে।। 
তুমি ক্ষুধার্তজনশরণ্য, 
অমুত-অন্ন-ভোগধন্য করো অস্তর মম ॥ 


১৭৬ 
শীতের হাওয়ার লাগল নাচন আম্লকির এই ভালে ভালে । 
পাতাগুলি শির্শিরিয়ে ঝরিয়ে দিল তালে তালে ॥ 
উড়িয়ে দেবার, মাতন এসে কাঙাল তারে করল শেষে, 
তখন তাহার ফলের বাহার রইল ন। আর অন্তরালে ॥ 
শূন্য করে তরে দেওয়! যাহার খেলা 
তারি লাগি রইন্থ বসে সকল বেলা । 


৪7৬ প্রকৃতি 
শীতের পরশ থেকে থেকে যায় বুবি ওই ডেকে ডেকে, 
সব খোওয়াবার সময় আমার হবে কখন কোন্‌ সকালে ॥ 


১৭৭ 
শিউলি-ফোটা! ফুরোল যেই ফুরোল শীতের বনে 
এলে যে-- 
আমার শীতের বনে এলে যে সেই শৃন্ক্ষণে ॥ 
তাই গোপনে সাজিয়ে ডাল! দুখের সরে বরণমাল। 
গীথি মনে মনে শ্ৃন্ক্ষণে 
দিনের কোলাহলে 
ঢাকা সে ঘে রইবে হদয়তলে-_ 
আমার বরণমাল! রইবে হৃদয়তলে । 
রাতের তার! উঠবে যবে সুরের মাল। বদল হবে 
তখন তোমার সনে মনে মনে॥ 


১৭৮ 


_ এল যে শীতের বেলা বরধ-পরে | 
এবার ফল কাটো, লও গো ঘরে ॥ 
করে৷ ত্বরা, করো ত্বরা॥ কাঁজ আছে মা-তরা-- 
দেখিতে দেখিতে দিন আধার করে ॥ 
বাহিরে কাজের পালা হইবে সারা 
আকাশে উঠিবে যবে সন্ধ্যাতারা_ 
আমন আপন হাতে পেতে রেখো আঙিনাতে 
যে সাথি আসিবে ধাঁতে তাহারি তরে ॥ 


১৭৯ 
পৌঁষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চলে, আয় আয় আয়। 
ডাল! থে তার ভরেছে আজ পাক] ফদলেঃ মরি হায় হায় ছায়। 


শীত . ৪৯৭ 


হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে দিগবধূর] ধানের ক্ষেতে_ 

রোদের সোন। ছড়িয়ে পড়ে মাটির আচলে, মরি হায় হায় হায়। 
মাঠের বীশি শুনে শুনে আকাশ ধুশি হল। 
ঘরেতে আজ কে রবে গো, খোলো খোলো ছুয়ার খোলো । 
আলোর হাদি উঠল জেগে ধানের শিষে শিশির লেগে-- 

ধরার খুশি ধরে না গো ওই-যে উৎলে, মরি হায় হায় হায়। 


১৮০ 
ছাড় গে৷ তোর। ছাড়, গে, 
আমি চলব সাগরম্পার গো ॥ 
বিদায়বেলায় একি হাসি, ধরলি আগমনীর বাশি-- 
যাবার স্থুরে আসার সরে করলি একাকার গো॥ 
সবাই আপন-পানে আমায় আবার কেন টানে। 
পুরানো শীত পাতা-ঝরা, তারে এমন নূতন করা! 
মাঘ মরিল ফাগুন হয়ে থেয়ে ফুলের মার গে ॥ 
রর্ডের খেলার ভাই রে, আমার সময় হাতে নাই রে। 
তোমাদের ওই সবুজ ফাগে চক্ষে আমার ধাঁদা লাগে. 
আমায় তোদের প্রাণের দাগে দাগিস নে, ভাই,আর গো॥ 


১৮১ 
আমর! নূতন প্রাণের চর হাহা। 
আমর] থাকি পথে ঘাটে, নাই আমাদের ঘর হাহা॥ 

নিয়ে পক্ষ পাতার পুজি পালাবে শীত, ভাবছ বুঝি গেো।? 

ও-্সব কেড়ে নেব, উড়িয়ে দেব দখিন-হাওয়ার ,পর হাঁ হা॥ 
তোমায় বীধব নৃতন ফুলের মালায় 
বসস্তের এই বন্দীশালায়। 

জীর্ণ জরার ছত্ক্ূপে এড়িয়ে যাবে চুপে চুপে? 

তোমার লকল ভূষণ ঢাক আছে, নাই যে অগোচর হাহা 
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মর ১৮২ 
আর . নাই যে দেরি, নাই যে দেরি। 
সামনে সবার পড়ল ধর] তুমি যে, ভাই, আমাদেরই ॥ 
ছিমের বাহু-বাঁধন টুটি পাগলাঝোর!1 পাবে ছুটি, 
উত্তরে এই হাওয়া তোমার  বইবে উজান কুঞ্জ ঘেবি ॥ 
নাই যে দেরি নাই যে দেরি। 
শুনছ না| কি জলে স্থলে জাছুকবের বাজল ভেরী । 
দেখছ নাকি এই আলোকে খেলছে হাসি রবির চোখে-_ 
সাদা তোমার শ্বামল হবে, ফিরব মোরা তাই যে হেরি ॥ 


১৮৩ 
একি মায়া, লুকাও কায়! জীর্ণ শীতের সাজে । 
আমার সয়না, সয় না, সয় না প্রাণে, কিছুতে ময় নাযে॥ 
.. কৃপণ হয়ে হে মহারাজ, বুইবে কি আজ 
আপন ভূবন-মাঝে ॥ 
বুঝতে নারি বনের বীণা তোমার প্রসাদ পাবে কিনা, 
হিমের হাওয়ায় গগন-ভরা ব্যাকুল রোদন বাজে ॥ 
কেন মরুর পারে কাটাও বেলা রসের কাগ্ডারী। 
লুকিয়ে আছে কোথায় তোমার রূপের ভাণ্ডারী । 
রিক্তপাত। শুষ্ক শাখে কোকিল তোমার কই গে! ডাকে-- 
শূন্য সভা, মৌন বাণী, আমরা মরি লাজে ॥ 


১৮৪ 
মোর] ভাঁঙব তাপস, ভাঙব তোমার কঠিন তপের বাঁধন-_ 
এবার এই আমাদের সাধন ॥ 
চল্‌ কবি, চল্‌ সঙ্গে জুটে, কাজ ফেলে তুই আয় আয় আয়রে ছুটে, 
গানে গানে উদাস প্রাণে 
জাগ! রে উন্মাদন, এবার জাগ] রে উন্যাদন ॥ 


লীত ৪৯৯ 
বকুলবনের মুঝ্ধ হৃদয় উঠুক-না উচ্ছাসি, | 
নীলাম্বরের মর্ম-মাঝে বাজাও তোমার সোনার বাশি বাজাও । 
পলাশরেণুত্র রঙ মাখিয়ে নবীন বসন এনেছি এ. 


সবাই মিলে দিই ঘুচিয়ে 
পুরানো আচ্ছাদন, তোমার পুরানো! আচ্ছাদন ॥ 


১৮৫ 
, শীতের বনে কোন্‌ সে কঠিন আসবে বলে 
শিউলিগুলি তয়ে মলিন বনের কোলে ॥ 
আম্লকি-ডাল সাজল কাঙাল, খসিয়ে দিল পল্পবজাল, 
কাশের হানি হাওয়ায় ভাপি যায় যে চলে ॥ 

সইবে না সে পাতায় ঘাসে পাও্রতা, 

তাই তো আপন রঙ ঘুচালো ঝুমকোলতা । 

উত্তরবায় জানায় শান, পাতল তপের শু আসন, 
সাঁজ-খসাবার এই লীল! কার অষ্টরোলে । 


১৮৬ 
নমো, নমো । নমো, নমো! । নমো, নমো। 
নির়্্ অতি করুণা তোমার-__ বন্ধু, তুমি ছে নিম ॥ 
যা-কিছু জীর্ণ করিবে দীর্ঘ | 
দণ্ড তোমার দুম ॥ 


১৮৭ 
হে সন্ন্যাসী, 
ছিমগিরি ফেলে নীচে নেমে এলে কিসের জন্য । 
কুন্দমালতী কবিছে মিনতি, হও প্রসঙ্গ ॥ 
যাহা-কিছু মান বিরস জীর্ণ দিকে দিকে দিলে করি বিকীর্ণ। 
বিচ্ছেদ্ভানে বনচ্ছায়ারে করে বিষ-- হও প্রসন্ন ॥ 


৪৩৩ 
০ 


সাঁজাবে কি ভালা, গীথিবে কি মাল! মণসত্রে 


তাই উত্তরী নিলে ভরি ভরি শুকানো পত্রে? 


আন" 


ধরণী যে তব তাগুবে সাথি প্রলয়বেদন। নিল বুকে পাতি। 
রুদ্ে, এবারে বরবেশে তানে করে! গে ধন্য-_- হও প্রসন্ন ॥ 


৯৮৮ 
নব বসন্তের দানের ভালি 
এনেছি তোদেরই ছারে, 
আয় আয় আয় 
পরিবি গলার হারে ॥ 
লতার বাধন হাবায়ে মাধবী মরিছে কেঁদে, 
বেশীর বাঁধনে রাখিবি, বেধে-- 
অলকর্দোলায় দোলাৰি তারে 
আয় আয় আয়॥ 
বনমাধুরী করিবি চুরি আপন নবীন মাধুরীতে-- 
সোহিণী বাগিণী জাগাবে সে তোদের 
দেহের বীণার তারে তারে, 
আয় আয় আয় 


১৮৯ 
এস বসস্ত, ধরাতলে । 
মু মুন্থ নব তান, আন' নব প্রাণ শব গান। 
গন্ধমদতরে অলস সমীরণ। 


বিশ্বের অন্তরে অন্তরে নিবিড় চেতনা । 


নব উল্লাসহিল্লোল। 


আন” আন* আনন্দছনোর ছিন্দোলা ধরাতলে । 


ভাঙ' 


ভাঙ' বন্ধনশৃঙ্খল। 


আন"? আন” উদ্দীপ্ত প্রাণের বেন! ধরাতলে। 


ওহে 


বশস্ত &৩১ 


থরথরকম্পিত মর্মরমুখরিত নবপল্পবপুলকিত 

আকুল মালতীবল্লিবিতানে-_ সুখছায়ে, মধুবায়ে | 
বিকশিত উন্মুখ, এস" চির-উৎস্থক নন্দনপথচিরাত্রী | , 
"্পন্দিত নন্দিত চিত্ুনিলয়ে গানে গানে, প্রাণে প্রাণে । 
অরুণচরণ কমলবরন তরুণ উবার কোলে । 
জ্যোত্াবিবশ নিশীথে, কলকল্লোল তটিনী-তীরে, 

সপ্ত সরসী-নীরে । এস” এস? । 

তড়িৎ-শিখা-সম ঝঞ্চাচরণে সিদ্ধুতরক্গদোলে | 
জাগর মুখর প্রভাতে । 

নগরে প্রান্তরে বনে। 

কর্মে চনে মনে । এম এস | 

মণ্তীরগ্ুগ্তর চরণে | 

গীতমুখর কলকঠে। 

মঞ্জুপ মলিকামাল্যে | 

কোমল কিশলয়বসনে । 

স্নন্দর, যৌবনবেগে । 

দৃপ্ত বীর, নবতেজে | 

দুর্মদঃ কর জয়যাত্রা, 


জরাপরাভব সমরে 


পবনে কেশররেখু ছড়ায়ে, 
চঞ্চল কুস্তল উড়ায়ে ॥ 


১৯০ 

আজি বসম্ত জাগ্রত দ্বারে । 
তব অবগুষ্ঠিত কুষ্ঠিত জীবনে 

কোরে। ন। বিড়ম্ষিত তারে ॥ 
আজি 'খুলিয!। হৃদয়দ্ল খুলিয়ো, 
আজি ভূলিয়ো আপন পর তুলিয়ো, 


৫৬২ 


া ১ । ॥ 
৮ রী সি 
৫ 
॥ 
। 


সঙলগীতমুখরিত গগনে 

গন্ধ তরঙ্রিয়া তুলিয়ে। 
বাছির-তুবনে দিশ! হারায়ে 
ছড়ায়ে মাধুরী ভারে ভারে ॥ 
কি নিবিড় বেদনা বনমাঝে 
পল্পবে পল্লবে বাজে--. 
গগনে কাহার পথ চাহিয়। 
ব্যাকুল বস্ুদ্ধর! সাজে । 
পরানে দখিনবায়ু লাগিছে, 
দ্বারে দ্বারে কর হানি মাগিছে-- 
সৌরভবিহ্বল রজনী 

চরণে ধরণীতলে জাগিছে। 
সুন্দর, বল্পভ, কান্ত, 

গম্ভীর আহ্বান কারে ॥ 


সরা ও এর ৯ 
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প্রনিব সুব্রত 


১৯১ 
এনেছ ওই শিরীষ বকুল 'আমের মুকুল সাজিখানি হাতে করে। 
কবে যে সব ফুরিয়ে দেবে, চলে যাবে দ্বিগস্তরে ॥ 
পথিক, তোমায় আছে জানা, করব না গো তোমায় মানা-_ 
ধাবার বেলায় যেয়ে! যেয়ে! বিজয়মাল! মাথায় পারে ॥ 
তবুতুমি আছ যতক্ষণ 
অসীম হয়ে ওঠে হিয়া তোমারি মিলন। 
ঘখন যাবে তখন প্রাণে বিরহ মোর ভরবে গানে--- 
দুরের কথা সুরে বাজে সকল বেলা ব্যথায় ত'রে ॥ 


১৯২ 
ও মঞরী, ও যঞ্জরী আয়ের মঞ্জরী, 
আজ 'হদয় তোমার উদাস হয়ে পড়ছে কি ঝরি ॥ . 


বসত ৫০৩ 


আমার গান যে তোমার গন্ধে মিশে দিশে দিশে 
ফিরে ফিরে ফেরে গুঞরি ॥ 
পূণিমার্টাদ তোমার শাখায় শাখায় 
তোমার গন্ধ-সাথে আপন আলো! মাথায় । 
ওই দুৃখিন-বাতাস গন্ধে পাগল ভাঙল আগল, 
ঘিরে ঘিরে ফিরে সঞ্চরি 


১৯৩ 
কার যেন এই মনের বেদন চৈত্রমাসের উতল হাওয়ায়, 
ঝুমকোলতার চিকন পাত! কাপে রে কার চমূকে-চাওয়ায় ॥ 
হারিয়ে-যাওয়া কার দে বাণী কার সোহাগের ম্মন্রণখানি 
আমের বোলের গন্ধে মিশে 
কাননকে আজ কান্ন! পাওয়ায় ॥ 
কাকন-ছুটির রিনিঝিনি কার বা এখন মনে আছে । 
সেই কীকনের ঝিকিমিকি পিয়ালবনের শাখায় নাচে। 
যার চোখের ওই আভাস দোলে নদী-ঢেউয়ের কোলে কোলে 
তার সাথে মোর দেখ! ছিল 
সেই সেকালের তরানবাওয়ায় ॥ 


১৯৪ 
দোলে দোলে দোলে প্রেমের দোৌলন-াপ! হাদয়-আকাশে, 
দোল-ফাগুনের চাদের আলোর স্থধায় মাথা সে॥ 
কষ্নাতের অদ্ধকারে বচনহার। ধ্যানের পাবে 

কোন্‌ দ্বপনের পর্ণপুটে ছিল ঢাকা দে॥ 
দখিন-হাওয়ায় ছড়িয়ে গেল গোপন রেণুকা। 
গন্ধে তারি ছন্দে মাতে কবির বেণুকা। 

কোমল প্রাণের পাতে পাতে লাগল যে রঙ পৃণিমাতে 

আমার গানের স্থুরে স্থুরে রইল আক] সে॥ 


৫০৪ টা প্রকৃতি 


১৯৫ 
অনস্তের বাণী তুমি, বসস্তের মাধুরী-উত্সবে 
আনন্দের মধুপাত্র পরিধূর্ণ কৰি দিবে কবে ॥ 

বঞজুলনিকুঞ্$তলে সঞ্চবিবে লীলাচ্ছলে, 
চঞ্চল অধচলগন্ধে বনচ্ছায়! রোমাঞ্চিত হবে ॥ 
মন্থর মঞ্জু ছন্দে মণ্তীরের গুঞজনকল্লোল 
আন্দোলিবে ক্ষণে ক্ষণে অরণ্যের হ্বায়হিন্দোল। 
নয়নপল্পবে হাদি হিল্লোলি উঠ্িবে ভালি, 
মিলনমল্লিকামাল্য পরাইবে পরানবল্পভে ॥ 


১৯৬ 
এবার এল সমস্ব রে তের শুকনো-পাতা-ঝরা-- 
যায় বেল! যায়, রৌদ্র হল খর! ॥ 
অলস ভ্রমর ক্লান্তপাখ। মলিন ফুলের দলে 
অকারণে দোল দিয়ে যায় কোন্‌ খেয়ালের ছলে। 
স্ব বিজন ছায়াবীথি 
| বনেরশব্যথান্ভরা ॥ 
মনের মাঝে গান থেমেছে, স্থর নাহি আর লাগে__ 
শরীস্ত বাশি আর তোনাহি জাগে | 
যে গেঁথেছে মালাখানি সে গিয়েছে ভুলে, 
কোন্কালে সে পারে গেল নুদূর নদীকৃলে। 
রইল রে তোর অসীম আকাশ, 
অবাধগ্রপার ধরা ॥ 


১৯৭ 
ওরে গৃহবাসী থোল্‌, ছার খোল্‌, লাগল যে দোল। 
স্থলে জলে বনতলে লাগল যে দোল। 
দ্বার খোল, ঘার খোল্‌॥ 


বসন্ত 2 


রাঁডা হাসি রাশি রাশি অশোকে পলাশে, 
রাড নেশ! মেঘে মেশ! প্রভাত-আকাশে, 
নবীন পাতায় লাগে রা হিল্লোল । 
বার খোল, ছার খোল্‌॥ 
ব্থেবন মর্মরে দখিন বাতাসে, 
প্রজাপতি দোলে ঘাসে ঘাসে । 
মউমাছি ফিরে যাঁচি ফুলের দখিনা, 
পাখায় বাজায় তার ভিখারির বীণা, 
মাধবীবিতানে বাযু গন্ধে বিভোল। 
দ্বার খোল্‌, দ্বার খোল ॥ 


১৯৮ 
একটুকু ছোওয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি-- 
তাই দিয়ে মনে মনে রচি মম্‌ ফান্তুনী | 
কিছু পলাশের নেশা, কিছু বা টাপায় মেশা, 
তাই দিয়ে স্থরে স্থরে রঙে রসে জাল বুনি ॥ 
যেটুকু কাছেতে আসে ক্ষণিকের ফাঁকে ফাকে 
চকিত মনের কোণে স্বপনের ছবি আকে। 
যেটুকু যায় রে দূরে ভাবন! কীপায় স্থরে, 
তাই নিয়ে যায় বেলা নৃপুরের তাল গুনি ॥ 


১৯৯ 
ওগে। বধু ুন্বরী, তৃমি মধুমঞ্জরী, 
পুলকিত চম্পার লহছে৷ অভিনন্দন-. 
পর্ণের পাত্রে ফাল্গনবাত্রে মুকুলিত মঙ্সিকা-মাপ্যের বন্ধন । 
এনেছি বসন্তের অঞ্চলি গন্ধের, 
পলাশের কুস্কম াধিনির চন্দন-_- 
পারুলের ছিল্লোল, শিরীষের হিন্দোল, মঞ্জুল বল্লীর বস্থিম কগ্থণ-- 


৫৯৬... গ্রকুতি 


উল্লাস-উতরোল বেণুবনকল্লোল, 
কম্পিত কিশলয়ে মলয়ের চুম্বন। 
তৰ আখিপল্লবে দিয়ে! আকি বল্ভে 
গগনের নবনীল হ্বপনের অঞ্জন ॥ 


শ্২০ € 
আমার, বনে বনে ধরল মুকুল, 
বহে মনে মনে দৃক্ষিণহাওয়া। 
 মৌমাছিদের ডানায় ডানায় 
যেন উড়ে মোর উৎস্থক চাওয়া ॥ 
গোপন ম্বপনকুস্থমে কে এমন হুগভীর'রঙ দিল একে-_ 
নব কিশলয়শিহরনে ভাবনা! আমার হল ছাওয়।॥ 
ফান্তনপৃণিমাতে 
এই দিশাহার রাতে 
নিদ্রাবিহীন গানে কোন্‌ নিরুদ্দেশের পানে 
উদ্বেল গন্ধের জোয়ারতরক্গে হবে মোর তরণী বাওয়া। 


২০১ 
“আমি পথভোল। এক পথিক এসেছি । 
সন্ধ্যাবেলার চামেলি গো, সকালবেলার মল্লিক! 
আমায় চেন কি।) 
“চিনি তোমায় চিনি, নবীন পাস্থ-_ 
বনে বনে ওড়ে তোমার রঙিন বসনপ্রাস্ত। 
ফাগ্তন প্রাতের উতলা গো, চৈত্র রাতের উদাসী 
তোমার পথে আমরা ভেসেছি।, 
“ঘরছাড়া এই পাগলটাকে এমন ক'রে কে গো ডাকে 
করুণ গুঞরি, 
যখন বাজিয়ে বীণা বনের পথে বেড়াই সঞ্চরি।: 


বলস্ত ৫৭ 


আমি তোমায় ভাক দিয়েছি ওগে। উদ্দানী, 
আমি আমের মঞ্জরী।, ৃ 
তোমায় চোখে দেখার আগে তোমার ম্বপন চোখে লাগে, 
বেদন জাগে গো- 
না৷ চিনিতেই ভালো বেসেছি ।, 
যখন ফুরিয়ে বেলা চুকিয়ে খেলা তগ্ত ধুলার পথে 
যাব ঝর] ফুলের রথে-. 
তখন সঙ্গ কেলবি, 
“লব আমি মাধবী ।, 
“খন বিদায়-বাশির স্থুরে স্থরে শুকনো! পাঁত। যাবে উড়ে 
সঙ্গে কে রবি । 
“আমি রব, উদ্দান হব ওগে উদীসী, 
আমি তরুণ করবী ।, 
'িসস্তের এই ললিত রাগে : বিদায়-ব্যথ। লুকিয়ে জাগে" 
ফাগুন দিনে গে! 
কাদন-ভরা হাসি হেসেছি।, 


২০২ 
আজি দখিন-ছুয়ার খোলা-__ 
এসো হে, এসে হে, এসো হে আমার বসস্ত এসো । 
' দিব হৃদয়দোলায় দোল? 
এসে! হে, এসে! হে, এসে! হে আমার ব্সস্ত এসো ॥ 
নব শ্যামল শোভন রথে এসো বকুলবিছানে! পথে, 
এসো বাজায়ে ব্যাকুল বেধু মেখে পিয়ালফুলের রেণু । 
এসে! হে, এলো হে, এসো হে আমার বসন্ত এসো | 
এসো ঘনপল্বপুঞ্চে এলে! ছে, এসো হে, এসো হে। 
এসে! বনমলিকাকুজ্জে এসো হে, এসে হে, এসো হে। 


০ , 
৫০৮ | _.. প্রকৃতি 
মহ মধুর মধির হেসে এসো . পাগল হাওয়ার দেশে, 
তোমার উতলা উত্তরীয় তুমি আকাশে উড়ায়ে দিয়ো__ 
এসো হে, এসো হে, এসে! হে আমার বসন্ত এসো ॥ 


২০৩ 
বসন্তে কি শুধু কেবল ফোট! ফুলের মেলা রে । 
দেখিস নে কি শুক্নো-পাতা ঝরা-ফুলের খেলা রে ॥ 
যে ঢেউ উঠে তারি স্থরে বাজে কি গান লাগর জুড়ে । 
যে ঢেউ পড়ে তাহারও স্থর জাগছে সারা বেলা বে। 
বসন্তে আজ দেখ. রে তোর] ঝরা-ছুলের খেল। রে ॥ 
আমার প্রস্ুর পায়ের তলে শুধুই কি রে মানিক জলে। 
চরণে তার লুটিয়ে কাদে লক্ষ মাটির ঢেলা রে ॥ 
আমার গুরুর আসন-কাছে স্থবোধ ছেলে ক জন আছে। 
অবোধ জনে কোল দিয়েছেন, তাঁই আমি তীর চেল রে। 
উৎ্সবরাজ দেখেন চেয়ে ঝরা-ফুলের খেলা রে ॥ 


২০৪ 
ওগো | দখিন হাওয়া, ও পথিক হাওয়া, দৌছুল দৌলায় দাও ছুলিয়ে 
নৃতন-পাতার-পুলক-ছাওয়া পরশখানি দাও বুলিয়ে ॥ | 
আমি পথের ধারের ব্যাকুল বেধু হঠাৎ তোমার সাড়া পেগ গো-_ 
আহা, এসো আমার শাখায় শাখায় প্রাণের গানের ঢেউ তুলিয়ে ॥ 
ওগে! দিন হাওয়া, ও পথিক হাওয়া, পথের ধারে আমার বাসা । 
জানি তোমার আসা-যাওয়া, শুনি তোমার পায়ের ভাষা। 
আমায় তোমার ছোওয়! লাগলে পরে একটুকুতেই কাপন ধরে গো--- 
আহা, কানে কানে একটি কথায় সকল কথা নেয় ভুলিয়ে ॥ 


২০৫ 
আকাশ আমায় ভধল আলোয়, আকাশ আমি ভরব গানে । 
স্থরের আবীর হানব হাওয়ায়। নাচের আবীর হাওয়ায় হানে / 


বসন খও৯ 
ওরে পলাশ, ওরে পলাশ, 
রাড রগ্ডের শিখায় শিখায় ধিকে দিকে আগুন জলাস-_ 
আমার মনের বাগ রাগিণী রা! হল রঙিন তানে ॥ 
দখিন-হাওয়ায় কুস্থমবনের বুকের কাপন থামে না ঘে। 
নীল আকাশে সোনার আলোয় কচি পাতার নূপুর বাজে । 
ওরে শিরীব, ওবে শিরীষ, 
মৃছু হাণির অন্তরালে গন্ধদালে শৃন্ট ঘিরিস__ 
তোমার গন্ধ আমার কণ্ঠে আমার হৃদয় টেনে আনে ॥ 


২০৬ 

মোর বীণা ওঠে কোন্‌ স্থরে বাজি কোন্‌ নব চঞ্চল ছন্দে 

মম অন্তর কম্পিত আজি নিখিলের হৃদয়ম্পন্দে | 
আসে কোন্‌ তরুণ অশান্ত, উড়ে বসনাঞ্চসপ্রাত্ত-_ 
আলোকের নৃত্যে বনাস্ত মুখরিত অধীর আনন্দে ॥ 
অশ্থরপ্রাঙ্গণমাঝে নিঃন্বর মীর গুধ্টে। 
অশ্রুত সেই তালে বাজে করতালি পল্লবপুজে । 

॥ কার পদপরশন-মাশ! তৃণে তৃণে অপিল ভাবা_ 

নমীরণ বন্ধনহার। উন্মন কোন্‌ বনগন্ধে ॥ 


২০৭ 
ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে বনে বনে-- 
ডালে ডালে ফুলে ফলে পাতায় পাতায় রে, 
আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে ॥ ৃ 
রঙে রঙে রঙিল আকাশ, গানে গানে নিখিল উদাস--- 
যেন চলচঞ্চন নব পল্লবন্দল মর্মরে মোর যনে মনে ॥ 
হেনো হেরো অবনীর বঙ্গ, 
গগনের করে তপোভক্ষ ৷ 
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্‌ প্রকৃতি 
হাসির আঘাতে তার মৌন রছে না আব, 
কেঁপে কেঁপে ওঠে খলে খনে। 
বাতাস ছুটিছে বনময় রে, ফুলের না জানে পরিচয় রে। 
তাই বুঝি বারে বারে কুঞ্জের সারে স্বারে 
শুধায়ে ফিরিছে জনে জনে ॥ 


২০৮ 
এত দিন যে বনে ছিলেম পথ চেয়ে আর কাল গুনে 
দেখা পেলেম ফান্ধলে ॥ 
বালক বীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয়_ 
একি গে! বিল্ময় । 
অবাক আমি তরুণ গলার গান শুনে ॥ 


গন্ধে উদ্দাস হাওয়ার মতো। উড়ে তোমার উত্তরী, 


কর্ণে তোমার কষ্ছুড়ার ম্জরী | 
তরুণ হাসির আড়ালে কোন্‌ আগুন ঢাকা রয়-_ 
একি গে! বিন্ময় । 
অন্ত তোমার গোপন রাখো কোন্‌ তুণে ॥ 


২০৪৯ 
বসন্তে ফুল গাঁথল আমার জয়ের মাল] 
বইল প্রাণে দখিন-হাওয়া আগুন-জাল! । 
পিছের বাঁশি কোণের ঘরে মিছে রে ওই কেঁদে মরে-_ 
মরণ এবার আনল আমার বরণভাল] ॥ 
যৌবনেরই বড় উঠেছে আকাশ-পাভালে । 
নাচের তালের বস্কারে তার আমায় মাতালে। " 
কুড়িয়ে নেবার ঘুচল পেশা, উড়িয়ে দেবাকজ লাগল নেশা__ 
আরাম বলে এল আমার খাবান্থ পালা ॥ 


বসন্ত 


২১৩ 
ওরে আয় রে তবে, মাত রে লবে আনন্দে 
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে 
শিছন-পানের বাধন হতে চল্‌ ছুটে আজ বন্তান্নোতে, 
আপনাকে আজ দখিন-হাওয়ায় ছড়িয়ে দে রে দিগন্তে । 
বীধন হত ছিন্ন করো! আনন্দে | 
আজ নবীন প্রাণের বসস্তে। 
__ অকৃল প্রাণের সাগর-তীরে ভয় কী রে তোর ক্ষয়-ক্ষতিরে । 
যা আছে রে সব নিয়ে তোর ঝাঁপ দিয়ে পড়, অনস্তে । 


২১১ 
বসন্ত, তোর শেষ ক'রে দে, শেষ ক'রে দে, শেষ ক'রে দে রঙ্গ- 
ফুল ফোটাবার খ্যাপামি, তার উদ্দামতরঙ্গ ॥ 


৫১১ 
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উড়িয়ে দেবার ছড়িয়ে দেবার মাতন তোমার থামুক এবার, 


নীড়ে ফিরে আসুক তোমার পথহার। বিহঙ্গ ॥ 
তোমার সাধের মুকুল কতই পড়ল ঝ'রে-_ 
তারা ধুলাহল, তারা ধুলা দিল ভ'রে। 
প্রখর তাপে জরোজরো ফন ফলাবার সাধন ধরো, 
ছেলাফেলার পাল! তোমার এই বেলা হোক ভঙ্গ | 


্‌ ৯৭ 
দিনশেষে বসন্ত ঘ৷ প্রাণে গেল ব'লে 
তাই নিয়ে বসে আছি, বীণাখানি কোলে॥ 
তারি স্থুর নেব ধরে ্‌ 
আমারি গানেতে ভরে, 
ঝর] মাধবীর লাখে যায় সে যে চলে ॥ 
থামো থামো৷ দখিনপবন, 
কীবারতা এনেছ তা কোরো ন। গোপন। 


৫১২ 


প্রকৃতি 


যে দিনেরে নাই মনে তুমি তারি উপবনে 
কী ফুল পেয়েছ খু'জে-_ গন্ধে প্রাণ ভোলে ॥ 


২১৩ 


স্ব দিবি কে সব দিবিপায়, আয় আয়আয়। 
ভাক পড়েছে ওই শোনা যায় 'আয়আয় আয় ॥ 


আনবে যে সে ন্বর্পরথে-_ জাগি কার! ব্রিক্ত পথে 
পৌঁধ-রজনী তাহার আশায়, আয়আয় আয়। 


ক্ষণেক কেবল তাহার খেলা, হায়হায়হায়। 
তার পরে তার যাবার বেলা, হায়হায়তায়। 


চলে গেলে ভাগবি যবে ধনরতন বোঝ] হবে-- 


_ বহন করা হবে যেদায়। আয় আয় আয়॥ 


ওগে! 


আমার 
আমার 


২১৪ 

বাকি আমি রাখব না কিছুই__ 
তোমার চলার পথে পথে ছেয়ে দেব ভুই॥ 
মোহন, তোমার উত্তরীয় গন্ধে আমার ভরে নিয়ো, 
উজাড় করে দেব পায়ে, বকুল বেল! জুই ॥ 
দখিন-সাগর পার হয়ে যে এলে পথিক তুমি, 
সকল দেব অতিথিরে আমি বনভূমি | 
কুলায়-ভর! রয়েছে গান, সব তোমারে করেছি দীন- 
দেবার কাঙাল করে আমায় চব্ুণ যখন ছুই 


৯৫ 


কপ ফলাবার আশা আগি মনে রাখি নিবে। 


. আজ আমি তাই নুকুল ঝর|হ-দক্ষিণলমীরে ॥ 


” বস্স্ ৫১৩ 


বসন্তগান পাখিরা! গায়, বাতাসে তার স্থর ঝরে যায়__ 
: মুকুল-ঝরার ব্যাকুল খেলা! আমারি সেই রাগিনীরে ॥ 
জানি নে ভাই, ভাৰি নে তাই কী হবে মোর দশা 
ধখন আমার সার] হবে সকল ঝরা খস|। 
এই কথা৷ মোর শূন্য ভালে . বাজবে সে দিন তালে তালে-_ 
চরম দেওয়ায় সব দিয়েছি মধুর মধুযামিনীরে' ॥ 


২১৬ 
যদ্দি তারে নাই চিনি গে! সে কি আমায় নেবে চিনে 
এই নব ফাস্তনের দিনে জানি নে, জানি নে॥ 
সেকি আমার কুঁড়ির কানে কবে কথা গানে গানে, 
পরান তাহার নেবে কিনে এই নব ফাস্তনের দিনে-_ 
জানি নে, জানি নে॥ 
সেকি আপন রঙে ফুল রাঙাবে। 
সেকি মর্মে এসে ঘুষ ভাঙাবে। ূ 
ঘোমটা আমার নতুন পাতার হঠাৎ দোল! পাবে কি তার, 
গোপন কথা নেবে জিনে এই নব ফাস্তনের দিনে-- | 
জানি নে, জানি নে॥ 


২১৭ 
ধীরে ধীরে ধীরে বও ওগো উতলা হাওয়া, 
... নিশীথরাতের বাশি বাজে-_- শান্ত হও গে শান্ত হও ॥ 
আমি  গ্রদীপশিখ! তোমার লাগি ভয়ে ভয়ে এক জাগি, 
মনের কথ! কানে কানে মহ মৃদু কও ॥ 
তোমার দুরের গাথা তোমার বনের বাণী 
ঘরের কোণে দেহে! আনি। 
আমার কিছু কথা আছে. ভোরের বেলার তারার কাছে, 
সেই কথাটি তোমার কানে চুপিচুপি লও ॥ 


৫১৪ প্রকৃতি 
২১৮ 
দখিন-হাওয়া জাগো জাগো, জাগাও আমার হণ এ প্রাণ। . 
আমি বেণু, আমার শাখায় নীরব যে হায় কত-না গান ডু জাগো জাগো ॥ 
পথের ধারে আমার কারা ওগো পথিক কাধন-হারা, 
নৃত্য তোমার চিত্তে আমার মুক্তিদরোল! করে যে দান। জাগো জাগো ॥ 
গানের পাখা যখন খুলি বাধা-বেদন তখন তুলি। 
যখন আমার বুকের মাঝে তোমার পথের বাশি বাজে 
বন্ধ তাঙার ছন্দে আমার মৌন-কাদন হয় অবসান । জাগো জাগে ॥ 


২১৯ 
মহসা ভালপাল1 তোর উতলা যে ও চাপা, ও করবী ! 
কারে তুই দেখতে পেলি আকাশ-মাঝে জানি না যে॥ 
কোন্‌ স্থরের মাতন হাওয়ায় এমে বেড়ায় ভেসে ওীপা, ও করবী! 
কার নাচনের নৃপুত্র বাজে জানি নাষে॥ 
তোরে ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগে। 
কোন্‌ অজানার ধেয়ান তোমার মনে জাগে। 
কোন্‌ রঙের মাতন উঠল ছুলে ফুলেকফুলে ওটাপা, ও করবী। 
কে সাজালে রঙিন সাজে জানিনাযে॥ 


২২০ 

সেকি ভাবে গোপন ববে লুকিয়ে হৃদয় কাড়]। 

তাহার আসা হাওয়ায় ঢাকা, সে যে স্থষ্টিছাড়া ॥ 
হিয়ায় হিয়ায় জাগল বাণী, পাতায় পাতায় কানাকানি-_ 
“€ই এল যে" তই এল ঘে' পরান দিল সাড়া ॥ 

: এই তো৷ আমার আপতআরই এই ফুল-ফোটানোর মাঝে 

তারে দেখি নয়ন ভাবে নানা রঙের মাজে । 

এই-যে পাথির গানে গানে চরণধ্বনি বয়ে আনে, 
বিশ্ববীণার তারে তারে এই তো দিল নাঁড়। ॥ 


বসস্ত ৫১৫ 


২২১ | 
ওই ) ভাঙল হাসির বাধ | : ই 
অধীর হয়ে মাতল কেন পুর্ণিষার ওই ডাদ॥ 
উল ছাওয় ক্ষণে ক্ষণে মৃকুল-ছাওয়| বকুলবনে 
দোল দিয়ে ঘায় পাতায় পাতায়, ঘটায় পরযাদ ॥ 
ঘুমের আচল আকুল হল কী উল্লাসের ভবে । 
স্বপন হত ছড়িয়ে প+ল দিকে ধিগন্তরে । 
আদ রাতের এই পাগলাহিরে বাধবে ব'লে কে ওই ফিরে, 
শালবীথিকায় ছায়] গেঁথে তাই পেতেছে ফ্কাদ ॥ 


২ 

ও আমার চাদের আলো, আজ ফাগুনের সন্ধ্যাকালে 
ধরা দিয়েছ যে আমার পাতায় পাতায় ভালে ভালে ॥ 

যেগান তোষার স্থরের ধারায় বন্ধ! জাগায় তারায় তারায় 
মোর আঙিনায় বাজল গো, বাজল সে-ন্থর আমার প্রাণের তালে-তালে ॥ 
সব কুঁড়ি য়োর ফুটে ওঠে তোমার হাসির ইশারাতে | 
দখিন-হাওয়া দিশাহারা জমার ফুলের গন্ধে যাতে । 

সুত্র, তূমি করলে বিলোল আদার প্রাণে রত্তের হিলোল-_ | 
র্মরিত বর্ম গো, 
মর্ম আমার জড়ায় তোমার হাসির জালে ॥ 


২২৩ 
ও চাদ, তোষায় ফোল। দেবে কে! 
গচাদ, ভোষায় দোলা. 
€ক দ্বেৰে কে দ্বেবে তোমায় দোলা 
আপন জালোর দ্বপন-নাঝে বিভোল তোলা ॥ 
কেবল তোমার চোখের চাওয়ায় দোল! দিলে হাওয়ায় হাওয়ায় 
বনে বনে দোল জাগালে! ওই চাহনি তৃফানসভোল! ॥ 


৫১৬ 00 প্রককতি 


«* আজ মানসের সবোবরে 

কোন্-মাধুবীর কমলকানন দোলাও তুমি ঢেউয়ের *পরে । 

তোমার ছামির আভাস লেগে বিশ্ব-দোলন দ্বোলার বেগে 
উঠল জেগে আমার গানের কল্লোলিনী কলরোলা ॥ 


| ২২৪ 
স্তকৃনে। পাত কে যে ছড়ায় ওই দূরে উদ্দাস-করা কোন্‌ সুরে ॥ 
ঘর-ছাঁড়া ওই কে বৈরাগী জানি ন। যে কাহার লাগি 
ক্ষণে ক্ষণে শূন্য বনে যায় ঘুরে ॥ 
চিনি চিনি যেন ওরে হয় মনে, 
ফিরে ফিরে যেন দেখ! ওর সনে। 
ছদ্পবেশে কেন খেলে! জীর্ণ এ বাস ফেলো ফেলো-- 
প্রকাশ করো চিরনৃতন বন্ধুরে ॥ 
| ২২৫ 
তোমার বাঁস কোথা যে পর্থক "ওগো, দেশে কি বিদেশে। 
তূমি হৃদয়-পূর্ণ-করা ওগো, তুমিই সর্বনেশে ॥ 
“আমার  বাদ-কোথা থে জান না কি, 
শুধাতে হয় সে কথা কি 
ও মাধবী, ও মালতী 1, 
হয়তো! জানি, হয়তে। জানি, হয়তে: জানি নে, 
মোদের বলে দেবে কে সে॥ 
মনে করি, আমাৰ তুমি, বুঝি নও আমার । 
বলো বলো, বলে! পথিক, বলো তৃমি কার । 
“আমি তারি যে আমারে “ যেমনি দেখে চিনতে পারে, 
| ও মাধবী, ও যালতী 1 
হয়তো চিনি, হয়তো চিনি, হয়তো চিনি নে, 
মোদের ব'লে দেবে কে সে॥ 


তুষি 


বলস্তু ৫১৭ 


: ২২৬. 
আজ দখিন-বাতাসে 

নাম-না-জানা কোন্‌ বনছুল ফুটল বনের ঘালে। 

“ও মোর পথের সাঙি পথে পথে গোপনে যাক্ম আসে । 
কৃষচুড় চুড়ায় সাজে, বকুল তোমার মালার মাঝে, 
শিরীষ তোমার ভরবে সাজি ফুটেছে সেই আশে । 

“এ মোর পথের বাশির স্থরে স্থুরে লুকিয়ে কাদে হানে ।' 
ওরে দেখ বা নাই দেখ, ওরে যাও বা না যাও ভুলে। 
ওরে নাই বা দিলে দোলা, ওরে নাই বা নিলে তুলে । 
সভায় তোমার ও কেহ নয়, ওর সাথে নেই ঘরের প্রণয়, 
যাওয়া-আসার আভাস নিয়ে রয়েছে এক পাশে । 

গো ওর সাথে মোর প্রাণের কথা নিশ্বাসে নিশ্বাসে।” 


২২৭ 
বিদায় যখন চাইবে তৃমি দক্ষিণসমীরে 
! তোমায় ভাকব না ফিরে ফিবে ॥ 
করব তোমায় কী সম্ভাষণ, কোথায় তোমার পাতব আসন 
পাতা-ঝর] কুহ্থম-ঝর। নিকুঙ্জকুটিরে ॥ 
আপনি যখন আস তখন আপনি কর ঠাই. 
আপনি কৃম্থম ফোটাও, মোরা তাই দিয়ে সাজাই। 
তুমি যখন যাও চলে যাও সব আয়োজন হয় যে উধাও 
গান ঘুচে যায়, রঙ্ড মুছে যায়, তাকাই অশ্রুণীরে ॥ 


| ২২৮ 
এবেলা ভাক পড়েছে কোন্থানে 
ফাগুনের ক্লান্ত ক্ষণের শেষ গানে। 


সেখানে স্তব্ধ বীণার তারে ভারে সুরের খেলা ডুব সীতারে-.. 


৫১৮ , প্রকৃতি 


| সেখানে : চোখ মেলে যার পাই নে দেখা 
তাহারে. মনজানে গো মনজানে॥ 
এবেল। মন যেতে চায় কোন্থানে 
নিরালায় লুপ্ত পথের সন্ধানে । 
সেখানে মিলনদিনের তোল! হানি লুকিয়ে বাজায় করুণ-বাশি, 
সেখানে ঘেকর্থাটি হয়নিবলা সেকথা রয়কানে গোরয়কানে॥ 


২২৪১ 
না, যেয়ো! না, যেয়ে! নাকো । 
মিলনপিয়ালী মোরা কথা রাখো, কথা রাখে! ॥ 
আজে বকুল আপনহীরা হায় রে, ফ্ুুল-ফোটানে। হয় নি সারা, 
সাজি ভরে নি-- 
পথিক ওগো, থাকে থাকে ॥ 
চাদের চোখে জাগে নেশা, 
্‌ তার আলে! গানে গন্ধে ষেশা। 
দেখে] চেয়ে কোন্‌ বেদনায় হাক বরে মল্লিকা ওই যায় চলে ঘায় 
অতিমানিনী-__ 
পঙ্গিক, তারে ভাকে। ভাকে। ॥ 


২৩০ 
আবার  বিষ্বা়বেলার স্থুর ধরে! ধরে! ও টাপা, ও করবী ! 
তোমার শেষ ফুলে আজ সাজি তরে! | 
যাবার পথে আকাশডলে মেঘ রাঁডা,হল চোখের জলে, 
| ঝরে পাতা ঝরোঝবে। ॥ 
ছেরো ছেরো ওই কক রবি 
স্বপ্ন ভাঙায় বক্তছবি। 
খেক়াতরীর রাঙা পালে আজ লাগল হাওয়া ঝড়ের তালে, 
বেশুষনের ব্যাকুল শাখা! খরোথরো ॥ | 


ব্ন্ক্ ৫১৯ 


[1 ২৩১ 
খেল! ভাঙার খেল! খেলবি আয়, 
সথখ্র বাসা! ভেঙে ফেলবি আয় ॥ 
মিলনমালার আজ বাধন তো! টুটবে, 
ফাগুন-দিনের আজ স্বপন তে ছুটবে--- 
উধাও মনের পাখা! মেলবি আয় ॥ 
অন্তগিরির ওই শিখরচুড়ে 
ঝড়ের মেঘের আজ ধ্বজ। উড়ে। 
কালবৈশাখীর হবে ঘে নাচন, 
সাথে নাচুক তোর মরণ বাচন-- 
হাসি কাদন পায়ে ঠেলবি জায় ॥ 


২৩২ 
'াজ কি তাহার বারতা পেল রে কিশলয় । 
ওরা কারকথাকয়রে ৰনময়॥ 
আকাশে আকাশে দূরে দুরে স্বরে স্থবে 


কোন্‌ পথিকের গাহে জয় ॥ 
যেথা ঠাপা-কোরকেত্র শিখ! জলে 
বিলিমুখর ঘন বনতলে, 
এসে] কবি, এসো, মাল! পরো, বাশি ধঝে।- 
হোক গানে গানে বিনিময় ॥ 
২৩৩ 
চরণরেখ তব যে পঞ্থে দ্বিলে লেখি 
চিহু আছি তারি আপনি ঘুচালে কি॥ 


অশোকরেপুগুলি রাঙালে যার ধূলি 
তারে যে তৃপতলে আজিকে লীন দেখি 


চা 


৫২০ % প্রকৃতি 


ফুরায় ফুল-ফোটা, পাখিও গান ভোলে, 
 দখিনবাফু মেড উদানী যায চলে। 

তবুকি তন্ন তারে অমৃত ছিল না রে-_ 
,... স্মরণ তারো কি গো মরণে যাবে ঠেকি ॥ 


২৩৪ 
নমৌ। নমো নমো নমো, নমো নমো, তুমি সুন্দরতম । 
নমো নমে। নমো। 
দূর হইল দৈন্যদন্ব, ছিন্ন হইল ছুঃখবন্ধ-_ 
উৎ্সবপতি মহানন্দ তুমি সুন্দরতম ॥ 


২৩৫ 
তোমার আসন পাতব কোথায় হে অতিথি । 
ছেয়ে গেছে শুকনে৷ পাতায় কাননবীধি ॥ 
ছিল ফুটে মালতীফুল কুন্দকলি, 
উত্তরবায় লুঠ ক'রে তায় গেল চলি-- 
হিমে বিবশ বনস্থলী বিরলগীতি 
ঃ হে অতিথি ॥ ' 
স্থর-ভোল! ওই ধরার বাশি লুটায় তূঁয়ে, 
মনে তাহার তোমার হাসি দাও'ন1 ছুয়ে। 
মাতবে আকাশ নবীন রঙের তানে তানে, 
পলাশ বকুল ব্যাকুল হবে আত্মদানে--. 
জীগবে বনের মুগ্ধ মনে মধূর শ্থৃতি 
হে অতিথি ॥ 


২৩৬ 
কে) রঙলাগালে বনে বনে | 
' "ঢেউ জাগালে সমীরণে ॥ 


বসত. রি | €২১ 

আজ তৃবনের দুয়ার খোলা! দোল দিয়েছে বনের দোলা 
| দেঘধোল!দে দৌল!দেফ্লোল! 

কোন্‌ ভোলা মে ভাবেভোলা খেলার প্রাঙ্গণে ॥ 
আন্‌ বাশি-- আন্‌ রে তোর আন্‌ রে বাশি, | 

উঠল স্থ্র উচ্ছাসি ফাগুন- বাতাসে । । 

আজ দে ছড়িয়ে ছড়িয়ে শেষ বেলাকার কান্! হাঁসি--. 
সন্ধ্যাকাশের বুক-ফাট! সুর বিদায়-রাতি করবে মধুর, 

মাতল আজি অন্তসাগর সুরের গ্লাবনে | 

২৩৭ 
মন যে বলে চিনি চিনি যে গন্ধ বয় এই সমীরে। 
কে ওরে কয় বিদেশিনী চৈত্ররাতের চামেলিরে ॥ 
রক্তে রেখে গেছে ভাষা, ্‌ 
্বপ্রে ছিল যাওয়া -আসাঁ_ 
কোন্‌ যুগে কোন্‌ হাওয়ার পথে, কোন্‌ বনে, কোন্‌ ি্ুতীকে। 
এই স্ুদুরে পরবাসে 
ওর বাশি আজ প্রাণে আসে। 
মোর পুরাতন দিনের পাখি 
ডাক শুনে তার উঠল ভাকি, 
চিত্ততলে জাগিয়ে তোলে অশ্রজলের ভৈরবীরে ॥ 
২৩৮ ্ 

বকুলগন্ধে বন্া এল দখিন-হাওয়ার শ্রোতে। 
পুষ্পধনু, ভাসাও তরী নন্দনতীর হতে ॥ 
পলাশকলি দিকে দিকে তোমার আখর দিল লিখে, 
চঞ্চলতা জাগিয়ে দিল অরণ্যে পর্বতে ॥ 
'আকাশ-পাবে পেতে আছে একল। 'আসনখানি-_- 
নিত্যকালের সেই বিরহীর জাগল আশার বাণী ॥ 
পাতায় পাতায় ঘাসে ঘাসে নবীন প্রাণের পত্র আসে, 
পলাশ-জবায় কনক-্ঠাপাঁয় অশোকে অশ্বথে ॥ 


$২২ 


প্রকৃতি 

২৩৯ | 
বাসভ্তী, হে স্ুবনমোহিনী, 
দিকপ্রান্তে, বনবনাস্তে, 
শ্যাম প্রান্তরে, আজছায়ে, 
সরোবরতীরে, সদীনীবে, 
নীল আকাশে, মলয়বাতাসে 
ব্যাপিল অনম্ত তব মাধুব্ী ॥ 
নগরে গ্রামে কাননে, দিনে নিশীথে, 
পিকসঙ্গীতে, নৃত্যগীতকলনে বিশ্ব আনন্দিত 
ভবনে ভবনে বীণাতান রণ-রণ ঝক্কৃত। 
মধুমদমোর্দিত হৃদয়ে হদয়ে রে 
নবপ্রাণ উচ্ছুসিল আজি, 
বিচলিত চিত উচ্ছলি উন্মাদনা 
ঝন-ঝন ঝনিল মঞ্জীরে মজীরে ॥ 


২৪০ 


আন্‌ গো তোর কার কী আছে, 
দেবার হাওয়! বইল দিকে দিগন্তরে-_ 


এই স্থসময় ফুরায় পাছে ॥ 


কুঙ্কবনের অঞ্জলি যে ছাপিয়ে পড়ে, 
পলাশকানন ধর্ধ হারায় রঙের ঝড়ে, 


বেণুর শাখা! তালে মাতাল পাতার নাচে ॥ 


প্রজাপতি রঙ ভালালে! নীলাম্বরে, 

মৌমাছির! ধ্বনি উড়ায় বাতান-পরে । 
দখিন-হাওয়া ছেঁকে বেড়ায় 'জাগে। জাগো”, 
দোয়েল কোয়েল গানের বিরাম জানে না গো--- 


রক্ত রঙের জাগল প্রলাপ অশোক-গাছে ॥. 


বসন্ত | ৫২ 
২৪১ 
ফাগ্জন, হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান-- 
তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান--- 
আমার আপনহার প্রাণ আমার বাধন-ছেড়া পরাগ ॥ 
তোমার অশোকে কিংশ্তকে | 
প্র অলক্ষ্য রঙ লাগল আমার অকারণের সুখে, 
তোমার ঝাউয়ের দোলে 
মর্মবিয়। ওঠে আমার ছুঃখবাতের গান ॥ 
পুণিমীসন্ধ্যায়. তোমার বজনীগন্ধায় 
রূপসাগরের পারের পানে উদাসী মন ধায়। 
তোমার প্রজাপতির পাখা . 
আমার আঁকাশ-চা ওয়! মুগ্ধ চোখের রঙিন-স্বপন-মাখ!। 
তোমার চাদের আলোয় | 
মিলায় আমার ছুঃখস্থথের সকল অবসান ॥ 


২৪২ ৃ 
নিবিড় অমা-তিমির হতে বাহির হল জোয়ার-নোতে 
শুক্লরাতে চাদের তরণী। 
ভরিল ভর] অরূপ ফুলে, সাজালো ভালা অমরাকুলে 
আলোর মাল] চামেলি-বরনী ॥ 
তিথির পরে তিথির ঘাটে আসিছে তরী দোলের নাটে, 
নীরবে হাসে হ্বপনে ধরণী । 
উত্সবের পর] নিয়ে পুণিমীর কুলেতে কি এ 
ভিড়িল শেষে তন্দ্রাহরণী ॥ 


২৪৩ 
হে মাধবী, দ্বিধ। কেন, আসিবে কি ফিরিবে কি-- 
আঙিনাতে বাছিরিতে মন কেন গেল ঠেকি ॥ 


৫২৪ প্রকৃতি 
বাতানগ লুকায়ে থেকে কে যে তোরে গেছে ডেকে, : 
পাতায় পাতায় তোরে পত্র সে যে গেছে লেখি ॥ 
 কখন্‌ দৃখিন হতে কে দিল দুয়ার ঠেলি, 
চমকি উঠিল জাগি চামেলি নয়ন মেলি । 
বকুল পেয়েছে ছাড়া, করবী দিয়েছে সাড়া, 
শিরীষ শিহরি উঠে দূর হতে কারে দেখি ॥ 


২৪৪ 
ওর। অকারণে চঞ্চল । 
ভাত্রে ভালে দোলে বাযুহিল্লোলে নবৰ পল্পবদদল ॥ 
ছড়ায়ে ছড়ায়ে ঝিকিমিকি আলে! 
দিকে দিকে ওরা কী খেলা খেলালো, 
মর্মরতানে প্রাণে ওরা আনে টৈশোরকোলাহল ॥ 
ওর] কান পেতে শোনে গগনে গগনে 
নীরবের কানাকানি, 
নীলিমার কোন্‌ বাণী। 
ওরা প্রাণঝরনার উচ্ছল ধার, ঝরিয়! ঝরিয়। বছে অনিবার, 
চির তীপসিনী ধরণীর ওর] শ্যামশিখা হোমানল ॥ 


| ২৪৫ 
ফাগুনের নবীন আনন্দে 
গানখানি গাথিলাম ছনো। 
দিল তারে বনবীধি কোকিলের কলগীতি, 
ভরি দিল বকুলের গন্ধে ॥ 
মাধবীর মধুময় মন্ত্র 
রঙে রঙে বাঙাল দিগন্ত | 
বাণী মম নিল তুলি পলাশের কলিগুলি, 
বেঁধে দিল তব মণিবন্ধে ॥ 





রণদাচরণ উকিলের সৌজস্তে 


বসত ৫২৫ 


২৪৬ 
বেদন। কী ভাষায় রে 
মর্মে মর্মরি গুঞ্জবি বাজে ॥. 
সে বেদনা! নমীরে সমীরে সঞ্চারে, 
চঞ্চল বেগে বিশ্বে দিল দোল! ॥ 
দিবানিশ! আছি নিজ্রাহর] বিরহে 
তব নন্দনবন-অঙ্গনদ্ধারে, 
মনোমোহন বন্ধু 
আকুল প্রাণে 
_ পারিজাতমাল! স্থগন্ধ হানে ॥ 


২৪৭ 

চলে যায় মরি হায় বসন্তের দিন। 
দূর শাখে পিক ভাকে বিরামবিহীন | 

অধীর সমীর -তরে উচ্ছল বকুল ঝরে, 

গন্ধ-সনে হল মন স্থদূরে বিলীন | 
পুলকিত আত্রবীথি ফান্কনেরই তাপে, 
মধুকরগুঞ্জরনে ছায়াতল কাপে । 

কেন আজি অকারণে সার! বেল! আনমনে 
পরানে বাজায় বীণা কে গে! উদামীন ॥ 


২৪৮ 
বসন্তে-বসস্তে সোমার কবিরে দাও ডাক-_ 
যায় যর্দি সেযাক॥ 
রইল তাহার বাণী রইল ভরা স্থুরে, রইবে না সে দূরে__ 
হায় তাহার কুঞ্ধে তোমার রইবে না নিবাক্‌ ॥ 
ছন্দ তাহার রইবে বেঁচে | 
কিশলয়ের নবীন নাচে নেচে নেচে ॥ । 


রা শত 
78 সা? 


৫২ 4 | ঞ প্রকৃতি 
ভাবে তোমার বীণ। ঘায় না যেন ভূলে, 
তোমার ফুলে ফুলে 
মধুকরের গুঞ্করনে বেদন1 তার থাক্‌ ॥ 


২৪৯ 
আমার মল্লিকাবনে যখন প্রথম ধন্বেছে কলি 
তোমার লাগিয়া তখনি, বন্ধু, বেধেছিনু অঞ্জলি ॥ 
তখনো কুহেলীজালে, 
সখা, তরুণী উধার ভালে 
শিশিরে শিশিরে অরুণমালিকা উঠিতেছে ছলোছলি ॥ 
এখনো! বনের গান, বন্ধু, হয় নি তো অবনান-- 
তবু এখনি যাবে কি চলি। 
ও মোর করুণ বল্লিকা, 
ও তোর শ্রাস্ত মল্লিকা 
করো-ঝরো হল, এই বেলা তোর শেষ কথা দিস বলি ॥ 


| ২৫০ 
ক্লান্ত যখন আম্রকলির কাল, মাধবী ঝরিল ভূমিতলে অবসন্ন, 
সৌরভধনে তখন তৃমি হে শালমঞ্জরী বসন্তে কর ধন্য । 

সাত্বনা মাগি দীড়ায় কুষ্ষভূমি রিক্ত বেলায় অঞ্চল যবে শুন্য__ 
বনমভাতলে সবার উধ্বেতুমি, সব-অবপানে তোমার দানের পুণ্য ॥ 


২৫১ 
তুমি কিছু দিয়ে যাও মোর প্রাণে গোপনে গো 
ফুলের গদ্ধে বাশির গানে, মর্মরমুখবিত পবনে ॥ 
তুমি কিছু নিয়ে যাও বেদনা হতে বেদনে-_ 
যে মোর অশ্রু হাসিতে লীন, যেবাণী নীরব নয়নে ॥ 


বসন্ত ৫২৭ 


২৫২ 

আজি এই গন্ধবিধুর সমীরণে 

কার সন্ধানে ফিরি বনে বনে ॥ . 

আজি ক্ষুব্ধ নীলাহ্বরমাঝে একি চঞ্চল ক্রন্দন বাজে। 

সুদুর দিগন্তের সকরুণ সঙ্গীত লাগে মোর চিন্তায় কাজে-_ 

আমি ধুঁজিকারে অন্তরে মনে গন্ধবিধুর সমীরণে ॥ 

ওগো, জানি না কী নন্দনরাগে 

সে উৎস্থক যৌবন জাগে। 

আজি আত্মূকুনসৌগন্ধে, নব পল্লবমর্মরছন্দে, 
চন্জ্রকিরণস্থধাসিঞ্চিত অন্বরে অশ্রপরস মছানন্দে, 

আমি পুলকিত কার পরশনে গন্ধবিধুর সমীরণে ॥ 


২৫৩ 
এবার ভামিয়ে দিতে হবে আমার এই ততী-- 
তীরে বলে যায় যে বেলা, মব্রি গে৷ মনি ॥ 
ফুল-ফোটানো সারা ক'রে বসস্ত ঘে গেল সরে, 
নিযে ঝরা ফুলের ডাল! বলে কী করি ॥ 
জল উঠেছে ছল্ছলিয়ে, ঢেউ উঠেছে ছুলে, 
মর্মরিয়ে ঝরে পাত বিজন তরুমূলে। 
শূন্যমনে কোথায় তাকাস। 
ওবে, সকল বাতাস সকল আকাশ . 
আজি ওই পারের ওই বাশির সবে উঠে শিহুরি ॥ 


২৫৪ 
বসন্তে আজ ধরার চিত্ত হল উতলা, 
বুকের 'পরে দোলে দোলে দোলে ফোলে রে তাঁর পরানপুতল! ॥ 
আনন্দেরই ছবি দোলে দিগস্তেরই কোলে কোলে, 
গান ছুলিছে দোলে দোলে গান ছুলিছে নীল-আকাশের হৃদয়-উতল! ॥ 


৫২৮ . - . প্রকৃতি 


আমার ছুটি মুগ্ধ নয়ন নিদ্রা তুলেছে । 
আদি আমার হদয়দোলায় কে গো ছুলিছে। 

দুলিয়ে দিল স্থখের রাশি লুকিছে ছিল যতেক হা'সি-_ 
ছুলিয়ে দিল পোলে দোলে দুলিয়ে দিল জনম-ভরা বাথা অতল ॥ 


২৫৫ 
তুমি কোন্‌ পথে যে এলে পথিক, আমি দেখি নাই তোমারে। 
হঠাৎ হ্ষপন-সম দেখা দিলে বনেরই কিনারে ॥ 
ফাগুনে থে বাণ ডেকেছে মাটির পাথানে । 
তোমার সবুজ পালে লাগল হাওয়া, এলে জোয়ারে । 
ভেসে এলে জোয়ারে-- যৌবনের জোয়ারে ॥ 
কোন্‌ দেশে যে বাসা তোমার কে জানে ঠিকান]। 
কোন গানের সুরের পারে তার পথের নাই নিশান।। 
তোমার নই দেশেরই তরে আমার মন যে কেমন করে-_- 
তোমার যাসার গন্ধে তারি আভান আমার প্রাণে বিহারে ॥ 


| ২৫৬ 
অনেক দিনের মনের মানুষ যেন এলে কে 
কোন্‌ তুলে-যাওয়া বলস্ত থেকে ॥ 
যা-কিছু সব গেছ ফেলে খুজতে এলে হৃদয়ে, 
পথ চিনেছ চেনা ফুলের চিহ্ন দেখে ॥ 
বুঝি মনে তোমার আছে আশা-_ 
আমার ব্যথায় তোমার মিলবে বানা । 
দেখতে এলে সেই-যে বীণ1 বাজে কিনা হৃদয়ে, 
তারগুলি তার ধুলায় ধুপ্লায় গেছে কিঢেকে॥ 


২৫৭ 
পুরাতনকে বিদায় দিলে না যে ওগো নবীন রাজ । 
শুধু বাশি তোমার'বাজালে তার পরান-মাঝে ওগে। নবীন রাজা ॥ 


বসস্ত ৫২৯ 
মন্ত্র যে তার লাগল প্রাণে মোহন গানে ছায়, 
বিকশিয়া উঠল হিয়া নবীন সাজে ওগে! নবীন রাজা । 
তোমার রঙে দিলে তুমি বাপ্তিয়া ও তার আডিয়া গুগে! নবীন রাজা 
তোমার মাল! দিলে গলে খেলার ছলে হায় 
তোমার ্থরে স্থুরে ভাহার বীণ| বাজে ওগো! নবীন রাজ ॥ 


4 ২৫৮ 
ঝরো-ঝরে! ঝরোকঝিরে! ঝরে রঙের ঝর্না । 
' আয় আর আয় আয়সে রসের স্থধায় হাদয় তর্-না॥ 
সেই মুক্ত বন্তাধারায় ধারায় চিত্ত মৃত্যু-আবেশ হারায়, 
ও সেই রসের পরশ পেয়ে ধরা নিত্যনবীনবর্ণা ॥ 
তার কলধ্বনি দখিন-হাওয়ায় ছড়ায় গগনময়, 
মর্মরিয়! আলে ছুটে নবীন কিশলয় । 
বনের বীণায় বীণায় ছন্দ জাগে বসন্তপঞ্চমের রাগে 
ওমেই স্থরে সুরে স্থুর মিলিয়ে আনন্দগান ধরু-ন। ॥ 


২৫৯ 

পূর্বাচলের পানে তাকাই অন্তাচলের ধারে আসি। 

ডাক দিয়ে যার সাড়া! না পাই তার লাগি আজ বাজাই বাশি ॥ 
ঘখন এ কুল ঘাব ছাড়ি পারের খেয়ায় দেব পাড়ি, 
মোর ফাগুনের গানের বোঝা বীশির সাথে যাবে ভাসি ॥ 

সেই-যে আমার বনের গলি রঙিন ফুলে ছিল আকা 

সেই ফুলেরই ছিন্ন দলে চিহ্ন যে তার পড়ল ঢাকা । 
মাঝে মাঝে কোন্‌ বাতাসে চেনা দিনের গন্ধ আলে, 

হঠাৎ বুকে চমক লাগায় আধ-ভোলা৷ সেই কাঙ্নাহালি ॥ 


২৬০ 
নীল আকাশের কোণে কোণে ওই বুঝি আজ শিহর লাগে আহা। 
'শাল-পিয়ালের বনে বনে কেমন যেন কাপন জাগে আহা ॥ 


টি 
৫৩৬ ডে প্রকৃতি 


স্থদুরে কার পায়ের ধ্বনি গণি গণি দিন-রজনী 
ধরণী তার চরণ মাগে আছা।॥ 
দখিন-হাওয়া ক্ষণে ক্ষণে কেন ভাঁকিস 'জাগে। জাগে? । 
ফিরিস মেতে শিরীষবনে, শোনাস কানে কোন্‌ কথা গে । 
শৃন্যে তোমার ওগে! প্রিয় উত্তরীয় উড়ল কি ও 
রবির আলো রঙিন রাগে আহা ॥ 


২৬১ 
মাধবী হঠাৎ কোথ! হতে এল ফাগুন-দিনের শ্োতে। 
এসে হেসেই বলে, যাই যাই যাই।, 
পাতার ঘিরে দলেদলে তারে কানে কানে বলে, 
না না না।, 
নাচে তাই তাই তাই। 
আকাশের ' তার] বলে তারে, “তুমি এসে গগন-পারে, 
তোমায় চাই চাই চাই।, 
পাতারা ধিরে ঘলেদলে তারে কানে কানে বলে, 
| না না না।?, | 
নাচে তাই তাই তাই। 
বাতাস দখিন হতে আসে, ফেরে তারি পাশে পাশে, 
বলে, “আয় আয় আয়॥, 
বলে, “নীল অতলের কূলে 'নুদূর অন্তাচলের মূলে 
বেলা যায় যায় যায়। 
বলে। 'পূর্ণশশীর রাতি ক্রমে ' হবে মলিন-ভাতি, 
সময় নাই নাই নাই।” 
পাতার ঘিরে দলেদলে তারে কানে কানে বলে, 
না না না। 
নাচে তাই তাই তাই। 


বসন ৫৩১ 


২৬২ 
নীল দ্দিগন্ধে ওই ফুলের আগুন লাগল, 
বসন্তে সৌরতের শিখা! জাগল ॥ 
আকাশের লাগেধাধা রবির আলে! ওই কি বীধ!। 
বুঝবি ধরার কাছে আপনাকে সে মাগল, 
সর্ষেক্ষেতে ফুল হয়ে তাই জাগল ॥ 
নীল দ্বিগন্তে মোর বেদনখানি লাগল, ৷ 
অনেক কালের মনের কথ! জাগল। 
এল আমার হারিয়ে-যাওয়া কোন্‌ ফাগুনের পাগল হাওয়া । 
বুঝি এই ফাগুনে আপনাকে সে মাগল, 
সর্ধেক্ষেতে ঢেউ হয়ে তাই জাগল ॥ 


২৬৩ 
ব্সস্ত তার গান লিখে হায় ধূলির 'পরে কীআদরে॥ 
ভাই দে ধুল1 ওঠে হেসে বারে বারে নবীন বেশে, 
বারে বারে রূপের সাজি আপনি তরে কী আদরে 
তেমনি পরশ লেগেছে মোর হৃদয়তলে,, 
সেযে তাই ধন্য হল নস ্বলে। 
তাই প্রাণে কোন্‌ যায়! জাগে, বারে বারে পুলক লাগে, 
বারে বারে গানের মুকুল আপনি ধরে কী জাদরে।॥ 


২৬৪ 
ফাগুনের শক হতেই শুকনে! পাতা ঝরল যত 
তারা আজ কেঁদে শুথায়, “সেই ভালে ফুল ফুটল কি গো, 
গগোকও ফুটল কত।, 
তার! কর, “হঠাৎ হাওয়ায় এল তালি 


মধুরের জদূর হালি হায়। 
খ্যাপা হাওয়ায় আকুল হয়ে ঝরে গেলেম শড শত। 
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তারা কয়, আজ কি তৰে এসেছে সে নবীন বেশে । 
আজ কি তবে এত ক্ষণে জাগল বনে যে গান ছিল মনে মনে 
সেই বারতা কানে নিয়ে 
যাই যাই চলে এই বারের মতো।, 


২৬৫ 
ফাগুনের পূণিমা এল কার লিপি হাতে। 
বাণী তার বুঝি নারে, ভরে মন বেদনাতে । 
উদ্নয়শৈলমূলে 'জীবনের কোন্‌ কূলে 
এই বাণী জেগেছিল কবে কোন্‌ মধুরাতে ॥ 
মাধবীর মঞ্চদী মনে আনে বারে বারে 
বরণের মাল গথা| ম্মরণের পরপারে । 
সমীরণে কোন্‌ মায়া ফিরিছে শ্বপনকায়া, 
বেণুবনে কাপে ছায়া অলখ-চরণ-পাতে | 


২৬৬ 
এক ফাগুনের গান দে আমার আর ফাগুনের কূলে কূলে 
কার খোজে আজ পথ হারালে! নতুন কালের ফুলে ফুলে ॥ 
শুধাক় তারে বকুল-হেনা, 'কেউ আছে কি তোমার চেনা ।, 
সে বলে, 'হায় আছে কি নাই 

না বুঝে তাই বেড়াই তুলে 

নতুন কালের্‌ ফুলে ফুলে । 
এক ফাগুনের মনের কথা আর ফাগুনের কানে কানে 
গুঞরিয়! কেঁদে শুধায়, “মোর ভাষা আর কেই বাজানে।, 
আকাশ. বলে, “কে জানে সে কোন্‌ ভাব যে বেড়ায় ভেসে।' 

হয়তো জানি? 'হয়তে৷ জানি” 
বাতাস বলে ছুলে ছুলে 
নতুন কালের ফুলে ফুলে ॥ 


বসন্ত সি? 


২৬৭ | 
ওরে বকুল, পারুল, ওরে শাল-পিয়ালের বন, 
কোন্থানে আজ পাই 

এমন মনের মতে! ঠাই 
যেথায় ফাগুন ভরে দেব দিয়ে সকল মন, 

দিয়ে আমার সকল মন ॥ 
সার! গগনতলে তুমুল রঙের কোলাহুলে 
মাতামাভির নেই ঘে বিরাম কোথাও অনুক্ষণ 
যেথায় ফাগুন ভরে দেব দিয়ে সকল মন, 

দিয়ে আমার সকল মন ॥ 
ওরে বকুল, পারুর, ওরে শাঁল-পিয়ালের বন, 
আকাশ নিবিড় ক'রে 

তোরা দাড়াস নে ভিড় ক'রে 
আমি চাই নে, চাই নে, চাই নে এমন 

গন্ধরঙের বিপুল আয়োজন । 
অকুল অবকাশে যেথায় ন্বপ্রকমল ভাসে 
দে আমীরে একটি এমন গগন-জোড়া কোণ-_ 
যেথায় ফাগুন ভরে দেব দিয়ে সকল মন, 

দিয়ে আমার সকল মন॥ 

২৬৮ 
নিশথরাতের প্রাণ 
কোন্‌ সুধা যে চাদের আলোয় আজ করেছে পান ॥ 
মনের স্থখে তাই আজ গোপন কিছু নাই, 
আঁধার-ঢাকা! ভেঙে ফেলে সব করেছে দান ॥ 
দখিন-হাওয়ায় ভার সব খুলেছে দ্বার । . 
তারি নিমন্রণে আজি ফিরিবনে বনে, 
সঙ্গে করে এনেছি এই 
রাতস্জাগা মোর গান ॥ 


৫৩৪ 7 প্রকৃতি 


ৃ ২৬৯ 
চেন! ফুলের গন্ধশ্োতে ফাুন-রাতের অন্ধকারে 
চিত্তে আমার ভালিয়ে আনে নিত্যকালের অচেনারে ॥ 
একদা কোন্‌ কিশোর-বেলায় চেন! চোখের মিলন-মেপা 
লেই তো খেল। করেছিল কাক্গাহাসির ধাবে ধারে ॥ , 
তারি ভাষার বাণী নিয়ে প্রিয়া আমার গেছে ডেকে, 
তারি বাশির ধ্বনি সে যে বিরহে মোর গেছে রেখে । 
পৰ্িচিত নামের ডাকে তার পরিচয় গোপন খাকে, 
পেয়ে যারে পাই নে তারি পরশ পাই ঘে বারে বারে ॥ 


২৭০ 
মধুর বসস্ত এসেছে মধুর মিলন ঘটাতে, 
মধুর মলয়লমীরে মধুর মিলন বটাতে। 
কৃহকলেখনী ছুটায়ে কুম্থম তুলিছে ফুটায়ে, 
লিখিছে প্রণক্নকাছিনী বিবিধ বরনছটাতে । 
হছেরো। পুরানো! প্রাটীন ধরণী হয়েছে শ্যামলবরনী, 
যেন ঘৌবনপ্রবাহ ছুটেছে কালের শাসন টুটাতে। 
পুরানো! বিরহ হানিছে নবীন হিলন আনিছে, 
নবীন বসন্ত আইল নবীন জীবন ফুটাতে । 


২৭১ 
আমার মালার ফুলের দলে আছে লেখা বসন্তের মঘলিপি | 
এর ৮৪ আছে যৌবনের আমন্ত্রণ । 
সাহানা রাগিণী এর বাঁডা রঙে রঞ্জিত, 
মধুকরের ক্ষুধ। অশ্রুর ছন্দে গন্ধে তার গুঞ্জরে ॥ 
আন্‌ গে! ভাল্না গাথ, গে! মালা, 
আন্‌ মাধবী মালতী অশোকমঞ্জরী, আয় তোরা আয়। 
'আন্‌ করবী ঙ্গন কাঞ্চন রজলীগদ্ধ। গ্রকু্পম্লিকা, আয় তোরা আয়। 


| বসন্ত ৃ ৫৩৫ 
মালা পর গো! মালা-পর্‌ সুন্দবী-_ 
ত্বরা কর্‌ গে! ত্বরা করু। 
আজি পৃণিমারাতে জাগিছে চন্দ্রা, 
বকুলকুঞ্জ দক্ষিণবাতাসে ছুলিছে কাপিছে 
থরোথরে। মৃছু মর্মবি | 
বৃত্যপর1 বনাঙ্গনা বনাঙগনে সঞ্চরে, 
চঞ্চলিত চরণ ঘেরি মঞ্জীর তার গুঞ্রে আছহা। 
দিস নে মধুরাঁতি বৃখ! বহিয়ে উদ্দাসিনী হায় বে। 
শুভলগন গেলে চলে ফিরে দেবে না ধরা 
স্থধাপসর! ধুলায় দেবে শূন্য করি, শুকাবে বঞুলমণ্ডরী । 
চন্দ্রকরে অতিষিক্ত নেশীথে ঝিল্লিমুখর বনছায়ে 
তক্জ্রাহারাপিকবিরহকাকলি-কৃজিত দক্ষিণবায়ে 
মালঞ্ মোর ভরল ফুলে ফুলে স্কুলে গে। 
কিংশুকশাখা চঞ্চল হল ছুলে দুলে ছুলে গো ॥ 


২৭২, 
আজি কমলমুকুলদল খুলিল, ছুলিল রে দুলিল-_ 
মানসদরসে রসপুলকে পলকে পলকে ঢেউ তুলিল ॥ 
গগন মগন হল গন্ধে, সমীরণ মুছে আনন্দে, 
গুন্গন্‌ গুঞ্জনছন্দে মধুকর ঘিরি ঘিরি বন্দে-_ 
নিখিলকূবনমন ভূপিল । 
মন ভূলিল রে মন ভূলিল ॥ 


২৭৩ 
পুষ্প ফুটে কোন্‌ কুগুবনে, 
কোন্‌ নিভৃতে ওরে, কোন্‌ গহনে। 
মাতিল আকুল দক্ষিণবায়ু সৌরভচঞ্চল সঞ্চরণে ॥ 


প্রকৃতি 


বন্ধুহারা মম অন্ধ ঘরে আছি বসে অবসন্নমনে, 
উৎ্স্ব্রাজ কোথায় বিরাজে কে লয়ে যাবে সে ভবনে ॥ 


এই 


ওদের 


২৭৪ 
মৌমাছিদের ঘরছাড়া কে করেছে রে 
তোরা আমায় বলে দে ভাই, ব'লে দে বে। 
ফুলের গোপন পরান-মাঝে নীরব সরে বাঁশি বাজে-_ 
সেই স্থুরেতে কেমনে মন হরেছে রে ॥ 
যে মধুটি লুকিয়ে আছে, দেয় না ধর] কারো কাছে, 
সেই মধুতে কেমনে মন ভরেছে বে ॥ 


২৭৫ 
বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম বারে বারে । 
ভেবেছিলেম ফিরব না বে ॥ 
এই তো! আবার নবীন বেশে 
এলেম তোমার হ্বদয়ঘারে ॥ 
কে গো তুমি।-- “আমি বকুল ।, 
কে'গো তুমি ।-- “আমি পারুল ।, 
তোঁমরা কে বা।-- “আমরা আমের মুকুল গে! 
এলেম আবার আলোর পারে ।” 
এবার যখন ঝরব মোরা ধরার বুকে 
.. ঝরব তখন হাসিমুখে 
অফুরানের আচল ভরে 
মরব মোরা প্রাণের সুখে ।” 
তুমি কে গো ।-- “আযি শিমুল ।+ 
তুমি কে গো! ।-- “কামিনী ফুল ।' 
তোমরা কে ব।-- “আমবা নবীন পাতা গো 
শালের বনে ভারে ভারে ।! 
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২৭৩৬ 

এই কথাটাই ছিলেম ভূলে-_ 
মিলব আবার সবার সাথে ফান্তনের এই ফুলে ফুলে ॥ 
অশোকবনে আমার হিয়া ওগো নৃতন পাতায় উঠবে জিয়া, 
বুকের মাতন টুটবে বীধন ঘৌবৰনেরই কুলে কুলে 

ফাস্কনের এই ফুলে ফুলে ॥ 

বাশিতে গান উঠবে পুতে 
নবীন-রবির-বাণী-ভব্রা) আকাশবীণার সোনার স্থুরে | 
আমার মনের সকল কোণে ওগো ভরবে গগন আলোক-ধনে, 
কান্নাহাসির বন্তারই নীর উঠবে আবার ছুলে ছুলে 

ফান্তনের এই ফুলে ফুলে ॥ 


২৭৭ 
এবার তো! যৌবনের কাছে মেনেছ হার মেনেছ? 
“মেনেছি'। 
আপন-মাঝে নৃতনকে আজ জেনেছে? 
“জেনেছি? ॥ 
আবরণকে বরণ ক'রে ছিলে কাহার জীর্ণ ঘরে? 
আপনাকে আজ বাহির করে এনেছ? 
এনেছি" ॥ 
এবার আপন প্রাণের কাছে খেনেছ হার মেনেছ? 
“মেনেছি?। 
মরণমাকে অম্তকে জেনেছ ? 
“জেনেছি? । 
লুকিয়ে তোমার অমরপুরী ধুলা-অস্থর করে চুরি, 
তাহারে আঙ্গ মরণ-আঘাত হেনেছ ? 
“হেনেছি? ॥ 


৫৩৮ প্রকৃতি 


২৭৮ 
সেই তো ব্সম্ত ফিরে এল, হৃদয়ের বসন্ত ফুরায় হায় রে। 
সব মরুময়, মলয়-অনিল এলে কেদে শেষে ফিরে চলেযায় হায়রে॥ 
কত শত ফুল ছিল হৃদয়ে, ঝরে গেল, আশালতা শুকালো-_ 
পাখিগুলি দিকে দিকে চলে যায়। 
শুকানো পাতায় ঢাক! বসন্তের মৃতকায়, 
প্রাণ করে হায়-হায় হায় রে॥ 
ফুরাইল সকলই । 
প্রভাতের মুছু হাসি, ফুলের রূপরাশি, ফিরবে কি আর। 
কিবা জোছনা ফুটিত বরে কিবা যামিনী-_ 
সকলই হারালো, সকলই গেল রে চলিয়া, প্রাণ করে হায় হায় হায় রে॥ 


২৭৯ 
নিবিড় অস্তরতর বসম্ত এল প্রাণে । 
জগতজনহদয়ধন, চাহি তব পানে ॥ 
হরষরস বরষি যত তৃষিত ফুলপাতে 
কুঞ্ণকাননপবন পরশ তব আনে। 
' মুগ্ধ কোকিল মুখর রাত্রি দিন যাঁপে, 
নি 2: মর্মরিত পল্পবিত সকল বন কাপে। 
দশ দিশি সুরম্য স্ন্দর মধুর হেরি, 
দুঃখ হল দূর সব-দৈহ্-অবসানে ॥ 


২৮০ 
নব নব পল্লপবরাজি 
সব বন উপবনে উঠে বিক শিয়া 
দখিনপবনে সঙ্গীত উঠে বাজি । 
মধুর স্গন্ধে আকুল ভুবম। হাহা করিছে মম জীবন। 
এসে! এসো সাধনধন, মম মন করো পূর্ণ আজি ॥ 
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২৮১, 
মম অস্তর উদ্বাসে | 
পল্পবমর্মরে কোন্‌ চঞ্চল বাতাসে ॥ 
, জ্যোত্ল্লাজড়িত নিশ। খুমে-জাগরণে-মিশা 
বিহ্বল আকুল কার অঞ্চলন্থবাসে ॥ 
থাকিতে ন। দেয় ঘরে, কোথায় বাছির করে 
সুন্দর সদুরে কোন্‌ নন্দন-মাকাশে। 
. অতীত দ্দিনের পারে ম্মরণপাগর-ধাবে 
বেদন। লুকানো কোন্‌ ক্রন্দন-আভাসে ॥ 


২৮২ 

ফাগুন-ছাঁওয়ায় রঙে রঙে পাগল ঝোর! লুকিয়ে ঝরে 

গোলাপ জবা পারুল পলাশ পারিজাতের বুকের "পরে ॥ 
সেইথানে মোর পরানখানি যখন পারি বহে আনি, 
নিলাজ-রাঙা পাগল রঙে রডিয়ে নিতে থরে থরে ॥ 

বাছির হলেম ব্যাকুল হাওয়ার উতল পথের চিহ্ু ধবে-- 

ওগে! তুমি রঙের পাগল, ধরব তোমায় কেমন করে । 
কোন্‌ আড়ালে লুকিয়ে রবে, তোমায় যদ্দি না! পাই তবে 
রক্তে আমার তোমার পায়ের রঙ লেগেছে কিসের তরে ॥ 


৮৩) 
ঝর] পাতা গো, আমি তোমারি দলে । 
অনেক হাসি অনেক অশ্রজলে 
ফাগুন দিল বিদায়মন্তর আমার হিয়াতলে ॥ 
ঝর! পাঁতা গো, বসস্তী বও দিয়ে 
শেষের বেশে সেজেছ তুমি কি এ। 


প্রকৃতি 


খেলিলে হোলি ধুলায় ঘাসে ঘাসে 
বসন্তের এই চরম ইতিহাসে । 
তোমারি মতো আমারো উত্তরী 
আগুন-রঙে দিয়ে! রঙিন করি-_- 
অস্তরবি লাগাক পরশমণি 
গ্রাণের মম শেষের সঙ্গলে ॥ 


১ 
আমায় ক্ষমো হে ক্ষমে! নমে! হে নমো, তোমায় ম্মরি, হে নিরুপম, 
নৃত্যুরসে চিত্ত মম উছল হয়ে বাজে । 
আমার সকল দেহের আকুল রবে অনা তোমার স্ব 
ভাইনে বামে ছন্দ নামে নবজনমের মাঝে। 
বন্দন! মোর ভঙ্গিতে আজ সঙ্গীতে বিরাজে ॥ 


একি পরম বাধায় পরান কাপায়, কীপন বক্ষে লাগে। 
শাস্তিসাগরে ঢেউ খেলে যায়, সুন্দর তায় জাগে। 
আমার সব চেতনা সব বেদনা রচিল এ ষে কী আরাধনা-- 
তোমার পায়ে মোর সাধনা মরে না যেন লাজে। 
বন্দনা! মোর ভঙ্গিতে আজ সঙ্গীতে বিরাজে ॥ 


কানন হতে তুলি নি ফুল, মেলে নি মোরে ফল। 
কলস মম শূন্তসম, ভরি নি তীর্ঘজল। 
আমার তঙ্থ তন্গুতে বীধনহার1 হৃদয় ঢালে অধরা ধারা__ 
তোমার চরণে হোক ত| সারা পৃজার পুণ্য কাজে। 
বন্দনা মৌর ভঙ্গিতে আজ সঙ্গীতে বিরাজে ॥ 


নৃতোর তালে তালে, নটরাঁজ,  ঘুচাও ঘুচাও ঘুচাও কল বন্ধ হে। 
স্ৃপ্থি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও মুক্ত সুরের ছন্দ ছে॥ 
তোমার চরণপবনপরশে সরশ্বতীর মানসদরসে 
যুগে যুগে কালে কালে স্তরে স্বরে তালে তালে 
ঢেউ তুলে দাও, মাতিয়ে জাগাও অমলকমলগন্ধ ছে ॥ 
নমো! নমো নমো” 
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম । 
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নৃত্যে তোমার যুক্তির রূপ, নৃত্যে তোমার মায়া, 
বিশ্বতন্ুতে অগুতে অগুতে কাপে নৃত্যের ছায়।। 
তোমার বিশ্ব-নাচের দোলায় দোলায় বাধন পরায় বাধন খোলার 
যুগে ফুগে কালে কালে স্বরে সরে ভালে তালে, 
অন্ত কে ভার সন্ধান পায় তাবিতে লাগায় খন্দ ছে &. 
নষে। নমো! নমো_ 
তোমার নৃত্য অব্বিত বিত্ত ভরুক চিত মম ॥ 


নৃত্যের বশে নুমন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু, 
পদ্যুগ ঘিরে জ্যোতিমজীরে বাজিল চন্দ্র ভাছু। 
তৰ নৃত্যের প্রাণবেদনায় বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায় 
ষুগে যুগে কালে কালে স্থরে স্থরে তালে তালে 
সথথে ছুথে হয় তরঙ্গময় তোমার পরমানন ছে ॥ 
নমো নমো নষো_ 
তোমার নৃত্য অধিত বিত ভরুক চিত মম ॥ 


মোর সংসারে তাণ্ডর তব কম্পিত জটাজালে। 
'লোকে লোকে দ্কুরে এসেছি তোমার নাচের ঘৃপিতালে । 
ওগো সন্গ্যাসী, ওগে! সুন্দর, ওগো শঙ্কর, হে ভয়ঙ্কর, 
যুগে যুগে কালে কালে হ্থরে স্থরে তালে তালে, 
জীবন-মরণনাচের ডমরু বাজাও জলদমন্দ্র হে ॥ 
নমে! নমো নমো 
তোমার নৃত্য অমিত বিশু তরুক চিত্ত মম ॥ 


৩ র 
নাই ভয়, নাই ভয়, নাই রে । 
থাক্‌ পড়ে থাক্‌ ভয় বাইরে । 
' জাগো, মৃত্যু, চিত্তে « থৈ থে নর্তননৃত্যে 
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ওরে হন, বন্ধনছিন্ন ূ 
দাও তালি তাই তাই তাই রে। 


ও ৪ 
গ্রলয়নাঁচন নাঁচলে যখন আপন স্কুলে, 
ছে নটরাজ, জটার বাধন পড়ল খুলে ।॥ 
জাহবী তাই মুক্ত ধারায় উন্মাদিনী দিশ। হারায়, 
সঙ্গীতে তার তরঙ্গদল উঠল দুলে ॥ 
রবির আলো! সাড়া দিল আকাশ-পারে, 
শুনিয়ে দিল অভয়বাণী ঘর-ছাড়ারে । 
আপন শ্লোতে আপনি মাতে, সাথি হল আপনস্সাথে, 
সব-হারা দে লব পেল তার কুলে কুলে ॥ 


: & 
ছুই হাতে-_ 
কালের মন্দিরা ষে স্দাই বাজে ভাইনে বায়ে ছুই হাতে, 
হ্প্থি ছুটে নৃত্য উঠে নিত্য নৃতন সংঘাতে ॥ 5 
বাজে ফুলে, বাদে কাটায়, শ্মাপদোছায়ার জোয়ার-ভাটায়, 
প্রাণের মাঝে ওই-ঘে বাজে দুঃখে ভখে শঙ্কাতে ॥ 
ভালে তালে সাঁঝ-সকালে রূপ-সাগরে ঢেউ লাগে । 
সাদা-কালোর ছন্দে যে ওই ছন্দে নানান বগজাগে। 
এই তালে তোর গান বেঁধে নে-_ কাম্নাহাসির তান সেধে নে, 
ডাক দিল শোন্‌ যরণ বাঁচন নাচন-সভভার ভঙ্কাতে ॥ 


ঙ 


মম চিত্তে নিতি নুতো কে যে নাচে 
তাত খৈথৈ, তাতা৷ খৈখৈ, তাত খৈখৈ। 
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তারি সঙ্গে কী মৃদক্ষে সদ বাজে 

-. তাত! খৈখৈ, তাতা৷ খৈখৈ, তাত! খৈখৈ ॥ 
হাসি কাঙ্জা হীরাপাক্না দোলে ভালে, 
কাপে ছন্দে ভালে মন্দ তালে ভালে। 
নাচে জন্স, নাচে মৃত্যু পাছে পাছে 
তাতা খৈধৈ, তাতা৷ খৈথৈ, তাতা৷ থৈথৈ। 
কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ, 
দিবারান্রি নাচে মুক্তি, নাচে বন্ধ-_ 
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে. 
তাত। থৈথৈ, তাতা৷ থৈথৈ, তাতা৷ থৈথৈ ॥ 


ূ ৭ 
আমার ঘুর লেগেছে-_- ভাধিন্‌ তাধিন্‌। 
তোমার পিছন পিছন নেচে নেচে ঘুর (লেগেছে তাধিন্‌ তাধিন্‌। 
তোমার তালে আমার চরণ চলে, শুনতে না পাই কে কী বলে-_ 
| তাধিন্‌ তাধিন্‌। 
তোমার গানে আমার প্রাণে ঘেকোন্‌ পাঁগল ছিল দেই জেগেছে-_- 
তাধিন্‌ তাধিন্‌। 
আমার জাজের বাধন সাজের বাধন খ'সে গেল ভজন সাধন--- 
তাধিন্‌ ভাধিন্‌। 
বিষম নাচের বেগে দোল! লেগে ভাবনা যত সব তেগেছে-_ 
তাধিন্‌ তাধিন্‌॥ 


৮ 
কষমলবনের মধুপরাজি, এসো হে কমলভবনে । 
কী স্থধাগন্ধ এসেছে আজি- নববসম্ভপবনে ॥ 
অমল চরণ ঘেরিয়া পুলকে শত শতদল ফুটিল, 
বারতা তাহারি ছ্যলোকে ভুলোকে ছুটিল ভুবনে তুবনে ॥ 
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গ্রহে তারকায় কিরণে কিত্ণে বাজিয়া উঠিছে রাপিখী 

ঈীতগুঞনন কৃজনকাকলি আকুলি উঠিছে শ্রবণে। 

. "সাগর গাহিচ্ছে কলোলগাখা, বাযু বাজাইছে শঙ্খ__ 
সামগান উঠে বনপল্পবে, মঙ্গপগীত জীবনে ॥ 


৯ 
এসো গো নূতন জীবন । 
এসো! গো! কঠোর নিঠুর নীরব, এসো! গো ভীষণ শোতন ॥ 
এসে! অপ্রিয় বিরস তিক্ত, এসে! গে! অশ্রনলিলসিক্ত, 
এলে! গে ভূষণবিহীন রিক্ত, এসে! গে! চিত্তপাবন ॥ 
থাক্‌ বীণাবেগু, মালতীমালিকা পৃ্ণিমানিশি, মায়াকুহেলিকা- 
এসে! গে! প্রথর ছোমানলশিখা হৃদয়শোপিতপ্রাশন । 
এসো গে। পরমছুঃখনিলয়, আশা-অস্ভুর করহ বিলয়-_ 
এলে। লংগ্রাম, এসে মহাজয়, এসো] গো মরণসাধন ॥ 


১৩ 

মধুর মধুর ধ্বনি বাজে 

হঘয়কমলবনমাঝে ॥ 
নিতৃতবাসিনী বীপাপাণি অমৃতমুরতিমতী বাণী 
ছিরপকিরণ ছবিখানি-_ পরানের কোথা সে বিরাজে ॥ 
মধুখতু জাগে দিবানিশি পিককুছরিত ছিশি দিশি । 
মানসমধুপ পদতলে মুরছি পড়িছে পরিমলে । 

এসো দ্বেবী, এসো! এ আলোকে, একবার তোরে হেরি চোখে-_ 
গোপনে থেকো না মনোলোকে ছায়াময় মায়াময় সাজে । 


৪ & ১১ 
ওঠো রে মলিনমূখ, চলো এইবার | 
এসো বে তৃষিত-বুক,. রাখে হাহাকার ॥ 


ন্ 
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হেরো খই গেল বেলা, গ্ডান্ডিল ভাঙিল ফেলা_ 
এগেল লবে ছাড়ি খেল! খরে যে হাছার ॥ 
ছে ভিথান্ছি, কাঝে তৃমি-শুনাইছ হ্ত্র- 
রজনী জঁহার ছল, পথ অতি মুর । 
ক্ষুধিত ভূষিত প্রাণে আর কাজ নাহি গানে-_ 
এখন বেছ্ছর তানে বাছিছে সেতার ॥ 


্‌ ১২ 

আমার নাইবা হুল পারে যাওয়া । . 
ষে হীওয়াতে চলত তরী অক্ষেতে সেই লাগাই হাওয়া ॥ 

নেই বদি বা জহল পাড়ি ঘাট আছে তে| বসতে পারি। 
আমার আশার তরী ভুবল বদি দেখব তোদের তরী-বাওয়া॥ 
হাতের কাছে কোলের কাছে ঘা আছে সেই অনেক আছে। 
আমার সারা দিনের এই কি রে কাজ-_ ওপার-পানে কেদে চাওয়।। 

কম কিছু মোর থাকে ছেখা! পুরিয়ে নেব প্রাণ দিয়ে তা। 

আমার সেইখানেতেই কল্পলতা যেখানে মোর দাবি-্াওর় ॥ 


ৃ | ৩) 
যখন পড়বে না যোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে, 
আমি বাইব না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে, 
চুকিয়ে দ্বেব বেচা কেনা, 
জিটিয়ে দেব গো, হটিয়ে দেব লেন! দেনা, 
বন্ধ হুবে আনাগোনা এই ছাটে__ : 
তখন আমায় নাইবা হনে রাখলে, 
তারার পানে চেক়্ে চেকসে নাইবা আমায় ভাকলে। 


কাটালত। উঠবে দ্বরের ছার গুলায়, আহা, 
কুলের বাগান খন খাসের পরবে সক্জ1 বনবাসের, 
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শ্টাওল। এসে ঘিরবৰে দিঘির ধারগুলায়-_- 
তখন আমায় নাইব! নে রাখলে, 
তারার পানে চেয়ে ছেয়ে নাইবা জমায় ভাকলে। 
তখন এমনি করেই বাজবে বাশি এই নাটে, 
কাটবে দিন কাটবে, 
কাটবে গে! দিন আজও যেমন দিন কাটে, আহা, 
ঘাটে ঘাটে খেয়ার তরী এমনি সে দিন উঠবে ভরি-_. 
চরবে গোরু খেলবে রাখাল ওই মাঠে । 
তখন আমায় নাইবা মনে রাখলে, 
তারার, পানে চেয়ে চেয়ে নাইব! আমায় ভাকলে'। * 
তখন কে. বলে গে নেই প্রভাতে নেই আমি। 
সকল খেলায় করবে খেল! এই আমি-_ আহা, 
নতুন নামে ডাকবে মোরে, বাধবে নতুন বাহ-ভোরে, 
আসব যাব চিরদিনের সেই আমি। 
তখন আমায় নাইবা মনে রাখলে, 
তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাইব। আমায় ডাকলে ॥ 


১৪ 
গ্রামছাড়া ওই রাণ্ডা মাটির পথ আমার মন তলায় রে। 
ওরে কার পানে মন ছাত বাড়িয়ে লুটিয়ে যায় ধূলায় রে ॥ 
৩ থে আমায় ঘরের বাছির কবে, পায়ে-পায়ে পায়ে ধরে-_- 
ওষে কেড়ে আমায় নিয়ে যায় রে যায় রে কোন্‌ চুলায় রে। 
ওষে কোন্‌ বাঁকে কীধনদেখাবে, কোন্থানে কী দ্বায় ঠেকাবে-- 
কোথায় গিয়ে শেষ মেলে যে ভেবেই না কুলায় রে। 


| ১৫ 
এই তো। ভালো লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায় । 
শালের বনে খ্যাপা হাওয়া, এই তো আমার মনকে স্বাতায়। 


৫৫৩ 
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- সা যাটির রাস্তা বেয়ে হাটের পথিক চলে ধেয়ে, 


ছোটো মেয়ে ধুলায় বসে খেলার ভালি একলা! সাজা়-_ 
লামনে চেয়ে-এই ঘ! দেখি চোখে আমার বীপা বাজায় ॥ 


আমার এ যে বাশের বাশি, মাঠের স্থুরে আমার লাধন। 
আমার মনকে বেধেছে বে এই ধরণীর মাটির বাধন । 
নীল আকাশের আলোর ধারা! পান করেছে নতুন যারা - 
সেই ছেলেদের চোখের চাওয়া! নিয়েছি মোর ছু চোখ পুরে-- 
আমার,বীণায় স্থর বেঁধেছি গুদের কচি গলার স্থুরে ॥ 


দুরে যাবার খেয়াল হলে সবাই মোরে ঘিরে থামায়__ 

গায়ের আকাশ সজনে ফুলের হাতছানিতে ভাকে আমায় । 
ফুরায় নি, ভাই, কাছের স্থধা, নাই যে রে তাই দুরের ক্ষুধা 
এই-ঘে এ-সৰ ছোটোখাটো পাই নি এদের কুলকিনারা । 

তৃচ্ছ দিনের গানের পাল! আজ ও আমার হয় নি সারা | 


লাগল ভালো, মন ভোলালো, এই কথাটাই গেয়ে বেড়াই-__. 
দিনে রাতে সময় 'কোথা, কাজের কথ! তাই তো! এড়াই। 
মজেছে মন, মজল আধখি-- মিথ্যে আমায় ডাকাডাকি-_ 
ওদের আছে অনেক আশা, ওর। করুক অনেক জড়ো--- 
আমি কেবল গেয়ে ব্ড়োই, চাই নে হতে আরো বড়ে। ॥ 


ূ | ১৬ * 
রাতিয়ে দিয়ে যাও যাও যাও গো। এবার যাবার আগে-- 
তোমার আপন. রাগে, তোমার গোপন রাগে, 
তোমার তরুণ হাপির ক্মরুণ রাগে 
অশ্রুজলের করুণ বাগে ॥ 
রঙ ষেন মোর মর্মে লাগে, জামার সকল কর্মে লাগে, 
সদ্ধ্যাদীপের আগায় লাগে, গভীর বাতের জাগায় লাগে ॥ 


বিচি .. . €৫১ 


যাবার আগে যাও গো! আমায় জাগিয়ে দিয়ে, 
রক্ষে তোমার চরণ-দ্বোল] লাগিয়ে দিয়ে ।, 
জাধার নিশার বক্ষে যেষন তার! জাগে, 
পাধাণগুহার কক্ষে নিঝর-ধারা জাগে, 
মেঘের বুকে যেমন মেঘের মন্ত্র জাগে, 
. বিশ্বনাচের কেনে! যেমন ছন্দ জাগে, 
তেমনি আমার দোল দিয়ে যাও যাবার পথে আগিয়ে দিয়ে, 
কাদন-বাধন ভাগিয়ে দিয়ে ॥ 


১৭ 
আমার অন্বপ্রদীপ শন্ত-পানে চেয়ে আছে, 
সেষে লজ্জা জানার ব্যর্থ রাতের তারার কাছে ॥ 
ললাটে তার পড়ুক লিখ! 
তোমার লিখন ওগো শিখা-_ 
বিজয়টিক? দাও গো একে এই সে যাচে। 
হায় কাহার পথে বাহির হলে বিরহিণী ! 
তোমার আলোক-খণে করে! তুমি আমায় খণী | 
তোমার রাতে আমার রাতে 
এক আলোকের সুত্রে গাথে 
এমন ভাগ্য হায় গেো। আমার হারায় পাছে ॥ 


১৮. 

কেন যে মন ভোলে আমার মন জানে না। 
তারে মানা করে কে, আমার মনমানেনা॥ 

কেউ বোঝে না তারে, সেযে বোঝে না আপারে। 

লবাই জজ্জা দিয়ে যায়, সেতো কানে আনে না॥ 
তার খেক্সা গেল পারে, সেযে রইল নদীর ধারে। 

কাজ ক'রে সব সারা ওই এগিয়ে গেল কানা, 

আন্মন! মন সে দিক-পানে দৃষ্টি হানে ন|। 


৫৫২ %- 


বিচিত্র 


১৪ 


আমারে ভাক দিল কে ভিতর পানে-_ 


ওতাযে ভাকতে জানে ॥ 
আশ্বিনে ওই শিউলিশাখে 
ষৌমাছিরে যেমন ডাকে 
প্রভাতে সৌরতের গানে ॥ 
ঘরছাড়া আজ ঘর পেল যে, আপন মনে রইল মজে । 
হাওয়ার হাওয়ায় কেমন ক'রে খবর যে তার পৌছল রে 
ঘর-ছাড়া ওই মেঘের কানে ॥ 


স্১ ৩ 


'হাটের ধুলা সয় নাযে আর, কাতর করে প্রাণ । 


স্রস্থরধুনীর ধার]য় করাও আমায় ক্গান ॥ 

জাগাক ভারি মৃদঙ্গরোল, রক্তে তুলুক তরঙ্গদোল, 
অঙ্গ হতে ফেলুক ধুয়ে সকল অসম্মান-_ 

সব কোলাহল দিক্‌ ভূবায়ে তাহার কলতান ॥ 


* সুন্দর হে, তোমার ফুলে গেথেছিলেম মালা-- 


সেই কথ! আজ মনে করাও, ভূলাও সকল জাল! । 
তোঙ্গার গানের পদ্মবনে আবার ডাকো নিমস্ত্রণে__- 
তারি গোপন স্থধাকণ! আবার করাও পান, 

তারি রেণুর তিলকলেখা আমায় করে৷ দান ॥ 


২১ 
আমি একলা চলেছি এ ভবে, 
আমায় পথের সন্ধান কে কবে। 
তয় নেই, ভয় নেই-_ 
যাও আপন মনেই 


বিচিন্ত | ৫৫৩. 
যেমন একল! মধুপ ধেয়ে যায় 
কেৰ্ল ফুলের সৌরতে ॥ 


শখ 
বপন-পারের ভাক শুনেছি, জেগে তাই তে। ভাবি--- 
কেউ কখনে। খুজে কি পায় শ্বপ্রলোকের চাবি ॥ 
নয় তো সেখার ঘাবার তরে, নক্প কিছু তো! পাবার তবে, 
নাই কিছু তার দাবি-- 

বিশ্ব হতে হারিয়ে গেছে স্বপ্নলোকের চাৰি ॥ 
চাওয়া-পাওয়ার বুকের ভিতর না-পাওয়! স্কুল ফোটে, 

দিশাহার। গন্ধে তারি আকাশ ভরে ওঠে । 
খুজে যাবে বেড়াই গানে, প্রাণের গভীর অতল-পানে 

: বে জন গেছে নাবি, 
সেই নিয়েছে চুরি করে স্বপ্নলোকের চাবি ॥ 


২৩ 
আপন-মনে গোপন কোণে লেখাজোখার কারখানাতে . 
ছুয়ার রুধে বচন কুদ্ধে খেলন। আমায় হয় বানাতে ॥ 
এই জগতের সকাল সাজে ছুটি আমার সকল কাজে, 
মিলে মিলে মিলিয়ে কথ। রঙে রঙে হয় মানাতে ॥ 
কে গো আছে ভুবন-মাঝে নিত্যশিশু আনন্দেতে, 
ডাকে আমাক বিশ্খেলায় খেলাঘরের জোগান দিতে । 
বনের হাওয়ায় সকাল-বেলা ভাপাক সে যে গানের ভেলা, 
সেই তো কাপায় সবের কাপন মৌমাছিদের নীল ভানাতে ॥ 


২৪ 
সকাল-বেলার কুঁড়ি আষার বিকালে যায় টুটে, 
মাঝখানে হায় হয় নি-দ্বেখা উঠল ঘখন ফুটে ॥ 


দির ৃ বিচিজ্ 


ঝরা ফুলের পাপড়িগুলি ধুলো! থেকে জানিস তুলি, 
. শুকনে। পাতার গাথব মালা! হৃদক্রপত্রপুটে। 
যখন সময় ছিল দিল ফাকি-_ 
এখন আন্‌ কুড়ায়ে দিনের শেষে অসময়ের ছিন্ন বাকি। 
কষ্ণরাতের চাদের কণা! আধারকে দেয় যে সাস্বন। 
তাই নিয়ে মোর মিটুক আশা-_ ত্বপন গেছে ছুটে ॥ 


| ২৫ 
পাগল যে তুই, কণ্ঠ ভরে 
জানিয়ে দে তাই সাহস করে ॥ 
দেক্স ঘর্দি তোর ছুয়ার নাড়। 
ধাকিস কোণে, দিস নে সাড়া-_ 
বলুক সবাই “্প্টছাড়া”, বলুক সবাই “কী কাজ তোরে ॥ 
বল্‌ রে “আমি কেহই ন! গে।, | 
কিছুই নহি, যে হই-না”। 
শুনে বনে উঠবে হাসি, 
দিকে দিকে বাজবে বাশি-_ 
বলবে বাতাস “ভালোবাসি”, বীধবে আকাশ অলখ ভোরে ॥ 


২৬ 
খেলাঘর বাধতে লেগেছি আমার মনেন্ ভিতরে । 
'কতরাত তাই তো! জেগেছি ' ক্লব কী তোরে । 
প্রভাতে পথিক ডেকে যায়, অবসর পাই নে আমি হায়-_ 
বাহিরের খেলায় ভাকে সে, যাব কী করে॥ 
যাআমার. সবার হেলাফেল! যাচ্ছে ছড়াছড়ি 
পুরোনো ভাঙা দিনের চেলা, তাই দিয়ে ঘর গড়ি। 
ঘেআমার নতুন খেলার জন তারি এই খেলার সিংহাসন, 
ভাঙারে জোড়া দেবে সে কিসের মন্তরে ॥ 


বিচি | | ৫৫৫ 


২৭ 
গোপন প্রাণে একল। ম্বাুষ যে :' 


ডারে কাজের পাকে জড়িয়ে রাখিস নে ॥. 


একলা! ঘরের ধেয়ান হতে উঠুক*ন! গান নানা শ্রোতে, 
তার . আপন স্থরের ভুবন-মাঝে তারে থাকতে দে ॥ 


তোর প্রাণের মাঝে একল। মান্য যে 
তারে দশের ভিড়ে ভিড়িয়ে রাখিস নে। 
কোন্‌ আরেক একা ওরে খোজে, নেই তো ওরই দরদ বোঝে_ 


ঞঃ 


যেন পথ খুঁজে পায়, কাজের ফ্লাকে কিরে না মায় সে॥ 


৮ 
জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে 
ভাক দিয়ে ঘায় নতুন পাতার দ্বারে দ্বারে ॥ 
তাই তো আমার এই জীবনের বনচ্ছায়ে 
ফাগুন আসে ফিরে ফিরে দখিন-বাসে, 
নতুন স্থরে গান উড়ে যায় আকাশ-পারে, 
| নতুন রঙে ফুল ফুটে তাই ভারে ভারে ॥. 
ওগে! আমান নিত্য-নৃতন, দাড়াও হেসে। 
চলব তোমার নিমজ্রণে নবীন বেশে । 
দিনের শেষে নিবল যখন পথের আলো, 
সাগরতীরে ধাত্রা আমার যেই ফুরালো, 
তোমার বাশি বাজে সীঝের অন্ধকারে-_ 
শূন্যে আমার উঠল তারা সারে নারে ॥ 


২৯ 
এ শুধু অলস মায়া, এ শুধু যেখের খেলা, 
এ শুধু যনের সাধ ৰাতাসেতে বিসর্জন । 


৫৫৬. 


বিচিত্র 


রগ 


এ শুধু আপনষনে মাল! গেঁথে ছি'ড়ে ফেলা, 


: নিমেষের ছাসিকাক্না! গান গেয়ে সমাপন । 


: শ্যামল পল্পবপাতে রবিকরে লারা বেল 
আপনারই ছায়! লয়ে খেল! করে ফুলগুলি-- 
এও সেই ছায়াখেল! বসন্তের সীরণে । 
কুহকের দেশে যেন সাধ ক'রে পথ তুলি 
হেথা! হোথা ঘুরি ফিরি সার! দিন আনমনে । 
কারে যেন দেব' ব'লে কোথা যেন ফুল তুলি-_ 
সন্ধ্যায় মলিন ফুল উড়ে যায় বনে বনে । 
এ খেল! খেলিবে, হায়, খেলার সাথি কে আছে। 
ভুলে ভুলে গান গাই-_ কে শোনে, কে নাই শোনে-_ 
যদি কিছু মনে পড়ে, য্দি কেহ আসে কাছে। 


ও 
যে আমি/ওই ভেসে চলে কালের চেউয়ে আকাশতলে 
ওরই পানে দেখছি আঙি চেয়ে। 
ধুলার সাথে, জলের সাথে, ফুলের সাথে, ফলের সাথে, 
_ সবার সাথে চলছে ও যে ধেয়ে ॥ 

ও যে সদাই বাইরে আছে, দুঃখে সুখে নিত্য নাচে-_ 
চেউ দিয়ে যায়, দোলে যে ঢেউ খেয়ে । 


. একটু ক্ষয়ে ক্ষতি লাগে, একটু ঘাষ়ে ক্ষত জাগে-__ 


ওরই পানে দেখছি আমি চেয়ে ॥ 

যে আমি যায় কেদে হেসে তাল দিতেছে মৃদঙ্গে সে, 
অন্ত আমি উঠতেছি গান গেয়ে । 

ও যে সচল ছবির মভো, আমি নীরব কবির মতো-- 
ওরই পানে দেখছি আমি চেয়ে । 

এই-যে আমি ওই আমি নই, আপন-মাঝে আপনি যে রই, 
যাই নে ভেসে মর়ধধার। বেয়ে-- 


বিচিত্র | ৫৫৭ 


মুক্ত আমি, তৃপ্ত আষি, শান্ত আহি, দীপ্ত আমি, 
ওরই পানে দেখছি দামি চেয়ে ॥ 


৩৬ 
দিনগুলি মোর সোনার ধাচায় রইল নাঁ_ 
সেই-ঘে আসাম নানা রঙের দিনগুলি | 
কান্াহাসির বাধন তার! সইল না" 
সেই-যে আমীর নানা রঙের দিনগুলি ॥ 
আমার প্রাণের গানের ভাষ। | 
শিখবে তার] ছিল আশা-_- 
উড়ে গেল, সকল কথা! কইল না__ 
সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি ॥ 
স্বপন দেখি, যেন তার। কার আশে 
ফেবে আমার ভাঙা খাঁচার চার পাশে-_ 
সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি । 
এত বেদন হয় কি ফাকি । 
ওরা কি সব ছায়ার পাখি। 
আকাঁশ-পারে কিছুই কি গো বইল না_ 
সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি ॥ 


৩২. 

তরীতে পা দিই নি আমি, পারের পানে যাই নি গো । 
ঘাটেই বসে কাটাই বেলা, আর কিছু তো চাই নি গো॥ 

তোরা যাধি রাজার পুরে অনেক দূরে, 

তোদের রথের চাকার স্থরে 

আমার সাড় পাই নি গো ॥ 
আমার-এ যে গভীব জলে খেয়া বাওয়া, 
হয়তো! কখন্‌ নিস্থত বাতে উঠবে হাওয়া! 


৫৫৮ র বিচি 


আলবৰে মাঝি ও পার হতে উজান স্রোতে, ও 
সেই আশাতেই চেয়ে আছি-_ তরী আমার বাই নি গো, 


৩৩ 
আমি ফিরব না রে, ফিরব না আর, ফিরব না রে-- 
এমন হাওয়ার মুখে ভাসল তরী-_ 
করে ভিড়ব না আর, ভিড়ব না বে॥ 
ছড়িয়ে গেছে স্থুতে। ছিড়ে, তাই খুঁটে আজ মরব কি রে-- 
এখন ভাঙা ঘরের কুড়িয়ে খুঁটি 
বেড়া ধিরব না আর, ঘিরব না রে ॥ 
ঘাটের রশি গেছে কেটে, কীদ্দব কি তাই বক্ষ ফেটে-_ 
এখন পালের রশি ধরব কষি, 
এ রশি ছিড়ব না আর, ছি'ড়ব না রে। 
| ৩৪ ৃ 
আয় আয় রে পাগল, তুলবি রে চল্‌ আপনাকে, 
তোর একটুখানির আপনাকে । 
তুই ফিরিস নে আর এই. চাকাটার ঘুরপাকে ॥ . 
কোন্‌ হঠাৎ হাওয়ার ঢেউ উঠে 
তোর ঘরের আগল যায় টুটে, 
ওরে স্থযোগ ধরিস, বেরিয়ে পড়িল সেই ফাকে_ 
তোর ছুয়ার-তাঙার সেই হাকে ॥ 
_ নানান গোলে তুধান তোলে চার দিকে-- 
তুই বুঝিস নে, মন, ফিরবি কখন কার দিকে । 
তোর আপন বুকের মাঝখানে 
কীষে বাজায় কে যে সেই জানে-- 
ওরে পথের খবর. মিলবে রে তোর সেই ভাকে-_ 
আপন বুকের সেই ডাকে ॥ 


বিচিত্র ৫৫3 
৩৫ 
কোন্‌ সুদুর হতে আমার মনোমাকে 
৮ ধারা বহে__ আমীর প্রাণে প্রাণে । 
আমি কখন্‌ শুনি, কথন্‌ শুনি ন৷ যে, 
| কখন্‌ কী যে কহে-- আমার কানে কানে॥ 
আমার ঘুমে আমার কোলাহুলে 
আমার আখি-জলে তাহারি সর, 
তাছারি স্বর জীবন-গুহাতলে 
গোপন গানে রহে-- আমার কানে কানে ॥ 
কোন্‌ ঘন গহন বিজন তীরে তীরে 
তাহার ভাঙ। গড়।- ছায়ার তলে তলে । 
আমি জানি না কোন্‌ দক্ষিণসমীবে 
তাহার ওঠ] পড়া-_ ঢেউয়ের ছলোছলে। 
এই ধরণীরে গগন-পারের ছাদ্দে সেধে তারার সাথে বীধে, , 
স্থখের সাথে ছুখ মিলায়ে কাদে 
«এ নহে এই নহে-- নহে নহে, এ নহে এই নহে" 
কাদে কানে কানে । 


৩৬ 

আকাশ হতে আকাশ-পথে হাজার শোতে 

ঝরছে জগৎ ঝরনাধানার মতো ॥ 

আমার শরীর মনের অধীর ধারা সাথে সাথে বইছে অবিরত । 
ছুই প্রবাহের ঘাতে ঘাতে উঠেছে গাঁন দিনে রাতে, 

সেই গানে গানে আমার প্রাণে ঢেউ লেগেছে কত। 

আমার হৃদয়তটে চূর্ণ মে গান ছড়ায় শত শত। 

ওই আকাশ-ডোব! ধারার দোলায় ছুলি অবিরত ॥ 

এই ন্ৃত্য-পাগল ব্যাকুলতা! বিশ্বপরানে 

নিত্য আমাগ্স জাগিয়ে রাখে, শান্তি না মানে । 


৮০৫ 


বিচিত্র 


_ চিরদিনের কাঙ্গাছাসি উঠছে তেসে রাশি রাশি_- 


এ-সব জেখখতেছে কোন্‌ নিত্রাহ্থার! নয়ন অবনত । 
গুগো, সেই নয়নে নয়ন আমার হোক-না নিষেষহত-- 
ওই জ্াকাশ-তরা দেখার সাথে দেখব অবিরত ॥ 


শত 


৩৭ 
আলোক-চোর! লুকিয়ে এল ওই-_- 
তিমিরজয়ী বীর, তোরা! আজ কই। 
এই কুগ্লাশা-জয়ের দীক্ষা! কাহার কাছে লই । 
মলিন হল শুভ্র বরন, অরুণ-সোন। করল হরণ, 
লজ্জা! পেয়ে নীরব হুল উব1 জ্যোতিয়ী ॥ 
স্থপ্তিসাগরতীর বেয়ে সে এসেছে মুখ ঢেকে, 
অঙ্গে কালি মেখে । 
রবির বশ্থি কই গে! তোরা, কোথায় আধাব-ছেদন ছোরা, 
উদয়শৈলশৃঙ্গ হতে বল্‌ “মাতৈঃ মাতৈ:" ॥ 
ৃ ৩৮ 
জাগ' আলসশয়নবিলগ়। 
জাগ' তামসগননিমগ্র ॥ 
ধৌত করুক কক্পাকুণবৃটটি স্থপ্তিজড়িত যত আবিল দৃষ্টি, 
জাগ' দুঃখভারনত উদ্যমতয় ॥ 
জ্যোতিসম্পদ ভরি দিকচিত্ত, ধনপ্রলোততননাশন বিত্ব, 
জাগ” পুণাবসন পর" লজ্জিত নগর ॥ 


৩৯ 
তোমার ন্মাসন শৃন্ত আজি হে বীর পর্ণ করো 
ওই-যে দেখি বনদ্ধরা কাপল থরোখরো ॥ 
বাজল তুর্ধ আকাশপথে-_ হর্ধ আসেন অপ্রিরখে আকাশপথে, 
এই প্রভাতে দখিন হাতে ব্জিয়খড়গা হবে] ॥ 


মোরা 


মোরা 


যদি 
যদ্দি 
যদি 


মোবা 


মোর! 


যদ্দি 
যদি 


সেই 


যদি 


বিচিন্ত | ৫১ 


ধর্ম তোমার সহায়, তোমার সহায় বিশ্ববাণী। 

অমর বীর্ধ সহাক্ম তোমার, সহায় বঙ্জপাশি। 

ভুর্গষ পথ সগৌরকে তোমা চরণচিহ লবে অগৌন্রবে-_ 
চিত্তে অভয় বর্ম, ভোমার বক্ষে তাহাই পরে! ॥ 


৪০ 
সত্যের 'পরে যন আজি কৰিব সমর্পণ । 
জয় জয় সত্যের জয়। 
বুঝিব সত্য, পৃজিব সত্য, খু'জিব সত্যধন। 
জয় জয় সত্যের জয়। 
ছুঃখে দছিতে হয় তবু মিথ্যাচিস্তা নয়। 
দৈন্ত বহিতে হয় তবু খরিথ্যাকর্ম নয়। 
দণ্ড সহিতে হয় তবু মিথ্যাবাক্য নয় । 
জয় জয় সত্যের জয়॥ 


মঙ্গলকাজে প্রাণ আজি কৰিব নকলে দান। 
জয় জয় মঙ্গলময় । 
লভিৰ পুণ্য, শোভিব পুণ্যে, গাহিব পুণ্যগান | 
জয় জয় মজলময়। 
ছুঃখে দহিতে হয় তবু অশ্ুভচিস্তা নয়। 
দৈন্ত বহিতে হয় তবু অশ্ুভকর্ম নয়। 
দণ্ড সহিতে হয় তবু অস্তুভবাক্য নয়। 
১ জয় জয় মঙ্গলময় ॥ 


অভয় ব্রদ্বনাম আজি মোরা সবে লইলাম-- . 
৷ যিনি সকল ভয়ের ভন্ব। 
করিব না শোক ঘা হবার হোক, চলিবৰ ব্রহ্মধান। 
জয় জয় ব্রদ্মের জয়। 
ছুঃখে দছিতে হয় তবু নাহি ভয়, নাহি ভয়। 


৫৬২ ৪. | বিচিত্ 


যদি দৈষ্ঠ বহিতে হয় তবু নাহি ভয়, নাহি ভয়। 
যদি .: মৃত্যু নিকট হয় তবু নাহি ভগ়ঃ নাহি ভয়। 
বিড রতরসা রিও 


মোরা আনন্দ-মাঝে মন আজি করিব বিসর্জন | 
| জয় জয় আননাময় । 

সকল দৃশ্তটে সকল বিশ্বে আনন্দনিকেতন । 
জয় জয় আনন্দময় । 

আনন্দ চিত্ব-মাঝে আনন্দ সর্বকাজে, 

আনন্দ সর্বকালে দুঃখে বিপদজালে, 

আনন্দ সর্বলোকে মৃত্যুবিরহে শোকে-__ 
জয় জয় আনন্দময় | 


৪১ 
আমাদের শাস্তিনিকেতন আমাদের সব হতে আপন। 
তার আকাশ-ভরা কোলে মোদের দোলে হায় দোলে, 
মোরা বারে বারে দেখি তারে নিত্যই নৃতন ॥ 
মোদের তরুমূলের মেলা, মোদের খোল! মাঠের খেলা, 
মোদের নীল গগনের সোচ্বাগ-মাখা সকাল-সন্ধ্যাবেলা । 
মোদের শাতর ছায়াবীথি বাজায় বনের কলগীতি, 
সদাই পাতার নাচে মেতে আছে আম্লকী-কানন ॥ 
আমরা যেথায় মরি ঘুরে সেয়ে যায়না কন্ু দুরে, 
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাধা যে তার স্থরে। 
মোদের প্রাণের সঙ্গে প্রাণে সেযে স্সিলিয়েছে এক তানে, 
মোদের ভাইয়ের সঙ্গে ভাইকে সে সে করেছে এক-মন ॥ 


৬২ 
নাগো, এই যেধুল! আমার না এ। 
তোমার ধুলার ধরার 'পরে উড়িয়ে যাব সন্ধ্যাবায়ে॥ 


- বিচিত্র ৫২৬৩ 


দিয়ে মাটি আগুন জালি রচলে দেহ পূজার থালি-- 
শেষ আরতি সারা ক'রে ভেঙে ঘাব তোমার পায়ে 


ফুল ঘা ছিল পুজার তরে 
যেতে পথে ডালি হতে অনেক যে তার গেছে পড়ে । 


কত প্রদীপ এই থালাতে সািয়েছিলে আপন হাতে-- 
কত যে তার নিবল হাওয়ায়, পৌঁছল না চরণছায়ে ॥ 
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৪৩ 
জীবন আমার চলছে যেমন তেমনি ভাবে 
সহজ কঠিন ছন্বে ছন্দে চলে যাবে ॥ 
চলার পথে দিনে রাতে দেখা হবে সবার সাথে-_ 
তাদের আমি চাব, তার! আমায় চাবে ॥ 
জীবন আমার পলে পলে এমনি তাবে 
ছখন্থখের রঙে রঙে রঙডিয়ে যাবে । 
রঙের খেলার সেই সভাতে খেলে যে জন সবার সাথে 
তাবে আমি চাব, সেও আমায় চাবে ॥ 


৪৪ 
কী পাই নি তারি হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজি। 
আজ হৃদয়ের ছায়াতে আলোতে বাশরি উঠেছে বাজি ॥ 
তালোবেসেছি্গ এই ধরণীরে সেই স্থিতি মনে আনে ফিরে ফিরে, 

কত বসন্তে দখিনসমীরে ভরেছে জামারি সাজি। 
নয়নের জল গভীর গহনে আছে হদয়ের স্তরে, 
বেদনার রসে গোপনে গোপনে সাধন লফল করে। 
মাঝে মাঝে বটে ছিড়েছিল তার, তাই নিযে কেবা করে ছাহাকার-_ 
স্থর তবু লেগেছিল বারে-বার মনে পড়ে তাই আজি । 
৪৫ 
আমি সব নিতে চাই, সব.নিতে ধাই রে। 
আমি আপনাকে, ভাই, মেলব যে বাইরে ॥ 


পালে আমার লাগল হাওয়া, হবে আমার সাগর-বাওয়া, 
ঘাটে তরী নাই বীধা নাই রে॥ 
হুখে ছুখে বুকের মাঝে পথের বাশি কেবল বাজে, 
সকল কাজে শুনি যে তাই রে। 
পাগজাধি জাজ লাগল পাখায়, পাখি কি আর থাকবে শাখায়। 
, দিকে দিকে সাড়া ঘে পাই রে॥ 
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৪৬ 
আলো আমার, জালে! ওগো, আলো! ভূবন-তদ্দী, 
আলে৷ নয়ন-ধোওয়1 আমার, আলে! হদয়-হর। ॥ 
নাচে আলো নাচে, ও তাই, আমার প্রার্ণের কাছে__ 
বাজে আলো! বাজে, ও ভাই, হ্ৃয়বীণার মাঝে-_ 
জাগে আকাশ, ছোটে বাতাল, হাসে সকল ধর!। 
আলোর শ্রোতে পাল তুলেছে হাজার প্রজাপতি । 
আলোর ঢেউয়ে উঠল নেচে মল্লিকা স্বালতী। 
মেঘে মেঘে সোনা, ও ভাই, যায় না মানিক গোনা 
পাতায় পাতায় হামি, ও ভাই, পুলক রাশি রাশি-_ 
স্থরনদীর কূল ডুবেছে হবধানিৰর-বারা | 


৪৭ 
ওরে ওরে ' ওরে, আমার মন মেতেছে, 
তাবে জাজ থামায় কেরে। 
সেযে আফাশ-পানে হাত পেতেছে, 
তারে আজ নাষায় কেরে। 
ওরে ওরে ওরে, আবার হন মেতেছে,. আমারে থামায় কেরে। 
ওরে ভাই, নাচ, রে ও ভাই, নাচ, রে-- 
আজ ছাড়া পেয়ে বীচ, রে-. 
লাজ ভয় . ঘুচিয়ে দেরে। 
তোয়ে আজ খানায় কেরে। 
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৪৮ 
হারে রেরেরেরে, আমায় ছেড়ে দ্বেরে, ছে বে-- 
যেমন ছাড়া বনের পাখি মনের আনন্দে রে 
হন্্রাকাধারা যেসন বাধনহারা, 

বাদল-বাতাস্‌ যেমন ভাকাত আকাশ লুটে ফেরে ॥ 
হারে বেবেরেরে, দ্দামায় রাখবে ধরে কে বে--- 
দ্াবানলের নাচন ঘেষন সকল কানন ঘেরে, 

 বঙ্জ যেমন বেগে গর্জে ঝড়ের মেঘে, 

অষ্টহান্তে সকল বিস্ষ-বাধার বক্ষ চেরে ॥ 


| ৪৯ 
আনন্দেরই সাগর ছতে এসেছে আজ বান। 
দাড় ধরে আজ বোস্‌ রে সবাই, টান রে সবাই টান॥ 
বোঝা হত বোঝাই করি করব রে পাব দুখের তরী, 
চেউয়ের 'পরে ধরব পাড়ি-_ যায় হদি যাক প্রাণ ॥ 
কে ডাকে রে পিছন হতে, কে কৰে রে মানা, 
ভয়ের কথ! কে বলে আজ-_ তুয় আছে সব জানা। 
কোন্‌ শাপে কোন্‌ গ্রহের দোষে স্থখের ভাড়ায় থাকৰ ৰসে। 
পালের রশি ধরব কষি, চলব গেয়ে গান ॥ 


৫০ 
খববাস্ধু বক বেগে, চারি দিক ছায় মেঘে, 
ওগে। নেয়ে, নাওখানি বাইয়ো ৷ 
তুষি কবে ধরো হাল, আমি তুলে বাধি পাল_ 
হাই মারো, মারে টান হাইয়ে। ॥ 
শৃঙ্খলে বারবার ঝন্ঝন্‌ বঙ্কার নয় এ তো তরণীর ক্রন্দন শঙ্কার- 
বন্ধন ছূর্বার সহ ন! হয় আর, টলোমলো' করে আজ তাই ও। 
হাই মারো, মারে টান হাইয়ো ॥ 


৫৬৬ | বিচিত্র 
গণি গণি দিন খন চঞ্চল করি মন 
বোলো না “যাই কি নাই যাই রে? । 
সংশয়পারাবার অন্তরে হবে পার, 
* উদ্বেগে তাকায়ে! না বাইরে । 
যদি মাতে মহাকাল, উদ্দাম জটাঁজাল ঝড়ে হয় লুণ্ঠিত, ঢেউ উঠে উত্তাল, 
হয়ো! নাকে! কুনঠিত, তালে তার দিয়ে! তাল-_ জয়-জয় জয়গান গাইয়ে]। 
| হাই মারো, মারে! টান হাইয়ে! ॥ 


৫১ 
যুদ্ধ যখন বাধিল অচলে চঞ্চলে 
ঝঙ্কারধ্বনি রণিল কঠিন শৃঙ্খলে, 
বন্ধমোচন ছন্দে তখন নেমে এলে নির্'বিণী-__ 
তোমারে চিনি, তোমারে চিনি ॥ 
সিস্ুমিলনসঙ্গীতে 
মাতিয়া উঠেছ পাষাণশাসন লঙ্ঘিতে 
অধীর ছন্দে ওগো মহাৰিদ্রোহিণী-_ 
তোমারে চিনি, তোমারে চিনি ॥ 
.হে নিঃশক্ষিতা, 
আত্ম-হারানে। রুত্রতালের নৃপুরঝন্কতা, 
মৃত্যুতোরণতরণ-চরণ-চারিণী 
চিরদিন অভিসাঁৰিণী, 
তোমারে চিনি ॥ 


চ 


৫২ 
গগনে গগনে ধায় হাকি 
বিছ্যতবাণী বন্ত্রবাহিনী বৈশাখী, 
ম্পর্ধাবেগের ছন্দ জাগায় বনম্পতির শাখাতে ॥ 
শৃন্তমদ্বের নেশায় মাতাল ধায় পাখি, 
'লখ পথের ছন্দ উড়ায় মুক্তবেগের পাখাতে | 


বিচিত্র ৫৬৭ 


অস্তরতল মন্থন করে ছন্দে , 
সাদ! কালোর ছন্দে 

কতু ভালে কত্ত মন্দে, 

কত সোজা কভু বাকাতে । 

ছন্দ নাচিল হোমবহ্ছির তরঙ্গে, 
মুক্তিরণের যোদ্ধুবীরের ভ্রতঙ্গে, 
ছন্দ ছুটিল গ্রলয়পথের কুদ্ররথের চাকাতে ॥ 


৫৩ 

ভাঙো বাধ ভেঙে দাও, বীধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাঁও। 

বন্দী প্রাণ মন হোক উধাও ॥ 

শুকনো গাঙে আস্থক 

জীবনের বন্যার উদ্দাম কৌতুক-_ 

ভাঙনের জয়গান গাও । 

জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক, 

যাক ভেসে যাক, যাক ভেসে যাক। 

আমর শুনেছি ওই মাভৈ: মাতৈঃ মাভৈঃ 

কোন্‌ নৃতনেরই ডাক। 

ভয় করি না অজানারে, 

রুদ্ধ তাহারি দ্বারে দুর্দাড় বেগে ধাও॥ 


৫৪ 
ওই সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে বাজল তেরী, বাজল ভেরী । 
কখন্‌ আমার খুলবে ছুয়ার-_ নাইকো দেরি, নাইকো দেরি ॥ 
তোমার তো! নয় ঘরের মেলা, কোণের খেলা গো 
তোমার সঙ্গে বিষম রঙ্গে জগৎ জুড়ে ফেরাফেরি ॥ 
মরণ তোমার পারের তরী, কাদন তোমার পালের হাওয়া-- 
ভার্মার বীণ। ৰাঞ্জায় প্রাণে বেরিয়ে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া । 


৫৬৮ বিচিন্ত 


তানুল ঘাছা। পড়ল ধুলায় যাক্-না চুলায় গোঁঁ_ 

ভরল য1 তাই দেখনা, রে ভাই, বাতাস ঘেরি, আকাশ ঘেরি ॥ 

| ৫৫ 

দুয়ার মোর পথপাশে, সদাই তারে খুলে রাখি। 

কখন্‌ তার রথ আসে ব্যাকুল হয়ে জাগে আখি ॥ 
শ্রাবণে শুনি দুর মেঘে লাগায় গুরু গরো-গরো, 
ফাগুনে শুনি বায়ুবেগে জাগায় মু মরো-মরো-_ 
আমার বুকে উঠে জেগে চমক তারি থাকি থাকি ॥ 

সবাই দেখি যায় চলে পিছন-পানে.নাছি চেয়ে 

উতল বোলে কল্লোলে পথের গান গেয়ে গেয়ে । 
শরৎ-মেঘ যায় ভেসে উধাও হয়ে কত দূরে 
যেথায় সব পথ মেশে গোপন কোন্‌ স্থরপুরে । 
স্বপনে ওড়ে কোন্‌ দেশে উদাস মোর মনোপাখি ॥ 


৫৬ 
নাহয় তোমার যা হয়েছে তাই হল। 
আরে! কিছু নাই হল, নাই হুল, নাই হুল ॥ 
কেউ ঘা কৃ দেয় না ফাকি সেইটুক্‌ তোর থাক্‌-ন1 বাকি, 
পথেই নাহয় ঠাই হল॥ 
চল্‌ রে সোজ। বীপার তারে ঘ! দিয়ে, 
র ডাইনে বায়ে দি তোমার না দিয়ে । 
হারিয়ে চলিস পিছনেরে, সামনে যা পাস কুড়িয়ে নে রে-- 
খেদ কী রে তোর যাই হুল॥ 


৫৭ 


সেকোন্‌ বনের হরিণ ছিল আনার মনে।. 
কেতারে বাধন অকারণে ॥ 


বিচিত্র ূ ৫৩৯ 


গতিরাগের সে ছিল গান, আলোছায়ার সে ছিল প্রাণ, 
ত্বাকাশকে সে চমকে দিত বনে ॥ | 

মেঘলা দিনের আকুলতা বাগিয়ে যেত পায়ে 
তমাল ছায়ে-ছায়ে। 

ফান্ধনে সে পিয়ালতলায় কেজানিত কোথায় পলায় 
দখিন-হাওয়ার চঞ্চলতার সনে ॥ 


৫৮ 


তোমার হল শুরু, আমার হল সারা. 
তোমায় আমায় মিলে এমনি বহে ধারা 
তোমার জলে বাতি তোমার ঘরে সাথি-- 
আমার তরে বাতি, আমার তরে তার] ॥ 
তোমার আছে ভাঙা, আমার আছে জল-- 
তোমার বসে থাকা, আমার চলাচল। 
তোমার হাতে রয় আমার হাতে ক্ষয়-__ 
তোমার মনে ভয়, আমার ভয় হারা ॥ 


৫৯ 
এমনি কবেই যায় যদি দিন যাক না। 
মন উড়েছে উড়ুক-না রে মেলে দিয়ে গানের পাখনা ॥ 
আজকে আমার প্রাণ ফোয়ারার স্ব ছুটেছে, 
দেছের বীধ টুঢেছে-- . 
মাথার "পবে খুলে গেছে আকাশের ওই সুনীল ঢ।কৃন। ॥ 
ধরণী আঙ্জ মেলেছে তার হৃদয়খানি, 
সে যেন রে কাহাব বাণী। 
কঠিন মাটি মনকে আজি দেয় ন] বাধা । 
সেকোন্‌ স্থরে সাধা__ 
বিশ্ব বলে মনের কথা, কাজ প'ড়ে আজ থাকে থাক্‌-ন ॥ 


৫৭০ 


আমারে 
আমি যে 


যে কুম্থ্ম 
তার যে 
আমারে 
আমি যে 


সে মান্য 
নে যে ভাই, 
কেবলই 


বিচিত্র 


৬৩ 


 বাঁধবি তোর! সেই বাধন কি তোদের আছে। 


বন্দী হতে সন্ধি করি সবার কাছে ॥ 


' সন্ধ্যাআকাশ বিন। ভোরে বাধল মোরে গো, 


নিশিদিন বন্ধহার] নদীর ধারা আমায় যাচে। 
আপনি ফোটে, আপনি ঝরে, রয় না ঘরে গোঁ 
সঙ্গী আমার, বন্ধু আমার, চায় না পাছে ॥ 
ধরবি ব'লে মিথ্যে সাধা। 

নিজের কাছে নিজের গানের স্থুরে বাধা । 
আপা যাহার প্রাণ ছুলিল, মন তুলিল গো-_- 
আগুন-ভরা, পড়লে ধর! সে কি বাচে। 

হাওয়ার সখা, ঢেউয়ের সাথি, দিবারাতি গো 
এড়িয়ে চলার ছণ্দে তাহার রক্ত নাচে ॥ 


৬১ 

ফিরে ফিরে আমায় মিছে ডাকো শ্বামী- 
সময়.হল বিদায় নেব আমি ॥ 

অপমানে যার সাজায় চিতা 

সেয়ে বাহির হয়ে এল অগ্রিজিত!। 
রাজাসনের কঠিন অসম্মানে 

ধর] দিবে না সে যে মুক্তিকামী ॥ 

আমায় মাটি নেবে আচল পেতে 
বিশ্বজনের চোখের আড়ালেতে। 

তুমি থাকো সোনার সীতার অনুগামী 


৬২ 
ফুরোলে। ফুরোলো৷ এবার ' পরীক্ষার এই পালা-- 
পার হয়েছি আমি অগ্নিদহন-জাল! ॥ 
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শা 


মা গো! মা, মা গো! যা” এবার তুমি জাগো মা-_ 
তোমার কোলে উজাড় করে দেব অপমানের ভালা ॥ 

তোমার শ্যাহ্ল আচলখানি আমার অঙ্গে াও, মা, আনি-_ 
আমার বুকের থেকে লও খসিয়ে নিঠুর কাটার মাল! ॥ 


৬৩) 
ওরে শিকল, তোমায় কোলে ক'রে দিয়েছি ঝঙ্কার। 
তুমি আনন্দে, ভাই, বেখেছিলে ভেঙে অহঙ্কার ॥ 
তোমায় নিয়ে ক'রে খেলা 'স্থথে ছুঃখে কাটল বেলা 
অঙ্গ বেড়ি দিলে বেড়ী বিনা দামের অলঙ্কার ॥ 
তোমার 'পরে করি নে রোৌষ, দৌষ থাকে তো আমারি দোষ 
ভয় যদ্দি রয় আপন মনে তোমায় দেখি ভয়ঙ্কর | 
অন্ধকারে সার! রাতি ছিলে আমার সাথের সাথি, 
সেই দয়াটি ম্মরি তোমায় করি নমস্কার ॥ 


৬৪ 
আমাকে যে বাধবে ধরে, এই হবে যার সাধন, 
সেকি অমনি হবে। 
আপনাকে সে বাধা দিয়ে আমায় দেবে বাঁধন, 
সেকি অমনি হবে। 
আমাকে যে ছুংখ দিয়ে আনবে আপন বশে, 
সেকি অমনি হবে। 
তার আগে তার পাষাণ-হিয়া গলবে করুণ রসে, 
সেকি অমনি হলে। 
আমাকে যে কীদাবে তার ভাগ্যে আছে কান, 
সেকি অমনি হবে॥ 


তরে ৬৫ 
আমি চঞ্চল ছে, 
আমি সদরের পিয়াসি । 


৫৭২ রা বিচির . 


্গিন চলে যায়, আমি আনমনে তারি আশা চেয়ে খাকি বাতায়লে-_ 
ওগে, প্রাণে যনে আমি যে তাহার পরশ পাবার প্রয়াসী ॥ 
ওগো হুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাশরি-_ 
ষোর ভান! নাই, আছি এক ঠাঁই সে কথা যে যাই পাশরি ॥ 
আমি উন্মনা হে, 
হে দূর, আমি উদ্বাসী ॥ 
বৌভ্র-মাথানে। অলস বেলার তর্ষর্ষরে ছায়ার খেলায় 
কী মুর্তি তব নীল আকাশে নরনে উঠে গে! আভাসি । 
হে সুদুর, আমি উদ্বাসী 
ওগো সুত্রঃ বিপুল হুদুরঃ তুমি ঘে বাজাও ব্যাকুল বাশরি-_ 
কক্ষে আঙার রুদ্ধ দুয়ার সে কথ! যে যাই পাশরি ॥ 


৬৬ 
ওরে সাবধানী পথিক, বারেক পথ ভুলে মরো। ফিরে । 
খোল! কআআথি-ছুটে অন্ধ করে দে আকুল আখির নীরবে ॥ 
সে ভোল! পথের প্রাস্তে রয়েছে হারাঁনে। হিয়ার কুগ্ড, 
বারে পড়ে আছে কাটা-তরুতলে রক্তকুস্থম পু-_ 
সেখা ছুই বেল! ভাঁঙ1-গড়1-খেলা 'অকুলসিস্কৃতীরে ॥ 
অনেক দিনের সঞ্চয় তোর আগুলি আছিস বসে, 
বাড়ের রাতের ফুলের মতন ঝরুক পড়ুক খসে । 
আয় ব্রেএবার সব-হারাবার জয়মালা পরে! শিরে । 


৬৭ 

তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায় 

,কোন্থানে রে কোন্‌ পাঁধাণের ঘায় ॥ 
নবান তরী নতুন চলে, দিই নি পাড়ি অগাধ লে_ * 
বাছি তারে খেলার. ছলে কিনার-কিনাবায় ? 
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 ভেসেছিলেম ম্োতের তরে, এক! ছিলেম কর্ণ ধ'রে-_ 


লেগেছিল পালের *পরে ধুর মৃদু বায় । 


স্থখে ছিলেম আপন-মনে, 'মেঘ ছিল না! গগনকোপে-_ 
লাগবে তরী কুহুমবনে ছিলেম ষেই আশায় ॥ 


৬৮ 
আমি কেব্পই স্বপন করেছি বপন ৰাতাসে-_ 
তাই আকাশকুম্থম করিনু চয়ন হভাশে ॥ 
ছায়ার মতন মিলায় ধরণী, কুল নাহি পায় আশার তরণী, 
মানসপ্রতিমা ভাপিয়। বেড়ায় আকাশে ॥ 
কিছু বাধা পড়িল না কেবলই বাসনা-বাঁধনে । 
কেহ নাহি দিল ধর] শুধু এ সুদুর-্সাধনে । 
আপনার মনে ৰপসিয়া একেলা অনলশিখাঁয় কী কৰি খেলা, 
দিনশেষে দেখি ছাই হল সব হতাশ ॥ | 


॥ 


৬৯ 

শুধু যাওয়া আসা, শুধু শ্বোতে ভাসা, 
শুধু আলো-আধারে কাদা-হাসা ॥ 

শুধু দেখা পাওয়া, শুধু ছুয়ে যাওয়া, 

শুধু দূরে যেতে যেতে কেঁদে চাওয়া, 

শুধু নব ছুরাশায় আগে চ'লে ঘায়-- 
পিছে ফেলে যায় মিছে আশা ॥ 
অশেষ বাসন! লয়ে ভাঙা! বল, 

* প্রাণপণ কাজে পায় ভাগ ফল, 
তাঙা তরী ধ'রে ভাসে পান্নাৰারে, 
ভাব কেঁদে মরে-- ভাঙা ভাষ1। 
হৃদয়ে হৃদয়ে আধো পরিচয়, 
আধখানি কথা সাঙ্গ নাহি হয়, 
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লাজে ভয়ে ত্রাসে আধো-বিশ্বালে 
শুধু আধখানি ভালোবাস! ॥ 


৭৩ 
ওগো, তোর] কে যাবি পারে। 
মি তরী নিয়ে বসে আছি নদীকিনারে ॥ 
ও পাবরেতে উপবনে 
কত খেল! কত জনে, 
এ পারেতে ধু ধু মরু বারি বিনা রে ॥ 
এই বেল! বেল! আছে, আয় কে ঘাবি। 
মিছে কেন কাটে কাল কত কী ভাবি। 
হুর্ধ পাটে যাবে নেষে, 
স্থবাভাস যাবে থেমে, 
খেয়া বন্ধ ছয়ে যাবে সন্ধ্যা-আধারে ॥ 


৭১ 
তোমাদের দান যশের ভালায় সব-শেষ. সঞ্চয় আমার-_ 
নিতে মনে লাগে ভয় ॥ 
এই রূপলোকে কবে এসেছিন্ রাতে, 
গেখেছিস্থ মাল! ঝ'রে-পড়া পারিজাতে, 
আধারে অন্ধ-- এ যে গাথ। তারি হাতে-- . 
কীদিলএপরিচয়। 
এরে পরাবে কি কলালক্্ীর গলে 
সাতনরী ছারে যেথায় মানিক জলে । 
একদ] কখন অমরার উৎসবে 
নান হুলদল খসিয় পড়িবে কবে, 
এ আঘর যদি লজ্জার পরাভবে 
সে দিন মলিন হয়? 
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৭২ 
দূর রজনীয় ম্বপন লাগে আজ নৃতনের হালিতে, 
দুর ফাগুনের বেদন জাগে আজ ফাগুনের বাশিতে ॥ 
হায় রেসেকালছায়রে কখন চলেযায়রে 
আজ এ কালের মবরীচিকায় নতুন মায়ায় ভাসিতে ॥ 
যে মহাকাল দিন ফুরালে আমার কুন্থম ঝরালো 
সেই তোমারি তরুণ ভালে ফুলের মাল। পরালো । 
শুনিয়ে শেষের কথা সে কাদিয়ে ছিল হতাশে, 
তোমার মাঝে নতুন সাজে শুন্ত আবার ভরালে।। 
আমরা খেলা খেলেছিলেম, আমবাও গান গেয়েছি। 
আমরাও পাল মেলেছিলেম, আমরা তগী বেয়েছি। 
হারায় নি তা হারায় নি বৈতরণী পারায় নি__ 
নবীন চোখের চপল আঙ্োয় সে কাল ফিরবে পেয়েছি ॥ 
৭৩ 
গুরে মাঝি, ওরে আমার মানব্জন্মতরীর মাঝি, 
শুনতে কি পাস দূরের থেকে পারের বাশি উঠছে বাজি ॥ 
তরী কি তোর দিনের শেষে ঠেকবে এবার ঘাটে এসে। 
সেথায় সন্ধা-অদ্ককারে দেয় কি দেখা গ্রদধীপরাজি ॥ 
যেন আমার লাগে মনে মন্দ-মধুর এই পবনে ' 
সিঙ্কুপারের হাসিটি কার আধার বেয়ে আসছে আজি। 
আসার বেলায় কুহুমগ্তলি কিছু এনেছিলেম তুলি, 
যেগুলি তার নবীন আছে এই বেলা নে সাছিয়ে সাজি ॥ 


৭৪ 
চোখ যে ওদের ছুটে চলে গোঁ- 
খনের বাটে, মানের বাটে, রূপের হাটে, দলে দলে গে! ॥ 
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দেখরে ব'লে করেছে পণ, দেখবে কারে জানে ন| যন-- 
প্রেমের দেখা দেখে যখন চোখ ভেলে যাক্স চোখের জলে গে! ॥ 
.... আমায় তোর] ডাকিস না বে-_ 
, আমি যাব খেয়ার ঘাটে অরূপ-রসের পারাবারে । 
উদ্দাস হাওয়া লাগে পালে, পারের পানে যাবার কালে 
চোখছটোরে ডুবিয়ে যাব অকুল সধা-সাগর-তলে গো ॥ 


৭৫ 

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি, কালো তারে বলে গায়ের লোক । 

মেঘল] দিনে দ্বেখেছিলেম মাঠে কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ। 
ঘোমট। মাথায় ছিল না তার মোটে, মুক্তবেণী পিঠের 'পরে লোটে । 
কালো? তা সে যতই কালো ছোক, দেঁখেছি তার কালো হরিণ-চোখ । 


ঘন মেঘে আধার হল দেখে ডাকতেছিল শ্যামল দুটি গাই, 

শ্যামা মেয়ে ব্যস্ত ব্যাকুল পদে কুটির হতে ব্রস্ত এল তাই । 

আকাশ-পানে হানি যুগল তরু শুপলে বারেক মেঘের গুরুগুরু । 

কালো? তা সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ । 


পুবে বাতাস এল হঠাৎ ধেয়ে, ধানের ক্ষেতে খেলিয়ে গেল ঢেউ । 
আলের ধারে দাড়িয়েছিলেম একা, মাঠের মাঝে আর ছিল না কেউ । 
আমার পানে দেখলে কি না চেয়ে আমি জানি আর জানে সেই মেয়ে। 
কালো? তা সে যতই কালে৷ হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ । 


এমনি করে কালে৷ কাজল মেঘ 'জ্যষ্ঠ মাসে আসে ঈশান কোণে। 

এমনি করে কালো কোষল ছায়া! আবাঢ মাপে নাষে তমাল-বনে । 

এমনি করে শ্রাবণ-রজনীতে হঠাৎ খুশি ঘনিয়ে আসে চিতে। 

কালো? তা মে ধতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ । 


কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি, | আর যা।বলে বলুক অন্য লোক । 
দেখেছিল্মে মক্সনাপাড়ার মাঠে কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ। 


বিচিত্র ৫৭৭ 


মাথার 'পরে দেয় নি তুলে বাস, লজ্জ। পাবার পায় নি অবকাশ। 
কালে! ? তা মে যতই কালে হোক, দেখেছি তার কালে! হরিণ-চোখ ॥ 


তুমি কি কেবলই ছৰি, শুধু পটে লিখ1। 
ওই-যে স্বর নীহারিকা 
যারা করে আছে ভিড় আকাশের নীড়, 
ওই যারা দিনবাত্রি 
আলো! হাতে চলিয়াছে আধারের যাত্রী গ্রহ তার] রৰি, 
তুমি কি তাদ্দের মতো সত্য নও। 
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি ॥ 
7. নয়নসমূখে তুষি নাই, 
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাই-- আজি তাই 
হ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল। 
আমার নিখিল তোমাতে পেয়েছে তার অস্তরের খিল । 
নাহি জানি, কেহ নাছি জানে--- 
তবস্থর বাজে মোর গানে, 
কবির অন্তরে তুমি কবি-__ 
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি ॥ 


ৰ ৭৭ 

আঞ্জ তারায় তারায় দীপ্ত শিখার অগ্নি জলে 
নিদ্রাবিহ্থীন গগনতলে ॥ 

ওই আলোক-মাতাল হ্বর্গসভার যহাঙ্গন 
হোথায় ছিল কোন্‌ যুগে মোর নিমক্্রণ-_ 

আমার লাগল না হন লাগল না, 

তাই কালের সাগর পাড়ি দিয়ে এলেম চ'লে 
নিজ্রাবিহীন গগনতলে ॥ 


৫৭৮ 


হেথা 


আমার 


ওরে 


বিচি: 
মন্দমধুর কানাকানি জলে হলে 

শ্যামল মাটির ধরাতলে। 

ঘাসে ঘাসে রঙিন ফুলের আলিম্পন, 
বনের পথে আধার-আলোয় আলিঙ্গন-- 
লাগল বে যন লাগল রে, 

এইখানেতেই' দিন কাটে এই খেলার ছলে 
শ্যামল মাটির ধরাতলে। 


| ৮ 
প্রজাপতি, মায়া দ্রিয়ে কে যে পরশ করল তোরে 
অন্তরবির তৃলিখানি চুরি ক'রে ॥ 
হাঁওয়ার বুকে যে চঞ্চলের গোপন বাসা 
বনে বনে বয়ে বেড়াস তারি ভাষা, 
'অপ্নরীদের ধোলের খেলার ফুলের রেণু 
পাঠায় কে তোর পাখায় ভরে ॥ 
ষে গুণী তার কীতিনাশার বিপুল নেশায় 
চিকন রেখার লিখন মেলে শৃন্তে মেশায়, 
স্বর বাধে আর স্থুর যে হাবায় পলে পলে-- 
গান গেয়ে যে চলে তার! দলে দ্লে-- 
তার ছারা হুর নাচের নেশায় 
ডানাতে তোর পড়ল ঝরে । 


৭৯ 
নমো যন্ত্র, নমো-- যন্ত্র, নমো হস্ত, নমো-- যন্ত্র! 
তুমি চক্রমুখরমন্জ্রিত, তুমি বজ্তবহ্ছিবন্দিত, 
তব: বস্তবিশ্ববক্ষোদংশ ধ্বংসবিকট দত্ত ॥ 
তব দীধ-অগ্রি-শত-শতস্ী-বিসশ্ববিজয় পন্থ | 
তব লৌহগলন শৈলদলন অচলচলন যন্ত্র ॥ 


বিচিন্ত ৫৭৯ 
কত কাষ্ঠলোষ্ই্টক দৃঢ় ঘনপিনদ্ধ কাযা, 
কতু ভূতল-জল-অন্ধরীক্ষ-লঙ্যন লঘু মায়! । 
তৰ খনি-খনিত্র-নখ-বিদীর্ণ ক্ষিতি বিকীর্ণ-অন্্র। 
তব পঞ্চভৃতবন্ধনকর ইন্দরজালতনত্র॥ 


৮৩ 
ওগো নদী, আপন বেগে পাগল-পারা, 

আমি স্তন্ধ ঠাপার তরু গন্ধভরে তন্দ্রাহার] ॥ 

আমি সদা অচল থাকি, গভীর চলা গোপন রাখি, 
আমার চল! নবীন পাতায়, আমার চল] ফুলের ধারা ॥ 
গগে! নদী, চলার বেগে পাগল-পারা, 

পথে পথে বাহির হনে আপন-হার1-- 

আমার চলা যায় না বলা-- আলোর পানে প্রাণের চলা" 
আকাশ বোঝে আনন্দ তার, বোঝে নিশার নীরব তারা ॥ 


৮১ 
প্রাঙ্গণে মোর শিরীরশাখায় ফাগুন মাসে 
কী উচ্ছাসে 
ক্লাস্তিবিহীন ফুল ফোটানোর খেল] । 
ক্ষাস্তকৃজন শাস্তবিজন সন্ধ্যাবেলা 
প্রত্যহ সেই ফুল্প শিরীষ প্রশ্ন শুধায় আমায় দেখি 
“এসেছে কি-_ এসেছে কি ।' 


আর রছরেই এমনি দিনেই ফাগুন মাসে 
কী উচ্ছাস 
নাচের মাতন লাগল শিরীষ-ডালে 
ব্গপুরের কোন্‌ নৃপুরের তালে । 
প্রত্যহ সেই চঞ্চল গ্রাণ শুধিয়েছিল, শুনাও দেখি 
আমে নিকি-- আসে নি কি।” 


৫৮০ 


তহ 


তুমি, 


শেষে 
কবে 


বিচিন্ত্ 


আরার কখন এমনি দিনেই ফাগুন মাসে 
কী জাস্বাসে 
ভালগুলি তার বইবে শ্রবণ পেতে 
অলখ জনের চরণ-শব্দে মেতে । 
প্রত্যহ তার মর্মরন্বর বলবে আমায় কী বিশ্বাসে, 
«নম কি আসে মেকি আসে। 


প্রশ্ন জানাই পুষ্পবিভোর ফাগুন মাসে 
কী আশ্বাসে, 
“হায় গো, অ।মার ভাগ্য-রাতের তারা, 
নিমেষ-গণন হয় নি কি মোর সারা ।” 
প্রত্যহ বয় প্রাঙ্গণময় বনের বাতাস এলোমেলো-_ 
“সেকি এল__ সেকি এল ।, 


৮২ 
আকাশবিহারী-নীরদবাহন জল, 
আছিল শৈলশিখরে-শিখরে তোমার লীলা স্থল ॥ 
বরনে বরনে কিরণে কিরণে প্রাতে সন্ধ্যায় অরুণে হিরণে 
দিয়েছ ভাসায়ে পবনে পবনে স্বপনতরণীদল ॥ 
শ্যামল মাটির প্রেমে তুমি ভূলে এসেছিলে নেমে, 
বাধ! পড়ে গেলে যেখানে ধরায় গভীর তিমিরতল। 
পাষাণছুয্ার দিয়েছি টুটিয়া, কত যুগ পরে এসেছ ছুটিয়া 
নীল গগনের হারানো ম্মরণ 
গানেতে সমুচ্ছল ॥ 


৮৩ 


য়েকেবল পালিক্বে বেড়ায়, | দৃঙি এড়ায়, ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে, 
, মেকি আজ দিলধরা গন্ধে-ভরা বসস্তের এই সঙ্গীতে ॥ 


. কে রি 
ওকিতার উত্তরীয় অশোকশাখায় উঠল ছুলি। ্‌ 
আজিকি পলাশবনে ওই সে বুলায় রঙের তুলি। 
ও.কি তার চনুণ পড়ে তালে তালে ম্লিকার ওই ভঙ্গীতে ॥ 

নাগো না, দেয়নি ধরা, হাসির তর দীর্ঘশ্বাসে হায় ভেে। 

মিছে এই হেল!-দোলায় ষনকে ভোলায়, চেউ দিয়ে যায় স্বপ্পে সে। 

সেধুঝি লুকিয়ে আসে বিচ্ছেদেরই“রিক্ত রাতে, | 
নয়নের আড়ালে তার নিত্য-জাগার আসন পাতে-_ 
ধেয়ানের বর্ণছটায় ব্যথার রঙে মনকে সে রয় রঙ্গিতে ॥ 


৮৪ 
ও কি এল, ও কি এল না, বোঝা গেল নাঁ_ 
ও কি মায়। কি শ্বপনছায়াঃ ও কি ছলনা 
ধর] কি পড়ে ও রূপেরই ভোরে, 
গানেরই তানে কি বাধিবে ওরে_ 
ও যে চিরবিরছেরই সাধন! ॥ 
ওর বীশিতে করুণ কী স্থর লাগে 
বিরহমিলনমিলিত রাগে । 
সুখে কি দুখে'ও পাওয়৷ না-পাওয়া 
হদয়বনে ও উদাসী হাওয়া) 
বুঝি শ্তধু ও পরমকাহন]॥ 


৮৫ 
দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে 
আমার বাটে বটের ছায়ায় সার] বেল! গেল খেলে ॥ 
গাইল কী গান সেই ত| জানে, সুর বাজে তার আমার প্রাণে-_ 
বলে! দেখি তোমর| কি তার কথার কিছু আভাস পেলে । 
আমি তারে শুধাই যবে 'কী তোমারে দিব আনি" 
সে শুধু কয়, আর কিছু নয়, তোমার গলার মালাখানি। 


৫৮২ হিট]... ... 
দিই বদি তো কী ধাম দেবে হায় বেলা সেই ভাবল! তেবে-- 
ফিরে এসে দেখি ধুলায় বাশিটি তার গেছে ফেলে ॥ 


৮৬ 


বাজে ওরুগুরু শঙ্কার ডক্কা, 
ঝঞা ঘনায় দূরে ভীষণ নীরবে । 


কত রব হৃখস্বপ্নের ঘোরে আপনা তুলে”. 
সহন! জাগিতে হবে ॥ 
৮৭ 
ও জোনাকী, কী সথথে ওই ডান! ছুটি মেলেছ। 
আধার সাঁঝে বনের মাঝে উল্লাষে প্রাণ ঢেলেছ | 


তুমি নও তো হর্ষ, নও তো চন্ত্র, তোমার তাই ব'লে কি কম আনন্দ। 
তুমি আপন জীবন পূর্ণ ক'রে আপন আলো! জেলেছ। 
তোমার যা আছে তা তোমার আছে, তুমি নও গে! খণী কাবে! কাছে, 
তোমার অন্তরে যে শক্তি আছে তারি আদেশ পেলেছ। 
তুমি আধার-বাধন ছাড়িয়ে ওঠ, তুমি ছোটো হয়ে নও গো ছোটো, 
, জগতে যেথায় যত আলে। সবায় আপন ক'রে ফেলেছ।॥ 


৮৮ 
হ্যাদে গো নন্দরানী, আমাদের শ্তামকে ছেড়ে দাও। 

আমরা বাখাল-বালক দীড়িয়ে ারে । আমাদের শ্যামকে দিয়ে যাও ॥ 
হেরে! গো প্রভাত হুল, হ্থথ্যি ওঠে, ফুল ফুটেছে বনে। 
আমরা শ্যামকে নিয়ে গোষ্ঠে যাৰ আঙ্ধ করেছি মনে । 
ওগো, পীত ধড়া পরিয়ে তারে কোলে নিয়ে আয়। 
তার হাতে দিয়ে! মোহন বেণু, নৃপুর দিয়ে! পায় ॥ 
রোদের বেলায় গাছের তলায় নাঁচৰ মোরা সবাই মিলে। 
বাজবে নূপুর রুনুঝুন্স, বাজবে বাশি মধুর বোলে। 
বনছ্ছলে গ।থব মালা, পরিয়ে দেব" স্টামের গলে ॥ 


বিচি 7. 1, ৫৮৩ 
নী এ ৮৯ ৭ 
আধারের লীলা আকাশে আলোকলেখায-লেখায়, 
ছন্দের লীলা অচলকঠিনমৃদঙ্গে 
অরূপের লীলা অগোনা রূপের রেখায় রেখায়, 
স্তন্ধ অতল খেলায় তরলতরঙ্গে | 
আপনারে পাওয়! আপনা-ত্যাগের গভীর লীলায়, 
মৃতির লীলা মৃত্তিবিহীন কঠোর শিলায়, 
শান্ত শিবের লীল! ঘে গ্রলয়ভ্রতঙ্গে । 
শৈলের লীলা নিঝ রুকলকলিত রোলে, 
শুভ্রের লীলা কত-ন! রঙ্গে বিরঙ্গে । 
মাটির লীলা ঘে শম্যের বাযুছেলিত দোলে, 
আকাশের লীলা উধাও ভাষার বিহঙ্গে। 
ত্বর্গের খেল! মতের প্লান ধুলায় হেলায়, 
ুঃখেরে লয়ে আনন্দ খেলে ধোলন-খেলায়, 
শৌর্ষের খেলা ভীরু মাধুরীর আসঙ্গে ) 


৯০ 
দেখা না-দেখায় মেশা হে বিছ্যুতৎ্লতা, 
কাপাও ঝড়ের বুকে একি ব্যাকুলতা ॥ 
গগনে সে ঘুরে ঘুরে খোঁজে কাছে, খোঁজে দুরে-- 
সহস! কী হাসি হাস', নাহি কহ কথা॥ 
আধার ঘনায় শৃন্তে, নাছি জানে নাম, 
কীরুত্র সন্ধানে সিন্ধু ছুলিছে ছুর্দাম। 
অরণ্য হতাশগ্রাণে আকাশে ললাট হানে, 
দিকে দিকে কেদে ফেরে কী ছুঃসহ ব্যথা । 


৪১ 


তুমি উবার সোনার বিন্দু প্রাণের নিদ্ধুকৃলে, : 
শরৎ-্রীতের প্রথম শিশির গ্রথম শিউলিফুলে ॥ 


৫৮৪ 


বিচিত্র 


্‌ আকাশপারের ইন্ধন ধরার পারে নোওয়া, 


নদানেরই নন্দিনী গে চন্দ্রলেখায় ছো ওয়া, 
প্রতিপদ চাদের হ্বপন শুভ্র মেঘে ছোওয়া-_ 
স্বর্গলোকের গোপন কথা মর্তে এলে ভূলে । 


তুমি কৰির ধেয়ান-ছবি পূর্বঙ্নয-ম্থৃতি, 
তুমি আমার কুড়িয়ে-পাওয়া হারিয়ে-যাঁওয়া গীতি। 


যে কথাটি যায় না বলা বইলে চুপে চুপে, 
তুমি আমার মুক্তি হয়ে এলে বাধনরূপে-- 
অমল আলোর কমলবনে ডাকলে দুয়ার খুলে। 


৯২ 
আকাশ, তোমায় কোন্‌ রূপে যন চিনতে পাবে 
তাই ভাবি যে বাবে বারে ॥ 
গহন রাঁতের চন্দ্র তোয।1৭ মোহন ফাদে 
বপন দিয়ে মনকে বাধে, 
প্রভাতন্থ্য শুভ্র জ্যোতির তরবারে 
ছিন্ন করি ফেলে তাবে ॥ 
ব্সস্তবায় পরান সুপায় চুপে চুপে, 
বৈশাখী ঝড় গঞ্জি উঠে রুদ্রবপে | 
শ্রাবণমেঘের নিবিড় সজল কাঞ্জল ছায়া 
দিগিগ্তে ঘনায় মায়া_ 
আশ্বিনে এই অমল আলোর কিরণধারে 
যায় নিয়ে কোন্‌ মুক্তিপারে। 


৯৩ 
আধেক ঘুমে নয়নচুমে স্বপন দিয়ে-যায়। 
শ্রাস্ত ভালে যৃখীর মালে পরশে সৃদ্থ বায় ॥ 


বিচিত্র ৫৮৫ 


বনের ছায়। মনের সাঘিৎ বাসন! নাহি কিছু-- 
পথের ধারে আসন পাতি, না চাছি ফিরে পিছু- 
বেণুর পাতা মিশায় গাথা! নীরব ভাবলাম ॥ 
মেঘের খেলা গগনতটে অলস লিপি-লিখা, 
স্থদুর কোন্ন্মরণপটে জাগিল মনীচিকা। 
চৈত্রদিনে তগ্ত বেলা তৃণ-আচল পেতে 

ৃগ্ততলে গন্ধ-ভেলা ভাসায় বাতাসেতে-_ 
কপোত ভাকে মধুকশাখে বিজন বেদনায় ॥ 


৯৪ 
পাখি বলে, চীপা, আমারে কও, 
কেন তুমি হেন নীরবে রও । 
প্রাণ ভরে আমি গাছি যে গান 
সারা প্রভাতেরই হ্থরের দান, 
সে কি তুমি তব হৃদয়ে লও । 
কেন তুমি তবে নীরবে রও ।, 
ঠাপ! শুনে বলে, “হায় গো ছায়, 
ঘে আমারই পাওয়া শুনিতে পায় 
নহ নহ পাখি, সে তুমি নও ।” 


পাখি বলে, 'চাপ। আমাবে কও, 
কেন তুমি হেন গোপনে রও । 
ফাগুনের প্রাতে উতলা! বায় 
উড়ে যেতে সে যে ভাকিয়! যায়, 
সে কি তুমি তব হৃদয়ে লও । 
কেন তুমি তবে গোপনে রও ।” 
ঠাপ! শুনে বলে, “হায় গো হায়, 
যে আমারই গুড় দেখিতে পায় 
নহু নহ পাখি সে তুমি নও ।, 


৫৮৬ বিচিত্র 
র ৯৫ 
মাটির বুকের মাঝে বন্দী যে জল মিলিয়ে থাকে 
মাটি পায় না, পায় না, মাটি পায় না তাকে ॥ 
কবে কাটিয়ে বাধন পালিয়ে যখন যায় সে দুরে 
আকাশ্রপুরে গো, 
তখন কাঙ্গল মেঘের সজল ছায়! শুন্তে আকে, 
সুর শুনতে স্বাকে__ ৃ 
মাটি পায় না, পায় না, ষাটি পায় না তাকে । 
শেষে বস্ত্র তারে বাজায় ব্যথা বহিজালায়, 
বাঞ্চা তারে ধিগ.বিধিকে কার্ধিয়ে চালায় । 
তখন কাছের ধন যে দুরের থেকে কাছে আসে 
বুকের পাশে গো, 
তখন চোখের জলে নাষে সে যে চোখের জলের ডাকে, 
আকুল চোখের জলের ডাকে-_ 
মাটি পায় রে, পার রে, মাটি পায় রে তাকে॥ 


৯৬ 
আমি স্ধ্যার্দীপের শিখা, 
অন্ধকারের ললাট-মনাঝে পরান রাজটিক]॥ 
তার স্বপনে মোর জালোর পরশ জাগিয়ে দিল গোপন হুরষ, 
অন্তরে তার রইল আম্বার প্রথম প্রেমের লিখ। ॥ 
আম্বার নির্জন উৎসবে 
অস্থরতল হয় নি উতল পাখির কলরবে। 
যখন ' তরুণ রবির চরণ লেগে নিখিল তৃবন উঠবে জেগে 
তখন আমি মিলিয়ে যাব ক্ষণিক মরীচিকা ॥ 


য 


মাটির প্রদীপখানি আছে মাটির ঘয্মের কোলে; 
সন্ধ্যা তার। তাকায় তারি আলো দেখবে ঝলে ॥ 


বিচিজ্জ ৫৮৭ 


সেই আলোটি নিমেবহত প্রিয়া ব্যাফুল চাওয়ার মতো, 
সেই আলোটি মায়ের প্রাণের ভয়ের মতো ধোলে। 
মেই আলোটি নেবে জলে শ্যামল ধরার হদয়তলে, 
সেই আলোটি চপল হাওয়ায় ব্যথায় কাপে পলে পলে। 
নামল সন্ধ্যাতারার বাণী আকাশ হতে জাশিন আনি, 
অমরশিখা আকুল হল মর্তশিখায় উঠতে জলে | 


৯৮ 
' আমি তোমারি মাটির কন্ত।, জননী বহুদ্ধরা_ 
তবে আমার মানব্জন্ম কেন বঞ্চিত করা॥ 

পবিত্র জানি যে তুমি পবি্র জন্মভূমি, 

মানবকন্তা আমি যে ধন্ত। প্রাণের পুণ্যে তর | 
কোন্‌ শ্ব্গের তরে ওর]. তোমায় তৃচ্ছ করে 

রছি তোমার বক্ষোপরে। 

আমি যে তোমারি আছি নিতান্ত কাছাকাছি, 

তোমার মোহিনীশক্তি দাও আমারে হৃদয়গ্রাণহর] ॥ 


৯৯ 
যাবই আমি যাবই ওগো, বাণিজ্তে যাবই। 
লঙ্ষ্মীরে হারারই যদি, অগম্ীরে পাবই। 

সাজিয়ে নিয়ে জাহাজখানি বসিয়ে হাজার দাড়ি 
কোন্‌ পুরীতে যাব দিয়ে কোন্‌ সাগরে পাড়ি। 
কোন্‌ তারকা লক্ষ্য করি কুলকিনার! পরিহরি 
কোন্‌ দিকে যে বাইব তরী বিরাট কালে! নীরে-_ 
মরব না আর ব্যর্থ আশায় সোনার বালুর তীরে ॥ 


নীলের কোলে শ্যামল সে হীপ প্রবাল দিয়ে ঘের! । 
শৈলচূড়ায় নীড় বেধেছে লাগর-বিহঙ্গের]। 
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_ নারিকেলের শাখে শাখে ঝোড়ো বাতাস কেবল ডাকে, 
ধন বনের ফাকে ফাকে বইছে নগনদী। 
সাত-রাজার ধন মানিক পাব সেথায় নামি যদি ॥ 


হেরো সাগর ওঠে তরঙ্গিয়], বাতাঁস বহে বেগে । 

হুর্য যেথায় অন্তে নামে ঝিলিক মারে মেঘে । 

দক্ষিণে চাই, উত্তরে চাই-_ফেনায় ফেনা, আর কিছু নাই- 
যদ্দি কোথাও কূল নাহি পাই তল পাব তো তবু 
ভিটার কোণে হতাশমনে রইব নাআর কতু। 


অকৃল-মাঝে ভাসিয়ে তরী যাচ্ছি অজানায় 

আমি শুধু একল! নেয়ে আমার শুন্য নায়। 

নব নব পবন-ভরে যাব ্বীপে শ্বীপান্তরে,।. । 
নেব তরী পূর্ণ করে অপূর্ব ধন যত। 

ভিখারি মন ফিরবে যখন ফিরবে রাজার মতো ॥ 


১০০ 
, আমরা নৃতন খোবনেরই দত । 
আনমনা চঞ্চল, আমরা অদ্ভূত । 
: আমর] বেড়া ভাড়ি, 
আমরা! অশোকবনের রাঙা নেশায় রাড়ি। 
ঝঞ্চার বন্ধন ছিন্ন করে দিই--- আমর] বিদ্যুৎ | 
আমরা করি ভূল_- 
অগাধ জলে ঝাপ দিয়ে যুঝিয়ে পাই কৃূল। « 
যেখানে ভাক পড়ে জীবন-মরণ-ঝড়ে আমরা প্রস্তুত ॥ 


১০১৯ 
ভিমিরময় নিবিড় নিশা নাহি রে নাহি দিশা 
একেল। ঘনঘোর পথে, পান্থ, কোথা যাও॥ 


বিচি 5৫৮৯ 


বিপন্ন ছুখ নাহি জানো, বাধা কিছু না মানো, 
অন্ধকার হতেছ পার--. কাহার লাড়া পাও ॥ 
দীপ হৃদয়ে জলে, নিবে ন! সে বাযুবলে-_. 
মহানন্দে নিরস্বর একি গান গাও। 

সমুখে অভয্ম তব, পশ্চাতে অতয়রব--- 
অন্তরে বাহিরে কাহার মুখে চাও। 


১৩২ 
হায় ছায় রে, ছার পরবাসী, 
হায় গৃহছাড়। উদ্ধাসী | 
অন্ধ অদৃষ্টের আহ্বানে 
কোথ] অজান! অকৃলে চলেছিস ভামি ॥ 
শুনিতে কি পাস দূর আকাশে কোন্‌ বাতাসে 
দর্বনাশার বাশি-- 
ওরে, নির্মম ব্যাধ ঘে গাথে মরণের ফাসি। 
রঙিন মেঘের তলে গোপন অশ্রজলে 
বিধাতার,দারুণ বিদ্দপবজ্ে 
সঞ্চিত নীরব অষ্টহাসি ॥ 


১০৩ 
স্ন্দরের বন্ধন নিষ্ঠরের হাতে ঘুচাবে কে। 
নিঃসহায়ের অক্রবারি পীড়িতের চক্ষে মুছাবে কে, 
আর্তের ক্রন্দনে ছেরে! ব্যণ্চিত বহুদ্ধরা, 
অন্তায়ের আক্রমণে বিষবাণে জর্জর1-- 
প্রবলের উৎপীঞ্জনে 
কে বাঁচাবে ছূর্বলেবে । 


অপমাঁনিতেরে কার দত! বক্ষে লবে ডেকে ॥ 
নী” | ূ | 


বিচি 


| ১০৪. 
আকাশে তোর তেমনি আছে ছুটি, 
অলপ যেন না রয় ডানা ছুটি ॥ ' 
ওরে পাখি, ঘন বনের তলে 
বাসা তোরে ভুলিয়ে রাখে ছলে, 
রাজি তোরে মিথ্যে করে বলে-- 
৷ শিথিল কভু হবে না তার্‌ মুঠি ॥ 
জানিস নেকি কিমের আশা চেয়ে 
ঘুমের ঘোরে উঠিস গেয়ে গেয়ে । 
জানিস নে কি ভোবের আধার-মাঝে 
আলোর আশা গভীর স্থবরে বাজে, ' 
আলোর আশা গোপন রহে না যে-- 
রুদ্ধ কুঁড়ির বাধন ফেলে টুটি ॥ 


৫৪5 


১০৫ 
কোথায় ফিরিস পরম শেষের অন্বেষণে । 
অশেষ হয়ে সেই তো! আছে এই-ভুবনে ॥ 
. তারি বাণী ছু হাত বাড়ায় শিশুর বেশে, 
আধো ভাষায় ভাকে তোমার বুকে এসে, 
তারি ছোওয়! লেগেছে ওই কুস্থমবনে ॥ 
কোথায় ফিরিস ঘরের লোকের অন্বেষণে 
পর হয়ে সে দেয় যে দেখ] ক্ষণে ক্ষণে । 
তার বাসা-যে সরুল ঘরের বাছির-্থায়ে, 
তার আলে! যে সকল পথের ধারে ধারে, 
তাহারি রূপ গোপন রূপে জনে জনে ॥ 


১০৬ 
- চাছিয়! দেখে! রলের শ্লোতে রঙের খেলাখানি। 
* চেয়ে! না চেক! না তারে নিকটে নিতে টানি । 


বিচ০ . ' ৫৯ 
রাখিতে চাহ, বাঁধিতে চাহ ঘারে, 
আধারে তাহ! মিলায়' মিলায় বারে বারে-_ 
. বাজিল যাহ প্রাণের বীপা-তারে 
সে তে! কেবলই গান কেবলই বাণী ॥ 
পরশ তার নাহি রে মেলে, নাহি রে পরিমাণ 
দেবসভায় ষে সুধা করে পান। 
নদীর শ্লোতে, ফুলের বনে বনে, 
মাধুরী-মাখ! হাসিতে আখিকোণে, 
_ সে স্থধাটুকু পিয়ো আপন-মনে-_ 
মুক্তরূপে নিয়ো তাহারে জানি ॥ 


. ১০৭ 
রয় যে কাঙাল শুন্ত হাতে, দিনের শেষে ' 
দেয় সে দেখ! নিশীথরাতে শ্বপনবেশে ॥ 
আলোয় যারে মলিনমূখে মৌন দেখি 
গাধার হলে আখিতে তার দীপ্তি একি-_ 
বরণমাল! কে যে দোলায় তাহার কেশে ॥ 
দিনের বীণায় যে ক্ষীণ তারে ছিল হেলা 
বঙ্কারিয়া ওঠে যে তাইংবাঁতের বেল! । 
তক্জাহারা অ্ধকারের বিপুল গানে. 
মন্ত্রি ওঠে সার আকাশ কী আহ্যানে-_ 
তারার আলোয় কে চেয়ে রয় নিমিমেষে ॥ 


১০৮ 
সে কোন্‌ পাগল যায় যায় পথে তোর, যায় চলে ওই একলা রাতে-- 
তারে ভাকিন নে ভাকিন নে তোর আডিনাতে ॥ 


8৯২ | বিচিত্র 


সুদূর দেশের বাণী ও যে ঘায় যায় বলে, হায়, কে তা বোঝে. 
কী সর বাদ্ধায় একতারাতে ॥ 
কাল দকালে রুইবে না রুইবে না তো, 
বুথাই কেন আসন পাতো। 
বাধন-ছেঁড়ার মছোৎসবে 
গান যে ওরে গাইতে হবে 
নবীন আলোর বন্দনাতে ॥ 


১০৯ 


পরবাসী, চলে এসো ঘরে 
অনুকূল সমীরণ-ভরে ॥ 
ওই দেখে! কতবার হল খেঙ্া-পারাবার, 
সারিগান উঠিল অন্বরে ॥ 
' আকাশে আকাশে আয়োজন, 
বাতাসে বাতাসে আমন্ত্রণ । 
মন যে দিল না! সাড়া, তাই তুমি গৃহছাড়। 
নির্বানিত বাহিরে অস্তরে ॥ 


১১০ 
ছিল ঘে পরানের অন্ধকারে 

এল সে ভূবনের আলোক-পারে ॥ 

স্বপনবাধ। টুটি বাহিরে এল ছুটি, 
অবাক্‌ আখি ছুটি হেরিল তারে ॥ 
মালাটি গেথেছিন্গ অশ্রধারে, 
তারে ঘে বেঁধেছি্ছ সোয়াহারে। 
নীরব বেদনায় পৃজিনথ যারে হায় 
নিখিল তারি গায় বন্দনা রে ॥ 


বিচিন্ত 8 ৫৯৩ 
মা ১১১ 

যে কাদনে হিয়! কাকছ্ষিছে সে কাদনে সেও কাদিল। 
যে বাধনে মোরে বীধিছে সে বাধনে তারে বাধিল ॥ 
পথে পথে তারে খুজি, মনে মনে তারে পৃজিনু, 
. সে পুজার মাঝে লুকায়ে আমারেও সে যে সাধিল ॥ 
এসেছিল ষন হরিতে মহাপারাবার পারায়ে। 

ফিরিল না৷ আর তরীতে, আপনারে গেল হারাকে। 
তারি আপনারই মাধুরী আপনারে করে চাতুরী, 
ধরিবে কি ধর] দিবে সে কী ভাবিয়া ফাদ ফাদিল॥ 


১১২ 
আমরা লক্ীছাড়ার দল তবের পন্পপত্রে জল 
সদা করছি টলোমল। 


মোদের আসা-যাওয়া শূন্য হাওয়া, নাইকো! ফলাফল ॥ 
নাহি জানি করণ-কারণ, নাহি জানি ধরণ-ধারণ, 
নাহি মানি শাসন-বারণ গো 
আমরা . আপন রোথে মনের ঝৌকে ছি'ড়েছি শিকল ॥ 
লক্ষ্মী, তোমার বাহনগুলি' ধনে পুত্রে উঠুন ফুল, 
লুঠন তোমার চরণধূলি গোঁ_ 
আমর] ত্বদ্ধে লয়ে রথ! ঝুলি ফিরব ধরাতল। 
তোমার বন্দরেতে বীধা ঘাটে বোঝাই-কর। সোনার পাটে 
অনেক রত্ব অনেক হাটে গো-- 
আমরা নোর্ডর-ছেঁড়া ভাঙা তরী ভেসেছি কেবল ॥ 
আমরা এবার খুঁজে দেখি অকুলেতে কূল মেলে কি, 
রর দ্বীপ আছে কি ভবসাগরে । 
ঘর্দি সুখ না জোটে দেখব ডুবে কোথায় রসাতল। 


৫৯৪, 


মরা জুটে লারা বেলা করব হতভাগার মেলা, 


রা গাব গান খেলব খেলা গোঁ 
_ কন্ঠ) যদি গান না আসে করব কোলাহল ॥ 


১১৩ 
ওগো, তোমর। নবাই ভালো . 

যার অনৃষ্টে যেমনি জুটেছে, সেই আমাদের ভালো 
আমাদের এই আধার ঘরে সন্ধ্যাপ্রদদীপ জালো। 

কেউ বা অতি জ্বলো-জলো], কেউ বা! মান ছলো-ছলো, 

কেউ বা কিছু দহন করে, কেউ বা ্রিপ্ধ আলে! ॥ 
নৃতন প্রেমে নূতন বধু. আগাগোড়া কেবল মধু, 
পুরাতনে 'অয্-মধুর একটুকু বাঁধালে। 

বাক্য যখন বিদীয় করে চক্ষু এসে পায়ে ধরে, 

রাগের সঙ্গে অনুরাগে সমান ভাগে ঢালে] 
আমরা তৃষ্ণা, তোমরা স্থধা_ তোমরা তৃপ্তি, আমরা ক্ষুধা 
তোমার কথা বলতে কবির কথা ফুরালে । 

যে.মৃতি নয়নে জাগে সবই আমার ভালো লাগে__ 

কেউ বা দিব্যি গৌরবরন, কেউ ব1 দিব্যি কালে! । 


১১৪ 
ভালো যাহুষ নই রে মোরা ভালো মানুষ নই__ 
গুণের মধ্যে ওই আমাদের, গণের মধ্যে ওই 7 
' দেশে দেশে নিন্দে রটে, পদে পদে বিপদ ঘটে-_ 
খর কথা বই নে মোরা, উল্টো কথা কই॥ 
জন্ম. মোদের ত্রযহম্পর্শে, সকল-অনান্তি | : 
ছুটি নিলেন বৃহস্পতি, রইল শনির দৃষ্টি । | 
 অযান্সাতে নৌকো ভাসা, রাখি নে, ভাই, ফলের শা" 
আমাদের আর নাই যে গতি ভেসেই চলা বই। | 


. 'বিচিন্ত, . ৫৯৫. 
১১৫ 
আমাদের তয় কাহারে। 
বড়ো বুড়ো চোর ভাকাঁতে কী আমাদের করতে পারে । 
আমাদের রান্তা সো্জা, নাইকো! গলি-- নাইকে! ঝি, নাইকো থলি--. 
ওরা আর যা কাড়ে কাড়ুক, মোদের পাগলামি কেউ কাড়বে নারে। 
আমরা চাই নে আরাষ, চাই নে বিরাম, 
চাই নে যে ফল, চাই নে রে নাম 
' , মোরা ওঠায় পড়ায় সমান নাচি, 
সমান খেলি জিতে হারে ॥ 


১১৬ 

আমাদের পাকবে ন! চুল গো৷-- মোদের পাঁকবে না চুল। 

আমাদের ঝারবে না ফু গো মোদের ঝরবে না ফুল। 
আমরা ঠেকব না তে। কোনে! শেষে, ফুরোয় না পথ কোনো দেশে রে, 
আমার্দের ঘুচবে না ভূল গো-- মোদের ঘুচবে না ভূল ॥ 
আমরা নয়ন মদে করব নাধ্যান করব না ধ্যান। 
নিজের মনের কোণে ধু'জব নাজান খুঁজব নাজান। 

আমর] ভেসে চলি শোতে শ্লোতে মাগর-পানে শিখর হতে রে, 

আমাদের গরিলবে নাকূল গো মোদের হিলবে ন! কূল॥ 


ধা 


১১৭ 


পায়ে পড়ি শোনো! তাই গাইয়ে, 
মোদের পাড়ার খোঁড়া দূর দিয়ে যাইয়ে ॥ 
ছেখা সারেগামা-গুণি সদাই . করে চুলোচুলি, 
কড়ি কোমল কোথা গেছে তলাইযে॥ 
হেথা! আছে তাল-কাটা বাঁজিয়ে-- 
বাধাবে সে কাজিয়ে। 
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চৌতালে ধামারে 
কে কোথায় ঘা মারে-_ 
তেরে-কেটে মেরে-কেটে, ধশ-ধা-ধ ইয়ে | | 


৬১৬১৮ র 
ও ভাই কানাই, কারে জানাই ছুঃসহ মোর ছুঃখ। 
তিনটে-চারটে পাঁস করেছি, নই নিতাস্ত মুক্থ ॥ 
'তুচ্ছ সা-রে-গাঁমায় আমায় গলদ্র্ ঘামায়। 
বুদ্ধি আমার যেমনি হোক কান ছুটো নয় হুন্ধ-_ 
এই বড়ো মোর ছুঃখ কানাই রে, . 
'এই বড়ো মোর দুঃখ ॥ 
বাদ্ধবীকে গান শোনাতে ডাকতে হয় সতীশকে, 
হৃাঁয়খানা ঘুরে মরে গ্রামোফোনের ভিস্কে। 
ক্থানার জোর আছে তাই লুকিয়ে গাইতে ভরস! না পাই-_ 
্বয়ং প্রিয়! বলেন, “তোমার গল! বড়োই রুক্ষ? 
এই বড়ে! মোর ছুঃখ কাঁনাই রে, 
এই বড়ো মোর ছুঃখ ॥ 


১১৯. 
কাটাবনবিহারিণী স্থুর-কানা দ্বেবী 
তারি পদ সেবি,করি তীঁছারই ভজন 
বদকঠলোকবাসী আমরা কজন ॥ 
আমাদের বৈঠক বৈরাগীপুরে রাগ-যাগিণীর বহু দ্বরে। - 
গত জনমের সাধনেই বিদ্যা এনেছি সাথে এই গো 
নিংস্থর-রসাতল-তলায় মজন!॥ 
সতেরে পুরুষ গেছে ভা! তনুর 
চি রয়েছে মর্চে ধরি বেন্র-বিধুর]। 


বিচি রণ ০ 
বেতার সেতার দুটো, তবলাটা ফাটা-ছুটো, 0) 
স্থরদলনীর করি এ নিয়ে যজনা-- 
আমরা কজনা ॥ . 
১২০ ৃ | 
আমরা না-গান-গাওয়ার দল রে, আমর] না-গলা-সাধার। 
মোদের উরোরাগে প্রতাতরবি রাগে ' মুখ-আঁধার | 
আমাদের এই অমিল-ক্সমবায়ের চোটে 
পাড়ার কুকুর সমদ্বরে, ও ভাই, ভয়ে ফুক্রে ওঠে_ 
আমরা কেবল ভড়ে মরি ধূর্জটিদাদার ॥ 
মেঘমল্লার ধরি যদি ঘটে অনাবৃষ্টি, 
ছাতিওয়ালার দোকান জুড়ে লাগে শনির দৃষ্টি। 
আধখানা স্থর যেমনি লাগাই বসস্তবাহারে 
মলয়বায়ুর ধাত ফিরে যায়, তৎক্ষণাৎ আহা রে 
/লেই হাওয়াতে বিচ্ছেঘতাপ পালান্স শ্ীরাধার ॥ 
অমাবস্যার রাত্বে যেমনি বেহাগ গাইতে বমা 
কোকিলগুলোর লাগে দশম-দশী। 
স্র্ুকোজাগরী নিশায় জয়জয়ন্তী ধরি, 
অমনি মরি মরি 
রাহু-লাগার বেদন লাগে পৃণিমা-চাদার ॥ 


| ১২১ 

মোদের, কিছু নাই রে নাই, আমরা ঘরে বাইরে গাই--- । 8 
তাইরে নাইরে নাইরে না। নানা না। 

যতই দিবস যায় রে ঘায় গাই রে স্থখে হায় বে হায়-. 

_.. তাইরে নাইরে নাইরে না। নানা না। 
, যারা সোনার চোরাবালির 'পরে পাঁকা ঘরের-ভিত্তি গড়ে 
তাদের সামনে মোর! গান গেয়ে যাই-_তাইরে নাইরে নাইরে না। 

, | নানানা। 


ঠা খে বি 
॥ ছা ্ স্‌ 
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বখন থেকে থেকে গাঁঠের গানে দীঠকাটারা হানে 

খন ৃরুণি দেখায়ে গাই-_ ভাইরে নাইরে নাইরে না| নানানা। 

০. খন হারে আসে মরপবুড়ি মুখে তাহার বাছাই তুড়ি, 

তখন তান বিয়ে গান ছুড়ি রে ভাই-_ তাইরে নাইরে নাইরে না। না নানা॥ 

এষে বসন্তরাজ এসেছে আজ, বাইরে তাহার উজ্জ্ন সাজ, 

ওরে, অন্তরে তার বৈরাগী গায়-_- তাইরে নাইরে নাইরে না। নানানা। 
মেষে উৎমবদিন চুকিয়ে দিয়ে, ঝারিয়ে দিয়ে, শুকিয়ে দিয়ে, 

ছুই রিক্ত হাতে ভাল দিয়ে গায়-_ তাইরে নাইরে নাইরে না। 


নানানা॥ 
| ১২২ 
এবার মের ছুয়োর খোলা পেয়ে সিনা 
| হরিবোল হরি বোল হরিবোল। 


রাজ্য জুড়ে মন্ত খেলা, মরণ-বাচন-অবহেলা-_ 
ও ভাই, নবাই মিলে প্রাপটা দিলে ন্থখ আছে কি মরার চেয়ে। 
বেজেছে ঢোল, বেজেছে ঢাক, ঘরে ঘরে পড়েছে ভাক, 
এখন কাজকর্ম চুলোতে যাঁক--- কে! লোক সব আয় রে ধেয়ে 
হরিবোন হবি বৌল হরিবোল। 
রাজ গ্রজ। হবে জড়ে! থাকবে না আর ছোটে। বড়ো 
একই ভ্রোত্ডের মূখে ভাসবে নখে বৈতরণীর নদী বেয়ে। 
হর্িবোল হরি বল হরিবোল ॥ 


১২৩ 
হায় হায় হায়, দিন চলি যায়। 
চাস্পৃহ চঞ্চল চাতকদল চল” চল” চল” হে॥ 
টগ'বগ'উচ্ছল কাখলিতল-জল কল'কল'ছে। 
এল চীনগগন হতে পূর্বলবননোতে শ্টামলরসধরপুষ | 


বিচি 8৯৯, 
 শ্রাবপবামরে রস ঝারাঝার' বারে, তু হে তুঙ দলবল হে। | 
এস" পু'খিপ্ররিচারক তদ্ধিতকারক তারক তুমি কাণ্ডারী । 
এস" গণিতধুরদ্ধর কাব্যপুরন্দর ভূবিবরণভাগাবী । 
এস” বিশ্বভারনত শুষকরটিনপথ- মরু-পরিচারণরাস্ত। 
এস" হিসাবপত্বরত্রস্ত তহবিল-ঙিল-ভূ্গ-গ্রস্ত লোচনপ্রাস্ত- ছল'ছল' হে। 
এস” গীতিবীথিচর তন্ৃবকরধর তানতালতলমগ্র। 
এস” চিত্রী চটপট ফেপি তুলিকপট ,রেখাবর্ণ বিলগ্ন । 


এস' কন্স্টিট্যুশন- নিয়মবিভূষণ তর্কে অপরিশ্রাস্ত। 
এম' কমিটিপলাতক বিধানঘাতক এস' দিগন্রাস্ত টল+মল' হে। 


১২৪ 
ওগে! ভাগ্যদেবী পিতামহী, মিটল আমার আঁশ-- 
এখন ভবে আজ। করো, বিদায় হবে দাস। 
জীবনের এই বাসররাঁতি 'পোহায় বুঝি, নেবে বাতি-_ 
বধূর দেখা! নাইকো, শুধু গ্রচুর পরিহাস। 
এখন থেমে গেল বাশি, শুকিয়ে এল পুষ্পরাশি, 
উঠল তোমার অট্টছাপি কাপায়ে আকাশ। 
ছিলেন ধারা আমায় ঘিরে গেছেন যে যার ঘরে ফিরে, 
আছ বৃদ্ধা ঠাকুরানী মুখে টানি বাস ॥ 


১২৫ 
ওর ভাব দেখে যে পায় হালি, হার হায় রে। 
মরণ-আয়োজনের মাঝে বসে আছেন কিসের কাজে 
কোন্‌ প্রবীণ প্রাচীন প্রবামী ৷ হায়হাক়রে॥ 
এবার দেশে ঘাবার দিনে আপনাকে ও নিক-না চিনে, 
সবাই খিলে সাজাও ওকে নবীন রূপে সন্ধানী । “হায় হায় রে। 
এবাতব ওকে মঞ্জিয়ে দেরে হিসাব-তুলের বিষম ফেরে । 


ভগ দি . 


কেড়ে নে ওর থলি খালি, আয়রে নিয়ে ফুলের ভালি, 
গোপন প্রাণের পাগলাকে ওর বাইরে দে আজ প্রকাশি। ছাক় হায় রে॥ 
রঃ ১২৬ 
আমরা খুঁজি খেলার সাথি-_ 
ভোর না হতে জাগাই তাদের ঘুমায় যারা সার! বাতি ॥ 
আমর] ভা পাঁখির গলায়, আমরা নাচি বকুলতলায়, 
মন ভোলাবার মন্ত্রজানি, হাওয়াতে ফাদ আমর! পাতি। 
| মরণকে তো মানি নে রে, 
কালের ফাসি ফাসিয়ে দিয়ে লুঠ-করা ধন নিই যে কেড়ে। 
আমর তোমার মনোচোরণ, ছাড়ব না গে! তোমায় মোরা 
চলেছ কোন্‌ আধার-পানে সেথাও জলে মোদের বাতি॥ 
| ৃ 
এ ১২৭ 
মোদের যেমন খেলা তে্ননি যে কাজ জানিস নে কি ভাই। 
তাই কাজকে কতু আমর] না ডরাই ॥ 
খেলা মোদের লড়াই করা, খেলা মোদের বাচা মরা, 
' খেল! ছাড়া কিছুই কোথাও নাই ॥ | 
খেলতে খেলতে ফুটেছে ফুল, 5585 
খেলারই ঢেউ দলে স্থলে । 
ভয়ের ভীষণ রক্তরাগে খেলীর আগুন যখন লাগে 
“ভাঙাচোরা জ'লে যে হয় ছাই। 


১২৮ 
সব কাজে হাত লাগাই মোর! সব কাঁজেই। 
বাধা বাধন নেই গো নেই ॥ 
দেখি খুঁজি বুঝি, কেবল. ভাঙি গড়ি যুঝি, 
ঘোর! নব দেশেতেই বেড়াই ঘরে সব সাজেই ॥ 
পারি নাইবা পারি, . নাহয় জিতি কিন্বা হারি-- 


| | বিচি | ৬০১ 
ঘি অমনিতে হাল ছাড়ি মরি সেই লাজেই। টি? 
আপন হাতের জোরে আমরা তুলি স্জন ক'রে, পর 
আমরা প্রাণ দিয়ে ঘর বাধি, থাকি তার মাঝেই ॥ 

ধা ১২৯ 
কঠিন লোহা! কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন, ও তার ঘুম ভাাইছ্থ রে। 
লক্ষ যুগের অন্ধকারে ছিল সঙ্গোপন, গগো, তায় জাগাইস বে॥ 
পোষ মেনেছে হাতের তলে যা বলাই সে তেমনি বলে-_ 
দীর্ঘ দ্বিনের মৌন আহার আজ ভাগাইহ রে । 
অচল ছিল, সচল হয়ে ছুটেছে ওই জগৎ-য়ে__ 
নির্ভয়ে আজ ছুই হাতে তার রাশ বাগাইনু রে ॥ 
ূ ১৩০ 
' আমরা চাষ করি আনন্দে । 
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধে ॥ 
রৌন্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে, বীশের বনে পাতা নড়ে, 
বাতাস ওঠে ভরে ভরে চষা মাটির গন্ধে ॥ 
সবুজ প্রাণের গানের লেখা রেখায় বেখায় দেয় রে দেখা, 
মাতে রে কোন্‌ তরুণ কৰি নৃত্যর্দোহুন ছন্দে । 
ধানের শিষে পুলক ছোটে-- সকল ধর] হেসে ওঠে 
অস্রানেরই সোনার রোদে, পুপিমা বই চন্দ্র ॥ 


॥ ১৩১ 
তোমর হাসিয়! বহিয়া চলিয়া যাও কুলুকুলুকল নদীর ভ্রোতের মতো । 
আমর] তীরেতে দাড়ায় চাহিয়া থাকি, নরমে মরি মরিছে কামনা! কত। 
আপনা-আপনি কানাকানি কর স্থখে, কৌতুকছটা উছলিছে চোখে মুখে, 
কমলচরণ পড়িছে ধরণী-মাঝে, কনকনৃপুত রিনিকি ঝিনিকি বাজে ॥ 


অঙ্গে অঙ্গ বাধিছ রঙ্গপাশে, বাছতে বাহুতে জড়িত ললিত লত]। 
ইঙ্িতরসে ধ্বনিয়! উঠিছে হানি, নয়নে নয়নে বহিছে গোপন কথা, 


7৮ 


কই বিচিত্র 
 খাখি নত করি একেলা! গাথিছ ফুল, মৃকুর লইয়া যতনে বাধিছ চুল । 
: গোপন হৃদয়ে আপুনি করিছ খেলা-_ ৃ 
কী কথ! ভাৰিছ, কেমনে কাটিছে বেল! ॥ 


আমর! বৃহৎ অবোধ ঝড়ের মতে! আপন আবেগে ছুটিয়া৷ চলিয়া আসি, 
. বিপুল আধারে অসীম আকাশ ছেয়ে টুটিবারে চাহি আপন হৃদয়রাশি | 
তোমরা বিজুলি হাসিতে হাসিতে চাও, আধার ছেদিয়া মরম বি ধিয়া দাও 
গগনের গায়ে আগুনের রেখা! আঁকি চকিত চরণে চলে যাও দিয়ে ফাকি ॥ 


অযতনে বিধি গড়েছে মোদের দেহ, নয়ন অধর দেয় নি ভাষায় ভরে__ 
মোহনমধুর মন্ত্র জানি নে মোরা, আপনা প্রকাশ করিব কেমন ক'রে। 
তোমর কোথায় আমর! কোথায় আছি, 

কোনো সুলগনে হব ন! কি কাছাকাছি-- 

তোমরা হাসিয়। রহিয়! চলিয়া যাবে, আমরা দীড়ায়ে রহিব এমনি ভাবে ॥ 


১৩২ 
ওগে। পুরবাসী, | 

::+ আমি দ্বারে দ্লাড়ায়ে আছি উপবাসী ॥ 
| হেরিতেছি স্থখমেলা, ঘরে ঘরে কত খেলা, 

শুনিতেছি সারা বেলা সুমধুর বাশি ॥ 

চাহি না অনেক ধন, রব না অধিক ক্ষণ, 

যেথা হতে আবিয়াছি সেথা যাব তানি। 

তোমরা আনন্দে রবে নব নব উৎসবে, 

, কিছু স্নান নাছি হবে গৃহভরা হাসি ॥ 


| ১৩৩ 
আমার যাবার ময় হল, আমায় কেন রাখিস ধরে, 
চোখের জলের বাধন দিযে বাধিস নে আর মায়াভোরে ॥ 
ফুরিয়েছে জীবনের ছুটি, ফিরিয়ে নে তোর নয়ন ছুটি-- . 
নাম ধরে আর ভাকিস নে ভাই, যেতে হবে ত্বর! করে ॥ 


বিচিজ, এ ৬৩৩ 
১৩৪ | ্ রঃ 
গুরে, 'যেতে হবে, আর দেরি নাই। 
পিছিয়ে পড়ে রবি কত, সঙ্গীরা! যে গেল সবাই ॥ 
_ আত্ন রে.ভবের খেলা সেরে, আধার করে এসেছে রে, 
পিছন ফিরে বারে বারে কাহার পানে চাহিস রে তাই। 
খেলতে এল তবের নাটে নতুন লোকে নতুন খেলা। 
হেথ! হতে আয় রে সরে, নইলে তোরে মারবে চেলা। 
নামিয়ে দে রে প্রাণের বোঝা, আরেক দেশে চল্‌ রে দোজা-- 
সেথা নতুন করে বাধবি বাসা, | 
নতুন খেলা খেলবি দে ঠাই & . 


১৩৫ 
আমিই শুধু রই বাকি। 
যা ছিল তা গেস চলে, রইল যা তা কেবল ফাকি। 
আমার ব'লে ছিল যারা আর্‌ তো তারা দেয় না নাড়া--- 
কোথায় তারা, কোথায় তারা, কেদে কেদে কারে ভাকি॥ 
বল্‌ দ্বেখি মা» শুধাই তোরে-_- আমার কিছু রাখলি নে রে, 
আমি কেবল আমায় নিয়ে কোন্‌ প্রাণেতে বেচে পাকি ॥ 


১৩৬ 
সারা বরয দেখি নে, মা, মা তুই আমার কেমন ধারা। 
নয়নতার! হারিয়ে আমার অন্ধ হল নয়নতার! ॥ 
এলি কি পাধাণী ওরে । দেখব তোরে আখি ভ'রে-. 
, কিছুতেই থামে না যে, মা, পোড়া এ নয়নের ধার1॥ 


১৩৭ 
যাহা পাও তাই লও, হানিমুখে ফিরে যাও । 
কারে চাও, কেন চাও-- ভোষার আশ! কে পুরাতে পারে ॥ 


বিচি 


সবে চায়, কেবা পায় লংসার 'চ'লে যার়-_ 
থে বা হালে, যে বা কাদে, যে বা পড়ে থাকে ছারে ॥ 
| ১৩৮ 
মেঘের] চলে চলে যায়, চাঁদেরে ডাকে “আয়, আয়” । 
ঘুমঘোরে বলে টাদ “কোথায় কোথায়? | | 
না জানি কোথা চলিয়াছে, কী জানি কী যে মেথ! আছে, 
. আকাশের মাঝে চাদ চারি দিকে চায় ॥ 
' স্থঘুরে, অতি অতিদুরে, বুঝি রে কোন্‌ হুরপুরে 
তারাগুলি ঘিরে বসে বাশরি বাজায় । 
মেঘের! তাই হেসে হেসে আকাশে চলে ভেসে ভেসে,, 
মৃকিয়ে দের হাসি চুরি করে যায় । 


| হঠ রিম পেটা নি (৮৮৮০, ৮৮৫ 
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ীশাতিদেব ঘোষের সোঁজজে 


চীনা 


2 ডে 


এ 
রি 


রর আমি শ্রীবণ আকাশে এ দিয়েছি পাতি' 
মম জল-ছলছল আখি মেঘে মেঘে; 
বিরহ দিগন্ত পারায়ে সারারাতি, (৫ 
অনিমেষে আছে জেগে। এ বো মি// 
যে গিয়েছে দেখার বাহিরে : পাবা 
আছে ভারি উদ্দেশে চাহি রে, রে সীমার 
* স্বপ্নে উড়িছে তারি কেশরাশি [ক্র একো রর 
| পুরব পবন বেগে ॥ 
জ্যামল তমালবনে 
যে পথে সে চলে গিয়েছিল 
বিদায় গোধুলিখনে, 
বেন জড়ায়ে আছে তারি ঘাসে; পি নিষ্তাাস 
ৃ ৬ বারে বারে ফিরে কিযে চাওয়া 
ছায়ায় রয়েছে লেগে । 


2 
রি 


উশৈলজারঞন হচ্যদায়ের সৌজজে দি 
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সংযোজন ৬০৫ 
১৩৯ 

শ্রাবণ-আকাশে ওই দিয়েছি পাতি 
জল-ছলোছলে! আখি মেঘে মেঘে ॥ 

বেদন। ব্যাপিয়া যায় গে! বেধুবনমর্ধরে মর্মরে ॥ ) 
বিরহদিগন্ত পারায়ে সার রাতি 

অনিমেষে আছে জেগে মেঘে মেঘে | 
(বিরহের পরপারে খুঁজিছে আকুল আখি 
মিলনগ্রতিমাখানি-- খুঁজিছে |) 

গিয়েছে দেখার বাহিরে 

তারি উদ্দেশে চাহি রে। 

চোখে মোর জল রেখে গেছে চোখের সীমানা পানায়ে। ) 
স্বপ্নে উড়িছে তারি কেশরাশি 

পুরব-পবন-বেগে মেঘে মেঘে ॥ 

(কেশের পরশ তার পাই রে 

পু্রব-পবন-বেগে মেঘে মেঘে ।) 

হ্ামমল তমালবনে 

যে পথে সে চলে গিয়েছিল বিদায়গোধূলিখনে 
বেদন। জড়ায়ে আছে তারি ঘাসে-_ 

না-বল! কথার বেদন। বাজে গো-_ 

চলার পথে পথে বাজে গো ।) 

কাপে নিশ্বাসে-_ 

বারে বারে ফিরে ফিরে চাওয়া 

ছায়ায় রয়েছে লেগে মেঘে মেঘে ॥ 


নি . সংযোজন 
টু | ৃ্‌ 
১৪০ 


সন্ন্যাসী যে জাগিল ওই, জাগিল ওই, জাগিল। 
 হাশ্ক-ভরা দখিন-বায়ে অঙ্গ হতে দিল উড়ায়ে 
খ্বশানচিতাতন্মরাশি-- ভাগিল কোথ। ভাগিল। 
মানসলোকে শুভ্র আলো! চূর্ণ হয়ে রও জাগালো, 
মদির রাগ লাগিল তারে-- হৃদয়ে তার লাগিল ॥ 
আয় রে তোর, আক রে তোরা, আয় রে-- 
রঙের ধার] ওই-যে বছে যায় রে॥ 
রঙের ঝড় উচ্ছুজিল গগনে, 
রঙের ঢেউ রসের শ্রোতে মাতিয়া ওঠে সঘনে-_ 
ডাকিল বান আজি সে কোন্‌ কোটালে। 
নাঁকাড়া বাজে কানাড়া বাজে বাশিতে-_ 
কাল্াধার1 মিলিকা গেছে হাসিতে__ 
গ্রাণের মাঝে ফোয়ারা তার ছোটালে। 


এসেছে হায়! বাণীতে দে'ল-দোলানো, এসেছে পধ-তোলানে1--. 
এসেছে ভাক্‌ ঘরের-দ্বার-খোলানো ॥ 
ৃ আয় রে তোর, আয় রে তোরা, আয় বে... 
রঙের ধারা ওই-যে বহে যায় রে। 


উদদয়রবি যে রাঙা রঙ রাঙায়ে . পূর্বাচলের দিয়েছে ঘুষ ভাঙায়ে 
অস্তরৰি নে বাঁঙা রসে রসিল-.. 
চিরপ্রাণের বিজয়বাণী ঘোষিল। 
অরুণবীণ। যে স্থুর দিল রণিয়| সন্ধ্যাকাশে সে স্থর উঠে ঘনিয়] 
_. শীরৰ নিশীখিনীর বুকে নিখিল ধ্বনি ধ্বনিয়]। 
আম রে তোরা, আয় রে তোরা, আয় রে-_ 
বীধন-হার] রঙের ধার ওই-যে বহে যায় রে। 


আনুষ্ঠানিক 


১ 
দুইটি হ্বায়ে একটি আসন পাতিয়া! বলো হে হাদয়নাথ। 
কল্যাণকরে মঙ্গলভোবে বীধিয়া রাখে! হে দৌোছার হাত ॥ 
প্রাপেশ, তোমার প্রেম অনস্ত জাগাক হৃদয়ে চিরবসস্ত, 
যুগল প্রাণের মধুর মিলনে করে| হে করুণনয়নপাত ॥ 
সংসারপথ দীর্ঘ দারুণ, বাছিরিবে ছুটি পান্থ তরুণ, 
আজিকে তোমার প্রসাদ-অরুণ করুক প্রকাশ নব প্রভাত । 
তব মঙ্গল, তব মহত্ব, তোমারি মাধুরী, তোমারি নত্য-- 
দৌছার চিত্তে রহ্থক নিত্য নব নব রূপে দিবস-রাত ॥ 


২ 
স্থধাসাগরতীরে ছে, এসেছে নরনারী হুধারসপিয়াছে ॥ 
শুভ বিভাবরী, শোভাময়ী ধরণী, 
নিথিল গাহে আজি আকুল আশ্বাসে ॥ 
গগনে বিকাশে তব প্রেমপুণিমা, 
মধুর বহে তব কপালমীরণ | 
আনন্দতরঙ্গ উঠে দশ দিকে, 
মগ্স প্রাণ মন অন্ৃত-উচ্ছাসে ॥ 


৩ 


উজ্জ্বল করে! হে আজি এ জানন্দরাতি 
বিকাশিয়! তোমার আনন্দমুখভাতি। 
সভা-মাঝে তুমি আজ বিরাজে হে রাজরাজ, 
আনন্দে রেখেছি তব সিংহানন পাতি ॥ 
সত্বর করো, হে প্রত, জীবন যৌবন 
তোমারি মাধুত্রীস্থধ! করি বন্ষিবন। 


ভগ 


রা 
্ । 
শা 
থরে 1৮ 
[2 
£১ 


লছো তু্বি লছে৷ তুলে তোমারি চরণমূলে 
নবীন মিলনমাল! প্রেমস্থত্রে গাথি ॥ 
মঙ্গল করে৷ হে, আঙ্ি মঙ্গলবন্ধন 
তব শুভ আশীর্বাদ করি বিতরণ। 

বরিষ হে প্বতারা, কল্যাণকিরশধার-_- 

ছুদিনে স্থুদিনে তুমি থাকো চিরসাথি ॥ 


৪ 
ছুটি প্রাণ এক ঠাই তুমি তো৷ এনেছ ডাকি, 
শুভকার্ধে জাগিতেছে তোমার প্রসন্ন আখি ॥ 

এ জগতচরণচবে বেঁধেছ যে প্রেমভোনে 
সে প্রেমে বাধিয়া দোহে ন্মেহছায়ে রাখে] ঢাকি । 
তোমারি আদেশ লয়ে সংসারে পশিবে দৌছে, 
তোমারি আশিস বলে এড়াইবে মায়ামোছে। 

সাধিতে তোমার কাজ ছুজনে চলিবে আজ, 
হদয়ে মিলারে হৃদি তোমারে হৃদয়ে রাখি ॥ 


ঃ ৫ 
স্থখে থাকে৷ আৰ সখী করে সবে, 
' তোমাদের প্রেম ধন্য হোক ভবে। 
মঙ্গলের পথে থেকে নিরস্তর, 
| মহত্বের 'পরে বাখিয়ে নির্ভর-- 
ফ্রুবসত্য তারে ্ুবতার! কোরো! সংশয়নিশীথে সংসার-অর্ণবে ॥ 
চিরস্থধাময় প্রেমের মিলন মধুর করিক্না রাখুক জীবন, 


দুজনার বলে সবল ছুজন জীবনের কাজ সাধিয়ে! নীরবে ॥ 


কত ছু্খ জাছে, কত অশ্র্জজ-_ 
প্রেষবলে তবু থাকিয়ো৷ অটল । 
তাহারি ইচ্ছা! হউক নফল বিপদে সম্পর্দে শোকে উৎসবে ॥ 


'আহুষ্ঠানিক ৬০৯. 


ঙ 
ছুই হাদয়ের নদী একত্র মিলিল যদি 
বলো, দেব, কাঁর পানে আগ্রহে ছুটিয়! যায় ॥ 
সম্মুথে রয়েছে তার তৃষি প্রেমপারাবার,, 
তোমারি অনস্বহদে ছুটিতে মিলাতে চায়। 
সেই এক আশা করি হুইজনে মিলিকাছে, 
সেই এক লক্ষ্য ধরি দুইজনে চলিয়াছে। 
পথে বাধা শত শত, পাষাণ পর্বত কত, 
দুই বলে এক হয়ে ভাঙিয়া৷ ফেলিবে তায় ॥ 
অবশেষে জীবনের মহাযাত্রা ফুরাইলে 
তোমারি জেছের কোলে যেন গে! আশ্রক্স মিলে, 
ছুটি হৃদয়ের সুখ ছুটি হৃদয়ের দুখ 
ছুটি হদয়ের আশা মিলায় তোমার পায়। 


৭ , 
ছুজনে যেথায় মিলিছে সেথায় তুমি থাকো, প্রত, তুমি থাকে । 
ছুজনে যাহার] চলেছে তাদের তুমি রাখো, প্রস্থ, সাথে রাখো ॥ 

যেথা ছু্নের মিলিছে দৃষ্টি সেথা হোক তব হুধার বৃি-_ 

দৌহছে যারা ডাকে দৌহারে তার্দের তৃমি ভাকো?, প্রভু, তুমি ডাকে ॥ 
ছুজনে মিলিয়! গৃহের গ্রন্দীপে জালাইছে যে আলোক 
তাহাতে, হে দেব, হে বিশ্বদেব+ তোমারি আরতি হোক ॥ 

মধুর মিলনে মিলি দুটি হিয়া! প্রেমের বৃত্তে উঠে বিকশিয়া, 


সকল অন্তত হইতে তাহারে তুমি ঢাকো, প্রভু, তুমি চাকো ॥ 


৮ 


যে তরণীখানি ভানালে দুজনে আজি, হে নবীন সংসাী, 
কাণ্ডাকী কোরে! তাহারে তাহার ধিনি এ ভবের কাণ্ডারী | 


৯১ ৯, আহষ্ঠানিক 
কালপারাবার ঘিনি চিরদিন করিছেন পার বিরামবিহীন 
_.. শুভযাআয় আজি তিনি দিন প্রসাদপবন লঞ্চারি ॥ 
নিয়ে! নিয়ো! চিরজীবনপাথেয়, ভবি নিয়ে! তর্নী কল্যাণে । 
স্থখে ছুখে শোকে আধারে আলোকে যেয়ে! অম্বতের সন্ধানে । 
বাঁধ! নাহি থেকো আলসে আবেশে, ঝড়ে ঝঞ্ধায় চলে যেয়ো হেসে, 
তোমাদের প্রেম দিয়ো দেশে দেশে বিশ্বের মাঝে বিজ্তারি ॥ 


৯ 
শুভদিনে এসেছে দৌহে চরণে তোমার, 

শিখাও প্রেমের শিক্ষা, কোথা যাবে আর ॥ 

যে প্রেম স্ুখেতে কভু মলিন না হয়, প্রত, 
যে প্রেম ছুঃখেতে ধরে উজ্জল আকার ॥ 

যে প্রেম সমান ভাবে রবে চিরদিন, 

নিমেষে নিমেষে যাহা হইবে নবীন । 

যে প্রেমের শুত্র হাসি প্রভাতকিরণরাশি, 
যে প্রেমের অশ্রজল শিশির উধার ॥ 

যে প্রেমের পথ গেছে অম্বতসদনে 

সে প্রেম দেখায়ে দাও পথিক-ছুজনে । 

যদি কতৃ শ্রান্ত হয় কোলে নিয়ে দয়াময়-_ 
যদি কত পথ ভোলে দেখায়ে৷ আবার । 


১৩ 
সবারে করি আহ্বান__ 
এসে! উৎস্থকচিত্ত, এসো আনন্দিত প্রাণ ॥ 
হৃদয় দেছে! পাতি, হেথাকার দিবা রাতি 
করুক নবজীবনদান ॥ 


জানুষ্ঠানিক ৬১৯ 


আকাশে আকাশে বনে বনে তোমাদের মনে মনে 
বিছায়ে বিছায়ে দিবে গান । 

ন্থন্দরের পাদপীঠতলে যেখানে কল্যাণদীপ জলে 

| সেথ! পাবে স্থান ॥ 


১১ 
আয়আয় আয় আমার্দের অঙ্গনে অতিথি বালক তকুদ্বল-_ 

মানবের প্রেহসঙ্গ নে, চল্‌ আমাদের ঘরে চল্‌ ॥ 

হাম বঙ্কিম ভঙ্গিতে চঞ্চল কলসঙ্গীতে 

ধারে নিয়ে আয় শাখায় শাখায় প্রাণ-আনন্দ-কোলাহল ॥ 
তোদের নবীন পল্পবে নাচুক আলোক সবিতার, 
দে পবনে বনবল্পভে মর্মরগীত-উপহার । 

আজি শ্রাবণের বর্ষণে আশীর্বাদের স্পর্শ নে, 

পড়ুক মাথায় পাতায় পাতায় অমবরাবতীর ধারাজল ॥ 


১২ 

মরুবিজয়ের কেতন উড়্াও শুন্ে হে প্রবল প্রাণ । 
ধূলিরে ধন্ত করো করুপার পুণ্যে হে কোমল প্রাণ ॥ 

মৌনী মাটির মর্মের গান কবে উবে ধবনিয়। মর্মর তব রবে, 
মাধুরী ভরিবে ফুলে ফলে পললবে হে মোহন প্রাণ ॥ 
পথিকবন্ধু, ছায়ার আসন পাতি এসো! শ্যামস্থন্দর | 
এসে! বাতাসের অধীর খেলার সাথি, মাতাও নীলার । 

উধায় জাগাও শাখায় গানের আশা, সন্ধ্যায় আনে। বিরামগভীবর ভাষা, 

রচি দ্বাও রাতে স্বপ্ত গীতের বাসা হে উদ্দার প্রাণ | 


১৩ 
গছে নবীন অতিথি, তুমি নৃতন্‌ কি তুমি চিরস্তন | 
যুগে যুগে কোথা তুমি ছিলে সঙ্গোপন ॥ 


৬১২ ৬ ছা এ আহ্টানিক 


ধতনে কত-কী আনি বেধেছিহ্ু গৃহখানি, 
হেথা! কে তোমারে বলে। করেছিল নিমন্ত্রণ ॥ 
কত আশা ভালোবাস! গভীর হৃদয়তলে 
ঢেকে বেখেছিহু বুকে কত হাসি-অশ্রজলে । 
একটি না কহি বাণী তুমি এলে মহারানী, 
কেমনে গোপনে মনে কৰিলে হে পদার্পণ ॥ 


১৪ 
এমলো হে গৃহর্দেবতা, 
এ ভবন পুণ্যপ্রভাবে করে! পবিত্র । 
বিরাজে! জননী, সবার জীবন ভরি-_ 
দেখাও আদর্শ মহান চরিত্র ॥ 
শিখাও করিতে ক্ষমা, করে] হে ক্ষমা, 
জাগায়ে রাখো মনে তব উপমা, 
দেহে ধৈর্ধ হদয়ে-_ 
সুখে দুখে সঙ্কটে অটল চিত্ত॥ 
দেখাও রজনী-দিবা বিমল বিভা, 
বিতরে। পুরজনে শুভ্র প্রতিভা 
নব শোভাকিরণে 
করে গৃহ সুন্দর রম্য বিচিত্র । 
সবে করে প্রেমদান পুরি প্রাণ 
তুলায়ে রাখে, সখা, আত্মাভিমান। 
সব বৈর হবে দূর ৃ 
তোমারে বরণ করি জীবনমিত্র ॥ 


১৫ 
ফিরে চল্‌, ফিরে চল্‌, ফিরে চল্‌ মাটির টানে-_ 
যে মাটি আচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে ॥ 


. | আনুষ্ঠানিক ৬১৩ 
যার বুক ফেটে এই প্রাণ উঠেছে, হাসিতে যার ফুল ফুটেছে দে, 
ডাক দিল যে গানে গানে ॥ 
দিক হতে ওই দিগস্তরে কোল রয়েছে পাতা, 
জন্মমরণ তারি হাতের অলখ স্থতোয় গাথ।। 
ওর হাদয়-গল। জলের ধারা পাগর-পানে আত্মহার। রে 
প্রাণের বাণী বয়ে আনে ॥ 


১৬ 
আয় রে মোরা ফসল কাটি-- 
ফসল কাটি, ফসল কাটি। 
মাঠ আমাদের মিত। ওরে, আজ তারি সওগাতে 
মোদের ঘরের আঙন সার! বছর ভরবে দিনে রাতে ॥ 
মোরা নেব তারি দান, তাই-যে কাটি ধান, 
তাই-যে গাহি গান-- তাই-হয স্থথে খাটি ॥ 
' বাদল এসে রচেছিল ছায়ার মায়াঘর, 
রোদ এসেছে সোনার জাদুকর”. 
| ওসে: সোনার জাছুকর। 
শ্ামে সোনায় মিলন হল মোদের মাঠের মাঝে, 
মোদের ভালোবাসার মাটি-যে তাই সাজল এমন সাজে । 
মোর! নেব তারি দান, তাই-ষে কাটি ধান, 
তাই-ষে গাহি গান-_ তাই-ষে সথখে খাটি ॥ 


১৭ 
অগ্নিশিখা, এসে! এসো, আনে। আনে আলে। । 
হুঃখে স্থথে ঘরে ঘরে গৃহদীপ জালো! ॥ 
আনে শক্তি, আনে! দীপ্তি, আনে শাস্তি, আনো তৃপ্তি, 
আনে জিগ্চ ভালোবাসা, আনৈ! নিত্য ভালে! ॥ 
এসো পুণ্যপথ বেয়ে এসো! হে কল্যাধ-_ 
সুভ সুথ্ডি, শুভ জাগরণ দেহো৷ আনি। 


৬১৪ 


আহঙ্ঠানিক 


দুঃখরাতে মাত্ববেশে জেগে থাকো নিনিমেষে 


আনন্দ-উৎসবে তব শুভ্র হাঁসি চালে! ॥ 


১৮ 
এসে! এসে এসে। প্রাণের উত্সবে, 
দক্ষিণবাযুর বেগুরবে ॥ 

পাখির প্রভাতী গানে এসে এসো প্নণ্যন্লানে 
আলোকের অমৃতনির্ঝরে ॥ 
এসো এসো তুমি উদাসীন । 
এসে! এসো তুমি দিশাহীন। 

প্রিয়েরে বৰিতে হবে, বরমাল্য আনো তবে 
দক্ষিণ! দক্ষিণ তব করে ॥ 
ছুঃখ আছে অপেক্ষিক্পা হারে-_ 
বীর, তুমি বক্ষে লহে! তারে । 

পথের ক্টকদলি . এসো! চলি, এসো চলি 
ঝটিকার মেঘমন্দ্রন্বরে ॥ 


সংযোজন : ৬১৫ 


১৯ 
বিশ্বরাজালয়ে বিশ্ববীণ। বাজিছে। 

স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে 

ন্দীনদে গিরি-গুহা-পারাবারে 

নিত্য জাগে সরস সঙ্গী তমধুরিমা, নিত্য ৃত্যরসভঙিমা ॥ 
নববসন্তে নব আনন্দ-_ উত্সব নব-_- 

অতি মঞ্জুল, অতি মঞ্জুল, শুনি মঞ্জুল গুঞ্জন কু্ধে 

শুনি রে শুনি মর্মর পল্পবপুঞ্জে ) 

পিককৃজনপুষ্পবনে বিজনে । 

তব দিষ্বম্বশোভন লোচনলোতন শ্টামসভাতলমাঝে 

কলগীত স্থললিত বাজে । 

তোমার নিশ্বীসম্থখপরশে উচ্ছ্বাসহরষে 

পল্পবিত, মঞ্জরিত, গুঞ্জরিত, উল্লসিত স্ম্্বর ধর]। 

দিকে দিকে তব বাণী-- নব নব তব গাথা-- অবিরল রসধার] ॥ 


৩ 

ধিনের বিচার করো 
দিনশেষে তব সমুখে দীড়ান্থ ওছে জীবনেশ্বর | 
দিনের কর্ম লইয়। স্মরণে সন্ধ্যাবেলায় পি চরণে”: 
কিছু ঢাক! নাই তোমার নয়নে, এখন বিচার করে! ॥ 
মিথ্যা আচারে যর্দি থাকি মজি আমার বিচার করে! । 
মিথ্য। দেবত] যদি থাকি ভজি, আমার বিচার করে!। 
লোভে ঘর্দি কারে দিয়ে থাকি ছুখ, ভয়ে হয়ে থাকি ধর্মবিমুখ, 
পরনিন্দায় পেয়ে থাকি স্থুখ, আমার বিচার করো! ॥ 
অশ্তভকামন! করি যদি কার, আমার বিচার করে! । 
রোধে যদি কারে! করি অবিচার, আমার বিচার করে!। 
তুমি ঘে জীবন দিয়েছ আমারে কলঙ্ক যদি দিয়ে থাকি তারে 
আপনি বিনাশ করি আপনারে, আমার বিচার করে ॥ 


মংযোজন 


৮ 
তোমার আনন ওই গে! 

তোমার আনন্দ ওই এল হারে, এল এল এল গো, ওগো! পুরবাপী । 
বুকের আচলখানি হ্থখের আঁচলখানি_ 
খের আআঁচলখানি ধুলায় পেতে আডিনাতে মেলে! গে| ॥ 
সেচন কোরে তার পথে পথে সেচন কোরো-_ 
পা ফেলসবে যেখায় সেচন কোরে! গন্ধধারি; 

মলিন না হয় চরণ তারি-- 
তোমার হ্ুন্দর ওই গোঁ 
তোমার স্থন্দর ওই এল দ্বারে, এল এল এল গো । 
হৃদয়খানি-_- আকুল হৃদয়খানি সম্মুথে তার ছড়িয়ে ফেলো।-_ 
রেখো! না, রেখে! ন।গে! ধরে, ছড়িয়ে ফেলো ফেলো গে ॥ 
তোমার লকল ধন যেধন্ত হল হল গো। | 

বিশ্বজনের কল্যাণে আজ ঘরের দুয়ার-_ 

ঘরের দুয়ার খোলো গে।। 

রাও হল-_ রঙে রঙে বাঁডা হল-- কার হাসির রঙে 
হেরো রাও হল সকল গগন, চিগ্ত হল পুলক-মগন-_ 
তোমার নিত্য আলো এল ছারে, এল এল এল গো। 
পরান-প্রধীপ-- তোমার পরান-প্রদীপ তুলে ধোরো ওই আলোতে-_. 

রেখো না, রেখো না গে দূরে 
ওই আলোতে জেলে! গে! 


গী ৪০ 


গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য 


লীল]। 
খষিকুমার। 


লীল! । 


কালমৃগয়া 
প্রথম দৃশ্য 
তপোবন 

খধিকুমারের প্রবেশ 


বেলা! ষে চলে যায়, ভূবিল রবি । 
ছায়ায় ঢেকেছে ঘন অটবী। 

কোথা সে লীলা গেল কোথায় । 
লীলা, লীলা, খেলাবি আয় ॥ 


,লীলার প্রবেশ 


ও ভাই, দেখে যা, কত ফুল তুলেছি । 
তুই আয়রে কাছে আয়, 

তোর হাতে মৃণাল-বালা, 

তোর কানে টাপার ছুল, 

তোর মাথায় বেলের মি'খি, 

তোর খোঁপায় বকুল ফুল ॥ 


ও দেখবি রে ভাই, আক রে ছুটে, 
মোদের বকুল গাছে 

রাশি রাশি হাসির মতো 
ফুল কত ফুটেছে। 

কত গাছের তলায় ছড়াছড়ি 
গড়াগড়ি যায়-- 


৬১৭ 


কালবুগযা 


ও ভাই, সাবধানেতে আয় রে হেথা, 
দিস নে দ'লেপায়। 


৬১৮৮ 


লীল।। কাল সকালে উঠব মোর, 
যাঁব নদীর কুলে । 
শিব গড়িয়ে করব পুজো, 
আনব কুহুম তুলে । 
খধিকুমার। মোরা ভোরের বেল! গাঁথব মালা, 
| ছুলব সে দোলায়। 
বাজিয়ে বাশি গান গাহিব 
বকুলের তলায় । 
লীলা। নাতাই, কাল সকালে মায়ের কাছে 
নিয়ে যাৰ ধরে-_ 
মা! বলেছে খষির সাজে 
সাজিয়ে দেরে তোরে । 
ধষিকুমার। সন্ধ্যা হয়ে এল ঘে ভাই, 
, ৃ এখন যাই ফিরে-_ 
একলা আছেন অন্ধ পিতা 
আধার কুটিবে ॥ 


দ্বিতীয় দৃশ্য 
বন | 
নদে বীগণ 


প্রথম। . সমুখেতে বহিছে তটিনী, 
দুটি তারা আকাশে ফুটিয়া 


দ্বিতীয়। 
তৃতীয় । 


চতুর্থ । 


সকলে। 
প্রথম | 


সকলে । 


পকলে। 


প্রথম । 


ছিতীয়। 


তৃতীয় । 


চতুর্থ । 


কালমুগয়? ৬১৯ 


বায়ু বহে পরিমল লুটিয়। 
বাকের অধর হতে 

মান হাসি পড়িছে টুটিয়া। 
দিবস বিদায় চাহে, 

সরযূ বিলাপ গাছে, 
সায়াহেরই রাঙা পায়ে 
কেঁদে কেদে পড়িছে লুটিয়! । 
এসো সবে এসে, সখী, 
মোরা হেথা বসে থাকি-_ 
আকাশের পানে চেয়ে 
জলদের খেল! দেখি । 
আখি-'পরে তারাগুলি 
একে একে উঠিবৰে ফুটিয়া | 


ফুলে ফুলে ঢলে চ'লে বহে কিবা ম্বহু বায়, 
তটিনী হিল্লোল তুলে কল্লোলে চলিয়! যায় । 
পিক কিবা কুণ্জে কুঙ্চে কুহু কুহু কুহু গায়, 

কী জানি কিসেরই লাগি প্রাণ করে হায়-হায় ॥ 


নেহারে, লো সহচরী, 

কানন আধার করি 

ওই দেখো বিভাবরী আসিছে। 

দিগন্ত ছাইয় 

শ্যাম মেঘরাশি থরে থরে ভাসিছে। 
আয়, সথী, এই বেল 

মাধবী মালতী বেলা 

রাশি রাশি ফুটাইয়ে কানন করি আলা। 
ওই দেখো নলিনী উৎলিত দরসে 

অফুট মুকুলমূখী মৃছু মু হানিছে। 


৬২৬ কালম্বগয়া 


সকলে। আসিবে খবিকুমার কুন্মচয়নে, 
ফুটায় রাখিয়া দিব তারি তরে সযতনে। 
নিচু নিচু শাখাতে ফোটে যেন ফুলগুলি, 
কচি হাত বাঁড়াইয়ে পায় ঘেন কাছে ॥ 


তৃতীয় দৃশ্য 
কুটার 


অন্ধ খধি ও খষিকুমার 
_. বেপাঠ 
অস্তরিক্ষোদর: কোশো ভূমিবুগ্ধো ন জীর্যতি দিশোহস্ত অন্কয়ো সৌরসথোতরং 
বিলং স এব কোশোবন্থুধানস্তন্মিন্‌ বিশ্বমিদং অিতম্‌ ॥ 
তশ্ত প্রাচী দিগ, জুহুর্নাম সহমানা নাম দক্ষিণা বাঁজ্ঞী নাম প্রতীচী ন্ৃভৃতা 
নামোর্দীচী তাসাং বাফূর্বৎসঃ.সয এতমেবং বাষুং দিশাং বৎ্সং বেদ ন পুত্র 
রোদং রোধিতি মোহহমেতমেবং বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ মা পুত্ররোদং কদম্‌ ॥ 


অন্ধধধি। জল এনে দে, রে বাছা, তৃষিত কাতরে । 
স্তকায়েছে ক তালু, কথা নাহি সরে ॥ 


মেহগর্জন 
না, না, কাজ নাই, যেয়ো! না বাছা-_ 
গভীরা রজনী 'ঘোর, ঘন গরজে-- 
তুই যে এ অদ্ধের নয়নতার!। 
আর কে আমার আছে! 
কেহ নাই-- কেহ নাই-_ 
তুই শুধু বয়েছিস হৃদয় জুড়ায়ে। 


খধিকুমার । 


কালম্বগয়া ১ ৬২১ 


তোরেও কি হারাব বাছা বে-_- 
সেতো প্রাণে সবে না॥ 


আমা-তরে অকারণে, ওগো পিতা, ভেবে না। 
অদুরে সবযূ বহে, দুরে যাব না। 
পথ যে সরূল অতি, 
চপল! দিতেছে জ্যোতি-_ 
তবে কেন, পিতা, মিছে ভাবনা । 
অদূরে সরু বছে, দূরে যাব না॥ 
প্রস্থান 


চতুর্থ দৃশ্য 
বন 
বনদেবতা 


সঘন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়।, 
স্তিমিত দশ দ্দিশি, 

স্তম্ভিত কানন, 

সব চরাচর আকুল-_- 

কী হবে কে জানে। 

ঘোর রজনী, 

দিকললন! ভয়বিভল] ৷ 

চমকে চমকে সহস দিক উজলি 


-চকিতে চকিতে মাতি ছুটিল বিজলী 


থরহর চরাচর পলকে ঝলকিয়ে । 
ঘোর তিমির ছায় গগন মেদিনী। 


৯১৬, 


সকলে। 
ভ্বিতীয়। 
তৃতীয়। 
সকলে। 

প্রথম। 


মকলে। 


প্রথম। 
ছিতীয়। 


তৃতীয়। 


চতুর্থ। 


প্রথম । 


দ্বিতীয় । 


কালমুগয়! 


গুরু গুরু নীরদগরজনে 

স্তব্ধ আধার ঘুমাইছে। 

সহসা! উঠিল জেগে প্রচণ্ড সমীরণ, 
কড় কড় বাজ। 


প্রস্থান 
বঝনদে বীগণের প্রবেশ 


ঝম্‌ ঝম্‌ ঘন ঘন রে বরষে। 

গগনে ঘনঘটা, শিহরে তকুলতা-_ 

ময়ুর মযুরী নাঁচিছে হরষে। 

দিশি দ্িশি সচকিত, দামিনী চমকিত-_- 
চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে। 


আয় লো! সজনী, সবে মিলে-__ 

ঝর ঝর বারিধারা, 

মৃদু মু গুক গুরু গর্জন-__ 

এ বরষা-দিনে ...। 
হাতে হাতে ধরি ধরি 

গাব মোরা লতিকা-দোলায় দুলে । 


ফুটাব যতনে কেতকী কদম্ব অগণন-__ 


মাখাব বরন ফুলে ফুলে। 
পিয়াব নবীন সলিল, পিয়ািত.তরুলতা-_ 
লতিকা ধাধিব গাছে তুলে । 
বনেবে সাজায়ে দিব, গাঁখিব মুকুতাকণা, 
পল্পবশ্তা মহুকূলে ] 
নাচিব, সধী, সবে নবঘন-উৎসবে 
বিকচ বকুঙাতরু-মূলে | 


খষিকুমার | 


বনদেবীগণ। 


খষিকুমার | 


বনদেবীগণ। 


কালমুগয়। ৬২৩ 
ধাধিকুমারের প্রবেশ 


কী ঘোর নিশীথ, নীরব ধরা, 

পথ যে কোথায় দেখা নাহি যায়, 
জড়ায়ে যায় চরণে লতাপাতা । 
যাই, ত্বরা ক'রে যেতে হবে 
সরযৃতটিনীতীরে-_- 

কোথায় মে পথ । 

ওই কল কল রব-- 

আহা, তৃষিত জনক মম, 

যাই তবে যাই ত্বর1। 

এই ধোর আধার, কোথা রে যাস্‌! 
ফিরিয়ে যা, তরাসে প্রাণ কাপে। 
নেহের পুতুলি তুই, 

কোথা যাবি একা এ নিশীথে-_ 
কী জানি কী হবে, 

বনে হবি পথহার।। 

না, কোরো না মানা, যাব ত্বরা। 
পিতা আমার কাতর তৃষায়, 
যেতেছি তাই সরযূনধীতীরে ॥ 


মান! না মানিলি, তবুও চলিলি-_ 
কীজানি কী ঘটে। 
অমঙ্রল হেন প্রাণে জাগে কেন-- 
থেকে থেকে যেন প্রাণ কেঁদে ওঠে। 
রাখ্‌ রে কথা রাখ্‌, বারি আনা থাকৃ-_ 
যা, ঘরে যা ছুটে। 
অয়ি দ্িগঙ্গনে, রেখো গে। যতনে 
অভয় নেহছায়ায়। 


শিকারীগণ। 


কালমৃগয়! । 


অফ়ি বিভাবরী, রাখো বুকে ধরি 
ভদ্র অপহরি রাখো এ জনায়। 
এ যে শিশুমতি, বন ঘোর অতি-_ 
এ যে একেলা অসহায় ॥ . 


পঞ্চম দৃশ্থা 
শিকারীগণের প্রবেশ 


বনে বনে মবে মিলে চলো হো ! 
চলো হো! 
ছুটে আয়, শিকারে কে রে যাবি আঁয়। 
এমন রজনী বহে যাঁয় বে। 
ধন্বাণ বল্পম লয়ে হাতে 
আয় আয় আয়, আয় রে। 
বাজ! শিওা ঘন ঘন-_ 
শব্দে কীপিবে বন, 
আকাশ ফেটে যাবে, 
চমকিবে পশ্ড পাখি সবে, 
ছুটে যাবে কাননে কাননে, 
চারি দিক ঘিরে যাব পিছে পিছে। 
হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ॥ 


দশরথের প্রবেশ 


জয়তি জয় জয় রাজন্‌, বন্দি তোমাবে-_ 
কে আছে তোমা-সমান । 

ত্রিভুবন কাপে তোমার প্রতাপে, 
তোমারে করি প্রণাম ॥ 


দশরথ। 


প্রথম শিকারী । 


ছিতীয়। 


তৃতীয় । 
প্রথম। 


তৃতীয় । 
প্রথম। 


'কালম্বগয়। ৬২৫ 


০ 


শিকারীদের প্রতি 


গহনে গহনে যা রে তোর-_ 
নিশি বহে যায় ষে। 
তন্ন তন্ন করি অরণ্য 
করী বরাহ খোঁজ গে ! 
এই বেলা যা রে। 
নিশাচর পশু সবে 
এখনি বাহির হবে-_- 
ধন্থর্বাণ নে রে হাতে, চল্‌ ত্বরা চল্‌। 
জ্ঞালায়ে মশাল-আলো৷ 
এই বেলা আয় রে॥ 
প্রস্থান 


চল্‌ চল্‌ ভাই, 

ত্বর! ক'রে মোবা! আগে যাই। 
প্রাণপণ খোজ. এ বন, সে বন! 
চল্‌ মোর! ক'জন ও দিকে যাই। 
না না ভাই, কাজ নাই__ 
হোথ। কিছু নাই-_ কিছু নাই 
ওই ঝোপে যদি কিছু পাই। 
বরা! বরা! 
আবে, দাড় দীড়া, 
অত ব্যস্ত হলে ফস্কাবে শিকার. 
চুপি চুপি আয়, চুপি চুপি আয় 

ওই অশখতলায়। : 
এবার ঠিক্ঠাক্‌ হয়ে সবে থাক__ 
সাবধান, ধরো বাণ-- 

সাবধান, ছাড়ো বাখ। 


৬২৩৬ 


ছুই-তিন জন 


বিদুষক। 


শিকারীগণ | 


কালমুগয়। 


গেল গেল, ওই ওই পালায় পাঁলায়। 


চল্‌ চল 
ছোট রে পিছে, আয় রে ত্বর! যাই ॥ 
প্রস্থান 


বিদুষকের সভয়ে প্রবেশ 


প্রাণ নিয়ে তো সটকেছি রে, 
ওরে বরা, করবি এখন কী! 
বাবা রে! 
আমি চুপ ক'রে এই 
আমড়াতলায় লুকিয়ে থাকি। 
এই মরদের মুবোদখানা, 
দেখেও কি রে ভড়কালি না! 
বাহবা, সাবাস্‌ তোরে. 
সাবাস্‌ রে তোর ভরস! দেখি। 
গরিব ব্রাহ্মণের ছেলে 
্রাঙ্মণীরে ঘরে ফেলে 
কোথা এলেম এ ঘোর বনে-- 
মনে আশা ছিল মস্ত 
চলবে ভালো! দক্ষিণ হস্ত, 
হারে রে পোঁড়৷ কপাল, 
তাও যে দেখি কেবল ফাকি। 


শিকারীগণের প্রবেশ 


ঠাঁকুরমশয়, দেরি না সয়, 
তোমার আশায় সবাই ব'সে 
শিকারেতে হবে যেতে 
মিহি কোমর বাধে ক'ষে। 


বিদূষক। 


বিদূষক। 


কালমুগয়া ৬২৭ 


বন বাদাড় সব থেটেঘু'টে 

আমরা মরি খেটেথুটে, 

তুমি কেবল লুটেপুটে 

পেট পোরাবে ঠেসেঠুসে ! 

কাজ কি খেয়ে, তোফ! আছি-- 

আমায় কেউ ন1 খেলেই বাঁচি! 

শিকার করতে যায় কে মরতে, 

ঢুঁসিয়ে দেবে বরা-মোষে। 

ঢু থেয়ে তে! পেট ভরে না 

সাধের পেটটি যাবে ফেঁসে ॥ 

হাসিতে হাসিতে 

শিকারীগণের প্রস্থান 


আঃ বেচেছি এখন। 
শর্মা ও দিকে আর নন। 
গোঁলেমালে ফাকতালে সটকেছি কেমন । 
দেখে বরা"র দাতের পাটি 
লেগেছিল দীত-কপাটি, 
পড়ল খসে হাতের লাঠি কে জানে কখন-_ 
আহা কে জানে কথখন। 
চুলগুল সব ঘাড়ে খাড়া, 
চক্ষু-ছুটো! মশাল-পারা_ 
গৌ-ভরে হেট-মুখে তাঁড়া কল্পে সে ধখন-_ 
রাস্তা দেখতে পাই নে চোখে, 
পেটের মধো হাত পা চোকে, 
চুপসে গেল ফাপা ভুড়ি শঙ্কাতে তখন-_ 
আহা শঙ্কাতে ওখন।॥ 
প্রস্থান 


৬২৮ ৩. কালমৃগয়া 
রা শিকার হ্ক্ষে 
শিকারীগণের প্রবেশ 
এনেছি মোরা এনেছি মোরা 
রাশি রাশি শিকার। 
করেছি ছারখার, 
সব করেছি ছারখার। 
বন-বাদাড় তোলপাড় 
করেছি রে উজাড় ॥ 


গাইতে গাইতে প্রস্থান 


বনদেবীদের প্রবেশ 


কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে 
সাধের কাননে শাস্তি নাশিতে। 
মত্ত করী যত পদ্মবন দলে 
বিমল সরোবর মন্ধিয়া। 
ঘুমৃস্ত বিহগে কেন বধে রে 
সঘনে খর শর সন্ধিয়। 
তরাসে চমকিয়ে হরিণ হবিণী 
খলিত চরণে ছুট্ছে। 
খলিত চরণে ছুটিছে কাননে, 
করুণ নয়নে চাহিছে। 
আকুল সরসী, সারস সারসী 
শরবনে পশি কাদিছে। 
তিমির দ্বিগ ভরি ঘোর যামিনী 
বিপদ-ঘনছায়। ছাইয়া। 


কালমুগয়া ৬২৯ 


কী জানি কী হবে আজি এ নিশীথে, 
তরাসে প্রাণ ওঠে কাপিয়া ॥ 


প্রস্থান 


দশরখের প্রবেশ 


না জানি কোথা এলুম, এ ঘে ঘোর বন। 
কোথা সে করীশিশু, কোথ! লুকালে! ! 
একে তো জটিল বন, তাহে আধার ঘন, 
যাক্‌-ন। যাবে সে কত দুর, কত দূর-_ 
যাৰ পিছে পিছে-_-. 

না নানা না, ও কী শুনি! 

ওই-যে সরযৃতীরে করিছে সগিল পান-_ 
শবদ শুনি যে ওই, এই তবে ছাড়ি বাণ ॥ 


নেপথ্যে বনদেবীগণ 


হায় কীহ'ল! হায়কীহ'ল! 
বাণহুত খিকুমারের নিকট দশরথের গমন 


কী করিনু হায়! 

এ তো] নয় বে করীশিশু! খধির তনয়! 
নিঠুর প্রথর বাণে রুধিরে আপ্লুত কায, 
কার রে প্রাণের বাছা ধুলাতে লুটায় ! 
কী কুলগ্নে না জানি বে ধবিলাম বাণ, 

কী মহাপাতকে কার বধিলাম প্রাণ ! 
দেবতা, অমৃত্নীরে হারা প্রাণ দাও ফিরে, 
নিয়ে যাও মায়ের কোলে মায়ের বাছায় ॥ 

মুখে জলসিঞন 


সি 
$ রে 


গষিকুষ্ীর | 


কালমৃগয়। 


কী দোষ করেছি তোমার, 
কেন গো হানিলে বাণ! 
একই বাঁণে বধিলে যে 

ছুটি অভাগার প্রাণ । 

শিশু বনচারী আমি, 

কিছুই নাহিক জানি, 

ফল মূল তুলে আনি-_ 

করি সামবেদ গাঁন। 

জন্মান্ধ জনক মম 

তৃষায় কাতর হয়ে 

রয়েছেন পথ চেয়ে-_ 

কখন যাব বারি লয়ে । 
মরণান্তে নিয়ে যেয়ো, 

এ দ্ধেহ তার কোলে দিয়ে! 
দেখো, দেখো, ভুলে নাকো? 
কোরো তারে বারি দান। 


মার্জনা করিবেন পিতা-_ 


তার যে দয়ার প্রাণ । 
মৃত্যু 


ষ্ঠ দৃশ্য 
কুটার 


অন্ধ ধষি 


আমার প্রাণ যে ব্যাকুল হয়েছে, 
হা! তাত, একবার আয় রে। 


লীল! | 


অন্ধ। 


কালষুগয়! | ৬৩১ 


ঘোর! বজনী, একাকী, 
কোথা বৃহিলে এ সময়ে ! 
প্রাণ যে চমকে মেঘগবুজনে, 
কী হবে কে জানে ॥ 


লীলার প্রবেশ 


বলো! বলো, পিতা, কোথ। মে গিয়েছে । 

কোথা সে ভাইটি যম কোন্‌ কাননে, 
কেন তাহারে নাহি হেবি ! 

খেলিবে সকালে আজ বলেছিল মে, 
তবু কেন এখনো না এল। 

বনে বনে ফিরি “ভাই ভাই” করিয়ে, 
কেন গে। সাড়া পাই নে॥ 


কে জানে কোথা সে! 
প্রহর গণিয়। গণিয়। বিরলে 
তাবি লাগি বসে আছি 
একা হেথ] কুটারছুয়ারে-- 
বাছ। রে, এলি নে। 
ত্বরা আয়, ত্বরা আয়, আয় রে, 
জল আনিয়ে কাজ নাই-_- 
তুই যে আমার পিপাসার জল । 
কেন রে জাগিছে মনে ভয়। 
কেন আজি তোরে হাবাই-হারাই 
মনে হয় কেজানে॥ 


লীলার প্রস্থান" 


কালমৃগয়া 


মৃত দেই লইয়। দশরখের 
৪ প্রবেশ 

এতক্ষণে বুঝি এলি রে! 
হৃ্দিমাঝে আয় রে, বাছা বে! 
কোথা ছিলি বনে এ ঘোর বাতে 
এ দুর্যোগে, অন্ধ পিতারে ভুলি । 
আছিযারানিশি হায় রে 
পথ চাঁহিয়ে, আছি তৃষায় কাতর-_ 
দে মুখে বারি ! কাছে আয় রে & 


অজ্ঞানে করে! হে ক্ষমা তাত, ধরি চরণে । 
কেমনে কহিব, শিহবি আতঙ্কে । 

আধারে সন্কানি শর খরতর 

করীন্রমে বধি তব পুত্রবর 

গ্রহদোষে পড়েছি পাপপক্কে ॥ 


দশরথ-কর্তৃক ধষির নিকটে 
খধিকুমারের মুতর্দেহ 
স্থাপন 

কী বলিলে, কী শুনিলাম, এ কি কভু হয়! 
এই-যে জল আনিবারে গেল সে সরযৃতীরে__ 
কার সাধ্য বধে, গে যে ঝষির তনয়। 
স্বকুমার শিশু সে যে, ল্মেহের বাছা রে-_ 
আছে কি নিষ্ঠুর কেহ বধিবে যে তারে! 
ন1 না না, কোথা মে আছে, এনে দে আমার কাছে- 
সার নিশি জেগে আছি, বিলম্ব না সয়। 
এখনো যে নিরুত্তর, নাহি প্রাণে ভয়! 
রে ছুবাত্মা, কী করিলি-__ 


দশরথ। 


অন্ধা। 


কালমৃগয়া ৬৩৩ 


অভিশাপ 
পুত্রব্যসনজং ছুঃখং যদেতন্মম সাংগ্রতম্‌ 
এবং ত্বং পুত্রশোঁকেন রাজন্‌ কালং করিস্যসি। 


ক্ষমী করে! মোরে, তাত-_ আমি যে পাঁতকী ঘোর 
না জেনে হয়েছি দোষী, মার্জনা নাহি কি মোর! 
সহে না যাতনা আর-- শাস্তি পাইব কোথায়! 
তৃমি রুপা না করিলে নাহি যে কোনে উপায়। 
আমি দীন হীন অতি-_ ক্ষম ক্ষম কাতরে, 
প্রভু হে, করহ ত্রাণ এ পাপের পাথারে ॥ 


আহা, কেমনে বধিল তোরে! 

তুই যে ন্সেহের পুতলি, স্থকুমার শিশু ওরে । 
বড়ো কি বেজেছে বুকে ! বাছা বে, 

কোলে আয়, কোলে আয় একবার-- 

ধুলাতে কেন লুটায়ে ! রাখিব বুকে ক'রে। 


কিয়ংক্ষণ স্তব্ধভাবে অবস্থান ও অবশেষে 
উঠিয়। ঈড়াইয়। দশবথের প্রতি 


শোক তাপ গেল দুরে, 
মার্জনা করিন্ু তোরে ॥ 


পুত্রের প্রতি 


যাও রে অনন্ত ধামে মোহ মায় পাশরি-_ 


দুঃখ আধাঁর যেথা কিছুই নাঁছি। 


জর! নাহি, মরণ নাহি, শোক নাহি যে লৌকে-_ 


কেবলই আনন্দমোত চলিছে প্রব্যহি। 


৬৩৪ 


কালমৃগয়। 


যাও রে অনস্ত ধামে, অমতনিকেতনে-_ 
অমরগণ লইবে তোমা উদার-গ্রাণে। 
দেব-ধধি রাজ-খধি ব্রদ্ব-ঝষি যে পোকে 
ধ্যানভরে গান করে একতানে-- 
যাঁও বে অনন্ত ধামে জ্যোতির্ময় আলয়ে 
সুত্র সেই চিববিমূল পুণ্য কিরণে-_ 
যায় যে দানব্রত সত্যব্রত পুণাবান 
যাঁও বম, যাও সেই দেবমদনে | 


যবনিকীপতন 


পুনরখান 
ধধিকুমারের মুতদেহ ঘেরিয়। বনদেবীদের গান 


সকলই ফুরালো শ্বপনপ্রায় ! 
কোথা সে লুকালো, কোথা সে হায়। 
কুন্ুমকানন হয়েছে শ্লান, 
. পাখিরা কেন বে গাহে না গান__ 
ও সব হেরি শুন্তময়- কোথা সে হায় 
কাহার তরে আর ফুটিৰে ফুল, 
মাধবী মালতী কেঁদে আকুল। 
দেই যে আমিত তুলিতে জল, 
সেই ঘে আসিত পাঁড়িতে ফল, 
ও মে আর আমিবে না-- কোথা সে হায় ॥ 


যবনিকাপতন 


৬৩৫ 


বাল্মীকি প্রতিভা 
প্রথম দৃশ্য 


অরণ্য 
বনদেবীগণ 

সহে না, সহে না, কাদে পরান । 
সাধের অরণ্য হল শ্বাশান। 
দক্থ্যদলে আসি শাস্তি করে নাশ, 
ত্রাসে সকল দ্িশ কম্পমান। 
আকুল কানন, কাদে সমীরণ, 
চকিত মুগ, পাখি গাহে না গান। 
শ্যামল তৃণদল শোণিতে ভাসিল, 
কাতর রোদনরবে ফাটে পাষাণ । 
দেবী ছুর্গে, চাহো॥ ত্রাহি এ বনে-_ 
রাঁখে। অধীনী জনে, করো! শাস্তিদান ॥ 

প্রস্থান 


প্রথম দঙ্গ/র প্রবেশ 


আঃ বেঁচেছি এখন। শর্শা ও দিকে আর নন। 
গোলেমালে ফাকতালে পালিয়েছি কেমন । 
লাঠালাঠি কাটাকাটি ভাবতে লাগে দীতকপাটি, 
তাই, মানট। রেখে প্রাণট। নিয়ে সটকেছি কেমন-_ 

আহা সটকেছি কেমন । 
আম্থক তারা আস্থক আগে, ছুনোছুনি নেব ভাগে, 
স্াস্তামিতে আমার কাছে দেখব কে কেমন। 
শুধু মুখের জোরে, গলার চোটে লুট-করা ধন নেব লুটে, 
শুধু ছুলিয়ে ভুড়ি বাজিয়ে তুড়ি করব সরগরম-_ 

আহা করব সরগরম ॥ 


ডি. 
৬৩৬ .*গ. . 
না 


প্রথম দস্থ্য | 
দ্বিতীয় দত্যু ৷ 


প্রথম দহ্থ্য। 


দ্বিতীয় দহ্য । 
তৃতীয় দস্থ্য। 


গ্রথম দহ্য। 


সকলে। 


সকলে। 


বাশ্মীকিপ্রতিভ। 


লুঠের দ্রব্য লইয়। দহ্যাগণের প্রবেশ 
এনেছি মোর! এনেছি মোরা বাঁশি বাশি লুটের ভার। 
করেছি ছারখার-- সব করেছি ছারখাঁর-- 
কত গ্রাম পল্লী লুটে-পুটে করেছি একাকার । 
আজকে তবে মিলে সবে করব লুটের ভাগ-_- 
এ-সব আনতে কত লণ্ডভও করন যজ্জ-যাগ । 
কাজের বেলায় উনি কোথ। যে ভাগেন, 
ভাগের বেলায় আসেন আগে আরেদাদা! 
এত বড়ো আম্পর্ধা তোদের, 
মোরে নিয়ে এ কি হাসি-তামাশ? ! 
এখনি মুণ্ড করিব খণ্ড, খবরদার রে খবর্দার ! 
হাঃ হাঃ, ভায়। খাগ্সা বড়ো, এ কী ব্যাপার ! 
আজি বুঝি বা বিশ্ব করবে নম্ত, এমনি যে আকার । 
এম্নি যোদ্ধা! উনি, পিঠেতেই দাগ-_ 
তলোয়ারে মরিচা, মুখেতেই রাগ । 
আর যে এ-সব সহে না প্রাণে 
নাহি কি তোদের প্রাণের মায়া ! 
দারুণ রাগে কাপিছে অঙ্গ-- 
কোথ! রে লাঠি, কোথা রে চাল ! 
হাঃ হাঃ, ভায়া খাগ্পা বড়ো, এ কী ব্যাপার ! 
আজি বুঝি বাবিশ্ব করবে নস্য, এমনি ষে আকার। 


যাল্সীকির প্রবেশ 
এক ভোরে বাধা আছি মোরা সকলে । 
না মানি বারণ, না মানি শাসন, না মানি কাহারে । 
কে বা বাজা, কার রাজা ; মোরা কী জানি! 
প্রতি জনেই রাজা! মোরা, বনই রাজধানী ! 
রাজা-প্রজাউচু-নিচু কিছু না গণি! 


বান্সীকিপ্রতিভ ৬৩৭ 


ত্রিভুবনমাঝে আমর! সকলে কাহারে না করি ভয়-_ 
মাথার উপরে রয়েছেন কালী, সমুখে বয়েছে জয় ॥ 
বালীকির প্রতি 


প্রথম দন্থ্য । এখন করব কী বল্‌। 
সকলে। এখন করব কী বল্‌। 
প্রথম দন্থ্য । হো রাজা, হাজির রয়েছে দল ! 
সকলে। বল্‌ রাজা, করব কী বল্‌ এখন করব কী বল্‌। 
প্রথম দন্থ্য । পেলে মুখেরই কথা, 
আনি যমেরই মাথা । করে দিই রসাতিল! 
সকলে । করে দিই রসাতল! 
সকলে । হো রাঁজা, হাজির রয়েছে দল। 
বল্‌ রাজা, করব কী বল্‌ এখন করব কী বল্‌ ॥, 
বালীকি। শোন্‌ তোরা তবে শোন্‌ । 
অমানিশা আজিকে, পুজা দেব কালীকে । 
ত্বরা করি যা তবে, সবে মিলি যা! তোরা-- 
বলি নিয়ে আয় ॥ 
বালীকির প্রস্থান 


সকলে । ব্রিভুবনমাঝে আমরা সকলে কাহারে না করি ভয়, 
' মাথার উপরে রয়েছেন কালী, সমুখে রয়েছে জয় ॥ 
তবে আয় সবে আয়, তবে আয় সবে আয়-_ 
তবে ঢাল্‌ সরা, ঢাল্‌ সরা, ঢাল্‌ ঢাল ঢাল্‌! 
য়) মায়। কোন্‌ ছার, ছারখার হোক। 
কে বাকাদে কার তরে, হাঃ হাঃ হাঃ! 
তবে আন্‌ তলোয়ার, আন্‌ আন্‌ তলোয়ার, 
তবে আন্‌ বরশা, আন্‌ আন্‌ দেখি ঢাঁল। 
প্রথম দন্থ্য । আগে পেটে কিছু ঢাল্‌, পরে পিঠে নিবি ঢাল । 


৬৩৮ ১. রি এ বান্মীকিপ্রতিভা 


হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! 
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ) হাঃ হাঃ ॥ 
উঠিয়া 
সকলে । কালী কালী বলো রে আজ-- 
বলো হো, হো! হো, বলো হো, হো! হো, বলো হো! 
নামের জোরে সাঁধিব কাজ-_ 
বলো ছে৷ হেো৷ হো, বলে। হো, বলো হে]! 
ওই ঘোর মত্ত করে নৃত্য রঙ্গমাঁঝারে, 
ওই লক্ষ লক্ষ যক্ষ রক্ষ ঘেরি শ্টামারে, 
ওই লষ্টরপট্টকেশ অট্ট অট্ট হাসে রে-__ 
হাহাহা হাহাহা হাহাহা! 
আরে বল্‌ রে শ্যাম। মায়ের জয়, জয় জয়! 
জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়, জয় জয় ! 
আরে বল্‌ রেশ্যামা মায়ের জয়, জয় জয়! 
আরে বল্রে শ্বামা মায়ের জয়॥ 
গমনোগ্ধম 


একটি বালিকার প্রবেশ 
বালিকা। ওই মেঘ করে বুঝি গগনে । 
আধার ছাইল, রজনী আইল, 
ঘরে ফিরে যাব কেমনে । 
চরণ অবশ হায়, শ্রীস্ত র্লাস্ত কায 
সার] দিবস বনভ্রমণে 
ঘরে ফিরে যাব কেমনে ॥ 
একী এ ঘোর বন! এন কোথায়! 
পথ যে জানি না, মোরে দেখায়ে দে না। 
কী করি এ আধার রাতে। 


প্রথম দস্ধ্য। 
সকলে। 
দ্বিতীয় দন্থ্য। 
গ্রথম দহ্য। 


সকলে । 
তৃতীয় দস্থ্য। 


সকলে। 


বাল্মীকিগ্রতিভা ৬৩৯ 
কী হবে মোর হায়। 
ঘন ঘোর মেঘ ছেয়েছে গগনে, 
চকিত চপল চমকে সঘনে, 


একেল! বালিকা-_- 
তরাসে কাপেকায়॥ 


বালিকার প্রতি 
পথ ভুলেছিস সত্যি বটে? সিধে রাস্তা দেখতে চাস? 
এমন জায়গায় পাঠিয়ে দেব স্থখে থাকবি বারো মাস। 
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। 


প্রথমের প্রতি 


কেমন হে ভাই! কেমনে সে ঠাই? 
মন্দ নহে বড়েো-- 
এক দিন না এক দিন সবাই সেথায় হব জড়ো । 
হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ! 
আয় সাথে আয়, বাস্তা তোরে দেখিয়ে দিই গে তবে-_ 
আর তা! হলে রাস্তা ভুলে ঘুরতে নাহি হবে। 
হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ ॥ 
সকলের প্রস্থান 


বনদেবীগণের প্রবেশ 


মরি ও কাহার বাছা, ওকে কোথায় নিয়ে যায়। 
আহা, এ করুণ চোখে ও কার পানে চায় । 
বীধা কঠিন পাশে, অঙ্গ কাপে ত্রাসে, 
আঁখি জলে ভাসে-_ এ কী দশা হাঁয়। 
এ বনে কে আছে, , যাব কার কাছে 

কে ওরে বাচায়। 


বাল্মীকি। 


দন্যগণ। 


বান্ীকি। 


বালিক।। 


নেপথ্যে বনদেবী। 


ষ্ঠ 


বাল্দীকিপ্রতিভা 
দ্বিতীয় দৃশ্য 


অরণ্য কালীগ্রতিম! 

বাল্ীকি স্তবে আসীন 
রাঁঙীপদপদ্যুগে প্রণমি গো ভবদার] ! 
আজি এ ঘোর নিশীথে পূজিব তোমারে তার! 
নুরনর থরুহর-_ ব্রহ্ধাগুবিপ্লব করো, 
রণরঙ্গে মাতো, মা গো, ঘোর] উন্মাদিনী-পারা। 
ঝলসিয়ে দিশি দিশি ঘুরাও তড়িত-অসি, 
ছুটাও শোণিতআোত, ভাঁপাও বিপুল ধর] । 
উরে! কালী কপালিনী, মহাকালসীমন্তিনী, 
লো জবাপুষ্পাঞ্জলি মহাদেৰী পরাৎপরা ॥ 

বালিকাকে লইয়। দস্থাগণের প্রবেশ 


দেখো হো ঠাকুর, বলি এনেছি মোরা । 

বড়ো সন্পেস পেয়েছি বগি সরেস-_ 

এমন সবেস মছলি, রাজা, জাঁলে না পড়ে ধরা 

দেরি কেন ঠাকুর, সেরে ফেলো ত্বরা | 

নিয়ে আয় কুপাণ। রয়েছে তৃষিতা শ্তামা মা, 
শোনিত পিয়াও-_ যা ত্বরায়। 

লোল জিহ্বা লকলকে, তড়িত থেলে চোঁখে, 

করিয়ে খও দিক দিগস্ত ঘোর দত্ত ভায়। 

কী দোষে বাধিলে আমীয়, আনিলে কোথায় । 

পথহার! একাঁকিনী বনে অসহায় 

রাখো বাখো রাখো, বাচাও আমায় । 

দ্য়। করে! অনাথারে-_- কে আমার আঁছে-- 

বন্ধনে কাতরতন্থ মরি যে ব্যথায় । 

দ্বয়া কবে! অনাথারে দয়া করে! গোঁ 

বন্ধনে কাতর তনু জর্জর ব্যথায় ॥ 


বাল্নীকিপ্রতিভা ৬৪১ 


বাল্সীকি । এ কেমন হল মন আমার | - 
কী ভাব এ যে কিছুই বুঝিতে যে পানি নে 
পাঁষাণহৃদয় গলিল কেন রে! 
কেন আজি আখিজল দেখা! দিল নয়নে । 
কী মায় এ জানে গো, 
পাষাণের বাধ এ যে টুটিল, 
সব ভেলে গেল গো, সব ভেসে গেল গো-- 
মরুভূমি ডুবে গেল করুণার প্লাবনে ॥ 
প্রথম দস্থ্য। আরে, কী এত ভাবনা কিছু তো বুঝি ন।। 
ছিতীয় দ্য । সময় বহে যায় ষে। 
তৃতীয় দস্থ্য। কখন্‌ এনেছি মোরা, এখনে! তো হল না। 
চতুর্থ দহ্থ্য। এ কেমন রীতি তব, বাহ. বে। 
বান্মীকি | না! না হবে না, এ বলি হবে না 
অন্য বলির তরে যা রে যা। 
প্রথম দস্থ্য। অন্য বলি এ রাতে কোথা মোর! পাব! 
দ্বিতীয় দন্্য। এ কেমন কথা কও, বাহ্‌ রে ॥ 
বাল্সীকি। শোন্‌ তোরা শোন্‌ এ আদেশ, 
কপাণ খর্পর ফেলে দে ধে। 
বাধন কর ছিন্ন, 
মুক্ত কর এখনি বে॥ 
যথাদিষ্ট কৃত 


তৃতীয় ছৃণ্ঠ 
অরণ্য 


বাল্সীকি। . ব্যাকুল হয়ে বনে বনে 
ভ্রমি একেলা শৃন্যমনে । 


৬৪২ 


গ্রথম দত্থ্য। 


ভিতীযস দহ্থ্য। 


প্রথম দন্থ্য ৷ 
দ্বিতীয় দৃশ্য । 
প্রথম ঘন্থ্য | 


বান্নীকিপ্রাতিত 


কে পুবাঁবে মোর কাতর প্রাণ 
জুড়াবে হয়] হুধাবরিষণে ॥ 
প্রস্থান 


দন্যুগণ বালিকাকে পুন্র্বার ধরিয়া! আনিয়। 


ছাড়ব না ভাই, ছাড়ব না ভাই, 

এমন শিকার ছাড়ব না। 

হাতের কাছে অম্নি এল, অম্নি যাবে ! 

অম্নি যেতে দেবে কে রে! 

বাজাটা খেপেছে রে, তার কথ আর মানব না। 

আজ বাতে ধুম হবে ভারী-_ নিয়ে আয় কারণবারি, 

জেলে দে মশালগুলো, মনের মতন পুজো দেব 

নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে-_ রাজাট। খেপেছে রে, 
তার কথা আর মানব না॥ 

বাজ] মহারাজা কে জানে, আমিই রাঁজাধিরাজ । 

তুমি উজির, কোতোয়াল তুমি, 

ওই ছোড়াগুলো। বর্কন্দীজ। 

যত সব কুঁড়ে আছে ঠাই জুড়ে, 

কাজের বেলায় বুদ্ধি যায় উড়ে। 

পা ধোবার জল নিয়ে আয় ঝট্‌, 

কর্‌ তোরা সব যে যার কাজ ॥ 

আছে তোমার বিদ্ধে-পাধ্যি জান] । 

রাজত্ব করা, এ কি তামাশা পেয়েছ । 

জানিস নে কেটা আমি । 

ঢের-ঢের জানি-_ ঢের ঢের জানি-_ 

হাসিস নে হাসিস নে মিছে, যা যা_ 

সব আপন কাজে যা যা, 

যা আপন কাজে । 


দ্বিতীয় দ্বস্থ্য। 
তৃতীয় দস্থ্য । 
প্রথম দস্থ্য। 


সকলে। 


বালিকা । 


বাল্লীকি । 


বান্মীকিপ্রতিভ! ৬৪৩ 


খুব তোমার লম্বাচওড়া কথা। 
নিতান্ত দেখি তোমায় কৃতাস্ত ডেকেছে ॥ 
আঃ কাজ কী গোলমালে, নাহয় রাঁজাই সাজালে। 
মরবার বেলায় মরবে ওটাই, আমরা সব থাকব ফাকতালে। 
বাম রাম ! হরি হরি! ওর] থাকতে আঁমি মরি! 
তেমন তেমন দেখলে, বাবা, ঢুকব আড়ালে । 
ওরে চল্‌ তবে শিগ.গিরি, 
আনি পুজার সামিগ্গিরি। 
কথায় কথায় বাত পোহালো, এমনি কাজের ছিরি ॥ 
প্রস্থান 


হায়, কী দশ! হল আমার! 

কোথা গো মা করুণাময়ী, অরণ্যে প্রাণ যায় গো। 

মুহুর্তের তরে মা গো দেখা দাও আমারে-_ 
জনমের মতো বিদায়। | 


পুজার উপকরণ লইয়। দহাগণের প্রবেশ 
ও কালীপ্রতিম। ঘিরিয়। নৃত্য 


এত রঙ্গ শিখেছ কোথা মুণ্মালিনী ! 

তোমার নৃত্য দেখে চিত্ত কাপে, চমকে ধরণী । 
ক্ষান্ত দে মা, শান্ত হা, সম্তানের মিনতি। 

রাঁডা নয়ন দেখে নয়ন মুদি ও মা ত্রিনয়নী ॥ 


বাল্মীকির প্রবেশ 


অছে। ! আম্পর্ধা একি তোদের নরাধম ! 

তোদের কারেও চাহি নে আর, আর, আর না রে-_ 
দর দূর দূর, আমারে আর ইস নে। 

এ-সব কাজ আর না, এ পাপ আর না, 

আর না, আর না, জরাহছি-_- সব ছাড়িহু। 


৪৪ 


প্রথম ঘহ্থযা। 


ঘ্বিতীয় দস্ক্য। 


প্রথম দস্তা । 
বান্মীকি। 


বাল্সীকি। 


বাল্পীকিপ্রতিভা 


দীন হীন এ অধম আমি, কিছুই জানি নে রাজ।। 

এবাই তো! যত বাধালে জঞ্জাল, 

এত করে বোঝাই বোঝে না। 

কী করি, দেখো বিচারি । 

বাঃ এও তো বড়ে। মজা, বাহবা! 

যত কুয়ের গোড় ওই তো, আরে বল্-না রে। 

দূর দূর দূর, নির্লজ্জ, আর বকিস নে। 

তফাতে সব সরে যা। এপাপ আর ন', 

আর ন1 আর না, ভ্রাহি-_- সব ছাড়ি ॥ 
দশ্াগণের প্রস্থাণ 


আয়, মা, আমার সাথে, কোনে! ভয় নাহি আর। 


'কত ছঃখ পেলি বনে, আহা, মা আমার ! 


নয়নে ঝরিছে বারি, রর কি, ৮] সহিতে পারি-_ 
কোমল কাতর তন্তু কাপিতেছে বার বার ॥ 
প্রস্থান 


চতুর্থ দৃশ্য 

বনদেবীগণের প্রবেশ 
বিম্‌ ঝিম্‌ ঘন ঘন বে বরষে। 
গগনে ঘনঘটা, শিহরে তরুলতা, 
মযুর ময়ূরী নাচিছে হরষে। 
দিশি দ্িশি সচকিত, দামিনী চমকি ত, 
চমকি উঠিছে হরিনী বাসে ॥ 

প্রস্থান 
বাল্সীকির প্রবেশ 

কোথায় জুড়াতে আছে ঠাই-- 
কেন প্রাণ কেন কাদে রে। 


দস্থা। 


বাল্সীকি। 
প্রথম দক্থ্য । 
সকলে। 


বাল্মীকিপ্রতিভা ৬৪৫ 


যাই দেখি শিকাবেতে, রহিৰ আমোদে মেতে, 
ভুলি সব জাল! বনে বনে ছুটিয়ে-_ 
কেন প্রাণ কেন কাদে রে। 
আপন। ভুলিতে চাই, ভুলিৰ কেমনে-_ 
কেমনে যাবে বেদনা । 
ধরি ধনু আনি বাণ গাহিব ব্যাধের গান, 
দলবল লয়ে মাতিব-__ 
| কেন প্রাণ কেন কাদে রে॥ 


শৃঙ্গধবনিপূর্বক দহ্যগণকে আহ্বান 


দন্াগণের প্রবেশ 


কেন বাঁজা, ভাকিস কেন, এসেছি সবে। 
বুঝি আবার শ্তামা মায়ের পুজো হবে? 
শিকারে হবে যেতে, আয় বে সাথে । 
ওরে, রাজা কী বলছে শোন্‌। 

শিকারে চল্‌ তবে। 

সবারে আন্‌ ডেকে ঘত দলবল সবে ॥ 


বাল্মীকির প্রস্থান 


এই বেল! সবে মিলে চলো] হো, চলো হো! 
ছুটে আয়, শিকারে কে রে যাবি আয়, 

এমন রজনী বছে যায় যে। 
ধন্র্বাণ বল্পম লয়ে হাতে আয় আয় আয় আয় বে। 
বাজ শি! ঘন ঘন, শবে কাপিবে বন, 
আকাশ ফেটে যাবে, চমকিবে পশু পাখি সবে, 
ছুটে যাবে কাননে কাননে-- 
চারি দিকে ঘিরে যাব পিছে পিছে 

হো হোহোহো। 


৬৪৬ ও 


বালীকি। 


প্রথম দস্া। 
দ্বিতীয় দস্থ্য। 


প্রথম দনা। 


দ্বিতীয় দহ্থ্য । 
গ্রথম দৃহ্থ্য | 


বান্মীকিপ্রতিভ! 


বাল্ীকির প্রবেশ 
গহনে গহনে যা রে তোরা, নিশি বহে যায় যে। 
তন্ন তন্ন করি অরণ্য, করী বরাহ খোঁজ গে-_ 
এই বেলা যা রে। 
নিশাচর পণ্ড সবে এখনি বাহির হবে, 
ধনুর্বাণ নে রে হাতে, চল্‌ ত্বরা চল্‌। 
জালায়ে মশাল-আলে! এই বেলা আয় রে॥ 
প্রস্থান 


চল্‌ চল্‌ ভাই, ত্বরা করে মোরা! আগে যাই। 
প্রাণপণ খোঁজ. এ বন, মে বন-_- 
চল্‌ মোরা ক'জন ও দ্বিকে যাই । 
না না ভাই, কাজ নাই। 
হোঁথা কিছু নাই, কিছু নাই-_ 
ওই ঝোপে দি কিছু পাই। 
বরা বরা! 
আরে দীড়া দীড়া, অত ব্যস্ত হলে ফস্কাবে শিকার । 
চুপি চুপি আয়, চুপি চুপি আয় ওই অশখতলায় । 
এবার ঠিকঠাক হয়ে বে থাক_ 
সাবধান ধরো! বাণ, সাবধান ছাড়ো বাণ, 
গেল গেল এ, পালায় পালায়, চল্‌ চল্‌। 
ছোট রে পিছে; আয় রে ত্র যাই । 
বনদেবীগণের প্রবেশ 


কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে 
সাধের কাননে শাস্তি নাশিতে। 
মন্ত করী যত পদ্মবন দলে 
বিমল সরোবর মন্থিয়া। 


বান্মীকিপ্রতিতা ১ এ ৬৪৭ 


ঘুমস্ত বিহগে কেন বধে বে 
সঘনে খর শর সন্ধিয়!। 

তরানে চমকিয়ে হরিণহবিণী 
ঘলিত চরণে ছুটিছে-- 

স্খলিত চরণে ছুটিছে কাননে, 
করুণ নয়নে চাহিছে। 

আকুল সরূসী, সারসসীরসী 
শরবনে পশি কাদিছে। 

তিমির দ্িগ ভরি ঘোর যাষিনী 
বিপদ ঘন ছায়া ছাইয়া-_. 

কী জানি কী হবে আজি এ নিশীখে, 


তরাসে প্রাণ ওঠে কাপিয়া ॥ 


প্রথম দহ্যর প্রবেশ, 


প্রথম দহ । প্রাণ নিয়ে তো! সট্‌কেছি রে, করবি এখন কী । 


অন্য দহ্া। 
প্রথম দহ্থ্য। 


গীঞঃ২ 


ওরে বরা, করৰি এখন কী। 

বাবা রে, আমি চুপ করে এই কচুবনে লুকিয়ে থাকি । 
এই মরদের মুরদখানা দেখেও কি রে ভড়কালি না। 
বাহবা! শাবাশ তোরে, শাবাশ রে তোর ভরসা দেখি ॥ 


খোড়াইতে খোড়াইতে আরসএকজন 
দহার প্রবেশ 


বলব কী আর বলব খুড়ো-- উ উ-- 

আমার যা হয়েছে বলি কার কাছে-__ 

একটা বুনো ছাগল তেড়ে এসে মেরেছে ঢু । 
তখন ঘে ভারী ছিল জারিজুরি, 

এখন কেন করছ, বাপু, উ উ উ-_ 

কোন্থানে লেগেছে বাঁবা, দিই একটু ফু ॥ 


শি 
৬৪৮ 


 দহাগণ। 


প্রথম দহ্থ্য। 


বাল্সীকি। 


বান্মীকিগ্রতিতা। 
জনগণের প্রবেশ 
সর্দারমশায় দেরি না সয়, 


তোমার আশায় সবাই বসে। 
শিকারেতে হবে যেতে, 


মিহি কোমর বাধো কষে। 


বনবাদীড় সব ঘেঁটেঘুটে 

আমর] মরি খেটেখুটে, 

তুমি কেবল লুটে পুটে 

পেট পোরাবে ঠেসে£সে ! 

কাজ কি খেয়ে, তোফ1 আছি--. 
আমায় কেউ না খেলেই ঝাচি। 
শিকার করতে যায় কে মরতে-_ 
টু'সিয়ে দেবে বরা-মোষে। 

ঢু খেয়ে তে! পেট ভরে না_ 
সাধের পেটটি যাবে ফেঁসে ॥ 


হাসিতে হাসিতে প্রস্থান ও শিকারের 
পশ্চাৎ গশ্চাৎ পুনঃপ্রবেশ 


বাল্মীকির দ্রুত প্রবেশ 


রাখ, রাঁখও ফেল ধনু, ছাঁড়িস নে বাণ ॥ 
হরিণশাবক ছুটি শ্রাণভয়ে ধাঁয় ছুটি, 
চাছিতেছে ফিরে ফিরে করণনয়ান । | 
কোনে দোষ করে নি তো, সুকুমার কলেবর-- 
কেমনে কোমল দেহে বি'ধিবি কঠিন শর ! 
থাক্‌ থাক্‌ ওরে থাক্‌, এ দারুণ খেলা রাখ, 
আজ হতে বিসঙ্গিহ্থ এ ছার ধনুক বাণ ॥ 

| প্রস্থান 


বান্মীকিপ্রতিতা ৬৪৪৯ 


দহাগণের প্রবেশ 
দন্গাগণ। আর না, আর না, এখানে আৰ না_- 
আয় রে সকলে চলিয়া! যাই। 
ধঙ্গক বাণ ফেলেছে বাজ? 
এখানে কেমনে থাকিব ভাই! 
চল্‌ চল্‌ চল্‌ এখনি যাই। 
বাল্সীকির প্রবেশ 
দস্বাগণ। তোর দশ, রাজা, ভালো তো নয়-- 
রক্তপাতে পাম রে ভয়-_ | 
লাজে মোর। মরে যাই। 
পাখিটি মারিলে কীদিয়া খুন, 
না৷ জানি কে তোরে করিল গুণ-- 
হেন কভু দেখি নাই ॥ 


দহাগণের প্রস্থান 


পঞ্চম দৃণ্ঠ 


বাল্মীকি। জীবনের কিছু হল না হায়-- 

হল না গো হল না, হায় হায়। 

গহনে গহছনে কত আর ভ্রমিব নিরাশার এ আধারে। 
শূন্য হায় আর বহিতে যে পারি না, 
পারি না গো, পারি না আর। 

কী লয়ে এখন ধৰ্রিব জীবন, দিবসরজনী চলিয়] যায়-_ 
দিবসরজনী চলিয়া যায়-- 

রুত কী করিব বলি কত উঠে বাসনা, 
কী করিব জানি না গে! । 

সহচর ছিল যার! ত্যেজিয়া গেল তারা । ধন্র্বাণ ত্যেজেছি, 
কোনে! আর নাহি কাজ-_ 


৬৫ *% 


প্রথম ব্যাধ। 
ছিতীয্ন ব্যাধ। 
প্রথম বাধ । 
ছিতীয় ব্যাধ। 
বাল্ীকি। 


প্রথম ব্যাধ। 
[ 
| 
বাল্ীকি। 
ব্যাধ। 


বাল্নীকি। 


বাশ্ীকিগ্রতিভ 


“কী করি-কী করি' বলি হাহা করি ভ্রমি গো 
কী করিব জানি না ষে। 
ব্যাধগণের প্রবেশ 
দেখ, দেখ, ছুটো পাখি বসেছে গাছে। 
আয় দেখি চুপিচুপি আয় রে কাছে। 
আরে, ঝট্‌ করে এইবারে ছেড়ে দে রে বাঁণ। 
রোস্‌, বোস, আগে আমি করি বে সন্ধান । 
থাম থাম্‌, কী করিবি বধি পাখিটির প্রাণ। 
দুটিতে রয়েছে সুখে, মনের উল্লাসে গাহিতেছে গান। 
রাখো মিছে ও-সব কথা, | 


কাছে মোদের এস নাকো হেথা, 


চাই নে ও-সব-শান্তর-কথা-- সময় বহে যায় যে। 
শোনো শোনো, মিছে রোষ কোরে না। 
থামো। থামে! ঠাকুর _- এই ছাড়ি বাণ ॥ 
একটি ক্রৌঞ্চকে বধ 
মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। 
ষৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্‌ । 
কী বলিহ্থ আমি! এ কী স্থললিত বাণীর! 
কিছু না জানি কেমনে যে আমি প্রকাশিশ্ দেভাষা, 


এমন কথা কেমনে শিখিহু রে! 


বাল্ীকি। 


. পুলকে পুরিল মনপ্রা্প। মধু বরষিল শ্রবণে, 


এ কী! হৃদয়ে এ কী এ দেখি! 
ঘোর অদ্ধকারমাঝে, এ কী জ্যোতি ভায়-_ 
অবাক! করুণা এ কার । 
সরম্বতীর আবির্ভাব 
একী এ এ কী এ, স্থির চপলা ! 
কিরণে কিরণে হল সব দিক উজলা । 


বাঁ্মীকিপ্রতিভ। | ৬৫১ 


কী প্রতিমা দেখি এ জোছন। মাখিয়ে 
কে রেখেছে আকিয়ে আ৷ মরি কমলপুতলা ॥ 
ব্যাধগণের প্রস্থান 
ূ বনদেবীগণের প্রবেশ 


বনদেবী। নমি নমি, ভারতী, তব কমলচরণে। 
পুণ্য হল বনভূমি, ধন্য হল প্রাণ। 
বাল্সীকি। পূর্ণ হল বাঁদনা, দেবী কমলাসনা-_ 
' ধন্য হল দস্থযপতি, গলিল পাধাণ। 
বনদেবী। কঠিন ধরাভৃমি এ কমলালয়া তুমি যে-_ 
হৃদয়কমলে চরণকমল করো দান । 
বাল্মীকি। তব কমলপরিমলে রাখে হৃদি ভরিয়ে-_ 
চিরদিবস করিব তব চরণস্থধাপান ॥ 
দেবীগণের অন্তর্ধান 
কালী-প্রতিমার প্রতি 


শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা! 

পাষাণের মেয়ে পাষানী তুই, না বুঝে ম। বলেছি ম৷ ! 

এত দিন কী ছল করে তৃই পাধাণ কবে রেখেছিলি-_ 

আজ আপন মায়ের দেখা পেয়ে নয়ন-জলে গলেছি মা! 
কালো দেখে ভুলি নে আর, আলো দেখে ভুলেছে মন-- 
আমায় তুমি ছলেছিলে, এবার আমি তোমায় ছলেছি ম!! 
মায়ার মায়! কাটিয়ে এবার মায়ের কোলে চলেছি মা । 


যষ্ঠ দৃশ্য 
বান্মীকি। কোথা লুকাইলে ! 
| সব আঁশ! নিভিল, দশ দিশি অন্ধকার । 
সবে গেছে চলে ত্যেজিয়ে আমারে, 
তুমিও কি তেয়াগিলে ॥ 
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্ রী ছি 
গা 
৬৫৪ 


লক্মী। 


বান্ধীকি । 


বাল্মীকিপ্রতিত! 


লক্ষ্মীর আবির্ভাব 


ফেল গো আপনমনে ভ্রমিছ বনে বনে, 
সলিল ছু নয়নে কিসের দুখে! 

কষল! দিতেছে আমি রতন বাশি বাঁশি, 
ফুটুক তবে হাসি মলিন মুখে। 

কমলা যারে চায় বলো সে কী না পায়, 
ছখের এ ধরায় থাকে সে সহুখে। 
ত্যেজিক্ন! কমলাসনে এসেছি এ ঘোর বনে, 
আমারে শুভক্ষণে হেরে গো চোখে ॥ 
কোথায় সে উষাময়ী প্রাতিষা-- 

তৃষি তো নহ সে দ্বেবী কষলাসন|। 
কোরো না আমারে ছলনা । 

কী এনেছ ধন মান! তাহা যে চাহে না প্রাণ । 


দেবী গো, চাহি না, চাহি না, মণিময় ধুলিরাশি চাহি না 


তাহ] লয়ে সুখী যার] হয় হোক, হয় হোক-- 
আমি, দেবী, সে স্থখ চাহি না। 


যাও লক্ষ্মী অলকাঁয়, যাও লক্ষ্মী অমবায়, 


এ বনে এসো না, এসে না 
এসো! না এ দীনজনকুটিরে । 
যেবীপ! শুনেছি কানে মন প্রাণ আছে ভোর-_ 
আর কিছু চাহি না, চাহি না। 
| জক্্রীর অন্তরধান 
বান্ীকির প্রস্থান 


বনদেহীগণের প্রবেশ 
বাণী বীপাপাপি, করুণাময়ী, 


অন্ধজনে নয়ন দিয়ে অন্ধকারে ফেলিলে, 
দূরশ দিয়ে লুকালে কোথ! দেবী অয়ি! 


বান্মীকি। 


সবন্থতী | 


বান্মীকি প্রতিভ। ৪৩৩ 


স্বপনসম ষিলাবে যদি কেন গে! দিলে চেতনী-_ 
চকিতে শুধু দেখা দিয়ে চির মরমবেদন! ! 
তোমারে চাহি ফিরিছে হেবো কাননে কাননে ওই ॥ 

বনদেবীগণের প্রস্থান 

বান্মীকির প্রবেশ 

সরম্বতীর আবির্ভাব 
এই-ফে হেরি গো দেবী আমারি ! 
সব কবিতাময় জগত-চরাচর, সব শোভাময় নেহারি। 
ছন্দে উঠিছে চন্ত্রমণ, ছন্দে কনকরবি উদ্দিছে, 
ছন্দে জগ্গুল চলিছে, জলস্ত কবিতা তারকা সবে। 
এ কবিতার মাঝারে তুমি কে গে! দেবী, 
আলোকে আলো আধারি। 
আজি মলয় আকুল বনেঃবনে একি গীত গাঁছিছে; 
ফুল কহিছে প্রাণের কাহিনী, নব রাগরাগিণী উছাসিছে-_- 
এ আনন্দে আজ গীত গাহে মোর হ্বদয় সব অবারি। 
তুমিই কি দেবী ভারতী ! কপাগুণে অন্ধ আখি ফুটালে__ 
উষা! আনিলে প্রাণের আধারে, 
প্রকৃতির রাগিণী শিখাইলে। 
তুমি ধন্য গো! রব চিরকাল চরণ ধরি তোমারি ॥ - 
দীনহীন বালিকার সাজে এলেছিছু এ ঘোর বনমাঁঝে 
গলাতে পাষাণ তোর মন-- 
কেন, বস, শোন্‌ তাহা শোন্‌! 
আমি বীণাপাণি তোরে এসেছি শিখাতে গান-- 


তোর গানে গলে যাবে সহ পাষাণপ্রাণ। 


যে রাগিণী শুনে তোর গলেছে কঠোর মন 
পে বাগিণী তোরি কণ্ঠে বাজিবে রে অনুক্ষণ । 
অধীর হইয়া সিন্ধু কাদিবে চরণত্লে, 
চারি দিকে দিকৃবধূ আকুল নয়নজলে।. 


৬৫৪ 


বান্নীকিপ্রতিতা 


মাথার উপরে তোর কাদিবে সহম্র তাবা, 
অশনি গলিয়া গিয়া হইবে অশ্রুর ধারা। 
যে করুণ রসে আজি ভূবিল রে ও হৃদয় 
শত শ্রোতে তুই তাহা চালিবি জগত্ময় । 


' যেথায় হিযান্তি আছে সেথ! তোব নাম ববে, 


যেথায় জান্ুবী বহে তোর কাব্ম্রোত রবে। 
সে জান্বী বছিবেক অযূত হৃদয় দিয়, 


শ্বশান পবিভ্র করি, মরুভূমি উর্বরিয়া । 
মোন পল্মামনতলে রহিবে আসন তোব, 


নিত্য নব নব গীতে সতত বহিবি ভোব। 


বনি তোর পদ্দতলে কবি-বাঁলকের। যত 


শুনি ভোর কথন্বর শিথিবে সঙ্গীত কত। 
এই নে আমার বীণ।, দি তোরে উপহার-- 
যে গান গাছিতে সাধ ধ্বনিবে ইহার তার। 


সকলে। 
প্রথম] । 
দ্বিতীয়া। 
তৃতীয়! । 
প্রথম] । 


সকলে। 
দ্বিতীয়া । 
তৃতীয়া । 


প্রথমা । 
দ্বিতীয়া । 
সকলে। 
প্রথমা । 


দ্বিতীয়া ও তৃতীয়] । 


সকলে। 


৬৫৫ 


মায়ার খেল। 
প্রথম দৃশ্য ৃ 
কানন, ্‌ 
মায়াকুমারীগণ 


মোর] জলে স্থলে কত ছলে মায়াজাল গাঁখি। 
মোরা স্বপন রচনা! করি অলস নয়ন ভরি । 
গোপনে হৃদয়ে পশি কুহক-আসন পাতি। 
মোরা মদ্দিরতরঙ্গ তুলি বসস্তসমীরে। 
ছরাশ। জাগায় প্রাণে প্রাণে 

আধো-তানে ভাঙা-গানে 

ভ্রমরগুঞ্যাকুল বকুলের পাতি। 

মোরা মায়াজাল গাঁখি। 

নরনারী-হিয়া মোর] বাধি মায়াপাশে | 
কত ভুল করে তারা, কত কাদে হাসে। 
মায়া করে ছায়! ফেলি মিলনের মাঝে 

আনি মান-অভিমান । 

বিরহী ব্বপনে পায় মিলনের সাথি। 

মোরা মায়াজাল গাঁধি। 

চলে! সখী, চলো । 

কুহকম্থপনথেল! খেলাবে চলো । 

নবীন হয়ে বচি নব প্রেমছল 

প্রমোর্দে কাটাব নব বসন্তের বাতি। 

মোর! মায়াজাল গাখি ॥ 


৬৫৬ 


শান্তা | 


অমর | 


সকলে। 


অমন্ব। 


মানার খেলা 
দ্বিতীয় দৃশ্য 
গৃহ 


গমনোন্ুখ অমর । শান্তার প্রবেশ 


পথহারা তুমি পথিক যেন গো সুখের কাননে, 
ওগো) যাও কোথা যাও । 
স্থখে ঢলঢল বিবশ বিভল পাগল নয়নে 
তুমি চাও কারে চাও। | 
কোথা গেছে তব উদ্দাস হৃদয়, কোথা! পড়ে আছে ধরণী । 
মায়ার তরণী বাহিয়! যেন গে! মায়াপুরী-পানে ধাও। 
কোন্‌ মায়াপুরী-পানে ধাও। 
জীবনে আজ কি প্রথম 'এল বসস্ত ! 
নবীনবাসনাভরে হৃদয় কেমন করে, 
নবীন জীবনে হল জীবস্ত। 
স্থখভর] এ ধরায় মন বাহিরিতে চায়, 
. কাহারে বলাতে চায় হদয়ে। 
তাহারে খুঁজিব দিক-দিগন্ত। 


'মায়াকুমারীগণের প্রবেশ 


কাছে আছে দেখিতে না পাও, 
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাঁও। 


শান্তার প্রতি 
যেমন দিনে বাঘু ছুটেছে, 
কে জানে কোথায় ফুল ফুটেছে, 
তেমনি আমিও, সখী, যাব-_ 
নাজানি কোথায় দেখা পাৰ। 


মায়াকুমারীগণ। 


শান্তা । 


মায়ার খেলা ৬৫৭. 


কার স্থধান্বরমাঝে জগতের গীত বাজে, 
প্রভাত জাগিছে কার নয়নে । 
কাহার প্রাণের প্রেম অনন্ত । 
তাহারে খুঁজিব দিক-দিগন্ত । 


প্রস্থান 
মনের মতো! কারে খুঁজে মর-- 
সে কি আছে ভূবনে, 

সে যে রয়েছে মনে। 

ওগো, মনের মতো সেই তো হবে 
তুমি শ্ুভক্ষণে যাহার পানে চাও। 


নেপধো চাহিয়া 


আমার পরান যাহ] চায়, 
তুমি তাই তুমি তাই গো। 
তোমা. ছাড়া আর এ জগতে 
মোর কেহ নাই, কিছু নাই গো। 
তুমি হুখ যদি নাহি পাও, 
যাও, সুখের সন্ধানে যাও, 
আমি তোমারে পেয়েছি হদয়মাঝে-_ 
আর কিছু নাহি চাই গো। 
আমি তোমার বিরহে বহিব বিলীন, 
তোমাতে করিব বাস-_. 
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ মাস। 
যদি আবর-কারে ভালোবাস, 
যদি আর ফিরে নাহি আস, 
তবে তৃঙ্গি যাহা চাও তাই যেন পাও__ 
আমি ঘত ছুখ পাই গে! ॥ 


৬৫৮ 


মায়ার খেলা 


নেপখো চাহিয়। 


মায়াকুমারীগণ। কাছে আছে দেখিতে না পাও, 


তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাঁও। 


প্রথমা । মনের মতো কারে খুঁজে মর-_ 


দ্বিতীয়া । 
তৃতীয়া । 
প্রথম] । 


দ্বিতীয়] । 
তৃতীয়া । 


প্রথমা । 


সকলে । 
প্রথমা । 


দ্বতীয়। ৷ 


প্রথম! । 
সকলে। 


সেকি আছে ভুবনে, 

সেযে রয়েছে মনে। 

ওগো১ মনের মতো! সেই তো! হবে 

তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও। 
তোমার আপনার যে জন দেখিলে না তারে 
তুমি যাবে কার দ্বারে। 

যাবে চাবে তারে পাবে না, 

ঘে মন তোমার আছে যাবে তাও ॥ 


তৃতীয় দৃশ্য 
কানন 
প্রমদ!র সবীগণ 


সধী, সে গেল কোথায়, 

তারে ডেকে নিয়ে আয়। 

ধাড়াব ঘিরে তাবে, তকুতুলায়। 

আজি এ মধুর সাঁঝে -কাননে ফুলের মাঝে 
হেসে হেসে বেড়াবে সে, 'দেখিব তায়। 
আকাশে তাব। ফুটেছে, দিনে বাতাস ছুটেছে,, 
পাখিটি ঘুমঘোরে গেয়ে উঠেছে । 

আয় লো আনন্দময়ী, মধুর বসত্ত লয়ে-_ 
লাবণ্য ফুটাবি লো তরুলতায় ॥ 


মায়ার খেলা ৬৫৯ 


প্রমদার প্রবেশ 
প্রমদা। দে লো, সখী, দে পরাইয়ে গলে 
সাধের বকুলফুলহার। 
আধছুট ভু'ইগুলি যতনে আনিয়ে তুলি 
গাথি গাখি সাজায়ে দে মোরে 
কবরী ভরিয়ে ফুলভার। 
তুলে দ্বে লো চঞ্চল কুস্তল, 
কপোলে পড়িছে বারেবার । 
প্রথমা । আজি এত শোভা কেন, 
আনন্দে বিবশ] যেন__ 
ছ্বিতীয়। | বিহ্বাধরে.হাসি নাহি ধরে, 
লাবণ্য ঝরিয়া পড়ে ধরাতলে ! 
প্রথমা। সখী, তোর দেখে ঘা, দেখে যা 
তরুণ তঙ্গ এত রূপরাশি বছিতে পারে না বুঝি আর ॥ 
তৃতীয়া । সখী, বহে গেল বেলা, শুধু হাদিখেলা 
একি আর ভালো লাগে! . 
আকুল তিয়াঁষ প্রেমের পিয়াস 
প্রাণে কেন নাহি জাগে । 
কবে আর হবে থাকিতে জীবন 
আখিতে আখিতে মদ্দির মিলন-_- 
মধুর হুতাশে মধুর দহণ 
নিত-নব অনুরাগে । 
সখী, তরল কোমল নয়নের জল 
নয়নে উঠিবে ভাসি । 
সধী, সে বিষাদনীরে নিবে যাবে ধীবে 
| প্রথর চপল হাপি। 
' উদ্দাস নিশ্বাস আকুলি উঠিবে, 
আশা-নিরাশায় পরান টুটিবে, 


গু । 
৪ রি এ 
৬ রি ? 


প্রম্দ] | 


মায়াকুমারীগণ। 


কুমার। 


মায়ার খেলা 


শরষ-অকণ বাগে । 

ওলে!, রেখে দে, সখী, রেখে দে_ 
মিছে কথ৷ ভালোবাসা । 

হুখের বেদনা, সোহাগযাতনা-_ 
বুঝিতে পারি না ভাষা । 

ফুলের বাধন, সাধের কার্দন, 

পরান সঁপিতে প্রাণের সাধন, 

হো লছে।' ব'লে পরে আরাধন-- 
পরের চরণে আশা । 

তিলেক দরশ পরশ মাগিয়! 

বধষ বরয কাতরে জাগিয়া 

পরের মৃখের হালির লাগিয়া 
অশ্রদাগরে ভাসা-_ 

জীবনের সখ খু'জিবারে গিয়া 
জীবনের স্থখ নাশা॥ 

প্রেমের ফাদ পাতা! ভুবনে__ 

কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে। 

গরব সব হায় কখন টুটে যায়, 

সলিল বহে যায় নয়নে। 


পন 


কুমারের প্রবেশ 
প্রমদার প্রতি 
যেয়ে না, যেয়ো না ফিরে__ 
দাড়াও বারেক দাড়াও হদয়-আসনে। 
চঞ্চলসমীরূলম ফিরিভু কেন 
কুনুমে কুহ্থমে কাননে কাননে । 
তোমায় ধরিতে চাহি, ধরিতে পারি নে- 


মায়ার খেলা ৬৬১ 


তুমি গঠিত যেন শ্বপনে। 
এসো!-ছে, তোমারে বারেক দেখি ভরিয়ে আখি, 
ধরিয়ে রাখি যতনে । 


, প্রাণের মাঝে তোমারে ঢাঁকিব, 


প্রথদা। 


অশোক। 


গ্রমদা | 


ফুলের পাশে বাধিয়ে রাখিব, 
তুমি দিবসনিশি রহিবে মিশি 
কোমল প্রেমশয়নে ॥ 
কে ডাকে ! আমি কভু ফিরে নাহি চাই। ৃ 
কত ফুল ফুটে উঠে, কত ফুল যায় টুটে, ] 
আঁমি শুধু বহে চলে যাই । 
পরশ পুলকরস-ভরা রেখে যাই, নাহি দিই ধরা । 


উড়ে আসে ফুলবাস, লতাপাতা ফেলে শ্বাস, 


বনে বনে উঠে হা-ছুতাশ-_- 
চকিতে শুনিতে শুধু পাই-_ চলে যাই। 
আমি কভু ফিরে নাহি চাই ॥ 


অশোকের প্রবেশ 


এসেছি গো এসেছি, মন দিতে এসেছি-- 
যারে ভালে। বেসেছি! 
ফুলদলে ডাকি মন যাঁব রাখি চরণে 
পাছে কঠিন ধরণী পায়ে বাদে 
রেখো রেখে। চরণ হদিমাঝে-_ 
নাহয় দলে যাবে, প্রাণ ব্যথ! পাবে 
আমি তো! ভেসেছি, অকৃলে ভেসেছি। 
ওকে বলো, সখী, বলো, কেন মিছে করে ছল-_- 
মিছে হাসি কেন সর্থী, মিছে আখিজল! 
জানি নে প্রেমের ধারা, ভয়ে তাই হই সাবা 
কেজানে কোথায় সুধা কোথা হলাহল। 


মায়াকুমারীগণ । 


অমর । 


অশোক । 


মায়ার খেল! 
কাদিতে জানে না এরা, কাদাইতে জানে কল-_ 


মুখের বচন শুনে মিছে কী হইবে ফল। 


প্রেম নিয়ে শুধু খেলা, প্রাণ নিয়ে হেলাফেল1-_ 

ফির্বেযাই এই বেলা চলো সথী, চলে! । 
প্রস্থান 

প্রেমের ফাদ পাতা ভুবনে 

কে কোথা ধরা পড়ে কেজানে। 

গরব সব হায় কখন টুটে যায়, 

সলিল বহে যায় নয়নে । 

এ ুখধরণীতে কেবলই চাহ নিতে, 

জান নাহবে দিতে আপনা-_- 

স্থখের ছায়া ফেলি কখন যাবে চলি, 

বরিবে সাধ করবি বেদনা । 

কখন বাজে বাশি, গরব যায় ভাসি-- 

পরান পড়ে আসি বাধনে ॥ 


চতুর্থ দৃশ্যা 
কানন 
অমর কুমার ও অশোক 
আমি মিছে ঘুবি এ জগতে কিসের পাকে, 
মনের বান্না! যত মনেই থাকে । 
বুঝিয়াছি এ নিখিলে চাহিলে কিছু না মিলে, 
এরা চাহিলে আপন মন গোপনে বাখে 
এত পোক আছে, কেহ কাছে নাডাকে॥ 
তারে দ্বেখাতে পারি নে কেন প্রাণ খুলে গো। 
কেন বুঝাতে পারি নে হদয়বেদন]। 


গী ৪৩ 


কুমার । 


অমবর। 


কুমার । 


অশোক । 


মায়ার খেলা ৬৬৩ 


কেমনে সে হেসে চলে যায়, 

কোন্‌ প্রাণে ফিরেও না চায়, 

এত সাধ এত প্রেম করে অপমান! 
এত ব্যথাভর1 ভালোবাসা কেহ দেখে না 
প্রাণে গোপনে রহিল। 

এ প্রেম কুসুম যদি হত 

প্রাণ হতে ছিড়ে লইতাম, 

তার চরণে করিতাম দান। 

বুঝি সে তুলে নিত না, শুকাত অনাদযে-_ 
তবু তার সংশয় হত অবসান 

সখা, আপন মন নিষ্ে কাদিয়ে মরি, 
পরের মন নিয়ে কী হবে। 

আপন মন যদি বুঝিতে নারি 

পরের মন বুঝে কে কবে। 

অবোধ মন লয়ে ফিরি ভবে, 

বাসন] কাদে প্রাণে হা-ছা রবে, 

এ মন দিতে চাও দিয়ে ফেলো-_- 

কেন গে! নিতে চাও মন তবে। 
স্বপনসম সব জানিয়ে! মনে, 

তোমার কেহ নাই এ ত্রিভুবনে-- 

যে জন ফিরিতেছে আপন আশে 

তুমি ফিরিছ কেন তাহার পাশে। 

নয়ন মেলি শুধু দেখে যাও, 

হয় দিয়ে শুধু শান্তি পাও। 

তোমারে মুখ তুলে চাহে না! যে 

থাক্‌ সেআপনার গরবে॥ 

আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান। 
প্রাণের আশা ছেড়ে সপেছি প্রাণ। 


অমর। 

অশোক । 

অমর ও কুমার । 
অশোক । 

অমর ও কুমার। 
অমর । 


অশোক । 


অমর ও কুমার। 


মায়ার খেল। 


যতই দেখি তারে ততই দহি, 
আপন মনোজ্জাল! নীরবে সহি, 
তবু পারি নে দূরে যেতে, মরিতে আসি- 
লই গো বুক পেতে অনলবাণ। 
যতই হাসি দিয়ে দহন করে 
ততই বাড়ে তৃষ! প্রেমের তরে, 
প্রেম-অমুতধারা যতই যাচি 
ততই করে প্রাণে অশনি দান ॥ 
ভালোবেসে যদি সুখ নাহি 
তবে কেন-- 
তবে কেন মিছে ভালোবাসা । 
মন দিয়ে মন পেতে চাহি। 
ওগো, কেন-- 
ওগো, কেন মিছে এ ছুরাশ। 
হৃদয়ে জালায়ে বাসনার শিখা, 
নয়নে সাঁজায়ে মায়ামরী চিকা, 


শুধু ঘুরে মরি মরুভূমে । 


ওগো, কেন-- 
ওগো, কেন মিছে এ পিপাসা। 
আপনি যে আছে আপনার কাছে 
নিখিল জগতে কী অভাব আছে। 
আছে মন্দ সমীরণ, পুষ্পবিভূষণ, 
কোকিলকৃজিত কুঞ্জ । 
বিশ্বচরাচর লুপ হয়ে যায়, 
একি ঘোর প্রেম অন্ধ বাহুপ্রায় 
জীবন যৌবন গ্রাসে। 

তবে কেন-_ 
তবে কেন মিছে এ কুয়াশা ॥ 


মায়াকুমারীগণ । 


গ্রমদ]। 
প্রমর্দী ও সথীগণ | 


প্রমদ1। 


গ্রমদা ও সঘীগণ । 


প্রমদা। 


অশোক । 
প্রমদা ও সধীগণ। 


মায়ার খেল। ৬৬৫ 


দেখো চেয়ে দেখো ওই কে আসিছে। 
চান্দের আলোতে কার হানি হাসিছে। 
হৃদয়ছুয়ার খুলিয়ে দাও, 


প্রাণের মাঝারে তৃলিয়ে লও, 


ফুলগন্ধ-সাথে তার সুবাস ভাসিছে ॥ 


প্রমদ। ও সধীথণের প্রবেশ 


হুখে আছি স্থখে আছি, সখা, আপন-মনে। 

কিছু চেয়ে! না, দূরে যেয়ো না, 

শুধু চেয়ে দেখো, শুধু ঘিরে থাকে! কাছাকাছি। 

সখা, নয়নে শুধু জানাবে প্রেম, নীরবে দিবে প্রাণ, 
রচিয়া ললিত মধুর বাণী আড়ালে গাবে গান। 

গোপনে তুলিয়া! কুসুম গীধিয়া রেখে যাবে মালাগাছি। 
মন চেয়ে! না, শুধু চেয়ে থাকো, 

শুধু ঘিরে থাকে৷ কাছাকাছি। 

মধুর জীবন, মধুর রজনী, মধুর মলয়বায়। 

এই মাধুরীধার1 বহিছে আপনি, কেহ কিছু নাহি চায়। 
আমি আপনার মাঝে আপনি হার, 

আপন সৌরভে সারা, 

যেন আপনার মন আপনার প্রাণ আপনারে সঁপিয়াছি। 
ভালোবেসে ছুখ সেও সুখ, হ্থখ নাহি আপনাতে। 

ন। না না, সখা, মোরা, ভুলি নে ছলনাতে। 


কুমার । মন দাও দাও, দাও সখী, দাও পরের হাতে। 


প্রমদা ও সধাগণ। 
অশোক । 


প্রমদ। ও সধীগণ । 


ন। ন! না, সখা, মোর! তুলি নে ছলনাতে। 

স্থথের শিশির নিমেষে শুকায়, স্থখ চেয়ে দুখ ভালো-_ 
আনে। সজল বিমল প্রেম ছলছল নলিননয়নপাতে । 
ন। ন। না, সখা, মোরা ভুলি নে ছলনাতে। 


কুমার। রবির কিরণে ফুটিয়া নলিনী আপনি টুটিয়া যায়, 


গ্রমদা ও সখীগণ | 
অমর । 


প্রমদ]। 


সখীগণ | 
প্রথম! | 


তৃতীয়া । 
প্রথমা । . 
প্রমর্দা। 


'মায়াকুমারীগণ। 


মষীগণ। 


মায়ার খেল। 


সুখ পায় তায় সে। 
চির কলিকাজনম কে করে বহন চিরশিশিররাতে | 
না! ন। না, সখা, মোরা! ভুলি নে ছলনাতে । 
ওই কে গো হেসে চায়, চায় প্রাণের পানে । 
গোপন হৃদয়তলে কী জানি কিসের ছলে 
আলোক হানে । 
এ প্রাণ নৃতন করে কে যেন দেখালে মোরে, 
বাজিল মবমবীণ। নৃতন তানে । 
এ পুলক কোথা ছিল, প্রাণ ভরি বিকশিল-__ 
তৃষাভর! তৃষাহরা এ অমৃত কোথা ছিল 1 
কোন্‌ চাদ হেসে চাহে, কোন্‌ পাখি গান গাছে, 
কোন্‌ সমীরণ বহে লতাবিতানে ॥ 
দূরে দাড়ায়ে আছে, 
কেন আমে না কাছে। 
গলে! যা, তোরা যা সখী, যা শুধা গে 
ওই আকুল অধর আখি কী ধন যাচে। 
ছী, ওলো ছী, হল কী, ওলো সখী । 
লাঁজবাধ কে ভাঙিল, এত দিনে শরম টুটিল | 
কেমনে যাব, কী শ্ুধাব। 
লাজে মরি, কী মনে করে পাছে। 
ওলো যা, তোরা যা সথী, যা শুধা*গে 
ওই আকুল অধর আখি কী ধন যাচে। 
প্রেমপাশে ধরা পড়েছে দুজনে 

দেখো! দেখো, সখী, চাহিয়। 
ছুটি ফুল খসে তেসে গেল ওই প্রণয়ের স্রোত বাহিয়া 


অমরের প্রতি 


ওগো, দেখি আখি তুলে চাও-_ 


অমর। 


সধীগণ। 
অমর। 


সখীগণ | 


অমর। 


সখীগণ। 
অমর। 


সবীগণ। 


মায়ার খেলা ৬৬৭ 


তোমার চোখে কেন ঘুমঘোর | 
আমি কী যেন করেছি পান-- 
কোন্‌ মদিরারসভোর | 
আমার চোখে তাই ঘুমঘোর। 
ছি ছিছী। 
সধী, ক্ষতি কী। 
এ ভবে কেহজ্ঞানী অতি, কেহ ভোলাঞন--. 
কেহ সচেতন, কেহ অচেতন-- 
কাহারো নয়নে হাসির কিরণ, 
কাহারে নয়নে লোর--. 
আমার চোখে শুধু ঘুমদ্বোর। 
সখা, কেন গো অচলগ্রীয় 
হেথা দীড়ায়ে তরুছায়। 
সখী, অবশ হদয়ভারে চরণ 
চলিতে নাহি চায়, 
তাই দীড়ায়ে তরুছায়। 
ছি ছিছী। 
সথী, ক্ষতি কী। 
এ ভবে কেহ পড়ে থাকে, কেহ চলে যায়, 
কেহ বা আলসে চলিতে না চায়, 
কেহ বা আপনি স্বাধীন, কাহারো 
চরণে পড়েছে ভোর। 
কাহারো নয়নে লেগেছে ঘোর । 
ওকে বোবা গেল না-- চলে আর, চলে আয়। 
ও কী কথা যে বলে সধী, কী চোখে যেচায়। 
চলে আয়, চলে আক । 
লাজ টুটে শেষে মরি লাঞ্জে মিছে কাজে। 
ধর! দিবে না যে বলো কেপারে তায়। 


মায়ায় খেল। 


আপনি সে জানে তার মন কোথায় ! 

চলে আয়, চলে আয়॥ 
প্রস্থান 

প্রেমপাশে ধর! পড়েছে দুজনে 
দেখে! দেখো, সখী, চাহিয়া । 

ছুটি ফুল খসে ভেসে গেল ওই 
প্রণয়ের শ্োত বাহিয়]। 

চাদিনী যামিনী, মধু সমীরণ, 

আধো ঘুমঘোর, আধো জাগরণ, 

চোখোচোখি হতে ঘটালে প্রমাদ 
কুহুস্বরে পিক গাহিয়া-_ 
দেখে দেখো, সবী, চাহিয়া ॥ 


পঞ্চম দৃশ্য 


কানন 


দিবনরজনী আমি যেন কার 
আশায় আশায় থাকি । 

ভাই চমকিত মন, চকিত শ্রবণ, 
তৃষিত আকুল আখি । 

চঞ্চল হয়ে ঘুরিয়ে বেড়াই, 

সদ মনে হয় যদি দেখা পাই, 

“কে আমিছে" ব'লে চমকিয়ে চাই 
কাননে ডাকিলে পাখি। 
জাগরণে তারে না দেখিতে পাই, 

থাকি শ্বপনের আশে-_ 
ঘুমের আড়ালে যদি ধর! দেয় 
বাধিব স্বপনপাশে । 


কুমার । 
সখীগণ। 


কুমার । 
সথী। 


কুমার। 
সথীগণ । 


কুমার । 
সখীগণ। 
কুমার । 
সঘীগণ। 


প্রমন্বা। 


যায়ার খেলা | ৬৬১৯ 


এত ভালোবানি এত যাবে চাই 

মনে হয় না তে! সে যে কাছে নাই, 

যেন এ বামনা ব্যাকুল আবেগে 
তাহাবে আনিবে ডাকি । 


প্রমদ! সবীগণ অশোক ও কুমারের প্রবেশ 
সথী, সাধ করে যাহ! দিবে তাই লইব। 
আহা, মরি মরি, সাধের ভিখারি, 
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণমন। 
দাও যদি ফুল, শিবে তুলে রাঁখিব। 
দেয় যদি কাট? 
তাও সহিব। 

আহা, মরি মরি, সাধের ভিখারি, 
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণমন। 
যদ্দি একবার চাও, সখী, মধুর নক্ানে 
ওই আধখি-ন্ধা-পানে চিরজীবন মাতি রহিব 
যদি কঠিন কটাক্ষ মিলে? 
তাও হৃদয়ে বিধায়ে চিরজীবন বহিব। 
আহা, মরি মরি, সাধের ভিখারি, 
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণমন ॥ 
আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল, 

শুধাইল না কেহ। 
সে তো! এল না, যাবে সঁপিলাম 

এই প্রাণ মন দেহ। 
সেকি মোর তরে পথ চাছে-_ 
সেকি বিরহগীত গাছে 
যার বাশবিধ্বনি শুনিয়ে 

আমি ত্যজিলাম গেহ। 


খ৭৫ 


॥ 


মায়ার খেলা 


যায়াকুমারীগণ । নিমেষের ভরে শরমে বাধিল, 


অশোক । 
সধীগণ। 
অশোক । 


মরমের কথা হল না। 
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে 
রহিল মরমবেদন] । 


প্রমদার প্রতি 
ওগো সখী, দেখি দেখি মন কোথা আছে। 
কত কাতর হৃদয় ঘুরে ঘুরে হেরে! কারে যাচে। 
কী মধু, কী স্থধা, কী সৌরত, 
কী রূপ রেখেছ লুকায়ে ! 


সথীগণ। কোন্‌ প্রভাতে কোন্‌ রবির আলোকে 


অশোক । 
সখীগণ। 


প্রমন্দা। 


প্রথম! সখী। 


দিবে খুলিয়ে কাহার কাছে! 

সে যদি না আসে এ জীবনে, এ কাননে পথ ন৷ পান্ন। 
যারা এসেছে তারা বসস্ত ফুরালে 

নিরাশ প্রাণে ফেবে পাছে॥ 

এতো! খেলা নয়, খেল! নয়। 

এষে হাদয়দৃহনজালা সখী । 

এ ঘে প্রাণভর! ব্যাকুলতা, গোপন মর্মের ব্যথা, 
এযে কাহার চরণোদ্ধেশে জীবন মরণ ঢালা। 

কে ষেন সতত মোরে ভাকিয়ে আকুল করে, 
যাই-যাই করে প্রাণ-_ যেতে পারি নে। 

যে কথা বলিতে চাহি ' তা বুঝি বলিতে নাছি-_ 
কোথা যে নামায়ে রাখি, সধী, এ প্রেমের ডালা। 
ঘতনে গাঁবিয়ে শেষে পরাতে পারি নে মালা । 
সে জন কে, সখী, বোঝা গেছে 

আমাদের সথী যারে মনপ্রাণ সঁপেছে। 


দ্বিতীয়! ও তৃতীয়া। ও সে কে,কে, কে! 


গ্রথম]। 


ওই-যে তরুতলে বিনোদমাল! গলে 


দ্বিতীয়া । 
তৃতীয়] । 
দ্বিতীয়] 
তৃতীয়া | 


অনর। 


সবীগণ। 
প্রথম | 
দ্বিতীয়! । 
তৃতীয়] । 
সকলে। 


প্রথম] | 
দ্বিতীয়] । 


অমর। 


মায়ার খেল! ৬৭১ 


না জানি কোন্‌ ছলে বসে রয়েছে। 
সধী, কী হবে__ ৰ 
ও কি কাছে আমিবে কম্ু! কথা কবে! 
ও কি প্রেম জানে! “ও কি বাধন মানে! 
ও কীমায়াগুণে মন লয়েছে। 
বিভল আখি তুলে আখিপানে চায়, 
যেন কোন্‌ পথ ভুলে এল কোথায় ওগো! 
যেন কোন্‌ গানের স্বরে শ্রবণ আছে ভরে, 
যেন কোন্‌ চাদের আলোয় মগ্ন হয়েছে। 
ওই মধুর মুখ জাগে মনে। 
ভুলিব না এ জীবনে কী স্বপনে কী জাগরণে। 
তুমি জান বা না জান, 
মনে সদা ষেন মধুর বীশরি বাজে 
হৃদয়ে সদা আছ ব'লে। 
আমি প্রকাশিতে পারি নে, 
শুধু চাহি কাতর নয়নে ॥ 
তারে কেমনে ধরিবে, সধী, যদি ধরা দিলে। 
তারে কেমনে কাদাৰে যদি আপনি কাদিলে। 
যদি মন পেতে চাও মন রাখে! গোপনে । 
কে তারে বীধিবে তুমি আপনায় কাধিলে। 
কাছে আপিলে তে! কেহ কাছে রহে না। 
কথা কহিলে তো কেহ কথা কহে না। 
হাতে পেলে ভূমিতলে ফেলে চলে যায়। 
হাসিয়ে ফিরায় মুখ কাদিয়ে সাধিলে। 


নিকটে আসিয়! পরমার প্রতি 


মকল হদয় দিয়ে ভালোবেসেছি যায়ে 
সেকি ফিরাতে পাবে সথী! 


৬৭২: 


স্ধীগণ। 
দ্বিতীয়া । 
প্রথমা 


সকলে। 


দ্বিতীয় । 


প্রথমা । 


তৃতীয়া । 
অমর । 
পরম । 
সখীগণ। 


অমর। 


মায়ার খেলা 


সংসারবাহিরে থাকি জানি নে কী ঘটে সংসারে | 
কে জানে হেথায় প্রাণপণে প্রাণ যারে চায় 
তারে পায় কি না পায়, জানি নে-- 

ভয়ে ভয়ে তাই এসেছি গো অজানা-হৃদয়-ঘাবে। 
তোমার সকলি ভালোবাসি-_- ওই বূপরাশি, 
ওই খেলা, ওই গান, ওই মধুহাসি । 

ওই দিয়ে আছ ছেয়ে জীবন আমারি-_ 
কোথায় তোমার সীমা ভুবনমাঝারে ॥ 

তুমি কে গো, সখীরে কেন জানাও বাসনা । 

কে জানিতে চায় তুমি ভালোবাস কি ভালোবান না। 
হাসে চন্দ্র, হাসে সন্ধ্যা, ফুল্প কুঞ্ককানন, 

হাসে হদয়বসন্তে বিকচ যৌবন । 

তুমি কেন ফেল শ্বাস, তুমি কেন হাস না। 
এসেছ কি ভেঙে দিতে খেলা-_ 

সধীতে সখীতে এই হৃদয়ের মেলা-- 

আপন ছুঃখ আপন ছায়া লয়ে যাও। 


জীবনের আনন্দপথ ছেড়ে দাড়াও । 


দূর হতে করে৷ পৃজ! হদয়কমল-আসনা ॥ 
তবে স্বথে থাকো স্থখে থাকো-- আমি. যাই__ যাই 
সধী, ওরে ভাকো।, মিছে, খেলায় কাজ নাই। 
অধীরা হয়ো না, সথী, 
আশ মেটালে ফেরে না কেহ, আশ রাখিলে ফেরে। 
ছিলাম একেলা সেই আপন ভুবনে, 
এসেছি এ কোথায়। 
হেথাকার পথ জানি নে - ফিরে যাই । 
যদি সেই বিরায়ভবন ফিরে পাই। 


প্রস্থান 


প্রমদা। 


সধীগণ। 


মায়াকুমারীগণ ৷ 


মায়ার খেল! ৬৭৩ 


সখী, ওরে ভাঁকে] ফিরে। 

মিছে খেল! মিছে হেল! কাজ নাই। 

অধীর! ছোয়ে। না, মধী, 

আশ মেটালে ফেরে না কেহ, আশ রাখিলে ফেরে ॥ 
প্রস্থান 

নিমেষের তরে শরমে বাধিল, মরমের কথ! হল না। 

জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে রহিল মরমবেদন! | 

চোখে চোখে সদা বাখিবাবে সাধ-__ 

পলক পড়িল, ঘটিল বিধাদ-_ 

ষেলিতে নয়ন মিলালো স্বপন, এমনি প্রেমের ছলন। ॥ 


ষ্ঠ দৃশ্য 
গৃহ 


শান্ত। | অমরের প্রবেশ 


অমর। সেই শাস্তিভবন ভুবন কোথা গেল__ 


মায়াকুমারীগণ। 


সেই রবি শশী তারা, সেই শোকশাস্ত সন্ধ্যাসমীরণ, 
সেই শোভা, সেই ছায়া, সেই ম্বপন। 
মেই আপন হৃদয়ে আপন বিরাম কোথা গেল, 
গৃহহার] হৃদয় লবে কাহার শরণ । 
শান্তার প্রতি 
এসেছি ফিরিয়ে, জেনেছি তোমারে, 
এনেছি হদয় তব পায়ে-_ 
শীতল দ্দেহহধা করে৷ দান, 
দাও প্রেম, দাও শাস্তি, দাও নৃতন জীবন। 
কাছে ছিলে দুরে গেলে, দূর হতে এসো কাছে। 


৭8 


মধীগণ। 


মায়ার খেলা 


ভুবন ভ্রমিলে তুমি, সে এখনে! বসে আছে। 


'ছিল না প্রেমের আলো!, চিনিতে পার নি ভালে! 


এখন বিবহানলে প্রেমানল জলিয়াছে। 
দেখো, সখা, ভুল করে ভালোবেসে না। 
আমি ভালোবাদি কলে কাছে এদে। না । 
তুমি যাহে সুখী হও তাই করো সখা, 
আমি সুখী হব বলে যেন হেদে! না। 
আপন বিরহ লয়ে আছি আমি ভালো-__ 
কী হবে চির আধারে নিমেষের আলো! 
আশা ছেড়ে ভেমে যাই, যা হবার হবে তাই-- 
আমার অদৃষ্টশ্রোতে তুমি ভেসো না ॥ 
ভুল করেছিমু, ভূল ভেঙেছে। 
এবার জেগেছি, জেনেছি__ 
এবার আর ভুল নয়, ভুল নয়। 
ফিরেছি মায়ার পিছে পিছে। 
জেনেছি স্বপন মৰ মিছে । : 
বিধেছে বালনা-কাট প্রাণে 
এ তো৷ ফুল নয়, ফুল নয়! 
পাই যদি ভালোবাস! হেল! করিব না, 
খেল! করিব না! লয়ে মন। 
ওই প্রেম্য় প্রাণে লইব আশ্রয় লথঘী, 
অতল সাগর এ সংসার-_ 
এতো কৃল নয়, কূল নয়॥ 


( 


প্রমদার সধীগণের প্রবেশ 
দুর হইতে 
অলি বার বার ফিরে যায়, 
অলি বার বার ফিরে আসে-_ 


প্রথম | 


দ্বিতীয়! । 
সকলে । 
অমর। 


মায়াকুমারীগণ | 


অমর। 


মায়াকুমারীগণ । 


শান্ত] ৷ 


মায়ার খেলা ৬৭৫ 


তবে তো ফুল বিকাশে । 
কলি ফুটিতে চাহে ফোটে না, মরে লাঁজে, যবে ত্রাসে। 
ভুগি মান অপমান দাও মন প্রাণ, 
নিশি দিন রহে। পাশে। 
ওগো আশ ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও 
হদয়রতন-আশে। 
ফিরে এসে! ফিরে এসো, বন মোদিত ফুলবাসে 
আজি বিরুহরজনী, ফুল্প কুন্ুম শিশিরসলিলে' ভাসে ॥ 
ওই কে আমায় ফিরে ডাকে । 
ফিরে যে এসেছে তারে কে মনে রাখে। 
বিদায় করেছ যারে নয়নজলে 
এখন ফিরাঁবে তারে কিসের ছলে গো। 
আজি মধু সমীরপে নিশীথে কুন্ম্বনে 
তারে কি পড়েছে মনে বকুলতলে ? 
এখন ফিবাবে তারে কিসের ছলে গো। 
আমি চলে এনু বলে কার বাজে ব্যথা । 
কাহার মনের কথা মনেই থাকে । 
আমি জ্ধু বুঝি, সখী, সবল ভাষা_ 
সরল হৃদয় আর সরল ভালোবাসা। 
তোমাদের কত আছে, কত মন প্রাণ, 
আমার হৃদয় নিয়ে ফেলো না বিপাকে ॥ 
সেদিনো তো মধুনিশি প্রাণে গিয়েছিল মিশি, 
মুকুলিত দশ দিশি কুমহ্থমদলে। 
ছুটি মোহাগের বাণী যদ্দি হত কানাকানি, 
যদ্দি এ মালাখানি পরাতে গলে! | 
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে গো। 
অধয়ের প্রতি 
ন1 বুঝে কারে তুমি ভাসালে আখিজলে ! 


৬৭৬ %. 


অমর। 


সখীগণ। 


প্রমদা। 


মায়াকুমারীগণ। 


মায়ার খেলা 


ওগো, কে আছে চাহিয়! শৃন্ত পথপানে, 
কাহার জীবনে নাহি স্থখ, কাহার পরান জলে! 
পড় নি কাহার নয়নের ভাষা, 
বোঝ নি কাহার মরমের আশা, 

দেখ নি ফিরে-_ 
কার ব্যাকুল প্রাণের সাধ এসেছ দ'লে। 
আমি কারেও বুঝি নে, শুধু বুঝেছি তোমারে । 
তোমাতে পেয়েছি আলো সংশয়-আধারে। 


 ফিরিয়াছি এ ভূবন, পাই নি তো! কারো মন, 


গিয়েছি তোমারি শুধু মনের মাঝারে। 
এ সংসারে কে ফিরাবে__ কে লইবে ডাকি 
আজিও বুঝিতে নারি, ভয়ে ভয়ে থাকি । 
কেবলই তোমারে জানি, বুঝেছি তোমার বাণী, 
তোমাতে পেয়েছি কূল অকৃল পাথারে ॥ 

প্রস্থান 


প্রভাত হইল নিশি কানন ঘুরে, 
বিরহবিধুর হিয়া মরিল ঝুরে। 
প্লান শশী অন্তে গেল, শ্লান হাসি মিলাইল-_ 
কাদিয়া উঠিল প্রা কাতর স্থরে। 

প্রমদার প্রবেশ 
চল্‌ সখী, চল্‌ তবে' ঘরেতে ফিরে-_- 
যাক ভেসে শান আখি নয়ননীবে । 
যাক ফেটে শৃন্ত প্রাণ, হোক্‌ আশা অবসান-- 
হৃদয় যাহারে ডাকে থাক্‌ সে দরে ॥ 

প্রস্থান 

মধুরাতি পূণিমার ফিরে আসে বার বার, 
সে জন ফেরে না আর. যে গেছে চলে। 


হ্বরীগণ | 


পুরুষগণ । 


স্রীগণ। 
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ছিল তিথি অনুকুল, শুধু নিমেষের ভুল-_ 
চিরদিন তৃষাকুল পরান জলে । 
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে গো। 


সগ্ুম দৃশ্য 


কানন 


অমর শান অন্টান্ত পুরনারী ও পৌরজন 
এস; এস, বসস্ত, ধরাতলে। 

আন' কুহুকুহ্ু কুহুতান, প্রেমগান, 
আন? গন্ধমদভরে অলস সমীরণ । 
আন” নবযৌবনহিল্লোল, নব প্রা, 
প্রকল্প নবীন বাসনা ধরাতলে । 
এস" থরথরকম্পিত মর্মরমুখরিত 
নৰপল্পবপুলকিত 
ফুল-আকুল-মালতিবল্লি-বিতানে-- 
সথখছাযে মধুবায়ে এস এস'। 

এস' অকুণচরণ কমলবব্ুণ 

তকৃণ উধার কোলে। 

এস জ্যোত্নাবিবস নিশীথে, 
কলকল্লোল-তটিনী-তীরে-_ 
স্থথন্থপ্ত সরসীনীরে এস' এস ॥ 
এস" যৌবনকাতর হৃদয়ে, 

এস+ মিলনস্খালস নয়নে, 

এস মধুর শরমমাঝারে, 

দাও বাহুতে বাহ বাধি, 

নবীন কুহ্থমপাশে বচি দাও নবীন মিলনবীধন ॥ 


৬৭৮ 
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পাস্ভার প্রতি 


অমর । মধুর বসম্ত এসেছে মধুর মিলন ঘটাতে । 


স্ত্রীগণ । 


পুরুষগণ। 


স্্রীগণ | 


পুকষগণ। 
গ্ীগণ। 


অমব। 


শান্ত] । 


মধুর মলয়সমীরে মধুর মিলন রটাতে। 

কুহকলেখনী ছুটায়ে কুশ্থম তুলিছে ফুটায়ে, 

লিখিছে প্রণয়কাহিনী বিবিধ বরনছটাতে। 

হেরে! পুরানো প্রাচীন ধরণী হয়েছে শ্যামলবরনী, 

যেন যৌবনপ্রবাহ ছটেছে কালের শাসন টুটাতে। 

পুরানে। বিরহ হানিছে, নবীন মিলন আনিছে, 

নবীন বসস্ত আইল নবীন জীবন ফুটাতে ॥ 

আঞ্জি আখি জুড়ালে। হেবিয়ে 

মনৌমোহন মিলনমাধুরী, যুগল মুরতি। 

ফুলগন্ধে পাগল করে, বাজে বাশরি উদাস স্বরে, 
নিকুঞ্জ প্লাবিত চন্দ্রকরে__ 

তাবি মাঝে মনোমোহন মিলনমাধুরী, যুগল মুর্তি । 

আনো আনো ফুলমাল।, দাও দৌহে বাধিয়ে । 

হয়ে পর্শিবে ফুলপাশ, অক্ষয় হবে প্রেমবন্ধন | 
চিরদিন হেরিব হে 

মনোমোহন মিলনমাধুরী, যুগল মুরতি 


প্রমদ| ও সথীগণের প্রবেশ 


একি স্বপ্ন! এ কি মায়া! 
এ কি প্রমদ1! এ কি প্রমদার ছায়া ! 


প্রমদার প্রতি 
আহা, কে গে! তুমি মলিনবয়নে 
আধোনিমীলিত নলিননয়নে 
যেন আপনারি হদয়শয়নে 
আপনি রয়েছ লীন। 


পুরুষগণ। 


অমর। 


শান্তা । 


পুকুষগণ । 


অমর । 


সথাগণ। 


মায়ার খেলা 


তোম! তরে সবে রয়েছে চাহিয়া, 
তোম লাগি পিক উঠিছে গাহিয়া, 
ভিখারি সমীর কানন বাহিয়া 
ফিরিতেছে সার] দিন। 
একি হ্বপ্ন' একি মায়া । 
এ কি প্রমদা ! এ কি প্রমদার ছায়া! ! 
যেন শরতের মেঘখাঁনি ভেসে 
টাদের সভাতে দীড়ায়েছ এসে, 
এখনি মিলাবে ক্লান হাসি হেসে-_ 
কাদিয়া পড়িবে ঝৰি। 
জাগিছে পৃিমা পূর্ণ নীলান্বরে, 
কাননে চামেলি ফুটে থরে থবে, 
হাসিটি কখন ফুটিবে অধবে 
বয়েছি তিয়াঁষ ধরি। 
একি স্বপ্র। এ কি মায়া! 
এ কি প্রমদা! এ কি প্রমদার ছায়া ॥ 
আহা, আজি এ বসন্তে এত ফুল ফুটে, 
এত বাঁশি বাজে, এত পাখি গায়, 
সখীর হৃদয় কুস্থমকোমল-_ 
কার অনার্দরে আজি ঝরে যায়! 
কেন কাছে আস', কেন মিছে হাস” 
কাছে যে আসিত সেতো আসিতে না চায়। 
স্থখে আছে যারা সুখে থাক্‌ তাবা, 
স্থখের বসস্ত স্থখে হোক সাব1-- 
ছুথিনী নারীর নয়নের নীর 
স্থখীজনে যেন দেখিতে না পায়। 


তারা দেখেও দেখে না, 


তারা বুঝেও বুঝে না, 


৭৪ 
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শাস্তা। 


অশোক । 


শান্তা ও স্ত্রীগণ। 


পুরুষগণ। 


সকলে। 


প্রমদা। 


সথীগণ। 


প্রমদা। 


মায়ার খেলা 


তারা ফিরেও না চায় ॥ 
আমি তো! বুঝেছি সব, যে বোঝে না-বোকে, 
গোপনে হৃদয় দুটি কে কাহারে খোজে । 
আপনি বিবহ গড়ি আপনি রয়েছে পড়ি, 
বাসন কাদিছে বসি হদয়সরোজে | 
আমি কেন মাঝে থেকে ছুজনারে রাখি ঢেকে, 
এমন ভ্রমের তলে কেন থাকি মজে ॥ 
প্রমদার প্রতি 
এতদিন বুঝি নাই, বুঝেছি ধীরে-_ 
ভালো যারে বাস তারে আনিব ফিরে । 
হৃদয়ে হৃদয় বীধা, দেখিতে না পায় আধা-_ 
নয়ন রয়েছে ঢাকা নয়ননীরে ॥ 
চাদ হাসো, হাসো 
হারা হৃদয় ছুটি ফিরে এসেছে । 
কত দুখে কত দূরে আধারসাগর ঘুরে 
সোনার তরণী ছুটি তীরে এসেছে। 
মিলন দেখিবে বলে ফিরে বাফু কুতুহলে, 
চারি ধারে ফুলগুলি ঘিবে এসেছে । 
চাদ হাসো, হাসো-- 
হাব হৃদয় ছুটি ফিরে এসেছে ॥ 
আর কেন, আর কেন 
দলিত কুস্থমে বহে বসম্তসমীরণ। 
ফুরায় গিয়েছে বেলা এখন এ মিছে খেলা__ 
নিশাস্তে মলিন দীপ কেন জলে অকারণ । 
অশ্রু যবে ফুরায়েছে তখন মুছাতে এলে 
অশ্রভর1 হাসিভর! নবীন নয়ন ফেলে ! 
এই লও, এই ধরেো!-_- এ মালা তোমরা পরো-_- 
এ খেলা তোমরা খেলো, সুথে থাকো অনুক্ষণ ॥ 


অধব। 


শান্তা । 


মায়াকুমারীগণ। 


গরম 


মায়ার খেলা ৬৮১ 


এ ভাঙা সুখের মাঝে নয়নজলে 
এ মলিন মাল! কে লইবে। 
শান আলো। ম্লান আশা হদয়তলে, 
এ চিরবিষাদ কে বহিবে। 
স্থখনিশি অবসান গেছে হাপি, গেছে গান-_ 
এখন এ ভাঙা প্রাণ লইয়া! গলে 
নীরব নিরাশ! কে সহিবে। 
যদি কেহ নাহি চায় আমি লইব, 
তোমার সকল ছুখ আমি সহিব। 
আমার হৃদয় মন সব দিব বিসর্জন, 
তোমার হদয়ভার আমি বহিব। 
ভুল-ভাঙ দিবালোকে চাহিব তোমার চোখে-_ 
প্রশাস্ত সখের কথা আমি কহিবৰ ॥ 


অমর ও শান্তার প্রস্থান 


ছুখের মিলন টুটিবার নয়-_ 

নাহি আর ভয়, নাহি সংশয় । 

নয়নসলিলে যে হাসি ফুটে গো, 

বয় তাহা রয় চিরদিন বয় ॥ 

কেন এলি রে, ভালোবাসিলি, ভালোবাসা পেলি নে। 
কেন সংসাবেতে উকি মেবে চলে গেলি নে। 


সখীগণ। সংসার কঠিন বড়ো-_ কারেও সে ডাকে না, 


গ্রমদা। 


কারেও মে ধরে রাখে না। 

যে থাকে সে থাকে আর যে যায় সে যায়-- 
কারে! তরে ফিরেও ন] চায়। 

হায় হায়, এ সংসারে যদি ন৷ পৃরিল 
আজন্মের প্রাণের বাসনা, 

চলে যাও স্রানমুখে, ধীরে ধীরে ফিরে যাও-_ 
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থেকে যেতে কেহ বলিবে না। 
তোমার ব্যথা তোমার অশ্রু তুমি নিয়ে যাবে- 
আর তো কেহ অশ্রু ফেলিবে না ॥ 
প্রস্থান 
মায়াকুমারীগণ 
সকলে। এর ম্থখের লাগি চাহে প্রেষ, প্রেম মেলে না। 
প্রথমা । শুধু সখ চলে যায়। 
দ্বিতীয়া । এমনি মায়ার ছলন]। 
তৃতীয়া । এর! ভুলে যায়, কারে ছেড়ে কারে চায়। 
সকলে । তাই কেঁদে কাটে নিশি, তাই দহে প্রাণ, 
তাই মান অভিমান। 
প্রথমা । তাই এতহায়-হায়। 
দ্বিতীয়া । প্রেমে স্থথ দুখ ভুলে তবে স্থখ পায়। 
সকলে । সখী, চলে, গেল নিশি, স্বপন ফুরালো, 


মিছে আর কেন বলো। 
প্রথমা । শশী ঘুমের কুহক নিয়ে গেল অস্তাচল। 
সকলে। সবী, চলো । 


প্রথমা | প্রেষের কাহিনী গান হয়ে গেল অবসান । 
ছিতীয়া। এখন কেহ হাসে, কেহ বসে ফেলে অশ্রজল ॥ 


চিত্রাজদা 


ভূমিকা। 


প্রভাতের আদিম আভাস অরুণবর্ণ আভার আবরণে । 
অধন্থপ্ চক্ষুর 'পরে লাগে তারই প্রথম প্রেরণা । 
অবশেষে বুক্তিম আবরণ ভেদ ক'রে সে আপন নিরঞ্জন শুভ্রতায় 
সমুজ্ছবল হুয় জাগ্রত জগতে। 


তেষনি সত্যের প্রথম উপক্রম সাজসজ্জার বহিরঙ্গে, 
বর্ণ বৈচিজ্যো-_ 
তারই আকর্ষণ অসংস্কত চিত্তকে করে অভিভূত। 
একদ] উন্মুক্ত হয় সেই বহিরাচ্ছাদন, 
তখনই প্রবুদ্ধ মনের কাছে তার পূর্ণ বিকাশ । 


এই তত্বটি চিত্রাঙ্গদা! নাটোর মর্মকথ]। 
এই নাট্যকাহিনীতে আছে-_ 
প্রথমে প্রেমের বন্ধন মোহাবেশে, 
পরে তার মুক্তি সেই কুহক হতে 
সহজ সত্যের নিরলংক্কত মহিমায় ॥ 


৬৮৪ চিত্রাঙ্গদা! 


মশিপুররাজের ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে শিব বর দিয়েছিলেন যে তার বংশে কেবল 
পত্রই জন্মাবে। তৎসত্বেও যখন রাজকুলে চিত্রাঙ্গদার জন্ম হল তখন রাজ। 
তাকে পুত্ররূপেই পালন করলেন । রাজকণ্ঠ! অভ্যান করলেন ধনুবিগ্ধা 
শিক্ষা করলেন বুদ্ধবিদ্যা, রাজদগুনীতি । 
অনুন দ্বাদশবর্ষব্যাপী ক্রহ্গচর্যত্রত গ্রহণ করে ভ্রমণ করতে করতে 
' এসেছেন মণিপুরে । তখন এই নাটকের আখ্যান আরম্ত 


মোহিনী মায়া এল, 
' এল যৌবনকুঞ্জবনে । 
এল হ্হাঁয়শিকারে, 
এল গোপন পদসঞ্চারে, 
এল হ্বর্ণকিরণবিজড়িত অন্ধকারে । 


পাতিল ইন্্রজালের ফাসি, 
হাওয়ায় হাওয়ায় ছায়ায় ছায়ায় 
বাজায় বাশি । 
করে বীরের বীর্ষপনীক্ষা, 
হানে সাধুর সাধনদীক্ষা, 
সর্বনাশের বেড়াজাল 
বেষ্টিল চাবি ধারে। 


এসো হ্ন্দর নিরলঙ্কার, 
এসো সত্য নিরহুঙ্কার-_ 
ৃ দ্বপ্রের হুর্গ হানো, 
| আনো, আনো! মুক্তি আনো- 
ছলনার বন্ধন ছেদি 
এসো পৌকুষ-উদ্ধারে ॥ 


চিত্রাঙ্গদা ৬৮৫ 


১ 
প্রথম দৃষ্তে চিত্রাঙ্গদার শিকার-আয়োজন 


গুরু গুরু গুরু গুরু ঘন মেধ গর্জে পর্বতশিখরে, 
অরণ্যে তমশ্ছায়]। 
মুখর নির্বরকলকল্পলোলে 
ব্যাধের চরণধ্বনি শুনিতে ন! পায় ভীক 
হরিণদম্পতি। 
চিত্রব্যাপ্র পদনখচিহুবেখাশ্রেণী 
রেখে গেছে ওই পথপস্ক-'পরে, 
দিয়ে গেছে পদে পদে গুহার সন্ধান ॥ 


বনপথে অন নিদ্রিত 
শিকারের বাধা মনে করে চিত্রাঙ্গদার সঘী তাঁকে তাড়ন। করলে 
অর্ভুন। অহো', কী ছুঃসহ ম্পর্ধ! 
অর্জনে যে করে অশ্রদ্ধা 
সে কোনখানে পাবে তার আশ্রয়! 
চিত্রাঙ্গদা । অর্জুন ! তৃমি অর্জুন! 


বালকবেঙীদের দেখে সকৌতুক অবজ্ঞা 
অর্জন। হাহাহাহা হাহাহাহা, বালকের দল, 


মা'র কোলে যাও চলে-_ নাই ভয়। 
অহো, কী অদ্ভূত কৌতুক। 


প্রস্থান 


চিত্রাঙ্গদা । অরুন] তুমি অর্জুন! 
ফিরে এসো) ফিরে এসো-- 
ক্ষমা দিয়ে কোরো না অসম্মান, 
যুদ্ধে করো আহ্বান! 


চিত্রাঙ্গদা 


বীর-হাতে মৃত্যুর গৌরৰ 
করি যেন অন্থভব-- 
অর্জন! তুমি অর্জুন ॥ 


হ! হতভাগিনী, একি অভ্যর্থন! মহতের, 
এল দেবতা তোর জগতের, 
গেল চলি, 
গেল তোরে গেল ছলি-_ 
অর্জুন! তুমি অর্জুন ॥ 
সখীগণ | বেলা যায় বহিয়্া, দাও কহিয়' 
কোন্‌ বনে যাব শিকারে । 
কাজল মেঘে সজল বায়ে 
হরিণ ছুটে বেণুবনচ্ছায়ে ॥ 
চিত্রাঙ্গদা । থাক্‌ থাক্‌, মিছে কেন এই খেলা আর। 
জীবনে হল বিতৃষ্ণা, আপনার 'পরে ধিক্কার । 
ূ আধ্া-উদ্দীপনার গান 
ওরে ঝড় নেমে আয়, আফ়। আয় রে আমার 
শুকনে' পাতার ডালে 
এই বরধায় নবশ্তামের আগমনের কালে। 
যা উদাসীন, খা প্রাণহীন, যা আনন্দহারা, 
চরম বাতের অশ্র্ধারায় আজ হয়ে যাক সারা-_ 
যাবার যাহা যাক সে চলে কন নাচের ভালে । 
আসন আমার পাততে হবে রিক্ত প্রাণের থবে, 
নবীন বসন পরতে হবে সিক্ত বুকের পরে । 
নদীর জলে বান ডেকেছে, কূল গেল তাঁর ভেসে-_ 
যৃখীবনের গন্ধবাণী ছুটল নিরুদ্দেশে-_ 
পরান আমার জাগল বুঝি মরণ-অস্তরাঁলে ॥ / 
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সথী। সথী, কী দেখা দেখিলে তৃমি! 
এক পলকের আঘাতেই 

খসিল কি আপন পুরানে। পরিচয় । 
রবিকরপাতে কোরকের আবরণ টুটি 
মাধবী কি প্রথম চিনিল আপনারে ॥ 

চিত্রাঙ্ষদা। বধু, কোন্‌ আলে! লাগল চোখে ! 
বুঝি দীপ্তিকূপে ছিলে সুর্বলোকে ! 
ছিল মন তোমারি প্রতীক্ষা করি 
যুগে যুগে ধিন রাত্রি ধরি, 
ছিল মর্মবেদনাঘন অদ্ধকারে-_ 
জন্ম-জনম গেল বিরহশোকে । 
অস্ফুটমঞ্জরী কুঞ্জবনে, 
সঙ্গীতশৃন্ত বিষণ্ন মনে 
সঙ্গীরিক্ত চিরছুঃখরাতি 
পোহাব কি নির্জনে শয়ন পাতি! 
সুনার হে, সনদ হে, 
বরমাল্যখানি তব আনো বহে, তুমি আনো বছে। 
অবগুঠনছায়। ঘুচায়ে দিয়ে 
হেরো লজ্জিত শ্মিতমুখ শুভ আলোকে | 
| প্রস্থান 

বন্ড অনুচরদের সঙ্গে অন্ুনের প্রবেশ ও নৃতা 


সখীদের গান 
যাও, যাও যর্দি যাও তবে-_ 
তোমায় ফিবিতে হবে-- 
হবে হবে। 


৮৮ 


চিত্রাঙ্গদা । 


 চিত্রাঙ্গদা। 


ব্যর্থ চোখের জলে 
আঁমি লুটাব না ধুলিতলে, লুটাব ন1। 
বাতি নিবায়ে যাব না, যাব না, যাব না 

! জীবনের উৎসবে । 
মোর : সাধন! ভীকু নহে, 
শক্তি আমার হবে মুক্ত ছার যদি রুদ্ধ রহে 
বিমুখ মুহূর্তেরে করি না ভয় 
হবে জয়, হবে জয়, হবে জয়, 
দিনে দিনে হ্বদয়ের গ্রন্থি তব 

খুলিব প্রেমের গৌরবে ॥ 


সথিসহ স্ানে আগমন 


ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে শুনি 

অতল জলের আহব্বন। 
মন রয় না, রয় না, রয় না ঘরে, 

মন রয় না. 

চঞ্চল গ্রাণ। 

তাসায়ে দিব আপনাবে ভবা জোয়ারে, 
সকল-ভাবনব-ডুবানো ধারায় করিব আান। 
বার্থ বাসনার দাহ হবে নির্বাণ । 

ঢেউ দ্বিয়েছে."জলে__ 
ঢেউ দিল, ঢেউ দিল, ঢেউ দিল আমার মর্মতলে। 
একি ব্যাকুলতা আজি আকাশে, এই বাতাসে 
যেন উতলা অপ্পরীর উত্তরীয় করে রোমাঞ্চ দান। 
দূর পিন্ধৃতীরে কার মঞ্জীরে গুঞ্করতাঁন 


সধীদের প্রতি 


দ্দেতোরা আমায় নূতন ক'রে দে নৃতন আভরণে । 


সখীগণ। 


চিত্রাঙ্গদা । 


অর্জন । 


চিত্রাঙ্গদা । 


চিত্রাঙ্গদা ৬৮৯ 


হেমন্তের অভিসম্পাতে রিক্ত অকিঞ্চন কাননভূমি-_ 
বসস্তে হোক দৈন্যবিমোচন নবলাবণ্যধনে | 
শৃন্য শাখা লজ্জা ভুলে যাক পল্লব-আবরণে। 
বাজ্ুক প্রেমের মায়ামনস্ত্ে 
পুলকিত প্রাণের বীণাযয্ত্রে 
চিরস্থন্দরের অভিবন্দনা । 
আনন্দচঞ্চল নৃত্য অঙ্গে অঙ্গে বছে যাক 
ছিল্লোলে হিল্লোলে, 
যৌবন পাক সম্মান বাঞ্ছিতসম্মিলনে ॥ 


সকলের প্রন্থাণ 


অঞ্জনের প্রবেশ ও ধ্যানে উপবেশন 
তাকে প্রদক্ষিণ ক'রে চিত্রাঙগদার নৃত্য 


আমি তোমারে করিব নিবেদন 

আমার হ্হায় প্রাণ মন ॥ 
ক্ষমা করে। আমায়-- আমায়-- 
বরণযোগ্য নহি বরাহনে-_ ব্র্ষচারী ব্রতধারী ॥ 


প্রস্থান 


হায় হায়, নারীরে করেছি ব্যর্থ 
দীর্ঘকাল জীবনে আমার। 
ধিক্‌ ধঙ্ছুঃশর ! 
ধিক্‌ বাহুবল! 
মুহূর্তের অশ্রবন্তাবেগে 
ভাসায়ে দিল যে মোর পৌকুষসাঁধনা । 
অকুতার্থ যৌবনের দীর্ঘশ্বাসে 
বসস্তেবে করিল বাকুল ॥ 


৬৪৯০ 


সবীগণ। 
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সমীগণ । 


চিত্রাঙ্গদা । 


সধীগণ। 


চিত্রাঙ্গদা! । 


স্বীগণ। 


একজন সথী। 


চিত্রাঙ্গদা 


রোদন-ভরা এ বসন্ত, সখী, 
কখনো আসে নি বুঝি আগে।: 
মোর বিরহবেদনা রাঙালো কিংশ্ুকরক্তিমরাগে 
তোমার বৈশাখে ছিল প্রথর বৌদ্রের জালা, 
কথন বাদল আনে আফাট়ের পালা । 
হায় হায় হায়! 
কুঞ্জছারে বনমল্লিক। 
সেজেছে পরিয়1 নব পন্রালিকা।, 
সারা দিন-রজনী অনিমিখা 
কার পথ চেয়ে জাগে। 
কঠিন পাষাঁণে কেমনে গোঁপনে ছিল, 
সহসা ঝরন। নামিল অশ্রঢাল]। 
হায় হায় হায়! 
দৃক্ষিণসমীরে দূর গগনে 
একেলা বিরহী গাহে বুঝি গো। 
কুঞ্বনে মোর মুকুল যত 
আবরণবন্ধন ছি"ড়িতে চাহে । 
মুগয়া করিতে বাহির হল যে বনে 
মুগী হয়ে শেষে এল কি অবল। বালা । 
হায় হায় হায়! 
আমি এ প্রাণের রুদ্ধ দ্বারে 
ব্যাকুল কর হানি বারে বারে, 
দেওয়া হল না যে আপনারে 
এই ব্যথ। মনে লাগে। 
যে ছিল আপন শক্তির অভিমানে 
কার পায়ে আনে হার মানিবার ভাল! । 
হায় হায় হায়। 
রহ্ষচর্য !-_ পুরুষের স্পর্ধা এ যে! 


চিন্রাঙ্গদ। ৬৯১ 


 * নারীর এ পরাভবে 


চিত্রাঙ্গদ।। 


লজ্জ] পাবে বিশ্বের রমণী । 
পঞ্চশর, তোমারি এ পরাজয় । 
জাগো হে অতঙ্গূ, 


সথীরে বি্য়দূতী করো তব, 


নিরস্ত্র নারীর অন্ত্র দাও তাবে-- 
দাও তারে অবলার বল॥ 


মদনকে চিত্রাঙ্গদার পূজা নিবেদন 


আমার এই রিক্ত ডালি 

দিব তোমারি পায়ে। 
দিব কাঙালিনীর আচল 

তোমার পথে পথে, পথে বিছায়ে। 
যে পুষ্পে গাথ পুষ্পধন্ 

তারি ফুলে ফুলে, হে অতঙ্গ, তারি ফুলে 
আমার পৃজা-নিবেদনের দৈন্ত 

দিয়ে দিয়ে। দিয়ো ঘুচায়ে। 
তোমার রণজয়ের অভিধানে 

তুমি আমায় নিয়ো, 
ফুলবাণের টিক আমার ভালে 

একে দিয়ে! দিয়ো_ 

রণজয়ের অভিযানে । 
আমার শৃন্ততা দাও যদি 

সথধায় ভরি 
দিব তোমার জয়ধ্বনি 

ঘোষণ করি-_ জয়ধ্বনি-- 
ফান্তনের আহ্বান জাগাও 

আমার কায়ে দৃক্ষিণবায়ে ॥ 


৬৪৯২ 


মদন । 


চিত্রাঙ্গদা! । 


'ম্দল। 


চিজাঙ্দা 


মদনের প্রবেশ 


মণিপুরনৃপছহিতা 

তোমারে চিনি তাপসিনী! 
মোর পূজায় তব ছিল ন1 মন, 

তবে কেন অকারণ 
তুমি মোর হবারে এলে তরুণী, 

কহো কহো শুনি তাপসিনী ৷ 
পুরুষের বিদ্যা করেছিহ্থ শিক্ষা, 

লভি নাই মনোহরণের দীক্ষা 

কুহমধন, 

অপমানে লাঞ্ছিত তরুণ তনু । 

অর্জন ব্রহ্মচারী 
মোর মুখে হেরিল না নারী, 

ফিরাইল, গেল ফিরে। 

দয়া করে! অভাগীরে-- 


শুধু এক বরষের জনে 


পুষ্পলাবণ্যে 
মোর দেহ পাক্‌ তব স্বর্গের মূল্য 
মর্তে অতুল্য ॥ 
তাই আমি দিন বর, 
কটাক্ষে রবে তব পঞ্চম শর, 
মম পঞ্চম শর-_ 
দিবে মন মোহি, 
নারীবিপ্রোহী সন্গ্যাসীরে 
পাবে অচিরে-- 
বন্দী করিবে ভুজপাশে 
বিদ্রপহাসে। 


চিত্রাঙ্গদা ৬৯৩ 


মপিপুররাজ কন্যা 
কাস্তহদয়বিজয়ে হবে ধন্য ॥ 


৩ 
নৃতনরূপপ্রাপ্ত চিত্রাঙ্গদ। 


চিত্রাঙ্গদা । এ কী দেখি! 
এ কে এল মোর দেহে 
পূর্ব-ইতিহাস-হর। ! 
আমি কোন্‌ গত জনমের স্বপ্র! 
বিশ্বের অপরিচিত আমি ! 
আমি নহি রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা 
আমি শুধু এক রাত্রে ফোট! 
অবণ্যের পিতৃমাতৃহীন ফুল-_ 
এক প্রভাতের শুধু পরমাম়ু, 
তার পরে ধুঁলিশষ্যা, 
তার পরে ধরণীর চির-অবহেলা৷ ॥ 


সরোবরতীরে 


আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায়, বাজায় বাশি। 
আনন্দে বিষাদে মন উদাসী 
পুষ্পবিকাশের সরে দেহ মন উঠে পৃরে, 
কী মাধুরীস্থ্গন্ধ বাতাসে যায় ভাসি। 
সহসা মনে জাগে আশা, 
মোর আহুতি পেয়েছে অগ্নির ভাষ1। 
আজ মম রূপে বেশে লিপি লিখি কার উদ্দেশে, 
এল মর্মের বন্দিনী বাণী বন্ধন নাশি ॥ 


ণ 
৬৯৪ 


অঞ্জন । 


চিত্রাঙ্গদা 


মীনকেতু, 
কোন্‌ মহারাক্ষসীরে দিয়েছ বাঁধিয়া অঙ্গসহচরী করি। * 
এ মায়ালাবপ্য মোর কী অভিসম্পাত! ক্ষণিক যৌবনবন্তা 
বক্তশ্নোতে তরঙ্গিয়া উন্মাদ করেছে মোরে ॥ 


নূতন কাস্তির উত্তেজনায় নৃতা 


ত্বপ্রমদির নেশায় মেশা এ উন্নত্বতা, 

জাগায় দেহে মনে এ কী বিপুল ব্যথা । 

বহে মম শিরে শিরে এ কী দাহ, কী প্রবাহ-_ 
চকিতে সর্বদেহে ছুটে তডিৎলত]1। 

ঝড়ের পবনগর্জে হারাই আপনায়, 

দুবস্ত যৌবনক্ষুন্ধ অশান্ত বন্যায় । 

তরঙ্গ উঠে প্রাণে দিগন্তে কাহার পানে, 
ইঙ্গিতের ভাষায় কাদে-_- নাহি নাহি কথা ॥ 


এরে ক্ষমা কোরো সখা-_ 
এ যে এল তব আখি ভুলাতে, 
শুধু ক্ষণকাপতরে মোহ-দোলার ছুলাতে 
আখি ভুলাতে। 
মায়াপুত্ী হতে এল নাবি-- 
নিয়ে এল ম্বপ্রের, চাবি, 
তব কঠিন হৃদয়ছুয়ার খুলাতে, 
আখি ভুলাতে ॥ 
প্রস্থান 


অন্জুনৈর প্রবেশ 


কাহারে ছেবিলাম! আহা। 
সেকি সত্য, সেকি মায়া! 


চিত্রাঙ্গদা ূ ঠ উঠি 


মেকি কায়া, 
মে কি স্থবর্ণকিরণে-বঞ্জিত ছায়া! 


চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ 


এসো এসে! যে হও সে হও, 
বলে। বলে! তুমি স্বপন নও, নও স্বপন নও । 
অনিন্যন্থন্দর দেহলতা 
| বহে সকল আকাঙ্ঞার পূর্ণতা ॥ 
চিত্রাঙ্গদা । তুমি অতিথি, অতিথি আমার । 
বলো! কোন্‌ নামে করি সৎকার ॥ 
অন্জ্ন। পাগুব আমি অর্জন গাণীবধন্বা নৃপতিকন্তা ! 
লহে! মোর খ্যাতি, 
লহো মোর কীত্ি, 
লহে] পৌরুষগর্ব। 
লছো আমার সর্ব ॥ 
চিত্রাঙ্গদা। কোন্‌ ছলন! এ যে নিয়েছে আকার, 
এর কাছে মানিবে কি হার। 
ধিক্‌ ধিক্‌ ধিক ॥ 
বীর তুমি বিশ্বজয়ী, 
নারী এ যে মায়াময়ী-_ 
পিঞচর রচিবে কি এ মরীচিকার। 
ধিক্‌ িক্‌ িক্‌। 
লজ্জা, লজ্জা, হায় একি লজ্জা, 
মিথ্যা রূপ মোর, যিথ্যা লজ্জা । 
এ যে মিছে স্বপ্রের স্বর্গ 
এ যে শুধু ক্ষণিকের অর্ধ, 
এই কি তোমার উপহার 
ধিক্‌ ধিক্‌ ধিকৃ॥ 


৪8৫ 


ভরত চিত্রাঙ্গদা 


অর্জভন। হে হুন্দরী, উন্মধিত যৌবন আমান 
সন্যাসীর ব্রতবন্ধ দিল ছিন্ন করি। 
পৌরুষের মে অধৈর্য 
তাহারে গৌরব মানি আমি-- 
আমি তো! আচারভীরু নাবী নহি 
শাস্ববাক্যে-বীধা। 
এসো সখী, ছুঃসাহমী প্রেম 
বহন করুক আমাদের $ 
অজানার পথে ॥ 
চিত্রাঙ্গদা । তবে তাই হোক 
কিন্ত মনে রেখো, 
কিংশুকদলের প্রান্তে এই-যে দুলিছে 
একটু শিশির-_ তুমি যারে করিছ কামনা 
সে এমনি শিশিরের কণা 
নিমিষের মোহাগিনী ॥ 
কোন্‌ দেবতা সে কী পরিহাষে ভাগালো মায়ার ভেলায় 
্বপ্ের সাথি, এসো! মৌরা মাতি স্বর্গের কৌতুকখেলায়। 
স্থরের প্রবাহে হাসির তরঙ্গে 
বাতাসে বাতাসে ভেসে যাব রঙ্গে বৃত্যবিভঙ্গে, 
মাধবীবনের মধুগন্ধে মোদিত মোহিত মন্থর বেলায়। 


যে ফুলমাঁল! ছুলায়েছ আজি রোমাঞ্চিত বক্ষতলে, 
মধুরজনীতে রেখো! সরদিয়! মোহের মদ্দির জলে। 
নবোদিত হুর্যের করসম্পাতে 
বিকল হবে হাঁয় লঙ্জা-আঘাতে, 
দিন গত হলে নৃতন প্রভাতে 
মিলাবে ধুলার তলে কার অবহেলায় ॥ 


চিত্রাঙ্গদা | ৬৯৭ 


অর্জুন । আজ মোরে 
সগচলোক-স্বপ্ন মনে হয় । 
শুধু একা পৃর্ণ তুষি, 
সর্ব তুমি, 
বিশ্ববিধাতার গর্ব তুমি, 
অক্ষয় এশ্বর্ষ তুষি, 
এক নাঁরী-- সকল দৈন্যের তুমি মহা অবসান-- 
সব সাধনার তুমি শেষ পরিণাম ॥ 
চিত্রাঙ্গদা । সে আমি যে আমি নই, আমি নই-_ 
হায় পার্থ, হায়, 
সে যে কোন্‌ দেবের ছলনা । 
যাঁও যাও ফিরে যাও, ফিরে যাও বীর 
শৌর্য বীর্ধ মহত্ব তোমার 
দিয়ো না মিথ্যার পায়ে__ 
যাও যাও ফিরে যাও 


প্রস্থান 


অর্জুন। 'একী তৃষ্ণা, এ কী দাহ! 
এ যে অশ্নিলতা পাকে পাকে 
ঘেরিয়াছে তৃষ্ণার্ত কম্পিত প্রাণ । 
উত্তপ্ত হায় 
ছুটিয়া আমিতে চাহে সরবাঙ্গ টুটিয়।। 
অশান্তি আজ হানল একি দহনজালা! ! 
বি'ধল হৃদয় নিদয় বাণে বেদন-ঢাল]। 
বক্ষে জালায় অগ্নিশিখা, 
চক্ষে কীপায় মরীচিকা, 
মরণ-সুতোয় গাথল কে মোর বরণমালা। 


৬৮ চিত্রাঙ্গদা 


চেন! ভূবন হারিয়ে গেল স্বপন-ছায়াতে, 

ফাগুন-দিনের পলাশ-রঙের রঙিন মায়াতে। 
যাত্রা আমার নিরুদ্দেশা__ 
পথ-হারানোর লাগল নেশা, 

অচিন দেশে এবার আমার যাবার পালা ॥ 


8 
মদন ও চিত্রাঙ্গদা 


চিত্রাঙ্গদা । ভম্মে ঢাকে ক্লান্ত হুতাশন-_ 
এ খেলা খেলাবে, হে ভগবন্, আর কতখন। 
এ খেলা খেলাবে আর কতখন। 
শেষ যাহ! হবেই হবে, তারে 
সহজে হতে দাও শেষ। 
সুন্দর যাক রেখে হ্ৃপ্নের রেশ। 
জীর্ণ কোরে! না, কোরো না, যা ছিল নৃতন 
মন। ' না না না সথী, ভয় নেই সথী, ভয় নেই-_ 
ফুল যবে সাঙ্গ করে খেলা 
ফল ধরে সেই। 
' হর্ষ-অচেতন বর্ষ 
রেখে যাক মন্ত্রম্পর্শ 
নবতর ছন্দম্পন্দন ॥ 


প্রস্থান 
অভুন ও চিত্রাঙ্গদা 


কেটেছে একেলা বিরহের বেলা আকাশকুস্থমচয়নে । | 
সব পথ এসে মিলে গেল শেষে তোমার ছুখানি নয়নে_ 
নয়নে, নয়নে। 


চিত্রাঙ্গদ। ৬৯৪ 


দেখিতে দেখিতে নূতন আলোকে 
কে দিল রচিয়৷ ধ্যানের পুলকে 
নৃতন ভুবন নৃতন ছ্যলোকে মোদের মিলিত নয়নে__ 
নয়নে, নয়নে । 
বহির-আকাশে মেঘ ঘিরে আসে, এল সব তারা ঢাকিতে। 
হারানো সেআলো আসন বিছালে। শুধু হুজনের আখিতে-_ 
আখিতে, আথিতে। 
' ভাষাহারা মম বিজন রোদন 
প্রকাশের লাগি করেছে সাধনা, 
চিরজীবনেরি বাণীর বেদনা মিটিল ফ্রোহার নয়নে-_ 
নয়নে, নয়নে ॥ 
প্রস্থান 
অজু'নের প্রবেশ 
অর্ভুন। কেন রে ক্লান্তি আমে আবেশভার বহিয়া, 
দেহ মন প্রাণ দিবানিশি জীর্ণ অবসাদে কেন রে। 
ছিন্ন করো এখনি বীর্যবিলোপী এ কুছেলিক1। 
এই কর্মহার! কারাগারে রয়েছ কোন্‌ পরমাদে |. 
কেন রে ॥ 
গ্রামবাসীগণের প্রবেশ 
গ্রামবামীগণ । হো, এল এল এল রে দস্থ্যর দল, 
গজিয়! নামে যেন বন্যার জল-- এল এল । 
চল্‌ তোরা পঞ্চগ্রামী, 
চল্‌ তোর! কলিঙ্গধামী, 
মল্লপল্লী হতে চল্‌, চল্‌। 
'জয় চিত্রাঙ্গদা? বল্‌, বল্‌ বল্‌ ভাই রে-_ 
ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই, নাই রে। 
অর্ভজন। জনপদবাসী, শোনো শোনো, 
রক্ষক তোমাদের নাই কোনো? 


্ ৩৩ ৃঁ চিত্রাঙ্গদা 


গ্রাম্বাসীগপ । তীর্ঘে গেছেন কোথা তিনি 
| গোপনব্রতধারিণী, 
চিত্রাঙ্গদা তিনি রাজকুমারী । 
. অর্থন। নারী! তিনি নাবী ! 
গ্রামবাসীগণ। স্লেহবলে তিনি মাতা, বাহুবলে তিনি বাজ । 
তাঁর নামে ভেরী বাজা, 
ৰ জয় জয় জয়” বলো! ভাই রে-_ 
ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই, নাই রে॥ 
_ সন্ত্রাসের বিহবলতা নিজেরে অপমান। 
। সঙ্কটের কল্পনাতে হোয়ে না ভ্রিয়মাণ__- আ! আহা! 
মুক্ত করো ভয়, 
আপনা-মাঝে শক্তি ধরো, নিজেরে করে! জয়-_ আ! আহ 
দুর্বলেরে রক্ষা করে হুর্জনেরে হানো, 
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো। 
মুক্ত করে৷ ভয়, 
নিজের 'পরে করিতে ভর না রেখো সংশয়-_ আ.! আহা” 
ধর্ম যবে শঙ্খরবে করিবে আহ্বান 
নীরব হয়ে নত্র হয়ে পণ করিয়ে] গ্রাণ। 
মুক্ত করো ভয়, 
দুরূহ কাঞ্জে নিজেরই দিয়ে! কঠিন পরিচয়-_- আ! আহা। 


প্রস্থান 
. চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ 


চিত্রাঙ্গদা । কী ভাবিছ নাথ, কী ভাবিছ ॥ 
অর্জন। চিত্রাঙ্গদা রাজকুমারী 
কেমন না জানি 
-আঁমি তাই ভাবি মনে মনে । 


চিত্রাঙ্কদা । 


€ 


অর্জুন। 


চিত্রাঙ্গদ! ৭০১ 


শুনি স্সেহে সে নারী, 

শুনি বীর্ধে মে পুরুষ, 
শুনি সিংহাসন যেন সে সিংহবাহিনী। 
জান যদি বলো! প্রিয়ে, বলে! তার কথা ॥ 
ছি ছি, কুৎসিত কুরূপ সে। 
হেন বঙ্কিম ভুরুযুগ নাহি তার, 

হেন উজ্জ্লকজ্জল আখিতারা। 
সন্ধিতে পারে লক্ষা কিণাঙ্কিত তার বাহু, 
বিধিতে পারে না বীরবক্ষ কুটিল কটাক্ষশরে। 
নাহি লজ্জা, নাহি শঙ্কা, নাহি নিষ্রনন্দর রঙ্গ, 
নাহি নীরব ভঙ্গীর সঙ্গীতলীলা ইঙ্গিতছন্দোমধুর ॥ 
আগ্রহ মোর অধীর অতি-- 

কোথা সে রমণী বীর্ষবতী। 
কোষবিমুক্ত কপাণলতা-_ 
দারুণ সে, নর সে 
উদ্যত বজ্র কুদ্ররসে-_ 

নছে সে ভোগীর লোচনলোভা। 

ক্ষত্রিয়বানহুর ভীষণ শোভা । 


সখীগণ। নারীর ললিত লোৌভন লীলায় এখনি কেন এ ক্লান্তি । 


এখনি কি, সখা, খেল। হল অবনান। 
যে মধুর বসে ছিলে বিহ্বল 
সে কি মধুমাথা ভ্রান্তি-_ 
মে কি হ্বপ্নের দান, 

সেকি সত্োর অপমান। 
দূর দুরাশায় হাদয় তরিছ, 

কঠিন প্রেমের প্রতিম। গড়িছ, 
কী মনে তাবিয়! নারীতে করিছ পৌরুষসন্কান। 

এও কি মায়ার দান। 


অঞ্জন । 


চিতরাঙদা। 


সহুস। মস্্বলে 
নমনীয় এই কমনীয়তারে 
'যদি আমাদের সখী একেবারে 
পরের বসন -সমান ছিন্ন করি ফেলে ধুলিতলে, 
সবে না! সবে না সে নৈরাশ্ত-_ 
ভাগ্যের সেই অট্হান্ত 
জানি জানি, সখা, ক্ষুব্ধ করিবে লুব্ধ পুরুষপ্রাণ__ 
হানিবে নিঠুর বাণ ॥ 
যদি মিলে দেখা! তবে তারি সাথে 
ছুটে যাৰ আমি আর্তিত্রাণে। 
ভোগের আবেশ হতে 
ঝাঁপ দিব যুদ্ধআোতে । 
আজি মোর চঞ্চল রক্তের মাঝে 
ঝন নন ঝন নন ঝঞ্চন] বাজে-_ বাজে-- বাজে । 
চিত্রাঙ্গদা রাজকুমারী 


_ একাধারে মিলিত পুরুষ নারী ॥ 


ভাগ্যবতী সে যে, 
এত দিনে তার আহ্বান এল তব বীরের প্রাণে । 
আজ অমাবস্তার রাতি হোক অবসান । 
কাল শুভ শুভ্র প্রাতে দর্শন মিলিবে তার, 
মিথ্যায় আবৃত নারী ঘুচীবে মায়া-অবগুঠন ॥ 


অজু'নের প্রতি 


সখী । বমণীর মন-ভোলাবার ছলাকলা 


দূর ক'রে দিয়ে উঠিয়া দীড়াক নারী 
সরল উন্নত বীর্যবস্ত অন্তরের বলে 
পর্বতের তেজন্বী তরুণ তরু সম-- 
যেন সে সম্মান পায় পুরুষের । 


চিত্রাঙ্গদ। ৭০৩ 


রজনীর নর্মনহচরী 
যেন হয় পুরুষের কর্মসহচবী, 
যেন বামহস্তসম দক্ষিণহস্তের থাকে সহকারী । 
তাহে যেন পুরুষের তৃষ্ডি হয় বীরোত্তম ॥ 


৫ 


চিত্রাঙ্গদা ও মদন 


চিত্রাঙ্গদা । লে! লহো ফিরে লহো' 
তোমার এই বর 
হে অনঙ্গদেব! 
মুক্তি দেহো মোরে, ঘুচায়ে দাও 
এই মিথ্যার জাল 
হে অনঙ্গদেব! 
চুরির ধন আমার দিব ফিরায়ে 
তোমার পায়ে 
আমার অঙ্গ শোভা-_ 
অধররক্ত-রাঁডিমা যাক মিলায়ে 
অশোকবনে হে অনঙ্গদেব! 
যাক যাক যাক এ ছলন!, 
যাক এ স্বপন হে অনঙ্গদেব ॥ 
মদন। তাই হোক তবে তাই হোক, 
কেটে যাক রঙিন কুয়াশা 
দেখ! দিক শুভ্র আলোক । 
মায়া ছেড়ে দিক পথ, 
প্রেমের আস্ক জয়রথ, 
রূপের অতীত রূপ 
দেখে যেন প্রেমিকের চোখ- 
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চিত্রাঙ্গদা 


দৃষ্টি হতে খসে যাক, খসে যাক মোহনিমোরঁক-_ 
যাঁক খসে যাক, খসে যাক মোঁহনির্ষোক 1 


প্রস্থাণ 


বিনা সাজে সাজি দেখা,দিবে তুমি কবে-_ 
আভরণে আজি আবরণ কেন ববে। 
ভালোবাসা যদি মেশে মায়াময় মোহে, 
আলোতে আধারে দোহারে হারাৰ দৌহে। 
ধেয়ে আসে হিয়া] তোমার সহজ রবে-_ 
আভরণ দিয়া আবরণ কেন তবে। 

ভাবের রসেতে যাহার নয়ন ডোবা 

ভষণে তাহারে দেখাও কিসের শোভা । 
কাছে এসে তবু কেন রয়ে গেলে দ্বরে-_ 
বাহির-বীধনে বীধিবে কি বন্ধুরে । 

নিজের ধনে কি নিজে চুরি করে লবে-_ 
আভরণে, আজি আবরণ কেন তবে ॥ 


৬ 
চিত্রাঙ্গদার সহচর-সহচরীগণ 
অজুনের প্রতি 
এসো এসো পুরুযোত্বম, এসো এসো বীর মম! 
তোমার পথ চেয়ে আছে প্রদীপ জাল]। 
আজি পরিবে বীরাঙ্গনার হাতে দৃপ্ত ললাটে, সখা, 
বীরের বরণমাল]। 
ছিন্ন ক'রে দিবে সে তার শক্তির অভিমান, 
তোমার চরণে করিবে দীন আত্মনিবেদনের ডালা -. 
চরণে করিবে দান। 


সখী। 


চিত্রাঙ্গদা । 


চিত্রাঙ্দ। ৭০৫ 


আজ পরাবে বীরাঙ্গনা! তোমার 
দৃপ্ত ললাটে, সখা, 
বীরের বরণমাল1 ॥ 
হে কৌন্তেয়, 

ভালে! লেগেছিল ব'লে 
তৰ করধুগে সখী দিয়েছিল ভরি সৌন্দর্যের ডালি 
নন্দনকানন হতে পুষ্প তুলে এনে বনু পাধনায়। 

যদি সাঙ্গ হল পূজা 

তবে আজ্ঞা করো, প্রভু, 
নির্ধাল্যের সাজি থাক্‌ পড়ে মন্দিরবাহিরে । 
এইবার প্রসন্ন নয়নে চাও সেবিকাঁর পানে ॥ 


চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ 


আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাঁজেন্্নন্দিনী | 

নহি দেবী, নহি সামান্য নারী । 
পূজ! করি মোরে রাখিবে উধের্ধ সে নহি নহি, 
হেল! করি মোরে রাখিবে পিছে সে নহি নহি । 
যদি পার্থে রাখ মোরে সঙ্কটে সম্পদে, 
সম্মতি দাঁও যদি কঠিন ব্রতে স্হায় হতে 

পাবে তবে তুমি চিনিতে মোবে। 
আজ শুধু করি নিবেদন-__ 

আমি চিত্রাঙ্গদা রাঁজেন্দরনন্দিনী ॥ 


অর্জন। ধন্য ধন্য ধন্য আমি।॥ 


সমবেত নৃত্য 
তৃষ্লার শাস্তি হন্দরকাস্তি 
তুমি এসো বিরহের সম্ভাপতঞ্জন। 
দোল! দাও বক্ষে, একে দাও চক্ষে 
স্বপনের তুলি দিয়ে মাধুরীর অঞ্কন। 


ণ৩৬ + ৃ চিত্রাঙদ। 


এনে দাও চিত্তে রক্তের নৃত্যে 
বকুলনিকুঞ্জের মধুকরগুঞ্জন-_ 
উদ্‌বেল উতরোল 
যমুনার কলোল, 
কম্পিত বেণুবনে মলয়ের চুম্বন । 
আনো নবপল্লবে নর্তন উল্লোল, 
অশোকের শাখা ঘেরি বল্পরীবন্ধন ॥ 
এস' এস' বসস্ত ধরাতলে-_ 
আন' মুহু মুহু নব তান, 
আন' নব প্রাণ, 
নব গান, 
আন" গন্ধমদভরে অলস সমীরণ, 
আন' বিশ্বের অস্তরে অস্তরে নিবিড় চেতনা । 
আন” নব উল্লালহিল্লোল, 
আন” আন” আনন্দছন্দের হিন্দোলা 
| ধরাতলে। 
এস' এস; । 
ভাঙ ভাঙ' বন্ধনশৃঙ্খল, 
আন” আন” উদ্দীপ্ত প্রাণের বেদন। 
ধরাতলে। 
এস” এস) । 
এস, থরথরকম্পিত 
মর্মরমূখরিত 
মধুসৌরভপুলকিত 
ফুল-আকুল মালতিবল্লিবিতানে 
সথখছাঁয়ে মধুবায়ে । 
এস+ এস” । 


এস; 


আন? 


ওহে 


চিত্রাঙ্গদ। ৃ ৭০৭ 


বিকশিত উন্মুখ, 
এস' চিরু-উৎস্থক, 
নন্দনপথচিরযাত্রী | 
বাশরিমক্দ্রিত মিলনের বাজি, 
পরিপূর্ণ স্থধাপাত্র নিয়ে এস' । 
অরুণচরণ কমলবরণ 
তরুণ উষার কোলে । 
জ্যোত্ম্রাবিবশ নিশীথে, 
এস” নীরব কুপ্চকুটিরে, 
স্বখনুপ্ধ সরসীনীরে । 
এস; এস*। 
তড়িৎশিখাপলম ঝঞ্ধাবিভঙ্গে, 
সিন্ধুতরঙ্গদোলে । 
জাগরমুখর প্রভাতে, 
এস' নগরে প্রান্তরে বনে, 
এস" কর্মে বচনে মনে ॥ 
এস; এস? । 
মঞ্জিরগুঞ্র চরণে, 
এস* গ্ীতমুখর কলকষ্ঠে। 
মগ্ডুল মলিকাঁমাল্ো, 
এস* কোমল কিশলয়বসনে । 
এস হ্থন্দর, যৌবনবেগে । 
এস” দৃপ্ত বীর, নব তেজে। 
তুর্মদ, কর; জয়যাত্রা! ৷ 
চল জরাপরাভব সমরে-- 
পবনে কেশররেণু ছড়ায়ে, 
চঞ্চল কুস্তল উড়ায়ে। 
এম; এস' ॥ 


৭০৮ ৫. চিত্রাঙ্গদা 


অর্জুন। মা মিৎ কিল ত্বং বনাঃ শাখাং মধুমতী মিম্‌ 
_ যথা সপর্ণ: প্রপতন্‌ পক্ষৌ নিহস্তি ভূম্যামূ 
এবা নিহন্মি তে মন । 
চিত্রাঙ্গদী। যথেমে গ্যাঁবা পৃথিবী সগ্যঃ পর্ধেতি সুর্যঃ 
এবা পর্ষেমি তে মনঃ। 
উভয়ে। অক্ষৌ নৌ মধুনংকাশে অনীকং নৌ সমঞ্চনমূ। 
অস্ত কৃণুঘ মাং হৃদি মন ইস্্রৌ সহাঁসতি ॥ 


চণ্ডালিকা 


প্রথম দৃশ্য 
একদল ফুলওয়ালি চলেছে ফুল বিক্রি করতে 


ফুলওয়ালির দল। নব ব্সস্তের দানের ডালি এনেছি তোদেরই দ্বারে, 
আয় আয় আয় 
পরিবি গলার হারে। 
লতার বাধন হারাঁয়ে মাধবী মরিছে কেদে-_ 
বেণীর বাধনে বাখিবি বেঁধে, 
অলকদোলায় ছুলাবি তারে, 
আয় অশয় আয়। 
বনমাধুরী করিবি চুরি 
আপন নবীন মাধুরীতে-- 
সোহিনী রাগিণী জাগাবে সে তোদের 
দেহের বীণার তারে তাবে, 
আয় আয় আয় ॥ 
আমার মালার ফুলের দলে আছে লেখা 
বসন্তের মন্ত্রলিপি। 
এর শ্বাধূর্ধে আছে যৌবনের আমন্ত্রণ । 
সাহাঁন। রাগিণী এর রাড] রঙে রপ্ডিত, 
মধুকরের ক্ষুধা অশ্রুত ছন্দে 
গন্ধে তার গুপ্চবে। 
আন্‌ গো! ডালা, গাঁথ গো মালা, 
আন্‌ মাধবী মালতী অশোকমঞ্রী । 
আয় তোরা আয়, আয় তোরা আয়, আয় তোরা আয় । 


৫ 
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চগ্ডালিক' 


আন্‌ করবী রঙ্গন কাঞ্চন রজনীগন্ধা 
প্রফুল্ল মল্লিকা । 
আয় তোরা আয়, আয় তোরা আয়, আয় তোর আয়: 
1 মাল। পর্‌ গে! মাল! পরু সুন্দরী, 
ত্বরা কবু গো ত্বরা কর্‌। 
আজি পূর্ণিমা রাঁতে জাগিছে চন্দ্রমা, 
বকুলকুঞ 
দক্ষিণবাতাসে ছুলিছে কাপিছে 
থরথর মৃদু মর্মবি। 
বৃত্যপর1 বনাঙ্গন৷ বনাঙ্গনে সঞ্চবরে, 
. চঞ্চলিত চরণ ঘেরি মঞ্জীর তার গুপ্জবে। 
দিস নে মধুরাঁতি বৃথা বহিয়ে উদ্বাসিনী, হাঁয় রে। 
সুভলগন গেলে চলে ফিরে দেবে না ধরা 
সথধাপসবা 
ধুলায় দেবে শুন্ত করি, শুকাবে বঞ্জুলমপ্জরী । 
চন্দ্রকরে অভিষিক্ত নিশীথে কিল্লিমুখর বনছায়ে 
তন্দ্রাহারা! পিকবিরহকাকলিকৃজিত দক্ষিণবায়ে 
মালঞ্ মোর ভরল ফুলে ফুলে ফুলে গো, 
 কিংস্তকশাখা চঞ্চল হল ছুলে ছুলে ছুলে গো ॥ 


প্রকৃতি ফুল চাইতেই 
তাকে ঘুণ। করে চলে গেল 


দইওয়ালার প্রবেশ 


দইওয়ালা। দই চাই গো, দই চাই, দই চাই গো? 
শ্বামলী আমার গাই 


তুলন। তাহার নাই। 
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মেয়ে 


চুড়িওয়াল।। 


চণ্ডালিকা সহ 


কঙ্কণানদীর ধারে 
ভোরবেল! নিয়ে যাই তারে-_ 
দুর্বাদলঘন মাঠে, নদীর ধারে ধারে ধারে, 'তারে 
সারা বেল! চরাই, চবাই গো। 
দেহখানি তার চিন্বণ কালে! 
যত দেখি তত লাগে ভালো । ৰ 
কাছে বসে যাই বকে, উত্তর দেয় সে চোখে, 
পিঠে মৌর বাখে মাথা 
গায়ে তার হাত বুলাই, হাত বুলাই গে ॥ 


চণ্ডালকন্ঠ। প্রকৃতি দই কিনতে চাইল 
একজন মেয়ে সাবধান করে দিল 


ওকে ছুঁয়ে! না, ছয়] না, ছি, 
ও যে চগ্ডালিনীর ঝি-_ 
নষ্ট হবে যে দই সে কথা জানো না কি॥ 
দইওয়ালার প্রস্থান 
চুড়িওয়ালার প্রবেশ 


ওগো, তোমরা ষত পাড়ার মেয়ে 
এসো! এসো, দেখো চেয়ে-_ 

এনেছি কাকনজোড়া সোনালি তারে মোড়! । 
আমার কথা শোনো, হাতে লো পারে-_ 


যারে রাখিতে চাহ ধারে কাকন তোমার বেড়ি হয়ে 


বাধিবে মন তাহীর আমি দিলাম কয়ে ॥ 
প্রকৃতি চুড়ি নিতে হাত বাড়াতেই 


মেয়েবা। ওকে ছুয়ে! না, ছুয়ো। না, ছি, 


খ্‌ 


ওষে চগ্ডালিণীর ঝি। 
চুড়িওয়ালা প্রভৃতির প্রস্থান 


৭১২ ৪. চগ্ডালিকা 
প্রকৃতি |. যে আমারে পাঠালে! এই অপমানের অন্ধকারে 
পৃজিব না, পৃজিব না, পৃ্গিব না সেই দেবতারে 
পৃজিব না। 
কেন দ্বেব ফুল, কেন দেব ফুল, কেন দেব ফুল 
আমি তারে-_ 
যে আমারে চিরজীবন .রেখে দিল এই ধিকৃকারে। 
জানি নাহায়রে কীছুরাশায় রে 
পূজার্দীপ জালি মন্দিরত্বারে। 
আলে তার নিল হুরিয়। দেবতা ছলন। করিয়া, 
আধারে রাখিল আমারে ॥ 
পথ বেয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ 


ভিক্ষগণ। যে। সন্গিসিক্বো! বরবোধিযূলে 
মারস্স সেনং মহতিং বিজেত্ব! 
সম্বোধি মাগঞ্ছি অনস্তঞ্ঞাণো 
লোকুত্তমে। তং পণমামি বুদ্ধং 
প্রস্থান 


প্রকৃতির ম! মায়ার প্রবেশ 


মা। কী যে ভাবিস তুই অন্তমনে-_ নিফারণে__ 
বেল বহে যায়, বেল। বহে যায় ষে। 
রাজবাড়িতে ওই বাজে ঘণ্টা ঢং ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং। 
বেলা বহে যায়। 
রৌদ্র হয়েছে অতি ভিখনো, 
তোর আডিন! হয় নি যে নিকোনে। 
তোলা হল না জল, পাড়া হল না ফল। 
কখন্‌. বা চুলে! তুই ধবাবি। 
কখন্‌ ছাগল সুই চরাবি। 
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ত্বরা কর্‌, ত্বর1 কর্‌, ত্বরা কর্‌--- 
জল তুলে নিয়ে তুই চল্‌্ঘর্। 
রাজবাড়িতে ওই বাজে ঘণ্টা ঢং চং ঢং, চং ঢং ঢং। 
ওই যে বেলা বহে যায়। 
প্রকৃতি। কাজ নেই, কাজ নেই মা, 
| কাজ নেই মোর ঘরকন্নায়। 
যাক ভেসে যাক, যাক ভেসে সব বন্তায়। 
জন্ম কেন দিলি মোরে।. 
লাঞ্ছনা জীবন ভ'রে-_ 
মা হয়ে আনিগি এই অভিশাপ ! 
কার কাছে বল্‌ করেছি কোন্‌ পাপ, 
বিনা অপরাধে এ কী ঘোর অন্যায় ॥ 
মা। থাক্‌ তবে থাক্‌ তুই পড়ে, | 
মিথ্যা! কান্গা কাদ্‌ তুই মিথ্যা ছুঃখ গড়ে ॥ 
প্রস্থান 
প্রকৃতির জল তোলা 
বুদ্ধশিষ্ত আনন্দের প্রবেশ 
আনন্দ। জল দাও আমায় জল দাও। 
রৌন্র প্রথরতর, পথ সুদীর্ঘ, হা, 
আমায় জল দাও। 
আমি তাপিত পিপাসিত, 
আমায় জল দাঁও। : 
আমি শ্রাস্ত)। হা, 
আমায় জল দাও। 
প্রকৃতি। ক্ষমা করো প্রভু, ক্ষমা করো মোরে-__. 
আহি চণ্তালের কন্তা, 
মোর কৃপের বাৰি অশ্তচি। 
আমি চগালের কন্তা। 


৭১৪ 


আনন্দ। 


প্রক্কৃতি। 


চগ্াঁলিক। 


তোমারে দেব জল হেন পুণ্যের আমি 
নহি অধিকারিণী। 
আমি চগ্ডালের কন্া ॥ 
যে মানব আমি সেই মানব তুমি কন্া। 
সেই বারি তীর্ঘবাঁরি যাহা তৃধ করে তৃষিতেরে, 
যাহা তাপিত শ্রাস্তেরে দ্গিপ্ধ করে সেই তো পবিত্র বারি 
জল দাও আমায় জল দাও। . 
জলদান 
কল্যাণ হোক তব কল্যাণী ॥ 
প্রস্থান 
শধু একটি গণ্য জল, 
আহা নিলেন তাহার করপুটের কমলকলিকায় |: 
আমার কূপ যে হল অকৃল সমূদ্র-- 
এই-যে নাচে, এই-ষে নাচে তরঙ্গ তাহার 
আমার জীবন জুড়ে নাচে-_ 
টলোমলে। করে আমার প্র, 
আমার জীবন জুড়ে নাচে। 


ওগো, কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী পরমমুক্তি। 


আমার 


একটি গণ্ডষ জল-_ 
জন্মজন্মাস্তরের কালি ধুয়ে দিল গো! 
শুধু .একটি গণ্য জল। 


মেয়ে-পুরুষের প্রবেশ 
ফসল কাটার আহ্বান -গান 


মাটি তোদের ডাক দিয়েছে-- আয় রে চলে 


আয় আম আয়। 


ভাল! যে তার তরেছে আজ পাকা ফসলে-_ 


মরি হায় হায় হায়। 


চণ্ডালিক। ৭১৫ 


হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে 
_.. দিগ্বধূরা ফসল- ক্ষেতে, 
রোদের সোন' ছড়িয়ে পড়ে ধরার গ্বাচলে-_ 
মরি হায় হায় হায়। 
মাঠের বাশি শুনে শুনে আকাশ খুশি হল। 
ঘরেতে আজ কে রবে গো, খোলো, খোলো ছুয়ার খোলো। 
খোলো, খোলো ছুয়ার খোলো। ৷ 
আলোর হাসি উঠল জেগে, ৰ 
পাতায় পাতায় চমক লেগে 
_ বনের খুশি ধরে না গো, ওই-যে উৎলে-_ 
মরি হায় হায় হায় 
প্রকৃতি । ওগো ডেকো না মোবে ডেকো না। 
আমার কাজ-তোল! মন, আছে দুরে কোন্‌্-_ 
করে স্বপনের সাধন]। 
ধরা দেবে না অধরা ছায়া, 
রচি গেছে মনে মোহিনী মায়া 
জানি না এ কী দেবতারই দয়া, 
জানি না এ কী ছলন]। 
আধার অঙ্গনে প্রদীপ জালি নি, 
দ্ধ কাননের আমি যে মালিনী, 
শূন্য হাতে আমি কাঁডালিনী 
করি নিশিদিনযাঁপনা । 
যদি সেআসে তার চরণছায়ে 
বেদনা আমার দিব বিছায়ে, 
জানাব তাহারে অশ্রুসিক্ত / 
রিক্ত জীবনের কামনা ॥ 


এ নিক 
দ্বিতীয় দৃশ্য 
অর্ধ্য নিয়ে বৌদ্ধনারীদের মন্দিরে গমন 


বৌদ্ধনারীগণ | স্বর্ণবর্ে সমূজ্জল নব চম্পাদদলে 
বন্দিব শ্রীমুনীন্দ্রের পাদপন্মতলে । 
পুণ্যগন্ধে পূর্ণ বাযু হল সুগদ্ধিত, 
পুষ্পমাল্যে করি তাঁর চরণ বন্দিত। 


প্রস্থান 


প্রকৃতি । ফুল বলে, ধন্য আমি, ধন্ত আমি মাঁটির প'রে। 
দেবতা ওগো, €তামার সেবা আমার ঘরে। 
জন্ম নিয়েছি ধুলিতে 
দয়া করে দাঁও ভুলিতে, দাঁও ভুলিতে, দাও ভুলিতে-_ 
_... নাই ধুলি মোর অন্তরে__ 
নাই নাই ধুলি মোর অস্তরে | 
: নয়ন তোমার নত করো, 
' দ্বলগুলি কীপে থরোথরো। থরোথরো! । 
চরণপরশ দিয়ো দিয়ো, 
ধুলির ধনকে করো শ্বগীযব__ দিয়ো দিয়ো! দিয়ো__ 
. ধরার প্রণাম আমি তোমার তরে। 
মা। তুই অবাক ক'রে দিলি আমায় মেয়ে । 
পুরাণে শুনি না কি তপ করেছেন উমা 
রোদ্বের অলনে-_ 
| তোর কি হল তাই ॥ 
প্রকৃতি । হা মা, আমি বসেছি তপের আসনে ॥ 
.. আা। তোর সাধনা কাহার জন্তে ॥ 
( প্রন্কতি। যে আমারে দিয়েছে ডাক, দিয়েছে ভাক, 
' বচনহারা আমাকে দিয়েছে বাকু। 


চণ্ডালিক। ৭১৭ 
যে আমারি জেনেছে নাম ্‌ 
ওগে! তারি নামখানি মোর হৃদয়ে থাক্‌। 
আমি তারি বিচ্ছেদদহনে 
তপ করি চিত্তের গছনে । 
ছুঃখের পাবকে হয়ে যায় শত 
অস্তরে মলিন যাহা আছে রুদ্ব_ 
অপমাননাগিনীর খুলে যায় পাক । 
মা। কিসের ডাক তোর কিসের ডাক। 
কোন্‌ পাতালবাসী অপদ্বেবতার ইশারা 
তোকে ভুলিয়ে নিয়ে যাবে-_- 
আমি মন্ত্র প'ড়ে কাটাব তার মায়া ॥ 
গ্রকৃতি। আমার মনের মধ্যে বাজিয়ে দিয়ে গেছে-- 
জল দাও, জল দাও, জল দাও ॥ 
মা। পোড়া কপাল আমার ! 
কে বলেছে তোকে 'জল দাও? ! 
সেকি তোর আপন জাতের কেউ । 
ই! গো মা, সেই কথাই তো! বলে গেলেন তিনি, 
তিনি আমার আপন জাতের লোক । 
আমি চগ্ডালী-_ সে যে মিথ্যা, সে ষে মিথ্যা, 
সে যে দারুণ মিথ্যা। 
) শ্রাবণের কালো যে মেষ 
তারে যদি নাম দাও চগ্ডাল' 
তা ব'লে কি জাত ঘুচিবে তার, 
অশ্ুচি হবে কি তার জল। 
তিনি ব'লে গেলেন আমাম্-- 
নিজেরে নিন্দা কোরো না, 
মানবের বংশ তোমার, ্‌ 
মানবের রক্ত তোমার নাড়ীতে। 


প্রকৃতি 


এ১জ৮ খা). 


প্রকৃতি ৷ 


চণ্ডালিকা 


ছি ছি মা, যিথ্যা নিন্দ। বটাস নে নিজের, 
সে-যে পাপ। 

রাজার বংশে দাসী জন্মায় অসংখ্য, 
আমি সে দাসী নই। 

ছ্বিজের বংশে চগ্ডাল কত আছে, 
আমি নই চণ্ডালী |. 

কী কথা বলিস তুই, আমি যে তোর ভাষ! বুঝি নে। 

তোর মুখে কে ছিল এমন বাণী। 


স্বপ্নে কি কেউ ভর করেছে তোকে 


তোর গতজন্মের সাথি । 
আমি যে তোর ভাষ1 বুঝি নে॥ 

এ নতুন জন্ম, নতুন জন্ম, নতুন জন্ম আমার। 
সেদিন বাজল দুপুরের ঘণ্টা, ঝা বা করে রোদ্ছুর, 
ন্নান করাতেছিলেম কুয়ে'তলায় মা-মর। বাছুরটিকে । 
সামনে এসে দাড়ালেন বৌদ্ধ ভিক্ষু আমার-_ 
বললেন, “জল দাঁও, জল দাও, জল দাও । 
শিউরে উঠল দেহ আমার, চমকে উঠল প্রাণ-__ 

বল্‌ দেখি মা, 


সারা নগরে কি কোথাও নেই জল! 


কেন এলেন আমার কুয়োর ধারে, 
আমাকে দিলেন সহস! 
মানুষের তৃষ্ণ-যেটানো সন্মান | 


বলে দাও জল, দাও জল, দাও জল। 


দেব আমি কে দিয়েছে হেন সম্বল। 
বলে দাও জল। 
কালে যেঘ-পানে চেয়ে 
এল ধেয়ে 


চগ্ডালিকা! ৭১৯ 


চাতক বিহবল-_ 
বলে দাও জল, দীও জল। 
ভূমিতলে হারা উৎসের ধারা 
অন্ধকারে | 
| কারাগারে । 
কার স্থগভীর বাণী দিল হানি 
কালে! শিলাতল-_. 
বলে দাও জল, দাও জল ॥ 
মা। বাছা, মন্ত্র করেছে কে তোকে, 
্‌ তোর পথ-চাওয়! মন টান দিয়েছে কে। 
_ মন্ত্র করেছে কে তোকে । 
প্রকৃতি। সে যেপথিক আমার, 
হৃদয়পথের পথিক আমার। 
হায় রে, আর সে তো! এল না, এল না, 
এ পথে এল না। 
আর সে যে চাইল না জল। 
আমার হৃদয় তাই হল মকভূমি, 
শুকিয়ে গেল তার রস-_- 
সে যে চাইল না, চাইল না, চাইল না জল ॥ 
চক্ষে আমার তৃষ্ণা ওগো, 
তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে। 
চক্ষে আমার তৃষ্ণা । 
আমি বুষ্টিবিহীন বৈশাখী দিন, 
সম্ভাপে প্রাণ যায় যায় যে পুড়ে। 
ঝড় উঠেছে তথ হাওয়ায় হাওয়ায়, 
মনকে সুদূর শৃন্যে ধাওয়ায়-_ 
অবগুঠন যায় যে উড়ে। 


আইও ॥ 


প্রকৃতি। 


অনচব। 


মা। 
অন্চর । 


চগ্ডালিকা 
যে ফুল কানন করত আলো 
কালো হয়ে সে শুকালো-- 
কালো” কালো হয়ে সে শুকালো হায়। 
ঝনারে কে দিল বাধা-_- 
নিষ্ঠুর পাষাঁথে বাধা 
ছুঃখের শিখরচূড়ে ॥ 
বাছা, সহজ ক'রে বল্‌ আমাকে 
মন কাকে তোবু চায়। 
বেছে নিস মনের মতন বর-_- 
রয়েছে তো অনেক আপন জন । 
আকাশের চাদের পানে 
হাত বাড়াস নে। 
আমি চাই তারে 
আমারে দিলেন ধিনি সেবিকা সম্মান, 
বরে-পড়। ধুতবে। ফুল 
ধুলো হতে তুলে নিলেন যিনি দক্ষিণ করে। 
 শগো প্রভূ, ওগো। প্রভু, 
দেই ফুলে মালা গাঁথো, 
পরো! পরো আপন গলায়, 
ব্যর্থ হতে তারে দিয়ো না, দিয়ো না ॥ 
রাজবাড়ির "অনুচরের প্রবেশ 
সাত দেশেতে খুঁজে খুজে গো, 
শেষকালে এই ঠাই 
ভাগ্যে দেখ! পেলেম রক্ষা তাই। 
কেন গো, কী চাই। 
বানীমার পোষা পাখি কোথায় উড়ে গেছে- 
: লেই নিষ্বাক্ষণ শোকে 


মা। 
অন্ুচর। 


প্রকৃতি । 
ষা। 


প্রকৃতি । 


মা। 


প্রকৃতি। 


চণ্ডালিকা ূ ৭২১, 


ঘুম নেই তাঁর চোখে ও চারণের বউ। 

ফিরিয়ে এনে দিতেই হবে তোকে ও চাঁরণের বউ। 
উড়োপাখি আসবে ফিরে এমন কী গুণ জানি। 
মিথ্যে ওজর শুনব না, শুনব না 

শুনবে না তোর বানী। 
জাছু ক'রে মন্ত্রপ'ড়ে ফিরে আনতেই হবে, 

থালাস পাবি তবে ও চারণের বউ ॥ 


প্রস্থান 


ওগো মা, ওই কথাই তে! ভালো । 
মন্ত্র জানিস তুই, 
মন্ত্র প'ড়ে দে তাকে তুই এনে। 
ওরে সর্বনাশী, কী কথা তুই বলিস__ 
আগুন নিয়ে খেলা ! 
শুনে বুক কেঁপে ওঠে ভয়ে মরি ॥ 
আমি ভয় করি নেমা, ভয় করিনে॥ 
ভয় করি, মা, পাছে সাহস যায় নেমে-_ 
পাছে নিজের আমি মূল্য ভুলি। 
এত বড়ে। স্পর্ধা আমার একি আশ্চর্য ! 
এই আশ্চর্য সেই ঘটিয়েছে। 
তারো! বেশি ঘটবে না কি-- 
আমবে না আমার পাশে, 
: বসবে না আধো-আচলে 1। 
তীকে আনতে যদি পাৰি 
মূল্য দিতে পারবি কি তুই তার। 
জীবনে কিছুই যে তোর থাকবে না বাকি ॥ 
না, কিছুই থাকবে না, কিছুই থাকবে না, 
কিছুই না, কিছুই না। 


দ২২. 


চগ্ডালিক। 


যদি আমার সব মিটে যায়, সব মিটে যায়, 
তবেই আঙ্মি,বেঁচে যাব যে চিরদিনের তরে 
যখন কিছুই থাকবে না। 
দেবার আমার আছে কিছু এই কথাটাই যে 
ভুলিয়ে রেখেছিল সবাই মিলে-_- 
আজ জেনেছি, আমি নই-ঘে অভাগিনী ; 
দেবই আমি, দেবই আমি, দেবই 
উজাড় করে দেব আমারে। 
কোনো ভয় আর নেই আমার । 
পড়, তোর মস্তর, পড়, তোর মস্তর, 
ভিক্ষুরে নিয়ে আয় অমানিতার পাশে, 
সে'ই তারে দিবে সম্মান. 
এত মান আর কেউ দিতে কি পারে । 


মা। বাছা, তুই ঘে আমার বুক-চেরা ধন। 


তোর কথাতেই চলেছি পাপের পথে পাপীয়সী ! 
হে পবিভ্র মহা পুকুষ, 


আমার অপরাধের শক্তি যত 
.. ক্ষমার শক্তি তোমার আরে! অনেক গুণে বড়ে।। 


প্রকৃতি । 


তোমারে করিব অসম্মান__ 


তবু প্রণাম, তবু প্রণাম, তবু প্রণাম । 


দোষী করে! আমায়, দোষী করো]। 


ধুলায়-পড়। ম্লান কুন্থম পায়ের তলায় ধরো । 


অপরাধে ভর! ডালি 
নিজ হাতে করো খালি, আহা, 
তার পরে সেই শূন্য ডালায় তোমার করুণা ভরো__ 
আমায় দোষী করো। 
তৃমি উচ্চ, আমি তুচ্ছ ধরব তোমায় ফাদে 
আমার অপরাধে । 


'চগ্ডালিকা 4২৩ 


আমার দৌষকে তোমার পুণ্য 
করবে তো কলঙ্বশূন্য গো_ 
ক্ষমীয় গেঁথে সকল ক্রটি গলায় তোমার পরো ॥ 


মা। কী অসীম সাহস তোর মেয়ে | 


প্রকৃতি । 


আমার সাহস! 
তাঁর সাহসের নাই তুলনা । 
কেউ যে কথা বলতে পারে নি | 
তিনি ব'লে দিলেন কত সহজে-_ | 
জল দাও, জল দাও, জল দাও । 
ওই একটু বাণী তার দীপ্তি কত-- 
আলো করে দিল আমার সার! জন্ম-_ 
তার দীপ্তি কত! 
বুকের উপর কালো পাথর চাপা ছিল যে, 
সেটাকে ঠেলে দিল-_ 
উনি উঠল বসের ধার] ॥ 


মা। ওরা] কে যায় পীতবসন-পর] সন্ন্যাসী ॥ 


ভিক্ষুগণ। 


বৌদ্ধ ভিক্ষুর দল 


নমো নমো বুদ্ধদিবাকরায়। 
নমে!। নমো। গোতমচন্দিমায় | 
নমে। নমোনস্তগুণগরবায়। 
নমে! নষেো সাকিয়নন্দনায় ॥ 


প্রকৃতি । মাঃ২ওই-যে তিনি,চলেছেন সবার আগে আগে! 


ওই-যে তিনি চলেছেন। 
ফিরে তাকালেন না, ফিরে তাকালেন না 
তাঁর নিজের হাতের এই নৃতন হৃষ্টিরে. 
আর দেখিলেন না চেয়ে। 
এই মাটি, এই মাটি, এই মাটি তোর আপন রে! 
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হুতভাগিনী, কে তোরে আনিল আলোতে 
শুধু এক নিমেষের জন্যে ! 
থাকতে হবে তৌবে মাটিতে 
সবার পায়ের তলায় ॥ 
মা। ওবে বাছা, দেখতে পারি নে তোর ছুঃখ-_ 
আনবই, আনবই, আনবই তারে মন্ত্র পড়ে ॥ 
প্রকৃতি । পড়,তুই সব চেয়ে নিষ্টর মন্ত্র 
পাকে পাকে দাগ দিয়ে জড়ায়ে ধক্কক ওর মনকে । 
যেখানেই যাক, কখনো এড়াতে আমাকে 
. পারবে না, পারবে না ॥ 
আকর্ষণমস্ত্রে যোগ দেবার জন্যে 
মা তার শিষ্াদলকে ডাক দিল 
মা। আয় তোরা আয়! 
আয় তোরা আয়! 
আয় তোরা আয় ॥ 
তাদের প্রবেশ ও নৃত্য 


যায় যদি যাক সাগরতীরে-_ 
আবার আস্থক, আবার আস্থক, আঁস্থক ফিরে। হাঁয়! 
রেখে দেব আসন পেতে হদয়েতে | 
পথের ধুলো! ভিজিয়ে দেব" অশ্রনীরে। হায়! 
যায় যদি যাক শৈলশিরে__ 
আস্থক ফিরে, আন্ৃক ফিরে । 
লুকিয়ে রব গিরিগুহায়, ডাকব উহায়- 
আমার স্বপন ওর জাগরণ রইবে ধিরে। হায়॥ 
মায়ানৃত্য 
ভাবনা করিস নে তুই-- 
এই দেখ, মাক়্াদর্পণ আমার-_ 
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হাতে নিয়ে নাচবি যখন 
দেখতে পাবি তার কী হল দখা! । 
এইবার এমে। এসো কত্ভৈরবের সন্তান, 
জাগাঁও তাগবনৃত্য | 
এইবার এসো এসো । 


তৃতীয় দৃশ্য 
মায়ের মায়ানৃত্য 


গ্রকৃতি। ওই দেখ পশ্চিমে মেঘ ঘনালো, 
মন্ত্র খাটবে মা, খাটবে-_ 
উড়ে যাবে শুষ্ক সাধনা সন্ন্যাসীর . 
শুষ্ক পাতার মতন। 
নিববে রাতি, পথ হবে অন্ধকার, 
ঝড়ে-বাসা-ভাঙা পাখি 
মে-ঘে ঘুরে ঘুরে পড়বে এসে মোর দ্বারে 
... ছুকছুরু করে মোর বক্ষ, 
মনের মাঝে ঝিলিক দিতেছে বিজুলি। 
দুরে যেন ফেনিয়ে উঠেছে সমুদ্র 
তল নেই, কূল নেই তার। 
মন্ত্র খাটবে মা, খাটবে ॥ 
মা। এইবার আয়নার সামনে নাচ, দেখি তুই, 
দেখ. দেখি কী ছায়া পড়ল।॥ 
রৃতির নৃত্য 
গ্রককৃতি। লজ্জা! ছিছিলঙ্ছা! 
আকাশে তুলে ছুই বাহু 
অভিশাপ দিচ্ছেন কারে। 
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নিজেরে মারছেন বহ্ছির বেত, 
শেল বিধছেন ধেন আপনার মর্মে । 
মা। ওরে বাছা, এখনি অধীর হলি যদি, 
ৃ শেষে তোর কী হবে দশ।॥ 
প্রকৃতি । আমি দেখব না, আমি দেখব না, 
আমি দেখব না তোর দর্পণ । 
বুক ফেটে যাঁয়, যায় গো, বুক ফেটে যায়। 
আমি দেখব না। 
কী তয়ঙ্কর দুঃখের ঘৃণিঝঞ্ধী__ 
মহান বনম্পতি ধুলীয় কি লুটাবে, 
ভাঙবে কি অভ্রভেত্ী তার গৌরব | 
আমি দেখব না, আমি দেখব না, 
আমি দেখব না তোর দর্পণ-_ না না না ॥ 
মা। থাক্‌ থাক তবে, থাক্‌ এই মায়]। 
প্রাণপণে ফিরিয়ে আনব মোর মন্ত্র 
নাড়ী যদি ছিড়ে যায় যাক, 
ফুরায়ে যায় যদি যাক নিশ্বাস । 
প্রকৃতি । সেই ভালো, মা, সেই ভালো । 
থাক তোর মন্ত্র, থাক তোর--- 
আর কাজ নাই, কাজ নাই, কাজ নাই ।.** 
না না নাঁ- পড়, মন্ত্র তুই, পড়, তোর মন্ত্র_ 
পথ তে৷ আব নেই বাকি। 
আমবে সে, আমবে সে, আঁলবে,, 
আমার জীবনমৃত্যু-সীমানায় আসবে । 
নিবিড় রাত্রে এসে পৌছৰে পাস্থ, | 
বুকের জালা দিয়ে আমি জাপিয়ে দিব দ্বীপখানি__ 
সেআদবে, ও সে আপবে ॥ | 
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দুঃখ দিয়ে মেটাব ছুঃখ তোমার । 
ন্নান করাব অতল জলে বিপুল বেদনার । 
মোর সংসার দিব যে জালি, 
শোধন হবে এ মোহের কালি-_- 
মরণবাথ! দিব তোমার চরণে উপহার । 
মা। বাছা, মোর মন্ত্র আর তো বাকি নেই, : 
প্রাণ মোর এল কঠে॥ 
প্রকৃতি। মা গে, এত দিনে মনে হচ্ছে যেন 
টলেছে আসন তাহার ।, 
ওই আসছে, আসছে, আসছে । 
যা বহু দূরে, যা লক্ষ যোজন দূরে, 
যা চন্্রনূর্ধ পেরিয়ে, 
ওই আমছে, আমছে, আমছে-- 
কীপছে আমার বক্ষ ভূমিকম্পে ॥ 
মা। বল্‌ দেখি, বাছা, কী তুই দেখছিস আয়নায় ॥ 
প্রকৃতি । ঘন কালো মেঘ তার পিছনে, 
চারি দ্দিকে বিদ্যুৎ চমকে, 
অঙ্গ ঘিরে ঘিরে তার অগ্নির আবেষ্টন-- 
যেন শিবের ক্রোধানলদীপ্তি ! 
তোর মন্ত্রবাণী ধরি কালীনাগিনীমৃতি 
গঞ্জিছে বিষনিশ্বাসে, | 
কলুষিত করে তার পুণ্যশিখা 


আনন্দের ছায়া-অভিনয় 


মা। ওরে পাধালী, কী.নিষ্ুর মন তোর, 
কী কঠিন প্রাণ-_ 


এখনে। তো আছিস বেঁচে ॥ 
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প্রতি । ক্ষুধার্ত প্রেম তার নাই দয়া, তার 
নাই ভয়, নাই লঙ্জা। 
নিষ্ঠুর পণ আমার, 
আমি মান্ব না হার, মান্ব না হার-_ 
বাধব তারে মায়াবাধনে, 
জড়াব আমারি হাসি-কাদনে। 
ওই দেখ, ওই নদী হয়েছেন পার__ 
এক চলেছেন ঘন বনের পথে । 
যেন কিছু নাই তার চোখের সম্মুথে-_ 
নাই সত্য, নাই মিথ্যা. 
নাই ভালো, নাই মন্দ। 


মাকে নাড়া দিয়ে 
ছুর্বল হোস নে, হোস নে। 
এইবার পড়, তোর শেষনাগমন্ত্র_ 
, _ নাগপাশবন্ধনমন্ত্র ॥ 
মা। জাগে নি এখনো জাগে নি 
রসাতলবানিনী নাগিনী। জাগে নি। 
বাজ, বাজ, বাজ, বাঁশি, বাজ রে 
ষহাভীমপাতালী রাগিবী। 
জেগে ওঠ, যায়াকালী নাগিনী। জাগে নি। 
গরে ষোর মন্ত্রে কান দে-_ 
টান দ্বে, টান দে, টান দে, টান দে। 
বিষগর্জনে ওকে ডাক দে-_ 
পাক দে, পাক দে, পাক-দে, পাক দে, 
গহ্বর হতে তুই বার হু, 
লগ্তসমূদ্র পার হ। 
বেঁধে তারে আন্‌ বে--. 
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টান্‌ বে। টান্‌ রে, টান্‌ বে, টান্‌ বে । 
নাগিনী জাগল, জাগল, জাগল-- 
পাক দিতে ওই লাগল, লাগল, লাগল-_ 
মায়াটান ওই টানল, টানল, টানল। 
বেঁধে আনল, বেঁধে আনল, বেধে আনল । 
এই্বার নৃত্যে করে৷ আহ্বান-__ 
ধর্‌ তোর! গান। 
আয় তোর! যোগ দিবি আক যোগিনীর দল। 
আয় তোরা আয়। 
আয় তোরা আয়। 
আয় তোরা জায়। 
মকলে। ঘুমের ঘন গহন হতে যেমম আসে স্বপ্ন 
তেমনি উঠে এলো এসো। 
শমীশাখার বক্ষ হতে যেমন জলে অগ্রি 
তেমনি তুমি এসো! এসো। 
ঈশানকোণে কালো মেঘের নিষেধ বিদারি 
যেমন আসে সহসা বিদ্যুৎ, 
তেমনি তুমি চমক হানি এসে! হদয়তলে, 
এসে! তৃমি, এসে! তুমি, এসো! এসো । 
আধার যবে পাঠায় ডাক যৌন-ইশারায় 
যেমন আসে কালপুকষ সন্ধ্যাকাশে, 
তেমনি তুমি এসো, তৃমি এসো! এসে! । 
সদর ছিমগিরির শিখরে 
মন্ত্র যবে প্রেরণ করে তাপস বৈশাখ, 
প্রথর তাপে কঠিন ঘন তুষার গলায়ে 
বন্তাধারা যেমন নেমে আসে--- 
, তেমনি তুমি এসো, তুমি এসো! এসো। 
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মা। আর দেরি করিস নে, দেখ, দর্পণ-_ 
| আমার শক্তি হল যেক্ষয়॥ 
প্রকৃতি । না, দেখব না, আমি দেখব ন1। 
আমি শুনব 
মনের মধ্যে আমি শুনব, 
ধ্যানের মধ্যে আমি শুনব 
তীর চরণধ্বনি। 
ওই দেখ, ওই এল ঝড়, এল ঝড়, 
তার আগমনীর ওই ঝড়-- 
পৃথিবী কাপছে থরোথরো! থরোথবো, 
গুরুগুক করে মোবু বক্ষ ॥ 
মা। তোর অভিশাপ নিয়ে আমে 
হততাগিনী ॥ 
প্রকৃতি। অভিশাপ নয় নয়, 
অভিশাপ নয় নয়-_ 
আনছে আমার জন্মাস্তর, 
মরণের সিংহদ্বার ওই খুলছে। 
ভাঙল দ্বার, 
ভাঙল প্রাচীর, 
ভাঙল এ জন্মের মিথ্যা । 
ওগো আয়ার দূর্বনাশ, 
ওগো! আমার সর্বন্থ, 
তুমি এসেছ 
আমার অপমানের চূড়ায় । 
মোর অন্ধকারের উধের্ব বাঁখো 
তব চরণ জ্যোতির্সয় । 
মা। ও নিষুর মেয়ে, 
আর সহে না, সহে নাঃ সে না 


চও্ডাঁলিক! | ৭৩১ 


প্রকৃতি । ও মা, ও মা, ও মা, ফিরিয়ে নে তোর মন্ত্র 
এখনি, এখনি, এখনি । 
ও বাক্ষুসী, কী করলি তুই, 
কী করলি তুই-_- 
মরলি নে কেন পাপীয়সী ! 
কোথা আমার সেই দীপ্চ সমুজ্জল 
শুভ্র স্থনির্যল 
সুদূর স্বর্গের আলো। 
আহা, কী ম্লান, কী ক্লাস্ত-- 
আত্মপরাভব কী গভীর! 
যাক যাক যাক, 
সব যাক, সব যাক-_ 
অপমান করিস নে বীরের 
জয় হোক তার-- 
জয় হোক তার, জয় হোক ॥ 


আনন্দের প্রবেশ 


প্রভু, এসেছ উদ্ধারিতে আমায়, 
দিলে তার এত মূল্য, 
নিলে তার এত দুঃখ । 
ক্ষমা করো, ক্ষমা করো-- 
মাঁটিতে টেনেছি তোমারে, 
এনেছি নীচে, 
ধুলি হতে তুলি নাও আমায় 
তৰ পুণ্যলোকে। 
ক্ষমা করে] | 
জয় হোক তোমার, জয় হোক, 
জয় ছোক, জয় হোক। ক্ষমা করো! ॥ 


গ'৩২ ্ রী | | চগ্ডালিকা! 


% 


আনন্দ । কল্যাশ হোক তব কল্যাণী ॥ 
সকলে বুদ্ধকে প্রণাম 


সকলে । বুদ্ধে! সুম্থছ্ধ!! করুণামহাগরবো 
ঘোচ্চস্ত সথন্ধববরঞ্াণলোচনে! 
লোকস্স পাপুপকি লেসঘাতকে। 
বন্দাষি বুদ্ধং অহমাদবেণ তং ॥ 


৭৬৩ 
শ্যামা - 
প্রথম দুশ্া 
'বন্রস্ন ও তাহার বন্ধু 
বন্ধু। তুমি ইন্দ্রমণির হার 
এনেছ স্বর্ণদ্বীপ থেকে । 
তোমার ইন্দ্রমণির হার 
রাজমহিষীর কানে যে তার খবর দিয়েছে কে। 
দাও আমায়, রাম্ববাড়িতে দেব বেচে 
ইন্জমণির হার-__ 
চিরদিনের মতো! তুমি যাবে বেঁচে ॥ 
বন্তরসেন। নানা না বন্ধু, 
আমি অনেক করেছি বেচাকেনা, 
অনেক হয়েছে লেনাদেনা- 
নানা না, 
এতো হাটে বিকোবার নয় হার-_ 
নানা না। 
কণ্ঠে দিৰ আমি তারি 
ঘারে বিনা মূল্যে দিতে পারি-_ 
“ওগো, আছে সে কোথায়, 
আজও তারে হয় নাই চেন1। 
নানানা বন্ধু॥ 
বন্ধু। ও জাননাকি 
পিছনে তোমার রয়েছে বাজার চর ॥ 
ব্রসেন। জানি জানি, তাই তো আমি 
চলেছি দেশাস্তর 
এমানিক গেলেম আমি অনেক দেবত! পূজে 
বাধার সঙ্গে যুবো-- 


৭৩৪ 


/ 
রী প 
এ 


শ্যামা 


এমানিক দেব যাবে অমনি তারে পাব খুজে, 
চলেছি দেশ-দেশাস্তর ॥ 


বনু দুরে প্রহ্রীকে দেখতে পেয়ে বন্্রসেনকে মালা-সমেত পালাতে বলল 


কোটাল। 


বন্জনেন। 


কোটাল। 
বঙ্জসেন । 
কোটাল। 
বন্্রসেন। 


কোটাল। 


কোটালের প্রবেশ 


থামো, থামো-_ 
কোথায় চলেছ পালায়ে 
সে কোন্‌ গোপন দায়ে। 
আমি নগর-কোটালের চর ॥ 
আমি বণিক, 
আমি চলেছি আপন ব্যবসায়ে, 
চলেছি দেশাস্তর ॥ 
কী আছে তোমার পেটিকায় ॥ 
আছে মোর প্রাণ, আছে মোর শ্বাস ॥ 
খোলো, খোলো, বৃথা কোরে! না পরিহাস । 
এই পেটিকা আমার বুকের পাজর যে রে-_- 
সাবধান ! সাবধান ! তুমি ছয়ো না, ছয়ো না এরে। 
তোমার মরণ নাহয় আমার মরণ 
যমের দিব্য কর যদি এরে হরণ-_ 
ছুঁয়ে! না, ছুয়ো না, ছুয়ো না। 


ব্জরসেনের পলায়ন 
সেই দিকে তাকিয়ে 
তালো ভালো, তুমি দেখব পালাও কোথা । 
মশানে তোমার শৃল হয়েছে পোতা-_ 
এ কথা মনে বেখে 
তোমার ইষ্টদেবতারে স্মরিয়ো এখন থেকে । 
প্রস্থান 


সথীর। | 


সথীর]। 


উত্তীয়। 


হাম! | ৭৩৫ 
দতীয় দৃশ্য 


হামার সভাগৃহে কয়েকটি সহচরী বসে আছে 
নান কাজে নিষুক্ত 


ছে বিরহী, হায়, চঞ্চল হিয়া তব-_ 
নীরবে জাগ একাকী শৃন্ত মন্দিরে, 
কোন্‌ সে নিকদেশ-লাগি আছ জাগিয়]। 
স্বপনরূপিণী অলোকস্ন্দবী 
অলক্ষ্য-অলকা পুরী-নিবাসিনী, 
তাহার মুরতি রচিলে বেদনায় হদয়মাঝারে ॥ 


উত্তবীয়ের প্রবেশ 


ফিরে যাও, কেন ফিরে ফিরে যাও 
বহিয়া-_ বহিয়া বিফল বাসনা। 
চিরদিন আছ দূরে 
অজানার মতো নিভৃত অচেনা পুরে। 
কাছে আস তবু আস না, 
বহিয়া বিফল বাসনা । 
পারি না তোমায় বুঝিতে__ 
ভিতরে কারে কি পেয়েছ, 
বাহিরে চাহ না খুঁজিতে ? 
লা-বলা তোমার বেদনা যত 
বিরহপ্রদীপে শিখারই মতো, 
নয়নে তোমার উঠেছে জলিয়া নীরব কী সম্ভাষণা 
বহিয়া বিফল বাসনা ॥ 
মায়াবনবিছারিণী হবিণী 
গহনম্বপনসঞ্চারিণী, 
কেন তারে ধরিবারে করি পণ অকারণ । 


শত 


সখীরা। 


উত্তীয় 


সথীর1। 


শ্তামা 


থাক্‌ থাক্‌ নিঙ্গমনে দুরেতে, 
আমি শুধু বাশরির হথরেতে 
পরশ করিব ওর প্রাণমন 
অকারণ। 
হতাশ হোয়ো! না, হোয়ো না, হোয়ে! না সথা। 
নিজেরে ভুলায়ে লোয়ো না, লোয়ো ন! 
আধার গুহার তলে ॥ 
চমকিবে ফাগুনের পবনে, 
পশিবে আকাশবাণী শ্রবণে, 
চিত্ত আকুল হবে অনুখন 
অকারণ । 
দূর হতে আমি তারে সাধিব, 
গোপনে বিরহভোরে বাধিব-- 
বাধনবিহীন সেই যে বাধন 
অকারণ ॥ 
হবে সখা, হবে তব হবে জয়-_ 
| নাহি ভয়, নাহি ভয়, নাহি ভয়। 
হে প্রেমিক তাপ, নিঃশেষে আত্ম-আনহুতি 
ফলিবে চরম ফলে ॥ 


প্রস্থান 


সধীসহ চ্যামার প্রবেশ 


সখী। জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা, 


কোরে। না হেল! হে গরবিনী। 
বৃথাই কাটিবে বেল!, সাঙ্গ হবে যে খেলা_ 
কুধার হাটে ফুরাবে বিকিকিনি 
হে গরবিনী। 
হনের মানষ লুকিয়ে আসে, দাড়ায় পাশে। হায়-_ 


সাহা ৭৩৭ 


হেষে চলে যায় জোয়ারজলে ভাসিয়ে তেল । 
দুর্লভ ধনে ছুঃখের পণে লও গো জিনি 
হে গরবিনী । 
ফাগুন যখন যাবে গে! নিয়ে ফুলের ডালা, 
কী দিয়ে তখন গাঁখিবে তোমার বরণমাল। 
হে বিরহিণী। 
বাজবে বাশি দূরের হাওয়ায়, 
চোখের জলে শৃন্তে চাওয়ায় 
কাটবে প্রহর-_ 
বাঙ্জবে বুকে বিদ্বায়পথের চরণ ফেলা দ্িনঘামিনী, 
ছে গরবিনী ॥ 
হ্যামা। ধরা সে যে দেয় নাই, দেয় নাই, 
ঘারে আমি আপনারে সঈঁপিতে চাই__ 
কোথা সে যে আছে সঙ্গোপনে 
প্রতিদিন শত তুচ্ছের আড়ালে আড়ালে আড়ালে। 
এসে! মম সার্থক স্বপ্ন, 
করো! মম যৌবন হুন্দর, 
দক্ষিণবাযু আনো পুষ্পবনে । 
ঘুচাও বিষাদের কুছেলিকা, | 
নব প্রাণমন্ত্রের আনো বাণী। 
পিপাসিত জীবনের ক্ষু্ধ আশা 
আধারে আধারে খোজে ভাষা-- 
শৃন্তে পথহার! পবনের ছন্দে, 
ঝ'রে-পড়া বকুলের গন্ধে॥ 


সখীদের নৃতাচর্চা, শেষে গ্তামার সঙজ্জা-সাধন। এমন সময় 
বজজমেন ছুটে এল । পিছনে কোটাল 


কোটাল। ধর্‌ ধরু, ওই চোর, ওই চোর। 


0 ক? 
পী৩৮ না" | 
॥ চু 


কোটাল। 


শ্যাম! । 


শ্যামা 


| বজসেন। নই আমি নই চোর, নই চোর, নই চোর। 


অন্তায় অপবাদে আমারে ফেলো ন! ফাদে- 
ওই বটে, ওই চোর, ওই চোর, ওই চোর ॥ 
উভয়ের প্রস্থান 


ব্রেন যে দিকে গেল 
হ্যাম! দে দিকে কিছুক্ষণ তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল 


আহা মরি মরি, 
মহেন্দ্রনিন্দিতকাস্তি উন্নতার্শন 
কারে বন্দী করে আনে 
চোরের মতন কঠিন শৃঙ্খলে। 
শীপ্র যা লো, সহচরী, যা লো, যা লো-- 
বল্‌ গে নগরপালে মোর নাম করি, 
শ্তামা ডাকিতেছে তারে। 
বন্দী সাথে লয়ে একবার, 
আসে যেন আমার আললয়ে দয়া! করি ॥ 


হাম! ও সধীদের প্রস্থান 


সখী । হুন্দরের বন্ধন নিষ্টরের হাতে 


ঘুচাবে কে। কে! 
নিঃসহায়ের অশ্রবারি পীড়িতের চোখে 
মুছাৰে কে। কে! 
আরর্তের ক্রন্দানে হেবো। ব্যথিত বন্ধন্ধরা, 
অন্যায়ের আক্রমণে বিষবাঁণে জর্জরা__ 
গ্রবলের উতপীড়নে কে ৰাচাবে দুর্বলেরে, 
অপমানিতেরে কার দয়া বক্ষে লবে ডেকে ॥ 
সহচরীয় প্রস্থান 


শ্কাম! গ৩৪ 


বসেন ও কোটাল -সহ শ্তামার পুরঃপ্রবেশ 


স্আমা। তোমাদের একি ভ্রান্তি. 


কোটাল। 


শ্যামা । 


কোটাল। 


ব্জসেন 


হাম! 


কে ওই পুরুষ দেবকাস্তি, 
গ্রহরী, মরি মরি । 
এমন করে কি ওকে বাধে! 
দেখে যে আমার প্রাণ কাদে। 
বন্দী করেছ কোন্‌ দোষে ॥ 

চুরি হয়ে গেছে রাজকোযে-_ 
চোর চাই যে ক'রেই হোক, চোর চাই। 
হোক-ন] সে যে-কোনো! লোক, চোর চাই। 
নছিলে মোদের যাবে মান ॥ 
নির্দোধী বিদেশীর রাখো! প্রাণ, 
ছুই দিন মাগি সময় ॥ 
রাখিব তোমার অহ্থনয়-_ 

ছুই দিন কারাগারে রবে, 

তার পর যাহয় তাহবে॥ 
এ কী খেলা হে স্থন্দরী, 
কিসের এ কৌতুক। 

দ্বাও অপমানছুখ, কেন দাও অপমানদুখ-- রর 
মোরে নিয়ে কেন, কেন, কেন এ কৌতুক ॥ রর 
নহে নহে, এ নহে কৌতুক। 
মোর অঙ্গের স্বর্ণ-অলঙ্কার 
ঈঁপি দিয়া শৃঙ্খল তোমার 
নিতে পারি নিজ দেহে। 
তব অপমানে মোর অস্তরাত্মা! আজি 
অপমান মানে । 


' ঝন্ত্রলেনকে নিয়ে প্রহরীর প্রস্থান 


শি6৪ 


শ্তাম। 
সঙ্গে গাম। কিছু দুর গিয়ে কিরে এসে 


বাজার গ্রহরী ওর! অন্তায় অপবাদে 
নিরীহের প্রাণ বধিবে ব'লে কারাগারে বাধে। 
ওগে! শোনো, গগেো! শোনো» ওগো! শোনো 
আছ কি বীর কোনো, 
দেবে কি ওরে জড়িয়ে মরিতে 
অবিচারের ফাদে 
_ অন্তায় অপবাদে ॥ 
উত্বীয়ের প্রবেশ 


ন্যায় অন্তায় জানি নে, জানি নে, জানি নে 
শুধু তোমারে জানি, তোমারে জানি 
ওগো! হুন্দরী | 
চাও কি প্রেমের চরম মূল্য-_ দেব আনি, 
দেব আনি ওগো সুন্দরী | 
প্রিয় যে তোমার, বাচাবে যারে, 
নেবে যোর প্রাণঝণ-__ 


" তাহারি সঙ্গে তোমারি বক্ষে 


বাধা রব চিরদিন 
মরণভোরে । 
কেমনে ছাড়িবে মোরে, ছাড়িবে মোরে 
ওগো সুন্দরী ॥ 
এতদিন তুমি, সখা, চাহ নি কিছু 
সথা, চাহ নি কিছু-- 
নীরবে ছিলে করি নগ্ন নিচু, 
চাহ নি কিছু। 
রাজ-অঙ্গুরী মম করিলাম দান, 
তোমারে দিলাম মোর শেষ সম্মান । 


উত্তীয়। 


সখী। 


উত্তীয়। 


হ্যাম! ৭৪১ 


তব বীর-হাতে এই ভূষণের সাথে 
আমার প্রণাম যাক তব পিছু পিছু। 
তুমি চাহ নি কিছু, সথা, চাহ নি কিছু। 
আমার জীবনপান্র উচ্ছলিয় মাধুরী করেছ দান-__ 
তুমি জান নাই, তৃমি জান নাই, 
তুমি জান নাই তার মূল্যের পরিমাণ 
রজনীগন্ধা অগোচরে 
যেমন রজনী স্বপনে ভরে সৌরভে, 
তৃমি জান নাই, তুমি জান নাই, 
তুমি জান নাই, মরমে আমার ঢেলেছ তোমার গান। 
বিদায় নেবার সময় এবার হল-_ 
প্রসন্ন মুখ তোলো।, 
মুখ তোলো, মুখ তোলো-_ 
মধুর মরণে পূর্ণ করিয়া! সঈঁপিয়! যাব প্রাণ চবরণে। 
যারে জান নাই, যারে জান নাই, 
যাবে জান নাই, 
গোপন ব্যথার নীরব রাত্রি হোক আজি অবসান ॥ 


গ্তাম। হাত ধ'রে উত্তীয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল 
অল্পক্ষণ পরে হাত ছেড়ে ধীয়ে ধীরে চলে গেল 


তোমার প্রেমের বীর্ষে 
তোমার প্রবল প্রাণ সধীরে করিলে দ্বান। 
তব মরণের ভোরে কাধিলে বাধিলে ওরে 
অনীম পাপে অনন্ত শাপে। 
তোমার চরম অর্থ 
কিনিল সখীর লাগি নারকী প্রেমের স্বর্গ ॥ 
প্রহরী, ওগো গ্রহবী, লে! লহো লহো মোরে বাধি। 
বিদেশী নহে সে তব শামনপাত্র-- 


শঙ২ শ্যামা 


। আমি একা অপরাধী । 
কোটাল। তুমিই করেছ তবে চুরি? 
উত্তীয়। এই দেখো রাজ-অনুরী-_ 

রাজ-আভরণ দেহে করেছি ধারণ আজি, 
সেই পরিতাপে আমি কাঁদি ॥ 
 উত্তীয়কে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান 

সথী। বুক যেফেটেযায় হায়হায়রে। 
তোর তরুণ জীবন দিলি নিষফারণে 
স্বত্যুপিপানিনীর পায় রে ওরে সথা। 


মধুর ছুর্বভ যৌবনধন ব্যর্থ করিলি কেন অকালে 
পুষ্পবিহীন গীতিহারা রণমরুর পারে ওরে সখা ॥ 


প্রস্থান 
কারাগারে উত্তীয়। প্ররীর প্রবেশ 
প্রহরী । নাম লহে! দেবতার | দেবি তব নাই আর-- 


_দ্বেরি তব নাই আর। 
ওরে পাষণ্ড, লো চরম দণ্ড। তোর 
অস্ত যে নাই আম্পর্ধার ॥ 
গ্যামার দ্রুত প্রবেশ 


হ্যামা। থাম্‌রে, থাম্‌রে তোরা, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে-- 
দোষী ও-যে নয় নয়, মিথ্যা, মিথ্যা সবই-_ 
আমারি ছলনা ও যে-_ ৃ্‌ 
বেঁধে নিয়ে যা মোরে বাজার চরণে ॥ 
প্রহরী। চুপ করো, দূরে যাও, দূরে যাও নারী-__ 
বাধা দিয়ো না, বাধা দিয়ো না । 


ছুই হাতে যুখ ঢেকে স্কামার প্রস্থান 
প্রহরীর উত্তীয়কে হত্যা 


সধী। 


ব্জসেন। 


শ্যাম! । 


শ্যামা | ৭৪৩ 


কোন্‌ অপরূপ হ্বর্গের আলো 

দেখ! দিল রে প্রলয়রাত্রি ভেদি ছুর্দিনছূর্যোগে, 

মরণমহিমা ভীষণের বাজালো বাশি । 

অককণ নির্মম ভুবনে দেখি্থ এ কী সহসা__ 
কোন্‌ আপনা-সমর্পণ, মুখে নির্ভয় হাদি ॥ 


তৃতীয় দৃশ্য 
বাজে ওরু গুরু শঙ্কার ডস্কা, 
ঝঞ্চা ঘনায় দূরে ভীষণনীরবে। 
কত বব স্থখন্বপ্পের ঘোরে আপনা ভুলে-_ 
সহস! জাঁগিতে হবে। 


বন্সেনের প্রবেশ 


হে বিদেশী, এসো এসো । হে আমার প্রিয়, 
এই কথা ম্মবুণে রাখিয়ো-- এসো এসো-- 
তোমা-সাথে এক শ্রোতে ভাসিলাম আমি, 
হে হ্থায়ন্বামী, জীবনে মরণে প্রভু ॥ 

আহা, এ কী আনন্দ! 
হৃদয়ে দেহে ঘুচালে মম সকল বন্ধ। 
ছুঃখ আমার আজি হল যে ধন্য, 
মৃত্যুগহনে লাগে অমৃতস্থগন্ধ । 
এলে কারাগারে রজনীর পারে উষাসম, 
মুক্তিরূপা অয়ি লক্ষ্মী দয়াময় ॥ 
বোলো! না, বোলো! না, বোলো না আমি দয়াময়ী ? 
মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা বোলো না। 
এ কারাপ্রাচীরে শিলা! আছে যত 
নহে তা কঠিন আমার মতো । 


৭88 


বজলেন। 


সথী। 


শ্যাম! 
আমি দয়াময়ী ! 
মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা]. বোলো না। 
জেনে প্রেম চিরখণী আপনারি হরষে 
জেনো প্রিয়ে। 
সব পাপ ক্ষমা করি খণশোধ করে সে 
জেনো প্রিয়ে। 
কলঙ্ক যাহা আছে দুর হয় তার কাছে, 
কালিমার 'পরে তার অমৃত সে বরষে 
জেনো প্রিয়ে ॥ 
প্রেমের জোয়ারে ভামাবে দোহাবে-- 
বাধন খুলে দাও, দাও দাও, দাঁও। 
ভুলিব ভাবনা, পিছনে চাব না, 
পাল তুলে দাও, দাও দাও, দাও। 
প্রবল পবনে তরঙ্গ তুলিল--. 
হৃদয় দুলিল, দুলিল ছুলিল। 
পাঁগল হে নাবিক, 
ভুলাও দিগ্বিদিক, 
পাল তুলে দাও, দাও দাও, দাও ॥ 
হায়, হায় রে, হায় পরবাসী, হায় গৃহছাড় উদাসী 
অন্ধ অদৃষ্টের আহ্বানে 
কোথা অজান! অকুলে চলেছিম ভাঁসি। 
শুনিতে কি পাস দূর আকাশে 
কোন্‌ বাতাসে সর্বনাশার বাশি। 
ওরে, নির্মম ব্যাধ যে গাথে মরণের ফাসি। 
রঙিন মেঘের তলে গোপন অশ্রজলে 
বিধাতার দারুণ বিদ্রুপব্জে 
সঞ্চিত নীরব অট্রহাসি হা-হা॥ 


হামা | ৭৪৫ 


চতুর্থ দৃশ্য 
কোটালের প্রবেশ 


কোটাল | পুরী হতে পালিয়েছে যে পুরনুন্দরী 


সথীগণ। 


কোথা তারে ধবি-- কোঁথ! তাবে ধরি। 
রক্ষা! রবে না, রক্ষা রবে না-_ 
এমন ক্ষতি রাজার সবে না, রক্ষা বৰে ন1। 
বন হতে কেন গেল অশোকমঞ্জরী 
ফান্ঠুনের অঙ্গন শূন্য করি। 
ওরে কে তুই তুলালি, তারে কে তুই ভুলালি_ 
ফিবিয়ে দে তাবে, মোদের বনের ছুলালী 
তারে কে তুই ভুলালি॥ 


প্রস্থান 


মেয়েদের প্রবেশ | শেষে প্রহরীর প্রবেশ 


রাঁজতবনের সমাদর সম্মান ছেড়ে 

এল আমাদের সখী। ্‌ 
দেরি কোরে! না, দেরি কোরো! না, দেরি কোরো না 

কেমনে যাবে অজানা পথে 

অন্ধকারে দিক নিরথি হায়। 

অচেন। প্রেমের চক লেগে 
প্রলয়রাতে সে উঠেছে জেগে-- অচেনা প্রেমে । 
ধবতারাকে পিছনে রেখে 

ধুমকেতৃকে চলেছে লখি হায়। 
কাল সকালে পুরোনো পথে 

আর কখনো ফিরিবে ওকি হায়। 
দেরি কোরো না, দেরি কোরো না, দেরি কোরে না ॥ 


৭৪৬ ১ 
রা 


শ্যামা 


প্রহরী । দাড়াও, কোথ! চলো, তোমর! কে বলে! বলো ॥ 


সথীগণ। 


প্রহরী । 
সখীগণ। 


সথী। 


আমরা আহিরিনী, সার] হল বিকিকিনি-_ 


দুর গায়ে চলি ধেয়ে আমরা বিদেশী মেয়ে ॥ 


ঘাটে বসে হোথা ও কে॥ 
সাথি মোদের ও যে নেয়ে-- 
যেতে হবে দুর পারে, এনেছি তাই ডেকে তারে। 
নিয়ে যাবে তরী বেয়ে সাথি মোদের ও যে নেয়ে-_ 
ওগো প্রহরী, বাধা দিয়ে! না, বাধা দিয়ো না 

মিনতি করি ওগে। প্রহরী ॥ 


প্রস্থান 
কোন্‌ বাধনের গ্রন্থি বাঁধিল ছুই অজানারে 
এ কী সংশয়েরই অন্ধকারে । 


দিশাহার! হাওয়ায় তরঙ্গদোলায় 
মিলনতরণীখানি ধায় রে কোন্‌ বিচ্ছেদের পাবে ॥ 


বজসেন ও গ্যামার প্রবেশ 


বন্সেন। হৃদয়বসস্তবনে যে মাধুরী বিকাশিল 


শ্যামা। 


সেই প্রেম এই মালিকায় রূপ নিল, রূপ নিল, রূপ নিল। 
এই ফুললহারে, প্রেয়সী, তোমারে বরণ করি-_ 
অক্ষয়মধুর হুধাময় হোক মিলনবিভাবরী | 
প্রেয়মী, তোমায় প্রাণবেদিকাঁয় প্রেমের পৃজায় বরণ করি। 
কহো কছো! মোরে প্রিয়ে, 
আমারে করেছ মুক্ত কী সম্পদ দিয়ে। 
অয়ি বিদেশিনী, 
তোমার কাছে আমি কত খণে খণী॥ 
নহে নহে নহে-- সে কথা এখনো নহে ॥ 


বর্রসেন। 


শ্যামা। 


বজসেন। 


হ্যামা। 


ব্রলেন। 


শ্যামা ৭8৭ 


ৃ যাগ ॥ নীরবে থাকিস সখী, ও তৃই নীরবে থাকিস 


তোর প্রেমেতে আছে যে কাটা 
তারে আপন বুকে বিধিয়ে রাখিস। 
দছ্িতেরে দিয়েছিলি সুধা, 
আজিও তাহার মেটে নি ক্ষুধা 
এখনি তাহে মিশাবি কি বিষ। 
যে জঙ্গনে তুই মরিবি মরমে মরমে 
কেন তারে বাহিরে ডাকিস ॥ 
কী করিয়া সাধিলে অসাধ্য ব্রত কহে] বিবরিয়। 
জানি যদি, প্রিয়ে, শোধ দিব এ জীবন দিয়ে 
এই মোর পণ ॥ 
তোম। লাগি যা করেছি কঠিন সে কাল, 
আরে! স্ৃকঠিন আজ তোমারে সে কথা বলা.৷ 
বালক কিশোর উত্তীয় তার নাম, 
ব্যর্থ প্রেমে মৌর মত্ত অধীর-_. 
মোর অঙস্থনয়ে তব চুরি-অপবাদ নিজ-”পরে লয়ে 
সপেছে আপন প্রাণ ॥ 
কাঁদিতে হবে রে, রে পাপিষ্ঠা, জীবনে পাবি.না শাস্তি । 
ভাঙিবে-_-ভাঙিবে কলুষনীড় বস্র-আঘাতে ॥ 
হে, ক্ষমা করো নাথ, ক্ষমা করে । 
এ পাপের যে অভিসম্পাত 
হোক বিধাতার হাতে নিদ্দারুণতর । 
তুমি ক্ষমা! করো, তুমি ক্ষমা করো, তুমি ক্ষমা! করে| । 
এ জন্মের লাগি 
তোর পাপমূল্যে কেনা মহাপাপভাগী 
এ জীবন করিলি ধিক্রৃত ! 
কলক্কিনী, ধিক নিশ্বাস মোর তোর কাছে খণী 
কলঙ্কিনী ॥ 


৭৪৮ 


! 
মঠ! 


হযামা। 


বন্জরসেন। 


হাম! 


তোমার কাছে দোষ করি নাই, দোষ করি নাই। 


দোষী আষি বিধাতার পায়ে, 


তিনি করিবেন রোষ-- সহিব নীরবে। 
তুমি যদি না কর দয়! সবে না, সবে না, সবে না) 
তবু ছাড়িৰি নে মোরে ? 


শ্তামা। ছাঁড়িব না, ছাঁড়িব না, ছাড়িব না। 


নেপথ্যে। 


পল্লীরমণীরা । 


তোমা লাগি পাপ নাথ, তুমি করো মর্জাঘাত। 
ছাঁড়িব না, ছাড়িব না, ছাড়িব না॥ 
হামাকে বস্রুসেনের আধাত ও গ্বামার পতন 
| বজ্জসেনের প্রস্থান 


হায়, এ কী সমাপন! 
অম্বতপাত্র ভাঙিলি, করিলি মৃত্যুবে সমর্পণ ! 
এ দুর্লভ প্রেম মূল্য হারালো হারালো! 
কলঙ্ষে, অসম্মানে ॥ 
বসেনের প্রবেশ 
তোমায় দেখে যনে লাগে ব্যথা, 
হায়, বিদেশী পান্থ । 
এই দাকণ রৌজে, এই তথ বালুকায় 
তুমি কি পথন্রাত্ত। 
ছুই চক্ষুতে একি দাহ-_- 
জানি নে, জানি নে। জানি নে কী যেচাহ। 
চলে! চলো আমাদের ঘরে, 
চলে! চলো ক্ষণেকের তরে 
পাবে ছায়া, পাবে জল। 
সব তাপ হবে তব শাস্ত। 


ও কথা কেন নেয় নাকানে-- 


বজসেন। 


নেপথ্যে। 
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কোথা চ'লে যায় কে জানে । 
মরণের কোন্‌ দুত ওরে "করে দিল বুঝি উদ্ভ্রাস্ত হা 
সকলের প্রস্থান 


বজসেনের প্রবেশ 


এসো! এসো, এসো! পরিয়ে, 
মরণলোক হতে নৃতন প্রাণ নিয়ে। 
নিক্ষল মম জীবন, নীরস মম ভুবন, 
শৃন্ত হৃদয় পূরণ করো! মাধুরীন্ধা দিয়ে ॥ 
সহস! নুপুর দেখিয়! কুড়াইয়া লইল 
হায় বে, হায় রে নূপুর, 
তাঁর করুণ চরণ ত্যজিলি, হারালি কলগুঞগ্চনস্থর । 
নীরব ক্রন্দনে বেদনাবন্ধনে বাখিলি ধরিয়া 
বিরহ ভরিয়া স্মরণ সবমধুর-_ 
তার কোমলচরণম্মরণ স্মধুর 
তোর বঙ্কারহীন ধিকাঁরে কাদে প্রাণ মম নিষ্ঠুর ॥ 
প্রস্থান 


সব-কিছু কেন নিল না, নিল না, নিল না, 
নিল না ভালোবাসা-_ 
ভালো আর মন্দেরে । 
আপনাঁতে কেন মিট।লো না৷ যত কিছু ছন্বেরে-_ 
ভালো আর মন্দেরে। 
নদী নিয়ে আসে পঙ্িল জলধারা, 
সাগরহৃদয়ে গহনে হয় হারা। 
ক্ষমার দীপ্চি দেয় ত্বর্গের আলো! 
প্রেমের আনন্দেরে-_ 
ভালো আর মন্দেরে £ 


শ৫০ . 


শ্যামা । 


বন্জ্রনেন। 


বঙ্জসেন। 


বন্ত্রসেন। 


মা 
এ পচ | ্ মা 
৫ 
রা 
ন্‌ থ টি, 


হস্তসেনের প্রযেশ 
এসো, এসো, এসো প্রিয়ে, 
মরণলোক হতে নৃতন প্রাণ নিয়ে ॥ 


হ্যামার প্রবেশ 


এসেছি প্রিয়তম, ক্ষম মোরে ক্ষম, 

গেল না, গেল না কেন কঠিন পরান মম-_ 

তব নিঠুর করুণ করে! ক্ষম মোরে ॥ 

কেন এলি, কেন এলি, কেন এলি ফিরে । 
যাও যাও যাও, যাও চলে যাও ॥ 


হ্যাম। চলে যাচ্ছে। বজ্জসেন চুপ করে দীড়িয়ে 
হ্যামা একবার ফিরে দীড়ালো৷। বজ্রমেন একটু এগিয়ে 


যাও যাও যাও, যাঁও, চলে যাও ॥ 


বন্্রসেনকে প্রণাম করে গ্ঠামার প্রস্থান 


ক্ষমিতে পাঁবিলাম না যে 
ক্ষম হে মম দীনতা পাপীজনশরণ প্রভু ! 


* মরিছে তাপে, মরিছে লাজে প্রেমের বলহখনতা-_- 


ক্ষম হে মম দীনতা পাপীজনশরণ প্রভু ! 

প্রিয়ার নিতে পারি নি বুকে, প্রেমেরে আমি হেনেছি, 

পাপীরে দিতে শাস্তি শুধু পাপেরে ডেকে এনেছি । 

জানি গো তৃমি ক্ষমিবে তারে . 

যে অভাগিনী পাপের ভারে চরণে তব বিনতা। 
ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না 

আমার ক্ষমাহীনতা পাপীজনশরণ প্রভু ॥ 


ভান্ুসিংহ ঠাকুরের 
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বসস্ত আওল রে! 
মধুকর গুন গুন, অমুয়ামঞ্জরী কানন ছাঁওল রে। 
শুন শুন সজনী, হৃদয় প্রাণ মম হরখে আকুল ভেল, 
জর জর রিঝনে ছুঃখদহন সব দুর দুর চলি গেল। 
মরমে বহই বসস্তমমীরণ, মরমে ফুটই ফুল, 
মরমকুঞ্$”পর বোলই কুহুকুহু অহরহ কোকিলকুল। 
সথি রে, উচ্ছল প্রেমভরে অব ঢলঢল বিহ্বল প্রাণ, 
মুগ্ধ নিখিলমন দক্ষিণপবনে গায় রভসরসগান ! 
বসস্তভৃষণভূষিত ত্রিভুবন কহিছে-_ ছুখিনী রাধা, 
কহি রে সো প্রিয়, কছি সো প্রিয়তম, হদিবসস্ত লো মাধ! 
তান্ধ কহে-- অতি গহন বয়ন অব, বসস্তসমীরশ্বাসে 
মোদিত বিহ্বল চিত্তকুঞ্কতল ফুল্লবাসনা-বাসে। 


২ 

স্তন লো শুন লে! বালিকা, রাখ কুস্থমমালিকা, 
কুণণ কু ফেরমু সখি, শ্যামচন্্র নাহি রে॥ 

ছুলই কুস্থমমুঞ্জরি, ভমর ফিরই গ্ুঞজরি, 
অলস যমুন বহয়ি যায় ললিত গীত গাহি রে। 
শশিসনীথ যামিনী, বিরহবিধুর কামিনী, 
কুন্বমহার ভইল ভার হৃদয় তার দাহিছে। 

অধর উঠই কাপিয়া সথিকরে কর আপিয়া_. 
কুঞ্কতবনে পাপিয়া কাহে গীত গাহিছে॥ 

মৃছু সমীর সঞ্চলে হরয়ি শিথিল অঞ্চলে 
বালিহদয় চঞ্চলে কাননপথ চাহি রে। 

কুঞ্জ-পানে হেবিয়া অশ্রুবারি ডারিয়া 
ভাগ গায় শুন্যকুজণ, শ্থামচন্্র নাহি রে। 


৭৫৩ 


ধ.. , ভাপিংহ ঠাকুরের পদাবলী 


ও 

হৃদয়ক সাঁধ মিশাওল হৃদয়ে, কণ্ঠে শুখাঁওল মালা। 
বিরহবিষে দহি বহি গল রয়নী, নহি নহি আওল কালা ॥ 
বুঝন্ধ বুঝনু, সখি, বিফল বিফল সব, 'বিফল এ পীরিতি লেহা। 
বিফল রে এ মঝু জীবন যৌবন, বিফল রে এ মঝু দেহ! । 
চল নখি, গৃহ চল, মুঞ্চ নয়নজল-_ চল সখি, চল গৃহকাজে। 
মালতিমাল! বাখহ বালা-_ ছি ছি সখি, মরু মরু লাজে। 
সখি লো, দাকণ আধিভরাতুর এ তরুণ যৌবন মোর । 
সথি লো, দারুণ প্রণয়হলাহুল জীবন করল অঘোর ॥ 
তৃষিত প্রাণ মম দিবসযামিনী শ্যামক দরশন-আশে। 
আকুল জীবন থেহ ন মানে, অহরহ জলত হুতাশে। 

সঙ্গনি, সত্য কহি তোয়, 
খোয়ব কব হম শ্তামক প্রেম সদ! ডর লাগয় মোয় ॥ 
হিয়ে হিয়ে অব রাখত মাধব, সো! দিন আসব সখি রে-_ 
বাত ন বোলবে, ব্দন ন হেরবে! অবিব হলাহল ভখি রে। 
এস বৃথা! ভয় না কর বালা ভান্থ নিবেদয় চরণে__ 
স্বজনক পীরিতি নৌতুন নিতি নিতি, নহি টুটে জীবনমরণে। 
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শ্টাম রে, নিপট কঠিন মন তোর ! 
বিরহ সাথি করি ছুংখিনী বাধা রজনী করত হি ভোর। 
একলি নিরল বিরল-পর বৈঠত, নিরখত যমুনা-পানে__ 
বরখত অস্রু, বচন নহি নিকলত, পরান থেহ ন মানে। 


গহনতিমির নিশি, ঝিজিমুখর দিশি+ শূন্য কদমতরুমূলে 


ভূমিশয়ন-পর আকুলকুস্তল বোঁদই আপন ভুলে । 
সুগ্ডধ মুগীসম চমকি উঠই কভু পরিহরি সব গৃহকাজে, 
চাহি শুন্য-পর কহে করুণম্বর-__ বাজে বাশরি বাজে । 


ভাঙসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ৭৫৫ 


নিঠুর শ্তাম রে, কৈসন অব তু রহই দূর মথুরায়_- 
রয়ন নিদারুণ কৈলন যাপসি, কৈস দ্িবম তব যায়! 

কৈস মিটাওসি প্রেমপিপানা, কঁহা বজাওসি বাশি ! 
পীতবাস তু" কথি রে ছোড়লি, কথি পৌঁ বন্কিম হাসি! 
কনকহার অব পহিরলি কে, কথি ফেকলি বনমালা ! 
হৃদ্িকমলাসন শূন্য করলি রে, কনকাসন কর আলা! ! 

এ ছুখ চিরদিন রহল চিত্তমে, ভাব কহে-_ ছি ছিকালা! 
ঝটিতি আও তুই হমারি সাথে, বিরহব্যাকুল! বালা । 


৫ 

মজনি সনি রাধিকা লো, দেঁখ অব চাহিয়া 
মুদুলগমন শ্তাম আওয়ে মৃদুল গান গাহিয়! ॥ 
পিনহ ঝটিত কুম্থমহার, পিনহ নীল আঙিয়া। 
সুন্দরি মিন্ুর দেকে সী'থি করহ রাঁডিয়া ॥ 
সহচরি সব নাচ নাচ মিলনগীত গাও রে, 
চঞ্চল মঞ্লীররাব কুঞ্গগন ছাও বে। 

সজনি, অব উজার মদির কনকদীপ জালিয়া, 
সুরভি করহ কুঞ্ধভবন গম্ধপলিল ঢালিয়া ॥ 
মল্লিকা চমেলি বেলি কুম্থম তুলহ বালিকা, 
গাথ যৃথি, গাথ জাতি, গাঁথ বকুলমালিকা 3 
তৃষিতনয়ন ভান্ুদিংহ কুঞ্টপথম চাহিয়1--. 
মৃদুলগমন শ্যাম আওয়ে মৃছুল গান গাহিয়া ॥ 


৩. 
বধুয়া, হিয়া-পর আও রে! 
মিঠি মিঠি হাসয়ি, মুছু মধু ভাষয়ি, হমার মুখ-পর চাও বে! 
যুগ-যুগ-মম কত দিবল ভেল গত, শ্থাম, তু আওপি না 
চন্দ-উজর মধু-মধুর কুঞ্জ-পর মুরলি বজাওলি না! 


৭৫৬ 


8. ভাছসিংহ ঠাকুরের পদাবলী 


দ 

লয়ি গলি পাথ বয়ানক হাস রে, লযমি গলি নয়ন-আনন্দ ! 
শূন্য কুঞ্জবন, শৃন্ঠ হৃদয় মন, কহি তব ও যুখচন্দ ! 

ইথি ছিল আকুল গোপনয়নজল, কথি ছিল ও তব হাসি! 
ইথি ছিল নীরব বংশীবটতট, কথি ছিল ও তব বাঁশি! 
তুঝ মুখ চাহয়ি শতযুগভর দুখ ক্ষণে ভেল অবসান । 

লেশ হাঁসি তুঝ দূর করল রে, বিপুল খেদ-অভিমান। 
ধন্য ধন্য রে, ভানু গাহিছে, প্রেমক নাহিক ওর | 

হরখে পুলকিত জগত-চরাচর ছু'হ'ক প্রেমরস-ভোর | 


৭ 
শুন, সখি, বাঁজই বাশি। 

শশিকরবিহবল নিখিল শূন্যতল এক হরষরসরাশি । 

দক্ষিণপবনবিচঞ্চল তরুগণ, চঞ্চল যমুনাবারি। 

কুন্থমন্থবাস উদাস ভইল সখি উদাঁন হৃদয় হমারি। 

বিগলিত মরম, চরণ খলিতগতি, শরম ভরম গয়ি দুর 

নয়ন বারিভর, গরগর অন্তর, হৃদয় পুলকপরিপূর । 

কহ সখি, কহ সখি, মিনতি রাখ সখি, সো কি হমারি শ্যাম ॥ 

গগনে গগনে ধ্বনিছে বাশবি সো কি হমারি নাম। 

কত কত যুগ, সখি, পুণ্য করন হম, দেবত করমু ধেয়ান__ 

তব. ত মিলল, সখি, শ্তামরতন মম-- শ্যাম পরানক প্রাণ। 

স্তনত শুনত তব, মোহন বাশি জপত জপত তব, নামে 

সাধ ভইল ময়, প্রাণ মিলায়ৰ চাদ-উজল যম্নামে | 

চলহ তুরিতগতি, শ্যাম চকিত অতি-__ ধরহ সখীজন-হাত। 

নীদ্দমগন মহী, ভয় ডর কছু নহি, ভানু চলে তব সাথ॥ 


৮ 


গহন কুন্থমকুঞ্ঈ-মাঝে মৃদুল মধুর বংশি বাজে, 
বিসরি জ্রাস লোকলাঁজে সজনি, আও আও লো। 
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পিনহ চারু নীল বাস, হৃদয়ে গ্রণয়কুহুমরাঁশ, 
হরিণনেজ্রে বিমল হাঁস, কুঞ্জবনমে আও লো ॥ 
ঢালে কুস্থম স্বরভভার, ঢালে বিহগত্বরবসার, 

ঢালে ইন্দু অমুতধার বিমল রজতভাতি রে। 

মন্দ মন্দ ভূক্গ গুঞ্জে, অযুত কুনুম কুঙধে কুগ্জে 

ফুটল মজনি, পুঞে পুঞ্জে বকুল যুখি জাতি রে॥ 
দেখ, লে! সখি, শ্যামরায় নয়নে প্রেম্ম উল যায় 
মধুর বদন অমৃতসদন চন্ত্রমায় নিন্দিছে। 

আও আও সজনিবুন্দ, হেরব সি শ্রীগোবিন্দ-_ 
হ্যামকে। পদারবিন্দ ভানুসিংহ বন্দিছে। 


৪৯ 
তিমির রজনী, সচকিত সজনী শূন্য নিকুঞ্ট-অরণ্য। 
কলয়িত মলয়ে, সুবিজন নিলয়ে বাল! বিরহবিষগ্ন ॥ 
নীল আকাশে তারক ভাসে, যমূন। গ1ওত গান। 
পাদপ-মরমর, নির্ঝর-ঝরবঝর, কুস্থমিত বল্লিবিতান। 
তৃষিত নয়ানে বনপথপানে নিরখে ব্যাকুল বাঁলা__ 
দেখ ন পাওয়ে, আথ ফিরাওয়ে, গাথে বনফুলমালা । 
সহসা রাঁধা চাহল সচকিত, দুরে খেপল মালা-_ 
কহল, সজনি, শুন বাশরি বাজে, কুঞ্জে আওল কাল । 
চমকি গহন নিশি দুর দূর দিশি বাজত বাঁশি স্থতানে-_ 
ক মিলীওল ঢলঢল যমুনা কলকল কল্লোৌলগানে। 
ভনে ভান্ু-_- অব শুন গো কানু, পিয়াসিত গোপিনিপ্রাথ 
তৌহার পীবিত বিমল অযৃতরস হরষে করবে পান ॥ 


১০ 
বজাও রে মোহন বাশি । 
সার দিবমক বিরহদহনছুখ 
মরমক তিয়াষ নাশি॥ 


৭৫৮ 


১ ক 


ভাঙ্পিংহ ঠাকুরের পদাবলী 


7 বিঝ-মন-ভেদন বাশরিবাদন 


কহা শিখলি রে কান !-_- 

হানে থিরথির মরম-অবশকব 
লু লহ মধুময় বাঁণ। 

ধসধস করতহ উরহ বিয়াকুলু, 
ঢুলু ঢুলু অবশ নয়ান। 

কত শত বরযক বাত সৌয়ারয় 
অধীর করয় পরান । 

কত শত আশ! পূরল না বধুঃ 
কত স্কথখ করল পয়ান। 

পন্থু গো, কত শত পীরিতযাঁতন 
হিয়ে বিধাওল বাণ। 

হৃদয় উদালয় নয়ন উছা লয় 
দারুণ মধুময় গান। 

সাধ যায় ইহ যমুনা-বারিম 

_. ভারব দগধ পরান। 

সাধ যায়, বধুঃ বাখি চরণ তব 
হদয়যাঝ হদয়েশ-_ 

হৃদয়জুড়াওন ব্দনচন্দ্র তব 
ছেরব জীবনশেষ । 

সাধ যায় ইহ টাদমকিরণে 
কুহ্ুমিত, কুগ্তবিতানে 

বসস্তবায়ে ৮ প্রাণ মিশায়ব 
বাশিক-হুমধুর তানে। 


প্রাণ ভৈবে মঝু বেণুগীতময়, 


রাধাময় তব বেধু। 
জয় জয় মাধব জয় জয় বাধা, 
চরণে প্রণমে ভা |. 


ভাচুমিংহ ঠাকুরের পদাবলী ৭৫৯ 


১১ 

আজু, সখি, মু মুন গাছে পিক কুহু কুহু, 

কুগুবনে ছু'হ দু দোহার পানে চায়। 

যুবনমদবিলনিত পুলকে হিয়া উলসিত, 

অবশ তম অলসিত মুরছি জন্ যায়। 

আজু মধু টাদনী প্রাণ-উনমাদনী, 

শিথিল সব বাধনী, শিথিল ভই লাজ । 

বচন মৃছু মরমর, কাপে বিঝ থরথর, 

শিহরে তন জরজর কুস্থমবনমাক । 

মলয় মৃদু কলয়িছে, চরণ নহি চলয়িছে, 

বচন মু খলয়িছে, অঞ্চল লুটায়। 

আধফুট শত্দল বাযুভরে টলমল 

আখি জন্ু চলটল চাহিতে নাহি চায়। 

অলকে ফুল কাপয়ি কপোলে পড়ে ঝাঁপয়ি, 

মধু অনলে তাপরি খসফ্নি পড় পায়। 

ঝরই শিরে ফুলদল, যমুনা বহে কলকল, 

হাসে শশি ঢলঢল-_ ভান মরি যায় ॥ 

১২ 

শ্যাম, মুখে তব মধুর অধরমে হান বিকাশত কায, 
কোন স্বপন অব দ্বেখত মাধব, কহুবে কোন হুমায় ! 
নীদ-মেঘ-'পর শ্বপন-বিজলি-সম রাধা! বিলসত হানি। 
শ্যাম, শ্যাম মম, কৈনে শোধব তুহুক প্রেমধণরাশি। 
বিহঙ্গ, কাহ তু বোলন লাগলি, শ্ঠাম ঘুমায় হমার]। 
রহ রহ চন্দ্রম, ঢাল ঢাল তব শীতল জোছনধারা। 
তারকমালিনী স্রন্দরধামিনী অবন্থ ন যাও রে ভাগি__ 
নিরদয় রবি অব কাহ তু আওলি, জাললি বিরহক আগি। 
ভান্থ কত অব, রবি অতি নিষ্ঠুর, নলিনমিলন-অভিলাষে 
কত নরনারীক মিলন টুটাওত, ভারত বিরহহছুতাশে ॥ 


তে 
1 
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১৩ 
বাদরবরখন, নীরদ্গরজন, বিজ্ুলীচমকন ঘোর, 
উপেখই কৈছে আও তুকুঞ্জে নিতিনিতি মাধব মোৌর। 


ঘন ঘন চপল। চমকয় যব পন, বজরপাত যব হোয়, 


তক বাত তব সমর প্রিয়তম, ভর অতি লাগত মৌয়। 
অঙ্গবসন তব তী খত মাধব, ঘন ঘন বরখত মেহ, 

ক্ষুপ্র বালি হম, হমকে] লাগয় কাহ উপেখবি দেহ॥ 

বইস বইস, পন্থ, কুক্থমশয়ন-পর পদযুগ দেহ পসারি। 
সিক চবরণ-তব মোছব যতনে কুস্তলভার উদ্ধারি। 

শ্রাস্ত অঙ্গ তব হে ব্রজহ্বন্দর, বাখ বক্ষ-পর মোর। 

তন্থ তব ঘেরব পুলকিত পরশে বাহুম্বণালক ভোর । 

ভানু কহে, বৃকভাহনন্দিনী, প্রেমসিন্ধু মম কাল। 


 ত্ৌোহার লাগয় প্রেমক লাগয় সব কছু সহবে জাল।॥ 


সখি লো, 


১৪ 

সখি রে, পিরীত বুঝবে কে! 
আধার হদয়ক ছুঃখকাহিনী বোলব, শুনবে কে । 
রাধিকার অতি অস্তরবেদন কে বুঝবে অয়ি সজনী । 
কে বুঝবে, সথি, রোয়ত রাধা কোন ছুখে দিনরজনী । 
কলঙ্ক রটায়ব জনি, সখি, রুটাঁও-- কলঙ্ক নাহিক মানি, 
সকল তয়াগৰ লভিতে শ্টামক একঠো আদরবাণী। 
মিনতি করি লে? সখি, শত শত বার, তু শ্তামক না দিহ গারি, 
শীল মান কুল অপনি, সজনি, হম চরণে দেয়ন ভারি। 
বৃন্দাবনকো দুরুজন মাহুখ পিরীত নাহিক জানে, 
বৃধাই নিন্দা কাহ রটায়ত হুমার শ্যামক নামে। 
কলঙ্কিনী হম রাধা, সথি লো, ঘ্বণা করছ জনি মনমে। 
ন আসিও তব কবহ, সজনি লো, হমার আধা ভবনমে। 
কছে ভাহু অব, বুঝবে না, সখি, কোছি মরমকো। বাত-_ 
বিরলে শ্টামক কছিও বেদন বক্ষে রাখয়ি মাথ | 


ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ৭৬১ 


১৫ 
হয, সখি, দারিদ নারী । 
জনম অবধি হম পীরিতি করম, মোচন্ছ লোচনবাবি। 
রূপ নাহি মম, কছুই নাহি গ্র্ণ, ছুখিনী আহির জাতি-_ 
নাহি জানি কছু বিলাস-ভঙ্গিম যৌবনগরবে মাতি__ 
অবল! রমণী, ক্ষু্র হবদয় ভরি পীরিত করনে জানি। 
এক নিমিখ পল নিরথি শ্যাম জনি, মোই বহুত করি মানি। 
কৃগ্তপথে যব নিরথি সনি হম শ্যামক চরণক চীন! 
শত শত বেরি ধুলি চু্বি সি, রতন পাই জন দীনা। 
নিঠুর বিধাতা, এ ছুখজনমে মাঙব কি তুয়া-পাশ। 
জনম-অভাগী উপেখিতা হম বহুত নাহি করি আশ-_ 
দূর থাঁকি হম রূপ হেবইব, দুরে শ্তনইব বাশি, 
দুর দুর রহি সুখে নিরীথিৰ শ্যামক মোহন হাসি। 
শ্যামপ্রেয়সি রাধা! সখি লো! থাক” স্থখে চিরদিন-- 
তুয়া স্থখে হম রোঁয়ব না সখি, অভাগিনী গুণহীন। 
আপন ছুখে, সখি, হম রোঁয়ব লো, নিভৃতে মুছইব বারি। 
কোছি নজানব, কোন বিষার্দে তন-মন দছে হমারি। 
ভাহুমিংহ ভনয়ে, শুন কালা, 
ছুখিনী অবলা বালা-_ 
উপেখার অতি তিখিনী বাণে না দিহ না দিহ জাল] ॥ 


১৬ 

মাধব, না কহ আদরবাণী, না কর প্রেমক নাম। 
জানয়ি মুঝকো অবণা সরলা ছলন! না কর শ্ঠাম। 
কপট, কাহ তু কুট বোলসি, পীরিত করসি তু মোয়। 
ভালে ভালে হম অলপে চিহ্নন্। না পতিয়াব রে তোয়। 
ছিদল-তরী-সম কপট প্রেম-পর ডারমু যব মনগ্রাণ 
ডুবন্থ ভুবন রে ঘোর সায়রে, অব কুত নাহিক ত্রাণ । 


৭৬৯: : ভাছলিংহ ঠাকুরের পদাবলী 
মাধব, কঠোর বাত হমারা মনে লাগল কি তোর। 
মাধব, কাহ তু মলিন করলি মুখ, ক্ষমহ গে! কুবচন মোর! 
নির্দয় বাত অব কবছ' নবোলব, তুই মম প্রাণক প্রাণ। 
অতিশয় নির্মম, ব্যথিন্থ হিয়া তব ছোড়য়ি কুবচনবাপ। 
মিটল মান অব-_ ভান হাসতহি' হেরই পীরিতলীল!। 
কভু অভিমাঁনিনী আদরিণী কভু পীরিতিসাগর বালা ॥ 


১৭ 

সখি লো, সখি লো, নিককুণ মাধব মথুরাপুর যব যায় 
করল বিষম পণ মানিনী রাধা রোঁয়বে না সো, ন] দিবে বাধা, 
_.. কঠিন-হিয়! সই হাসয়ি হাসয়ি শ্যামক করব বিদায় । 
মৃছ মৃছ গমনে আওল মাধ, বয়ন-পাঁন তছু চাহল রাধা, 
চাহক্ি রহল স চাহি রৃহল-_- দণ্ড দণ্ড, সখি, চাহয়ি রহল-_ 

মন্দ মন্দ, সথি-- নয়নে বহুল বিন্দু বিন্দু জলধার। 
স্ব মু হাসে বৈঠল পাশে, কহল শ্যাম কত মৃছু মধু ভাষে। 
টুটফ়ি গইল পণ, টুটইল মান, গদগদ আকুল ব্যাকুল প্রাণ, 
ফুকরযি উছসয়ি কাদিল রাধা গদ্দগদ ভাষ নিকাশল আধা_ 
শ্ামক চরণে বাহু পসারি কহল, শ্যাম রে, শ্যাম হমারি, 
রহ তৃহ, রহ তু, বধু গো রহ তু, অন্খন সাথ সাথ রে রহ পছ- 
তঁহু বিনে মাধব, বল্পভ, বান্ধব, আছয় কোন হুমার ! 
পড়ল ভূমি-*পর শ্্যামচরণ ধরি, রাখল মুখ তছু শ্যায়চরণ-,পরি, 
উছসি উছদি কত কাদয়ি কীদয়ি 'রজনী করল প্রভাত। 
মাধব বৈপল, মৃদু মধু হাসল, 

কত অশোরাস-বচন মিঠ ভাষল, ধরইল বালিক হাত। 

সখি লো, সখি লো, বোল ত সখি লো, যত ছুখ পাওল রাধা; 
নিঠুর শ্যাম কিয়ে আপন মনমে পাঁওল তছু কছু আধা। 
হাঁসগ়ি হাসয়ি নিকটে আসয়ি বহুত স প্রবোধ দেল, 
হাসয়ি হাসপি পলটয়ি চাহয়ি দুর দুর চলি গেল। 
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অব সো মথুরাপুরক পন্থমে ইহ যব রোয়ত রাধা। 
মরমে কি লাগল তিলভর বেদন, চরণে কি তিলভর বাধ|। 
বরখি আখিঙ্গল ভান কছে, অতি ছুখের জীবন ভাই। 
হাঁসিবার তর সঙ্গ মিলে বহু কার্দিবার কো নাই ॥ 

১৮ 
বার বার, সখি, বারণ করম , ন যাও মথুরাধাম 
বিসবি প্রেমছুখ রাজভোগ যি করত হুমারই শ্াম। 
ধিক্‌ তু দ্বাস্তিক, ধিক্‌ রসনা ধিক, লইলি কাহারই নাম। 
বোল ত সজনি, মধুরা-অধিপতি সো! কি হমারই শ্টাম। 
ধনকো! শ্যাম সো, মথুরাপুরকো, রাজ্যষানকো হোয়। 
নহু পীরিতিকো, ব্রজকামিনীকো, নিচয় কহুনু ময় তোয়। 
যব তুঁন্থ ঠারবি সো নব নরপতি জনি রে করে অবমান-- 
ছিন্নকুন্থমসম ঝরব ধরা-পর, পলকে খোয়ব গ্রাণ। 
বিসরল বিরল সো৷ সব বিসরল বুন্নাবনস্খসঙ্গ-_ 
নব নগরে, সখি, নবীন নাগর-- উপজল নব নব রঙ্গ । 
ভা কহত, অয়ি বিরহকাতরা, মনমে বাধহ থেহ-- 
মুগ্ধধা বালা, বুঝই বুঝলি না৷ হমার শ্যামক লেহ॥ 

১৯ | 

হুম যব না রব, সজনী, 

নিভৃত বসস্তনিকুঞ্কবিতানে আসবে নির্মল রজনী-_ 
মিলনপিপাসিত আসবে যব, সখি, শাম হমারি আশে, 
ফুকারবে যব 'রাঁধ। বাঁধা মুরলি উরধ শ্বাসে, 
যব সব গোঁপিনী আসবে ছুটই যব হম আওব না, 
যব সব গোপিনী জাগবে চমকই যব হুম জাগব না, 
তব কি কুগ্তপথ হুমারি আশে হেরবে আকুল শ্যাম। 
বন বন ফেরই সো কি ফুকারবে “বাধা রাধা” নাম। 
না যমুনা, সে! এক শ্যাম মম, শ্যামক শত শত নাবী-_ 
হুম যব যাঁওব শত শত রাধা চরণে রহবে তারি। 


৭৬৪ 'ঃ 


ভাছমিংহ ঠাকুরের পদ্দাবলী 


তব, সথি যমুনে, যাই নিকুঞ্ে, কাহ তয়াগব দে। 
হমারি লাগি এ বুন্দাবনমে কহ, সখি, বোৌয়ৰ কে। 
ভাম্থ কহে চুপি, মানভরে রহ, আও বনে ব্রজনাবী-_ 
মিলবে শ্তামক থরথর আদর, ঝরঝর লোচনবারি ॥ 


বৃ গু 
: কো তু বোলবি মোয় ! 
হদয়-মাহ মধু জাগপি অনখন, আখ-উপর তুছ রচলহি আমন, 
অরুণ নয়ন তব মরম-সঙে মম 


নিমিখ ন অন্তর হোয়। কো তু বোলবি মোয় ! 
হদয়কমল তব চরণে টলমল, নয়নযুগল মম উছলে ছলছল 
প্রেমপূর্ণ তন্নু পুলকে চলল 
চাহে মিলাইতে তোয় ! কো তুঁছু বোলৰি মোয়! 


বাশরিধ্বনি তৃহ অমিয় গরল রে হ্যায় বিদারঘ়ি হদয় হরল বে 
আকুল কাকলি ভুবন ভরল বে, 
উতল প্রাণ উতরোয়। কে তু বোলবি মোয় ! 
হেরি হাসি তব মধুধতু ধাওল, শুনয়ি বাঁশি তব পিককুল গাওল, 
| বিকল ভ্রমরসম ত্রিভুবন আওল 
চরণকমলযুগ ছোয়। কো! তৃ'হু বোলৰি মোয় ! 
গোপবধুজন বিকশিতযৌবন, পুলকিত যমুনা মুকুলিত উপবন, 
নীল নীর-পর ধীর সমীরণ, 
পলকে প্রাণমন খোয়। :' করো তু বোলবি মোয় ! 
তৃষিত আখি তব মুখ-পর বিহরই, মধুর পরশ তব, রাঁধা শিহরই, 
প্রেমরতন ভরি হৃদয় প্রাণ লই 
পদ্দতলে অপন! থোয়। কো তু বোলবি মোয় ! 
“কো তুঁছ' কো তুঁছ' সবজন পুছয়ি, অনুদিন সঘন নয়নজল মুছয়ি, 
যাচে ভান্থ সব সংশয় ঘুচগ্ি-- 
জনম চরণ-পর গোয়। কে তু'হু বোলবি মোয় ॥ 


নাট্যগীতি 


১ 

জল্‌ জ্বল্‌ চিতা, হ্বিগুণ দ্বিুণ__ 

পরান সঁপিবে বিধবা বালা । 
জলুক জ্লুক চিতার আগুন, 

জুড়াবে এখনি প্রাণের জাল ॥ 
শোন্‌ রে যবন, শোন্‌ রে তোরা, 

যে'জাল! হৃদয়ে জালালি সবে 
সাক্ষী র*লেন দ্বেবতা তাঁর__ 

এব প্রতিফল ভুগিতে হবে ॥ 
দেখ, রে জগৎ, মেলিয়ে নয়ন, 

দেখ, রে চন্দ্রমা, দেখ, রে গগন, 
দ্র্গ হতে সব দেখে! দেবগণ-_ 

জলদ্‌-অক্ষরে রাখো গো লিখে। 
স্পর্মিত যবন, তোরাঁও দেখ. বে, 

সতীত্ব-রতন করিতে রক্ষণ 
রাঁজপুত-সতী আজিকে কেমন 

সঁপিছে পরান অনলশিখে ॥ 


৬ 
হৃদয়ে রাখো গো দেবী, চরণ তোমার । 
এসো মা করণারানী, ও বিধুবদনখানি 
ছেরি হেরি আখি ভরি হেরিব আবার। 
এসে। আন্দরিনী বাণী, সমুখে আমার ॥ 
মৃছু স্ব হাসি হাসি বিলাঁও অমৃতরাশি, 


আলোয় করেছ আলো, জ্যোতিপ্রতিমা-- 
৭৬৭ 


পট 


নাট্যগীতি 


তুমি গে! লাবণ্যলতা, যৃত্তি-মধুরিমা। 

বসস্তের বনবালা অতুল রূপের ভাল, 
মায়ার মোহিনী মেয়ে ভাবের আধার-- 
ঘুচাও মনের মোর সকল আধার । 

আদর্শন হলে তুমি ত্যেজি লোকালয়ভূমি 
অভাগ! বেড়াবে কেদে গহনে গহনে। 

হেরে মোরে তরুলতা বিষাদে কবে না কথা, 
বিষণ কুক্থমকুল বনফুলবনে । 

“€হ! দেবী” “হা দেবী” বলি গুঞ্রি কাদিবে অলি, 
ঝৰিবে ফুলের চোখে শিশির-আসার-_ 
হেরিব জগত শুধু আধার-_- আধার ॥ 


৩ 
নীরব রজনী দেখে। মগ্ন জোছনায় । 
ধীরে ধীরে, অতি ধীরে, অতি ধীরে গাও গো॥ 
ঘুমঘোবময় গান বিভাবরী গাক্স__ 
বজনীর ক£-সাথে স্থক£ মিলা ও গো ॥ 


নিশার কুহকবলে নীরবতা সিন্ধুতলে 
মগ্ন হয়ে ঘুমাইছে বিশ্বচরাচর-_ 

প্রশান্ত সাগরে হেন তরঙ্গ না তুলে যেন 
অধীর উচ্্বাসময় সঙ্গীতের ম্বর । 

তটিনী কী শান্ত আছে-- ঘুমাইয়1 পড়িয়াছে 
বাতাসের মৃছ্হত্ত-পরশে এমনি 

ভুলে যদি ঘুমে ঘুমে তটের চরণ চুমে 


সে চুম্বনধবনি শুনে চমকে আপনি । 
তাই বলি, অতি ধীরে, অতি ধীরে গাও গো 
রজনীর কণ্ঠ-সাথে সক মিলাও গো ॥ 


ভগ্পহদয় ৭৬৯ 


8 
ক্ষমা করে! মোরে সথী, শুধায়ো না আর-- 
মরমে লুকানো থাক মরমের ভার ॥ 


যে গোপন কথা, সথী, সতত লুকায়ে রাখি 
ইষ্টদেবমন্ত্রসম পুজি অনিবার । 
তাহ! মানুষের কানে ঢালিতে যে লাগে প্রাণে 


লুকানে। থাক তা সখী, হৃদয়ে আমীর ॥ 
ভালোবাসি, শুধায়ে। না কারে ভালোবাসি । 
সে নাম কেমনে, সখী, কহিব প্রকাশি। 


আমি তুচ্ছ হতে তুচ্ছ-_ সে নাম হে অতি উচ্চ, 
সে নাম যে নহে যোগ্য এই বূসনার ॥ 
ক্ষুদ্র এই বনফুল পৃথিবীকাননে 
আকাশের তাঁরকারে পূজে মনে মনে-_ 
দিন-দিন পূজা করি শ্ুকায়ে পড়ে সে ঝরি, 
আজন্ম-নীরবে বহি যায় প্রাণ তার । 
৫ , 
সঘী, আর কত দিন স্থখহীন শাস্তিহীন 
হাহ! করে বেড়াইব নিরাশ্রয় মন লয়ে । | 
পারি নে, পারি নে আর-- পাষাণ মনের ভাব 
বহিয়! পড়েছি, সধী, অতি শ্রাস্ত ক্লাস্ত হয়ে । 
সম্মুখে জীবন মম হেরি মক্ুভূমিসম, 
নিরাশ বুকেতে বসি ফেলিতেছে বিষশ্বাস। 
উঠিতে শকতি নাই যে দিকে ফিরিয়া চাই 
। শৃহ্য__ শৃহ্য-_ মহাশুন্য নয়নেতে পরকাশ। 
কে আছে, কে আছে সখী, এ শ্রাস্ত মস্তক মম 
বুকেতে বাখিবে ঢাকি যতনে জননীসম। 
মন, যত দিন যায়, মুদদিয়া আসিছে হায়-_ 


শুকায়ে শুকায়ে শেষে মাটিতে পড়িবে ঝবি ॥ 


৭৭৪ 


ট 
নাট্যপীতি 
কর 
হি 
পর 


৬ 
কত দিন একসাথে ছিন্গ ঘুমঘোরে, 
তবু জানিতাম নাকো ভালোবামি তোরে । 
মনে "আছে ছেলেবেলা কত যে খেলেছি খেলা, 
কুহ্ুম তুলেছি কত ছুইটি আচল ভারে । 
ছিন্ সুখে যতদিন দুজনে বিরহহীন 
তখন কি জানিতাম ভালোবাসি তোরে ! 
অবশেষে এ কপাল ভাঙিল যখন, 
ছেলেবেলাকার যত ফুরালে স্বপন, 
লইয়] দলিত মন হুইস্ছ প্রবাসী 
তখন জানি, সঘী, কত ভালোবাদি । 
ণ 
নাচ্‌ শ্যামা, তালে তালে ॥ 
রুম কুনু ঝুছু বাঁজিছে নৃপুর, মৃদু মৃছু মধু উঠে গীতন্থর, 
বলয়ে বলয়ে বাজে ঝিনি ঝিনি, তালে তালে উঠে করতালিধর্বনি-_ 
নাচ্‌ শ্বামা, নাচ, তবে ॥ 
নিরালয় তোর বনের মাঝে সে্থো কি এমন নূপুর বাজে ! 
এমন মধুর গান ? এমন মধুর তান? 
কমলুকরের করতালি হেন দেঁখিতে পেতিস কবে 1? 
নাচ্‌ শ্ামা, নাচ তবে॥ 
৮ 
বিপাশার তীরে ভ্রমিবারে যাই, প্রতিদিন প্রাতে দেখিবারে পাই 
লতা-পাতা-ঘের! জানালা-মাঝারে একটি মধুর মুখ ॥ 
চারি দিকে তার ফুটে আছে ফুল-_ কেহ বা হেলিয়া৷ পরশিছে চুল, 
দুয়েকটি শাঁখা কপাল ছু' ইয়া, ছুয়েকটি আছে কপোলে হুইয়া, 


কেহ বা এলায়ে চেতনা হারায়ে চুমিয়া আছে চিবুক। 
'বসস্তগ্রভাতে লতার মাঝারে মুখানি মধুর অতি-_ 


অধর-ছুটির শাসন টুটিয়া রাশি রাশি হাপি পড়িছে ফুটিয়া, 
ছুটি আথি-পরে মেলিছে মিশিছে তরল চপল জ্যোতি ॥ 
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৯ 

খেল! কর্‌, খেলা কর্‌ তোরা কামিনীকুস্থ্মগুলি। 

দেখ সমীরণ লতাকুঞ্জে গিয়া কুস্থমগুলির চিবুক ধরিয়া 

ফিরাঁয়ে এ ধার, ফিরায়ে ও ধার, দুইটি কপোঁল চুমে বারবার 
মুখানি উঠায়ে তুলি। 

তোরা খেলা কর্‌, তোরা খেল! কর্‌ কামিনীকুত্মগ্ুলি। 

কভু পাতা-মাঝে লুকায়ে মুখ, কু বাযু-কাছে খুলে দে বুক, 

মাথা নাঁড়ি নাড়ি নাচ কভু নাচ্‌ বাঁযুকোলে ছুলি ছুলি। 

দু দণ্ড বাচিবি, খেলা তবে খেলা-_ প্রতি নিমিষেই ফুরাইছে বেলা, 

বসন্তের কোলে খেলাশ্রাস্ত প্রাণ ত্যজজিবি ভাবন৷ ভুলি। 


১০ 

আধার শাখ! উজল করি হরিত-পাঁতা-ঘোমট1 পরি 
বিজন বনে, মালতীবালা, আছিস কেন ফুটিয়া। 

শোনাতে তোরে মনের ব্যথা শুনিতে তোর মনের কথা 
পাগল হয়ে মধুপ কভু আসে না হেথা ছুটি] ॥ 

মলয় তব প্রণয়-আশে ভ্রমে না হেথা আকুল শ্বাসে, 
পায় না চাদ দেখিতে তোর শরমে-মাথা মুখানি। 

শিয়রে তোর বসিয়া থাকি মধুর স্বরে বনের পাখি 
লভিয়! তোর স্থরতিশ্বস যায় না তোরে বাখানি ॥ 


১১ 

সথী, ভাবন! কাহারে বলে। সথী, ফাতনা কাহারে বলে। 
তোমর! যে বলো দিবস-রজনী “ভালোবাসা” "ভালোবাসা 
সখী, ভালোবাঁনা! কারে কয়! নেকি কেবলই যাতনাময়। 
মেকি কেবলই চোখের জল? সেকি কেবলই দুখের শ্বাম? 
লোকে তবে করে কী স্থখেরই তরে এমন দুখের আশ। 


৭৭২ 


রী | নাট্যগীতি 


আমার চোখে তো সকলই শোভন, 
সকলই নবীন, সকর্লই বিমল, হ্ুনীল আকাশ, শ্তামল কানন, 
বিশদ জোছনা কুস্থম কোমল-_ সকলই আমার মতো। 
তাঁরা কেবলই হাসে, কেবলই গায়, হাসিয়া থেলিয়া মরিতে চায়- 
না জানে বেদন, না জানে রোদন, না জানে সাধের যাতন] যত। 
ফুল সে হাসিতে হাসিতে ঝরে, জোছন! হাসিয়া! মিলায়ে যায়, 
হাসিতে হাসিতে আলোকসাগরে আকাশের তাঁরা তেয়াগে কায়। 
আমার মতন স্থখী কে আছে। আয় সথী, আয় আমার কাছে-_ 
স্থখী হৃদয়ের স্থখের গান শুনিয়া তোদের জুড়াবে প্রাণ । 
প্রতিদিন যদি কার্দিৰি কেবল একদিন নয় হাসিবি তোরা 
একদিন নয় বিষাদ ভুলিয়া সকলে মিলিয়! গাহিব মোরা ॥ 


সিকি, 
চি 


১৭ 

কাছে তার যাই যদি কত যেন পায় নিধি, 
তবু হবরষের হাসি ফুটে-ফুটে ফুটে না। 

কখনো বা মৃছ হেসে আদর করিতে এসে 
সহসা শরমে বাধে, মন উঠে উঠে না। 

রোধের ছলনা করি দূরে যাই, চাই ফিরি-__ 
চরণ-বারণ-তরে উঠে-উনে উঠে না। 

কাতর নিশ্বাস ফেলি আকুল নয়ন মেলি 
চাহি থাকে, লাজবাধ তবু টুটে টুটে ন1। 

যখন ঘুমায়ে থাকি মুখপানে মেলি আখি 
চাহি থাকে, দেখি দেখি সাধ যেন মিটে না। 

সহস| উঠিলে জাগি তখন কিসের লাগি 
শরমেতে মরে গিয়ে কথা যেন ফুটে না। 

লাঁজময়ী, তোর চেয়ে দেখি নি লাঙ্কুক মেয়ে, 
প্রেমববিষার শোতে লাজ তবু টুটে না 
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ও) 
ঘে ভালোবান্থক সে ভালোবাস্থক সঙ্গনি লো, আমর! কে! 
দীনহীন এই হদয় মোদের কাছেও কি কেহ ডাকে ॥ 
তবে কেন বলো ভেবে মরি মোরা কে কাহারে ভালোবাসে! 
আমাদের কিবা আসে যায় বলো কেবা কাদে কেব। হাসে! 
আমাদের মন কেহই চাহে না, তবে মনখানি লুকাঁনে। থাক্‌-_ 
প্রাণের ভিতরে ঢাকিয়! রাখ. ॥ 
যদি, সখী, কেহ ভুলে মনখানি লয় তুলে, 
উলটি-পালটি ক্ষণেক ধরিয়া পরখ করিয়া দেখিতে চায়, 
তখনি ধুলিতে ছুঁড়িয়। ফেলিবে নিদারুণ উপেখায় |, 
কাজ কী লো, মন লুকানো থাক্‌, প্রাণের ভিতরে ঢাকিয়া রাখ. 
হাসিয়া খেলিয়া ভাবনা ভুলিয়া! হরষে প্রমোদে মাতিয়া থাক্‌ ॥ 
১৪ ' 
কে তুমি গে৷ খুলিয়াছ স্বর্গের ছুয়ার 
ঢালিতেছ এত স্থখ, ভেঙে গেল-- গেল বুক__ 
যেন এত সখ হৃদে ধরে না গো আর।. 
তোমার চরণে দিলু প্রেম-উপহ্ার-_ 
না যদ্দি চাও গে। দিতে প্রতিদান তার 
নাই বা দিলে তা মোরে, থাকো হৃদি আলো করে, 
হৃদয়ে থাকুক জেগে সৌন্দর্য তোমার ॥ 
১৫ 
কিছুই তো হল না। 
সেই সব-_ সেই সব-_ সেই হাহাকারবব, 
সেই অশ্রবারিধার], হৃদয়বেদন। | 
কিছুতে মনের মাঝে শাস্তি নাহি পাই, 
কিছুই না পাইলাম যাহা কিছু চাই। 
ভালো তো! গো বাসিলাম, ভালোবাসা পাইলাম, 
এখনো তো ভালোবাসি_- তবুও কী নাই॥ 


' মাটাগীতি 


১৬ 
কী করিব বলো, সথা, তোমার লাগিয়া । 
কী করিলে জুড়াইতে পারিব ও হিয়া ॥ 
এই পেতে দিন বুক, রাখো, সখা, রাখো মুখ 
ঘুমাও তুমি গো, আমি রহিন্ জাগিয়া। 
খুলে বলো, বলো! সখা, কী ছুঃখ তোমার-- 
অশ্রজলে মিলাইব অশ্রজলধার ! 
একদিন বলেছিলে মোর ভালোবাসা 
পাইলে পুবিবে তব হৃদয়ের আশা । 
কই সখা, প্রাণ মন করেছি তো সমর্পণ-_ 
'দ্িয়েছি তো যাহ1কিছু আছিল আমার । 
তব্‌ কেন শুকালো না অশ্রজলধার ॥ 


১৭ 

ন1 সখা, মনের বাথা কোরো না গোপন । 
যবে অশ্রজল হায় উচ্ছুমি উঠিতে চায় 

রুধিয়া রেখো না তাহ! আমারি কারণ | 

চিনি, সথা, চিনি তব ও দারুণ হাপি-_- 

ওর চেয়ে কত ভালে অশ্রজলরাশি । 

মাথা খাও অভাগীরে কোরো না বঞ্চনা, 

ছদ্মবেশে আবরিয়। রেখো না যন্ত্রণা । 
মমতার অশ্রলে , নিভাইব সে অনলে, 

ভালো, যদি বাস তবে রাখো এ প্রার্থনা । 


১৮ 
বুঝেছি বুঝেছি মখা, ভেঙেছে প্রণয় ! 
ও মিছে আদর তবে ন। করিলে নয় ?। 
ও শুধু বাড়ায় ব্যথা-_ সে-সব পুরানো কথা 
মনে ক'রে দেয় শতধু$ ভাঙে এ হঘয় ॥ 


ভগ্নহদয় | ৭৭৫ 


প্রতি হাঁসি প্রতি কথা প্রতি ব্যবহার 
আমি যত বুঝি তত কে বুঝিবে আর । 

প্রেম যদি ভুলে থাক সত্য ক'রে বলো-নাকো- 
করিব না মুহূর্তের তরে তিরস্কার ॥ 
আমি তো! বলেই ছিহু, ক্ষুদ্র আমি নারী 
তোমার ও প্রণয়ের নহি অধিকারী । 

আর-কারে ভালোবেসে স্থখী যদি হও শেষে 
তাই ভালোবেসো নাথ, না করি বারণ । 

মনে ক'রে মোর কথা মিছে পেয়ো নাকো ব্যথা, 
পুরানো প্রেমের কথা কোরো না স্মরণ ॥ 


১৯ 

তুই রে বসম্তসমীরণ। 
তোর নহে স্থখের জীবন ॥ 

কিবা দিবা কিবা বাতি পরিমলমদ্দে মাতি . 
কাননে করিস বিচরণ । 

নদীবে জাগায়ে দিস . লতাবে রাগায়ে দিস 
চুপিচুপি করিয়া চুম্বন 
তোর নহে সুখের জীবন ॥ 


শোন্‌ বলি বসস্তেব বায়, 
হাদয়ের লতাকুঞ্জে আর । 


নিভৃত নিকুঞ্চ ছায় হেলিয়া ফুলের গায় 
শুনিয়া পাখির মুদু গান 
'লতার-হৃদয়ে-হারা স্ঈখে-অচেতন-পারা 


ঘুমায়ে কাটায়ে দিবি প্রাণ। 
তাই বলি বসস্তের বায়, 
হৃদয়ের লতাকুজে আয় ॥ 


৭৭৬. 


ক্ষত্রচণ্ 


ত২৩ 

বসম্তপ্রভাতে এক মালতীর ফুল 
প্রথম যেলিল আখি তার, চাহিয়া দেখিল চারি ধার ॥ 

উষারানী দাড়াইয়া শিয়রে তাহার 
দেখিছে ফুলের ঘুম-ভাঙা। হরষে কপোল তার রাড ॥ 
মধুকর গান গেয়ে বলে, 'মধু কই | মধু দাও দাও ।, 
হুরষে হৃদয় ফেটে গিয়ে ফুল বলে, এই লও লও ।, 
বায়ু আসি কহে কানে কানে, “ফুলবালা, পরিমল দাও ।” 
আনন্দে কাদিয়া কহে ফুল, “যাহা আছে সব লয়ে যাও ।" 
হরষ ধরে না তার চিতে, আপনারে চাহে বিলাইতে, 
বালিকা আনন্দে কুটি-কুটি পাতায় পাতায় পড়ে লুটি ॥ 


২১৯ 
তরুতলে ছিন্নবৃস্ত ম্বলতীর ফুল-_ 
মুদিয়া আমিছে আখি তার, চাহিয়া দেখিল চারি ধার । 
শুদ্ধ তৃণরাশি-মাঝে একেলা পড়িয়া, 
চারি দিকে কেহ নাই আর-_ নির্দয় অসীম সংসার ॥ 
| তে আছে গো দিবে তার তৃষিত অধবে 
একবিন্দু শিশিরের কণা-__ কেহ না, কেহ না॥ 
মধুকর কাছে এসে বলে, মধু কই। মধু চাই, চাই।” . 
ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলিয়া ফুল বলে, “কিছু নাই, নাই” 
“ফুলবালা, পরিমল দাও বায়ু আগি কহিতেছে কাছে। 
মলিন ব্ধন ফিরাইয়]' ফুল বলে, 'আর কী বা আছে 
মধ্যাহ্কিরণ চারি দিকে থরদৃষ্টে চেয়ে অনিমিখে-_ 
ফুলটিব মৃদু প্রাণ হায়, 
ধীরে ধীরে শুকাইয় যায় ॥ 


আমি 


প্রকৃতির প্রতিশোধ ৭৭৭ 


৮ 
যোগী ছে, কে তুমি হৃদি-আসনে! 
বিভূতিভূষিত শুভ্র দেহ, নাচিছ দিক-বসনে ॥ 
মহা-আনন্দে পুলক কাঁয়, গঙ্গা উলি উছলি যায়, 
ভালে শিশুশশী হাসিয়। চায় 
জটাজ.ট ছায় গগনে ॥ 


২৩ 
ভিক্ষে দে গে ভিক্ষে দ্বে। 

দ্বারে ছ্বারে বেড়াই ঘুরে, মুখ তুলে কেউ চাইলি নে। 

লক্ষ্মী তোদের সদয় হোন, ধনের উপর বাড়ুক ধন-- 

একটি মুঠো অন্ন চাই গো, তাও কেন পাই নে। 

ওই রে স্্ধ উঠল মাথায়, যেযার ঘরে চলেছে। 

পিপানাতে ফাটছে ছাতি, চলতে আর যে পারি নে। 

ওরে তোদের অনেক আছে, আরে! অনেক হবে-_- 

একটি মুঠো দিবি শুধু আর কিছু চাহি নে॥ 


২৪ : 
আয় রে আয় বে সাঝের বা, লতাটিরে দুলিয়ে যাঁ_ 
ফুলের গন্ধ দেব তোরে আচলটি তোর ভ'রে ভরে ॥ 
আয় রে আদ্র রে মধুকর, ডান! দিয়ে.বাতাস কর্‌-- 
ভোবের বেলা গুন্গুনিয়ে ফুলের মধু যাবি নিয়ে ॥ 

আয় রে টাদের আলো আয়, হাত বুলিয়ে দে ঝে গায়-_ 
পাতার কোলে মাথ! থুয়ে ঘুমিয়ে পড়ৰি শুয়ে শুয়ে । 


। 


পাখি রে, তুই কোস্‌ নে কথা-_ ওই-যে ঘুমিয়ে প'ল লতা ॥ 


২৫ 
প্রিয়ে, তোমার ঢে'কি হলে যেতেম বেঁচে 
রাঙা চরণতলে নেচে নেচে ॥ 


৭৭৮ 41: নাঁটযগীতি 
টিপৃটিপিয়ে যেতেম মারা, মাথা খুঁড়ে হতেম সারা 
কানের কাছে কচ্কচিয়ে মাঁনটি তোমার নিতেম যেচে ॥ . 


২৬ 

কথা কোস্‌ নে লো! রাই, শ্যামের বড়াই বড়ে। বেড়েছে । 
কে জানে ও কেমন ক'রে মন কেড়েছে ॥ 
শুধু ধীরে বাজায় বাশি, শুধু হাসে মধুর হাঁসি-- 
গোঁপিনীদের হৃদয় নিয়ে তবে ছেড়েছে ॥ 


২৭ 
ওই জানালার কাছে বসে আছে করতলে রাখি মাথা 
তার কোলে ফুল পড়ে রয়েছে, সেয়ে ভুলে গেছে মালা গাথা । 
শুধু ঝুরু ঝুর বাযুবহেযায় তার কানে কানে কী যে কহে যায় 
তাই আধো শুয়ে আধো বসিয়ে ভাঁবিতেছে কত কথা । 
চোখের উপরে মেঘ ভেসে যায়, উড়ে উড়ে যাঁয় পাখি-_ 
সারা দিন ধ'রে বকুলের ফুল ঝ'রে পড়ে থাকি থাকি । 
মধুর আল, মধুর আবেশ, মধুর মুখের হাসিটি__ 
মধুর ন্বপনে প্রাণের মাঝারে বাঁজিছে মধুর বাশিটি ॥ 


২৮ 
সাধ ক'রে কেন, সখা, ঘটাবে গেরো। 
এই বেলা মানে-মানে ফেরো ফেরো | 
পলক ঘে নাই আখির পাতায়, 
তোমার মনট] কি খরচের খাতায়, 
হাসি ফালি দিয়ে প্রাণে বেধেছে গেরো। 
সখা, ফেবো ফেরো ॥ 


২৭৯ 
ধীরে ধীরে প্রাণে আমার এসো হে, 
মধুর হাঁসিয়ে ভালোবেসে হে ॥ 


বিবাহ-উতৎসব দ৭৯ 


হৃদয়কাননে ফুল ফুটাও। আধো নয়নে, সখী, চাও চাও-_ 
পরান কাদিয়ে দিয়ে হাসিখানি হেসে হে ।। 


ও)০ 
তুমি আছ কোন্‌ পাড়।? তোমার পাই নে যেসাড়া। 
পথের মধ্যে হা ক'রে যে রইলে হেখাড়া॥ 
রোদে প্রাণ যায় ছুপুর বেলা, ধরেছে উদবে জালা_ 
এর কাছে কি হৃদয়জালা। 
তোমার সকল স্যষ্টিছাড়া ॥ 
বাডা অধর, নয়ন কালো ভর! পেটেই লাগে ভালো-_ 
এখন পেটের মধ্যে নাড়ীগুলে দিয়েছে তাড়া ॥ 


৩১ 
দেখো ওই কে এসেছে ।-_ চাও সখী, চাও । 
আকুল পরান ওর আখিছিল্লোলে নাচাও।-_- সথী, চাও ॥ 
তৃষিত নয়ানে চাহে মুখ-পানে, 
হাসিস্থধা-দানে বকাচাও।-_ লধী, চাও ॥ 


ভালে! যদ্দি বাস, সখী, কী দিব গো! আর-_ 
কবির হৃদয় এই দিব উপহার ॥ 

এত ভালোবাসা, সঘী, কোন্‌ হদে বলো দেখি-_ 
কোন্‌ হদে ফুটে এত ভাবের কুম্থমভার ॥ 

তা হলে এ হদ্দিধামে তোমারি তোমারি নামে 
বাজিবে মধুর হরে মরমবীণার তার। 

ঘা-কিছ গাছিব গান ধ্বনিবে তোমারি নাম-_ 
কী আছে কবির বলো, কী তোমারে দিব আর ॥ 


৭৮৩ 


এব! 


দির 
নী 
৯ শা ৪ 


* ৩৩ 
ওকেন ভালোবাসা জানাতে আমে ওলো লজনী। 
হাসি খেলি রে মনের সুখে, 
ও কেন সাথে ফেরে আধা র-মুখে 
দিনরজনী । 


৩৪ 
ভালোবাসিলে যর্দি সে ভালো না! বাসে কেন সে দেখা দিল। 
মধু অধরের মধুর হাসি প্রাণে কেন বরবিল। 
দাড়িয়ে ছিলেম পথের ধারে, সহস। দেখিলেম তারে-_ 
নয়ন ছুটি তুলে কেন মুখের পানে চেয়ে গেল ॥ 


৩৫ 
হা, কে বলেদেবে দসেভালোবাসে কি মোরে । 
কভু বাসে হেসেচায়, কভু মুখ ফিরায়ে লয়, 
কভু বা সে লাজে সান্বা, কভু বা বিষাদ্দময়ী__ 
যাব কি কাছে তার। শুধাব চরণ ধ'রে 1 


| ৩৬ 

কেন রে চাস ফিরে ফিরে, চলে আয় রে চলে আয়। 
প্রাণের কথা বোঝে না যে, হদয়কুনত্ম দলে যায়॥ 
হেসে হেসে গেয়ে গান দিতে এসেছিলি প্রাণ, 
নয়নের জল সাথে নিয়ে চলে আয় রে চলে আয় ॥ 


| ৩৭ 
প্রমোদে চালিক়] দি মন, তবু প্রাণ কেন কাদে বে। 
চারি দিকে হাসিবাশি, তবু প্রাণ কেন কাদে বে॥ 
আন্‌ সখী, বীণা আন্‌, প্রাণ খুলে কর্‌ গান, 
নাচ. সবে মিলে ঘিরি ঘিরি ঘিরিয়ে_ 

তবু প্রাণ কেন কাদে রে ॥ 


বিবাহ-উৎসব | ৭৮১ 


বীণা তবে রেখে দে, গান আর গাস নে-_ 
কেমনে যাবে বেদনা । 
কাননে কাটাই বাতি, তুপি ফুল মাল! গাখি, 
জোছনা কেমন ফুটেছে-_ 
তবু প্রাণ কেন কাদে রে॥ 


৩৮ 
সখা, সাধিতে সাধাতে কত স্থখ 
তাহা বুঝিলে না তৃমি-__ মনে রয়ে গেল ছুখ ॥ 
. অভিমান-আখিজল, নয়ন ছলছল-_ 
মুছাতে লাগে ভালো কত 
তাহা বুঝিলে না তুমি__ মনে রয়ে গেল ছুথ॥ 


৩৯ 
এত ফুল কে ফোটালে কাননে! 
লতাপাতায় এত হাসি -তরঙ্গ মরি কে ওঠালে॥ 
স্জনীর বিয়ে হবে ফুলেরা শুনেছে সবে-_ 

সে কথা কে রটালে॥ 


৪০ 
আমাদের সথীরে কে নিয়ে যাবে রে-_- 
তারে কেড়ে নেব, ছেড়ে দেব না__ নাঁ_ ন1। 
কেজানে কোথ! হতে কে এসেছে। 
কেন সে মোদের সযী নিতে আসে-_ দেব' না 
সথীর] পথে গিয়ে দাড়াব, হাতে তার ফুলের বাঁধন জড়াব, 
বেঁধে তায় রেখে দেব" কুহ্বমবনে-- সথীরে নিয়ে যেতে দেব না ॥ 


৪১ 
কোথা ছিলি সজনী লো, 
মোরা যে তোরি তরে বসে আছি কাননে । 


৭৮ ৯১, নাটাগীতি 


এসে! সথী, এসো হেথা বমি বিনে 
আখি ভরিয়ে হেরি হাসিমুখানি ॥ 
সাজাব সথীরে সাধ মিটায়ে, 
ঢাঁকিৰ তনুখানি কুম্থমেরই ভূষণে । 
গগনে হাসিবে বিধুঃ গাহি স্বছু মু 
কাটাব প্রমোদে টাদিনী যামিনী ॥ 


৪২ 
ও কী কথা বল সবী, ছিছি, ও কথা মনে এনো না ॥ 
আজি স্থখের দিনে জগত হাসিছে, 
হেরো লো দশ দ্িশি হরষে ভাসিছে-_ 
আজি ও ম্লান মুখ প্রাণে যে সহে না। 
স্থথের দিনে, সী, কেন ও ভাবন] ॥ 


৩ 
মধুর মিলন । 
হাসিতে মিলেছে হাসি, নয়নে নয়ন ॥ 
_.. অরমর মৃছু বাণী মরমর মরমে, 
কপোলে মিলায় হাসি হবমধুর শরমে__ নয়নে স্বপন ॥ 

তারাগুলি চেয়ে আছে, কুনুম গাছে গাছে-- 
বাতাস চুপিচুপি ফিরিছে কাছে কাছে। 
মালাগুলি গেথে নিয়ে, আড়ালে লুকাইয়ে 
সথীরা! নেহারিছে দোহার আনন-_ 
হেসে আকুল হল বকুলকানন, আ মরি মরি ॥ 


৪৪ 
মা, একবার দাড়া গো হেবি চজ্্রানন। 
আধার ক'রে কোথায় যাবি শূন্ততবন ॥ 


রাজা ও রানী-বিসর্জন ৭৮৩ 


মধুর মুখ হাসি-হাঁসি অমিয়] রাশি-বাঁশি, মাঁ_ 
ও হানি কোথায় নিয়ে যাস রে। 
আমরা কী নিয়ে জুড়াঁব জীবন। 


৪৫ | 
মা আমার, কেন তোরে ক্লান মেহাবি-- 
আখি ছলছল, আহা। 
ফুলবনে, সখী-সনে 'খেলিতে খেলিতে হাঁসি হাসি দেরে করতাবি॥ 
আয় রে বাছা, আয় রেকাছে আয়। 
ছু দিন রহিবি, দিন ফুরীয়ে যায়-_ 
কেমনে বিদায় দেব' হাপিমুখ না হেরি ॥ 


৪৬ 
ওই আখি বে! 
ফিরে ফিরে চেয়ো না, চেয়] না, ফিরে যাও-_ 
কী আর রেখেছ বাকি বে॥ 
মরমে কেটেছ মিঁধ, নয়নের কেড়েছ নিদ-_ 
কী সুখে পরান আর বাঁখি রে॥ 


৪৭ 
আজ আসবে শ্যাম গোকুলে ফিরে। 
আবার বাজবে বাশি যমূনাতীরে 
আমর কী করব। কীবেশধরব। 

টি কী মাল! পরুব। বীচব কি মরব সখে। 
কী তারে বলব! কথা কি রবে মুখে। 
শুধু তার মুখপানে চেয়ে চেয়ে 
দাড়ায়ে ভাসব নয়ননীরে ॥ 


ন্ 
১: জল 
ধি % 
টির 
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নাট্যগীতি 


৪৮ 
রাজ-অধিরাজ, তব ভালে জয়মালা_- 
ত্রিপুরপুরলম্ষ্মী বহে তব বরণভাল। ॥ 
ক্ষীণজনতয়তরণ তব অভয় বাণী, দীনজনদুখহরণনিপুণ, তব পানি, 
তরুণ তব মুখচন্দ্র করুণরম-ঢালা ॥ 
গুণিরসিকসেবিত উদ্দার তব দ্বারে মঙ্গল বিরাজিত বিচিত্র উপচারে-__ 
গুণ-অরুণ-কিরণে তব সব ভুবন আলা ॥ 


৪৯ 
ঝর ঝর রক্ত ঝরে কাটা মুড বেয়ে । 
ধরণী . রাঙা হল রক্তে নেয়ে 
ডাকিনী নৃত্য করে প্রপা্দ . -রক্ত-তরে-- 
তৃষিত ভক্ত তোমার আছে চেয়ে ॥ 


৫০ 
উলঙ্গিনী নাচে বণরঙ্গে। আমর! নৃত্য করি সঙ্গে॥ 
দশদিক আধার ক'রে মাতিল দিকৃ-বসন।, 
জলে বন্ধিশিখা বাঙা রসনা 

দেখে মরিবাবে ধাইছে পতঙ্গে ॥ 
কালো কেশ উড়িল আকাশে, 
রবি সোম লুকালো তরাসে। 
রাঙা রুক্তধার ঝরে কালো অঙ্গে-_ 
ব্রিভুবন কাপে ভুরুভঙ্গে ॥ 


৫১ 
থাকতে আর তো পারলি নে মা, পারলি কই। 
কোলের সম্তানেরে ছাড়লি কই ॥ 
দোষী আছি অনেক দোষে, ছিলি বসে ক্ষণিক রোষে-_ 
মুখ তো ফিবালি শেষে । অভয় চরণ কাড়লি কই॥ 


সোনায় তরী ৭৮৫ 


৫২ 
খাচার পাখি ছিল সোনার খাচাটিতে, বনের পাখি ছিল বনে। 
একদ1 কী করিয়া! মিলন হল দৌছে, কী ছিল বিধাতার মনে। 

বনের পাখি বলে, "খাঁচার পাখি ভাই, বনেতে যাই দৌহে মিলে । 
খাঁচার পাখি বলে, 'বনের পাখি আয়, খাঁচায় থাকি নিবিবিলে | 
বনের পাখি বলে, 'না, আমি শিকলে ধরা নাহি দিব ।” 
খাঁচার পাখি বলে, “হায়, আমি কেমনে বনে বাহিরিব |” 


বনের পাখি গাহে বাহিরে বসি বসি বনের গান ছিল যত, 

খাঁচার পাখি গাহে শিখানে] বুলি তার-_ ঠৌহার ভাষা ছুইমত। 
বনের পাখি বলে, “খাঁচার পাখি ভাই, ৰনের গান গাঁও দেখি ।” , 
খাঁচার পাখি বলে, “বনের পাখি ভাই, খাচার গান লহে! শিখি ।' 
বনের পাখি বলে, না, আমি শিখানে। গান নাহি চাই। 
খাঁচার পাখি বলে, হায় আমি কেমনে বনগান গাই ।, 


বনের পাখি বলে, “আকাশ ঘন নীল কোথাও বাধা নাছি তার।, 
খাঁচার পাখি বলে, শাঁচাটি পরিপাটি কেমন ঢাঁকা চারি ধার।, 

বনের পাখি বলে, “আপনা ছাড়ি দাও মেঘের মাঝে একেবারে ।” 

খাচার পাখি বলে, নিবালা কোণে বসে বীধিয়! রাখে আপনারে ।” 

বনের পাখি বলে, 'না, সেথা কোথায় উড়িবারে পাই ! 

খাঁচার পাখি বলে, “হায়, মেঘে কোথায় বসিবাব ঠাই ।, 


এমনি ছুই পাখি দোহারে ভালোবাসে, তবুও কাছে নাছি পায়। 
খাচার ফাকে ফাকে পরশে মূখে মূখে, নীরবে চোখে চোখে চায়। 
ছুজনে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে, বুঝাতে নারে আপনায়। 
ছুজনে একা একা! ঝাপটি মরে পাখা-_ কাতরে কহে, “কাছে আয়! 
বনের পাখি বলে, “না, কবে খাঁচায় কধি দিবে দ্বার !' 

খাঁচার পাখি বলে, “হায়, মোর 'শকতি নাহি উড়িবার।, 


গড. 


আমি 


আমি 


আমি 


নাটাগীতি 


৫৩ 
একদ! প্রাতে কুপ্ঠতলে অন্ধ বালিকা 

পত্রপুটে আনিয়া দিল পুষ্পমালিক] ॥ 

কে পরি অশ্রজল ভরিল নয়নে, : 

বক্ষে লয়ে চুমিন্ু তার নিগ্ধ বয়নে । 

কহিন্ তারে, “অন্ধকারে দাড়ায়ে বমণী, 

কী ধন তুমি করিছ দান না জানে] আপনি। 
পুষ্পসম অন্ধ তুমি অন্ধ বালিকা, 

দেখ নি নিজে মোহন কীযে তোমার মালিক । 


৫৪ 
কেন নিবে গেল বাতি। 
অধিক যতনে ঢেকেছিস্থ তারে জাগিয় বাসররাতি, 
তাই নিবে গেল বাতি। 


কেন ঝরে গেল ফুল। 
বক্ষে চাপিয়া ধরেছিন্ু তারে চিস্তিত ভয়াকুল, 
তাই ঝরে গেল ফুল॥ 


কেন মবে গেল নদী ॥ 
বাধ বাঁধি তারে চাছি ধরিবারে পাইবারে নিরবধি, 
তাই মরে গেল নদী | 


কেন ছিড়ে'গেল তার। 
অধিক আবেগে প্রাণপণ বলে দিয়েছিনু ঝঙ্কার, 
তাই ছি'ড়ে গেল তার। 


৫৫ 


তুমি পড়িতেছ হেসে তরঙ্গের মতো! এসে 
হদয়ে আমার। 


কল্পন। ৭৮৭ 


যৌবনসমৃদ্রমাঝে কোন্‌ পূর্ণিমায় আজি 
এসেছে জোয়ার । 
উচ্ছল পাগল নীরে তালে তালে ফিরে ফিরে 
এ মোর নির্জন তীরে কী খেলা! তোমার ! 
মোর সর্ব বক্ষ জুড়ে কত নৃত্যে কত স্থরে 
এস কাছে যাও দুরে শতলক্ষবার ॥ 


কুহ্থমের মতো শ্বনি পড়িতেছ খমি খসি 
মোর বক্ষ-পরে ৃ্‌ 
গোপন শিশিরছলে বিন্দু বিন্দু অশ্রুজলে 
প্রাণ পিক্ত ক'রে। 
নিঃশৰ সৌরভবাশি পরানে পশিছে আমি 
স্থখন্বপ্র পরকাশি নিভৃত অন্তরে । 
পরশপুলকে ভোর চোখে আসে ঘুমঘোর, 
তোমার চুম্বন মোর স্বাঙ্গে সঞ্চরে। 


৫৬ 

আজি উন্মাদ মধুনিশি ওগো চৈত্রনিশিখশশী | 

তুমি এ বিপুল ধরণীর পানে কী দেখিছ একা বনি 
চৈন্রনিশীথশশী ॥ 


কত নদীতীরে কত মন্দিরে কত বাতায়নতলে 

কত কাঁনাকানি, মন-জানাজানি সাধাপাধি কত ছলে। 

শাখা-প্রশাখার দ্বার-জানালার আড়ালে আড়ালে পশি 

কত সুখছুখ কত কৌতুক দেখিতেছ একা বসি 
চৈত্রনিশীখশশী ॥ 


মোরে দেখো চাহি-- কেহ কৌধথা নাহি, শূন্ভভবনছাদে 
নৈশ পবন কাদে। 

তোঁমারি মতন একাকী আপনি চাহিয়া রয়েছি বমি 
চৈত্রনিশীখশশী ॥ 


ক. র 
৭৮ নাটাগীতি 


৫৭ 
চি সে আসি কহিল, “প্রিয়ে, মুখ তুলে চাও ।, 
ছুষিয়! তাহারে রুবিয় কহিহু, “যাও!” 
সথী ওলো। সী, সত্য করিয়া বলি, তবু সে গেল না চলি। 


দাড়ালে৷ সমুখে ; কহিন্ তাহারে, “সরো 1, 
ধরিল ছু হাত; কহিন্গ, “আছা, কী কর!” 
সথী ওলো সথী, মিছে না! কহিব তোরে, তবু ছাড়িল না মোরে 


শ্রুতিমূলে মুখ আনিল মে মিছিমিছি। 
নয়ন বাকায়ে কহিহু তাহারে, “ছি ছি!” 
সী ওলে। সথী, কহি লো শপথ ক'রে তবু সে গেল না স'রে। 


৮ অধবে কপোল পরশ কৰিল তবু। 
কাপিয়] কহিহ্থ, “এমন দেখি নি কভু ।” 
সথী ওলো সখী, একি তার বিবেচনা, তবু মুখ ফিরালে ন1। 


আপন মালাটি আমারে পরায়ে দিল । 
কহিনু তাহারে, "মালায় কী কাজ ছিল!, 
, সখী ওলো সখী, নাহি তার লাজ ভয়, মিছে তারে অনুনয় ॥ 


আমার মালাটি চলিল গলায় লয়ে । 
চাহি তার পানে রহিন্থ অবাক হয়ে। 
সঘী ওলো। সখী, ভাসিতেছি আখিনীরে-- কেন সে এল না ফিরে । 


৫৮ 
এ কি সত্য সকলই সত্য, হে আমার চিরভক্ত ॥ 
মোর নয়নের বিজুলি-উজল আলো 

যেন ঈশান কোণের ঝটিকার মতো কালে। একি সত্য। 

মোর মধুর অধর বধূর নবীন অহুরাগ-সম রক্ত 
হে আমার চিরভক্ত, একি সতা। 


- 3485, * ঢল ০০ ৯৮ ঢা ৮ ২ ৮৬১ কি১সিত 2 ৩৩ 
(2. চুর গা588178 
চিত নি এ ্ ! এ মন্র কঃ এ রগ ৫ 7 রে শি, ৮৮ পি চর £ সিএ খ ড £ ৪ ০ বিত২, ক ্ ৫ বাপু 
”ঃ চিক ৫৭" | ট এ রা 58 
(15584 8 ৭ "২ মি দু” সা 
ক 


আানাসা-্পাও এপ ও আগা রাপাসা। গাগা |" 
ঞ কি রঃ ১:২5. পক" লি টি 22০, হে ৬, মা এ---5. দি" রা 


৫ 


লারা সানা সানা, সানী সাহা, পিলার | 
৬: ওক ৰ ও. ্ী.- হে: এ দি ভীত ৪/- 87 
চি মূ রা র 


শর, 2. 
সা. রণ শালা) সাগা)ানী- না. 
৬-৮৩- চি : গদি উনি ও ০ এর ই 
বিয়া পা সামা রর পাপা ফাপানী মাগগজাগাননিগান 
মোরে শু 2 শের বি পর্শি ৮ উ-চ- পপ ৫ লো ০ রি হা কোনে 
+ * ধর ১, রি রন ॥ খা 
ঘ রা 


গালানপা সিনহা |সাজাগা।য গামা কী, পা | পাপা পাগানীণ বানা রা 
কি কারন মি বডি লো, “এ ধিক? সাল 7 মারা ধাতুর । হবি. 


নাসনাণ | ৫ পা। গা 1 পাপা? উগন্সান- নাাপরীপামা।গারাগা সানীর 
ক. নান আট বাশ মম 4--৯ - ঠেঞ মানি কটি ভিকা ৬.- 1 
শানানা] রঃ গাগা গা মাসাঘা মনা, ীগগীগালগাগগাণ 
এ দিক, ২ এ ুতলডে, সপ জী ফটিক আমর । মাপে কো ০০ রি | 


কি ্ 
7 
৫ 


আগাম পানা? নাদারণ, বাশ মানা], ৪78 া 
১: টবে পাখা কহ গীত ও বোন সত পাকি ইট ৮- 


রা 
ৰং 


পা শা] গাসাধি। নী শিট | ঠাপা শাবাস | মাগার গন 
মেখরে শী হে টি খাপ নিরতি নিত ৫৮ বেশ) উ্ভগক্জে এপিজে পক, 


১৬ বারা . সানী | সন মেরু শিখা সির । পাশার নানাানিতা। সানা, 
সোপান, বান নি ১ দি সা-২ ডি সা া ১২. কোলা, সাৃশে। 


না ূ ্‌ ৃ ) 

. [ 
ই সস পারা? 1 এ তা তা পারুম ৃ 
2টি চা ' গু? £৮০ ্. বির শং টু নি বির? ডে চিত ; 
এ বাসা || ড় 28: ১ 
৬৮৮ ৮ সত 8, শর 5 8 | ॥ ' 08 টু | | চা 18 "1 | 
ৃ ৫ 5 বীনা রর বা 18 

দি 


ছা রা ৯ £ 
র্‌ ৯৯ *. 


চর কি 
৩ সম এ খা 
নিলি 1625251 ০০০ মিরার ০০ 
সৈনিক নিস টি বসি সি ১ শে 


মোর 


কল্পনা ৭৮৯ | 


অতুল মাধুরী ফুটেছে আমার মাঝে, 

চরণে চরণে স্ুধাসঙ্গীত বাজে একি সত্য। 

মোরে ন| হেরিয়া নিশিয় শিশির বারে, 
গ্রতাত-আলোকে পুলক আমারি তরে একি সত্য। 
তগ্তকপোল-পরশে-অধীর সমীর মদদিরম্ত 

হে আমার চিরভক্ত, একিসতা॥ 


৫৯ 

এবার চলিন্ু তবে॥ 
সময় হয়েছে নিকট, এখন বীধন ছি'ড়িতে হবে। 
উচ্ছল জল করে ছলছল, 
জাগিয়! উঠেছে কলকোলাহল, ৃ 
তরণীপতাক1 চলচঞ্চল কাপিছে অধীর ববে। 
সময় হয়েছে নিকট, এখন বীধন ছি'ড়িতে হবে| 


আমি নিষ্ুর কঠিন কঠোর, নির্মম আমি আজি । 
আর নাঁই দেরি, ভৈরবভেরী বাহিরে উঠেছে বাজি। 
তুমি ঘুমাইছ নিমীলনয়নে, | 
কীপিয়া উঠিছ বিরহম্বপনে, 

প্রভাতে জাগিয়া শূন্য শয়নে কাঁদিয়া চাহিয়া! ববে। 
সময় হয়েছে নিকট, এখন বাঁধন ছিড়িতে হবে॥ 


অরুণ তোমার তরুণ অধর করুণ তোমার আখি-- 
অমিয়রচন সোহাগবচন অনেক রয়েছে বাঁকি। 

পাখি উড়ে যাবে সাগরের পাঁর, 

স্থখময় নীড় পড়ে ববে তার, 

মহাকাশ হতে ওই বারে-বার আমারে ভাকিছে সবে। 
সময় হয়েছে নিকট, এখন বাধন ছি'ড়িতে হবে॥ 


এ 


নাট্যগীতি 


বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে কে মোর আম্্পর | 

আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে কোথা আমার ঘর । 
কিমেরই বা স্থখ, ক" দিনের প্রাণ ! 

ওই উঠিয়াছে সংগ্রামগান, 

অমর মরণ রক্তচরণ নাচিছে সগৌরবে। 

সময় হয়েছে নিকট, এখন বাধন ছি'ড়িতে হবে॥। 


৬৩ 
কিসের তরে অশ্রু ঝরে, কিসের লাগি দীর্ঘশ্বাস । 
হাশ্তমূখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস । 
রিক্ত যারা সর্বহারা সর্বজয়ী বিশ্বে তারা, 
গর্ময়ী ভাগ্যদেবীর নয়কে। তারা ক্রীতদাস। 
হাস্তমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস। 


আমরা সুখের স্ফীত বুকের ছায়ার তলে নাহি চরি 
আমরা ছুখের বক্র মুখের চক্র দেখে ভয় নাকরি। 
ভগ্ন ঢাকে যথানাধ্য বাজিয়ে যাব জয়বাছা, 

ছিন্ন আশার প্বজা তুলে ভিন্ন করব নীলাকাশ। 
হাশ্যমুখে অনৃষ্টেরে করব মোবা পরিহাস ॥ 


হে অলঙ্গমী, রুক্ষকে শী, তুমি দেবী অচঞ্চলা। 
তোম!র রীতি সরল অতি, নাহি জানে! ছলাঁকলা। 
জালাও পেটে অগ্নিকণ! নাইকো তাহে প্রতারণা, 
টানো যখন মরণ-ফাসি বল নাকো মিষ্টভাষ। 
হাস্মুখে অদৃষ্টেরে করব মে।রা পরিহাল ॥ 


ধরাঁর যার] সেরা সেবা মানুষ তারা তোমার ঘয়ে। 
তাদের কঠিন শয্যাখানি তাই পেতেছ মোদের তরে ॥ 
আমরা বরপুত্র তব যাহাই দিবে তাহাই লব, 


কল্পনা | ৭৯১. 


& 


তোমায় দিব ধণ্যধবনি মাথায় বহি সর্বনাশ । 
হাশ্যমুখে অদৃষ্ঠেরে করব মোর] পরিহাস ॥ 


যৌবরাজ্যে বসিয়ে দে মা, লক্ষ্ীছাড়ার সিংহাসনে । 
ভাঙা কুলোয় করুক পাখা তোমার যত ভূত্যগণে। 
দ্ধ ভালে গ্রলয়শিখা দিক্‌ মা, একে তোমার টিকা, 
পরাও সঙ্জা লঙ্জাহারা-_ জীর্ণকস্থা ছিন্নবাস। 
হাস্যমুখে অধৃষ্টেরে করব মোব। পরিহাস ॥ 


লুকোক তোমার ডঙ্কা৷ শুনে কপট সখার শূন্য হাসি। 
পাঁলাক ছুটে পুচ্ছ তুলে মিথ্যে চাটু মন্কা-কাশী। 
আত্মপরের-প্রতভেদ-ভোলা জীর্ণ ছুয়োর নিত্য খোলা, 
থাকবে তুয়ি থাকব আমি সমানভাবে বারে! মাঁস। 
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোর! পরিহাস ॥ 


শঙ্কা-তরাস লঙ্জা-শরম চুকিয়ে দিলেম স্ততি-নিন্েে। 
ধুলো মে তোর পায়ের ধুলো তাই মেখেছি ভক্তবৃন্দে। 
আশারে কই, 'ঠাকুরানী, তোমার খেল! অনেক জানি, 
যাহার ভাগ্যে সকল ফাকি তাবেও ফাকি দিতে চাস, 
হাশ্তমূখে অনৃষ্টেরে করব মোর! পরিহাম। 


মৃত্যু যেদিন বলবে 'জাগো, প্রভাত হল তোমার রাঁতি' 
নিবিয়ে যাব আমার ঘরের চন্দ্র সুর্য দুটো বাতি। 
আমর! দৌহে খেষাথেষি চিরদিনের প্রতিবেশী, 
বন্ধুভাবে কঠে সে মোর জড়িয়ে দেবে বাহুপাঁশ-_ . 
বিদায়কালে অনৃষ্টেরে করে যাৰ পরিহাস ॥ 


৬১ 
ভাঙা দেউলের দেবতা, 
তব বন্দনা রচিতে, ছিন্ন! বীণার তম্থী বিরতা। 
গী৫১ 


শ৯২” | নাট্যগীতি 


সন্ধ্যাগগনে ঘোষে ন] শঙ্খ তোমার আরতিবারতা। 
: তব মন্দির স্থিরগন্ভীর, ভাঙা দেউলের দেবতা । 

তব জনহীন ভবনে 

থেকে থেকে আসে ব্যাকুল গন্ধ নববপন্তপবনে। 

যে ফুলে রচে নি পৃজার অর্ধ্য, বাখে নি ও বাডা চরণে, 

সে ফুল ফোটার আসে সমাচার জনহীন ভাঙা তবনে ॥ 
পূজাহীন তব পৃজারি 

কোথা সার! দিন ফিরে উদাসীন কার প্রসাদের ভিখারি। 

গোধুলিবেলীয় বনের ছায়ায় চির-উপবাস-ভুখারি 

ভাঙা মন্দিরে আসে ফিরে ফিবে পূজাহীন তব পৃূজারি ॥ 
ভাঙা দেউলের দেবতা, . 

কত উৎসব হইল নীরব, কত পৃজানিশা বিগত] । 

কত বিজয়ায় নবীন প্রতিমা কত যায় কত কব তা-_ 

শুধু চিরদিন থাকে সেবাহীন ভাঙা দেউলের দেবতা ॥ 


৬২ 

যদি জোটে রোজ 

এমনি বিনি পয়সায় ভোজ । 
। ,.,. ভিশের পরে ডিশ 
শুধু মটন কারি ফিশ, 
সঙ্গে তারি হুইস্কি সোডা ছু-চার বয়াল ভোজ । 

পরের তহবিল 

চোকায় উইল্‌্সনের বিল-_ 

থাকি মনের সুখে হাম্তমুখে, কে কার রাখে খোজ ॥ 


৬৩ 


অভয় দাও তো! বলি আমার 
5151) কী-- 
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একটি ছটাক সোডার জলে 
পাঁকী তিন পোয়। হুইস্কি ॥ 


৬৪ 


কত কাল বুবে বল ভারত রে 


ডাল ভাত জল পথ্য ক'রে। 


দেশে অন্নজলের হল ঘোর অনটন-_- 


হুইন্থি-সোডা আর মুগি-মটন | 


যাও ঠাকুর চৈতন-চুট্ুকি নিয়া 
এম” দাড়ি নাড়ি কলিমদ্ছি মিয়া। 


৬৫ 
কী জানি কী ভেবেছ মনে. 
খুলে বলো! ললনে। 
কী কথা হায় ভেসে যায় 


ওই ছলোঁছলো ছুটি নয়নে । 


৬৬ 

পাছে চেয়ে বসে আমার মন, 
আমি তাই ভয়ে ভয়ে থাকি। 

পাছে চোখে চোখে পড়ে বাধা, 
আমি তাই তোতুলি নে আখি॥ 


৬৭ 

বড়ো থাকি কাছাকাছি, 
তাই ভয়ে ভয়ে আছি। 

নয়ন বচন কোথায় কখন 
বাজিলে বীচি না-বীচি ॥ . 


৭8৪ ' নাটাগীতি 


৬৮ 
যারে মরণ-দশায় ধরে 
সেয়ে শতবার ক'রে মরে। 
পোড়া পতঙ্গ যত পোড়ে 
তত আগুনে ঝাপিয়ে পড়ে ॥ 


৬৯ 
দেখব কে তোর কাছে আসে--. 
তুই রবি একেশ্বরী, 
একল! আমি রইব পাশে ॥ 


৭৩ 
তুমি আমায় করবে মস্ত লৌক-_ 
| দেবে লিখে রাজার টিকে 
প্রসন্ন ওই চোখ ॥ 


৭১ 
চির-পুঝানো চাদ, ্‌ 
চিরদিবস এমনি থেকো! আমার এই সাধ। 
পুরানে। হানি পুরানো স্থধা মিটায় মম পুরানো ক্কুধা_ 
নৃতন কোনো চকোর যেন পায় না পরসাদ | 


৭২ 
স্বর্গে তোমায় নিয়ে যাবে উড়িয়ে--- 
পিছে পিছে আমি চলব খু'ড়িয়ে, 
ইচ্ছা হবে টিকির ডগ! ধ'রে | 
বিষুগূতের মাথাটা দিই গুঁড়িয়ে । 
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৭৩ 
ভুলে ভুলে আজ ভুলময়। 
ভুলের লতায় বাতাসের ভুলে 
ফুলে ফুলে হোক ফুলময়। 
' আনন্দ-ঢেউ ভুলের সাগরে 
উছলিয়া হোক কৃলময় ॥ 


৭৪ 
সকলই ভুলেছে ভোলা মন। 
ভোলে নি, ভোলে নি শুধু 
ওই চন্দ্রানন | 


৭৫ 
পোড়া মনে শুধু পোড়া মুখখানি জাগে রে। 
এত আছে লোক, তবু পোড়া চোখে 
আর কেহ নাহি লাগে রে। 


৭৬ 
বিরহে মবিব ব'লে ছিল মনে পণ, 
কে তোরা বাহুতে বাধি করিলি বারণ। 
ভেবেছিন্ু অশ্রজলে ডুবিব অকৃলতলে__ 
কাহার সৌনাঁর তরী করিল তারণ ॥ 


৭৭ 
কার হাতে যে ধরা দেব, প্রাণ, 
তাই ভাবতে বেলা অবসান | ূ 
ডান দ্িকেতে তাকাই যখন বায়ের লাগি কাদে রে মন-_ 
বায়ের লাগি ফিরলে তখন দক্ষিণেতে পড়ে টান ॥ 


৭টি ৫ মাটাগীতি 


৭৮ 
ূ ওগো হৃদয়বনের শিকারী, 
মিছে তারে জালে ধরা যে তোমারি ভিখারি ॥ 
সহমবার পায়ের কাছে আপনি যে জন মরে আছে . 
নয়নবাঁপের খোঁচা খেতে সে যে অনধিকারী ॥ 


৭৯ 
ওগে! দয়াময়ী চোর, এত দয়া মনে তোর! 

বড়ো দয়া ক'রে কণ্ঠে আমার জড়াও মায়ার ডোর। 
বড়ো দয়া ক'রে চুরি ক'রে লও শুন্য হৃদয় মোর । 


৮০৩ 
চলেছে ছুটিয়া পলাতক! হিয়া, বেগে বহে শিরাধমনী । 
হায় হায় হায়, ধরিবারে তায় পিছে পিছে ধায় রমণী ॥ 
বায়ুবেগভরে উড়ে অঞ্চল, লটপট বেণী ছুলে চঞ্চল-_ 
একি রে বঙ্গ ! আকুল-অঙ্গ ছুটে কুরঙ্গগমনী ॥ 


৮১ 

'আমি কেবল ফুল জোগাঁব 
তোমার ছুটি রাঙা হাতে। 

বুদ্ধি আমার খেলে নাকো 
পাহারা বা মন্ত্রণাতে ॥ 


| ৮২" 

মনোমন্দিরন্থন্দবী ! মণিমঞ্ীর গুঞ্জরি 
স্থলদৃ্চলা চলচঞ্চল1! অগ়ি মঞ্জলা মুগধরী ! 

, রোষাকণরাগরঞ্চিতা ! বঙ্কিম-ভুক-ভঞ্চিতা ! 
গোপনহাশ্ত-কুটিল-আন্ত কপটকলহগঞ্জিতা! 

সক্কোচনত-অঙ্গিনী ! ভয়ভঙ্গুরভঙ্গিনী! 
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চকিত চপল নবকুরঙ্গ যৌবনবনরঙ্গিণী ! 
অয়ি খলছলগুষ্তিত৷ ! মধুকরভরকুষ্টিত! 
লুক্ধপবন -হ্ুব-লোভন মল্লিকা অবলুষ্ঠিত৷ | 
ৃম্বনধনবঞ্চিনী দুরূহগর্বমঞ্চিনী ! 
রুদ্ধকোরক -সঞ্চিত-মধু কঠিনকনককঞ্িনী। 
ৃ ৮৩ 
তোমার কটি-তটের ধটি কে দিল রাঙিয়া-- 
কোমল গায়ে দিল পরাঁয়ে রঙিন আডিয়া ॥ 
বিহানবেলা আডিনাতলে এসেছ তুমি কী খেলাছলে-_ 
চরণ ছুটি চলিতে ছুটি পড়িছে ভাঙিয়া। 
তোমার কটি-তটের ধটি কে দিল রাঙিয়া 


কিসেরভ্থে সহাস মুখে নাচিছ বাছনি-_ 

ছুয়ার-পাশে জননী হাসে হেরিয়া নাচনি। 

তাথেই-থেই তালির সাথে কাঁকন বাজে মায়ের হাতে-_- 
_ বাঁখাল-বেশে ধরেছ হেসে বেণুর পাঁচনি। 

কিসের স্থখে সহাস মুখে নাঁচিছ বাছনি। 


নিখিল শোনে আকুল-মনে নৃপুর-বাজন।, 
তপন-শশী হেরিছে বসি তোমার সাজনা | . 
ঘুমাও যবে মায়ের বুকে আকাশ চেয়ে রহে ও মুখে, 
জাগিলে' পরে প্রভাত করে নয়ন-মাজন]। 
নিখিল শোনে আকুল-মনে নৃপুর-বাজন| ॥ 
৮৪ 
রাজরাজেন্্র জয় জয়তু জয় হে। 
ব্যাপ্ত পরতাপ তব বিশ্বময় হে॥ 
ুষ্টদলদলন তব দণ্ড ভয়কারী, শক্রজনদর্পহর দীপ্ত তরবারি-- 
সম্কটশরণ্য তুমি দৈম্যদুখহারী 
মুক্ত-অবরোধ তব অভ্যুদয় হে। 


খি৪৮ 


প্রায়শ্চিত্ত 


৮৫ 
আমরা বসব তোমার মনে-_ 


তোমার শরিক হব বাজার রাজা, 


তোমার আঁধেক সিংহাসনে ॥ 


তোমার দ্বারী মোদের করেছে শির নত-- 
তারা জানে না যে মোদের গরব কত। 
তাই বাহির ছতে ভোমায় ডাকি, 


তুমি ডেকে লও গো আপন জনে। 


৮৬ 
বধুয়া, অসময়ে কেন হে প্রকাঁশ। 
সকলই যে স্বপ্ন বলে হতেছে বিশ্বাস ॥ 
তুমি গগনেরই তারা মর্ডে এলে পথহারা 
এলে ভুলে অশ্রজলে আননোরই হাস | 
৮৭ 
কববীতে ফুল শুকাঁলো 
কাননের ফুল ফুটল বনে ॥ 
দিনের আলো! প্রকাঁশিল, 
মনের সাধ রহিল মনে ॥ 


৮৮ 


লিন মুখে ফুটুক হাসি, জুড়াক ছু নয়ন। 


মলিন বমন ছাড়ে! মধী, পরে! আভরণ। 
অশ্র-ধোওয়। কাজল-বেখা আবার চোখে দিক-ন! দেখা, 
শিথিল বেণী তুলুক বেঁধে কুহুমবন্ধন ॥ 


৮৯ 


ওর মানের এ বীধ টুটবে ন! কি টুটবে ন1। 
ওর মনের বেদন থাকবে মনে, প্রাণের কথা ফুটবে না 
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কঠিন পাষাণ বুকে লয়ে নাই রহিল অটল হয়ে 
প্রেমেতে ওই পাথর ক্ষ'য়ে চোখের জল কি ছুটবে না ?৷ 


১৩ 
আজ আমার আনন দেখে কে! 
কেজানে বিদেশ হতে কে এসেছে-__ 
ঘরে আমার কে এসেছে! আকাশে উঠেছে চাদ, | 
সাগর কি থাকে বাধা বসস্তরায়ের গ্রাণে ঢেউ উঠেছে । 


৯১ 
আঁর কি আমি ছাড়ব তোরে। 
মন দিয়ে মন নাই বা পেলেম, 
জোর ক'রে রাখিব ধ'রে। 
শৃন্ত করে হৃদয়পুরী. মন যদি করিলে চুরি 
তুমিই তবে থাকো সেথায় শূন্য হৃদয় পূর্ণ ক'রে। 


৯২ 

যেখানে রূপের প্রভা নয়ন-লোভা 

সেখানে তোমার মতন ভোলা কে ঠাকুরদাদ]। 
যেখানে রমিকসভা পরম-শোভা 

সেখানে এমন রসের ঝোলা কে ঠাকুরদাদা। 
যেখানে গলাগলি কোলাকুলি 

তোমারি বেচা,কেন! সেই হাটে, 
পড়ে না পদধূলি পথ ভুলি 

যেখানে ঝগড়া করে ঝগ্ড়াটে । 
যেখানে ভোলাভুলি খোলাখুলি 

মেখানে তোমার মতন খোলা কে ঠাকুরদাদ] ॥ 


০ 
৬ 
শী অচলায়তন - ফাল্গুনী 
? 
তে 


৯৩ 
সি একলা মোদের হাজার মানুষ দাদাঠাকুর, 
এই আমাদের মজার মানুষ দাদাঠাকুর | 
এই তো নানা কাজে, এই তো নানা মাজে, 
এই আমাদের খেলার মানুষ দাদাঠাকুর। 
সব মিলনে মেলার মান্ষ দাদাঠাকুর | 
এই তো হাসির দলে, এই তো! চোখের জলে, 
এই তো কল ক্ষণের মানুষ দাদাঠাকুর | 
এই তো! ঘরে ঘরে, এইতো! বাহির করে 
এই আমাদের কোণের মানুষ দাঁদাঠাকুর। 
এই আমাদের মনের মাছ্ষ দাঁদাঠাকুর ॥ 


| ৯৪ 
বাজে রেবাজে রে 
ওই কুদ্রতালে বজবভেরী-_ 
দলে দলে চলে প্রলয়রক্ষে বীরসাঁজে রে! 
দ্বিধা ত্রাস আলস নিদ্রা ভাঙেলাজে রে! 
উড়ে দীপ্ত বিজয়কেতু শুন্য মাঝে রে! 
" আছে কে পড়িয়া পিছে মিছে কাঁজে বে॥ 


৯৫ 
মোরা চলব না। 
মুকুল ঝরে ঝরুক, মোরা ফলব না॥ 
ুর্যতারা আগুন ভুগে জ'লে মরুক যুগে যুগে-_ 
আমরা যতই পাই-ন! জালা জলব না। 


, বনের শাখা কথ। বলে, কথা জাগে সাগরজলে-_ 


এই ভুবনে আমরা কিছুই বলব না। 
কোথা হতে লাঁগে রে টান, জীবন-জলে ডাকে রে বান-- 
আমর]! তো! এই প্রাণের টলায় টলব না॥ 


চতুরক্ক - ঘরে বাইবে ৮৪১ 


৯৬ 
পথে যেতে তোমার সাথে মিলন হল দিনের শেষে। 
দেখতে গিয়ে, সাঝের আলো মিলিয়ে গেল এক নিমেষে । 
দেখা তোমায় হোক বা না-হোক 
তাহার লাগি করব না শোঁক-_ 
ক্ষণেক তুমি দীড়াও, তোমার চরণ ঢাকি এলো কেশে ॥ 


: ৯৭ 
আমার নিকড়িয়া-রসের রসিক কানন ঘুরে ঘুরে 
নিকড়িয়া বাশের বাশি বাজায় মোহন স্থুরে। 


আমার ঘর বলে, তুই কোথায় যাবি, বাইরে গিয়ে সব খোয়াঁবি !, 
আমার প্রাণ বলে, 'তোর যা! আছে সব যাক্‌-ন] উড়ে গুড়ে ।” 
ওগো, যায় যদি তো যাক্‌-না চুকে, লব হারাব হাসিমুখে_ 
আমি এই চলেছি মরণন্থধা নিতে পরান পুরে। 

ওগো, আপন যাঁরা কাছে টানে এ রস তারা কেই বা জানে-_ 
আমার বাঁক] পথের বীঁকা সে যে ভাক দিয়েছে দূরে। 

এবার বীকার টানে সোজার বোঝা পড়ুক ভেঙে-চুরে ॥ 


৯৮ 

যখন দেখা দাও নি, রাধা, তখন বেজেছিল বাঁশি! 

এখন চোখে চোখে চেয়ে স্থর যে আমার গেল ভাসি! 
তখন নান! তানের ছলে | 
ডাক ফিরেছে জলে স্থলে, 

এখন আমার সকল কাদ! রাধার রূপে উঠল হাসি॥ 


৯৯ 
বধুর লাগি কেশে আমি পরব এমন ফুল 
-ম্র্গে মর্তে তিন ভুবনে নাইকো যাহার মূল। 


৮৩২ রি ঘরে বাইরে - মুক্তধারা 


বাশির ধ্বনি হাওয়ায় ভাসে, সবার কানে বাজবে না সে__ 
 দেখ্‌ লো চেয়ে যমুনা ওই ছাপিয়ে গেল কূল! 


১৩৩ 
মধুখতু নিত্য হয়ে রইল তোমার মধুর দেশে 
যাওয়া-আসার কাক্নাহাসি হাওয়ায় সেথা বেড়ায় তেসে। 
যায় যে জনা সেই শুধু যায়, ফুল ফোটা তো ফুরোয় না হায় 
ঝরবে যে ফুল সেই কেবলই ঝরে পড়ে বেশ্গাশেষে ॥ 
যখন আমি ছিলেম কাছে তখন কত দিয়েছি গান--- 
এখন আমার দূরে যাওয়া, এরও কি গো নাই কোনো দান। 
পুষ্পবনের ছায়ায় ঢেকে এই আশা তাই গেলেম রেখে-_- 
আগুন-ভর ফাগুনকে তোর কাদায় যেন আষাঢ় এসে ॥ 


১০১ 
ও তো আর ফিরবে না বে, ফিরবে ন! আর, ফিরবে না বে 
ঝড়ের মুখে ভাসল তরী-_ 
কূলে ভিড়বে না বে। 
কোন্‌ পাগলে নিল ডেকে, 
কাদন গেল পিছে রেখে -- 
ওকে তোর বাহুর বাধন খিরবে না রে ॥ 


১০২ 
বাজে রে বাজে ডমরু বাজে হাদয়মাঝে, হদয়মাঝে | 
নাচে বে নাচে চরণ নাচে প্রাণের কাছে, প্রাণের কাছে। 
প্রহর জাগে, প্রহরী জাগে তাবায় তাবায় কাপন লাগে। 
মর্মে মরমে বেন! ফুটে-_ বাধন টুটে, বাধন টুটে। 


রক্তকরবী (ও 


১৩৩ 
আমার মনের বাঁধন ঘুচে যাবেযদি ও ভাই রে, 
থাক্‌ বাইরে বাধন তবে নিরবধি । 
যদি সাগর যাবার হুকুম থাকে 
তটের বাধন বাঁকে বাকে, 
বাধে বাধে গান গাবে নদী ভাই রে॥ 


পর্ন 


১০৪ 
এতদ্দিন পরে মোরে 
আপন হাতে বেঁধে দিলে মুক্তিভোরে। 
সাবধানীর্দের পিছে পিছে 
দিন কেটেছে কেবল মিছে, 
ওদের বাধা পথের বাধন হতে টেনে নিলে আপন ক'রে ॥ 


১০৫ 
নৃতন পথের পধিক হয়ে আসে, পুরাতন সাথি, 
মিলন-উষায় ঘোমটা খসায় চিরবিরহের রাঁতি। 
যারে বারে বারে হারিয়ে মেলে 
আজ প্রাতে তার দেখা পেলে 
নৃতন করে পায়ের তলে দেব হৃদয় পাতি ॥ 


১০৬ 
কাজ ভোলাবার কে গো তোরা! 
রঙিন সাজে কেঘেপাঠায় 

কোন্‌ সে ভুবন-মনো-চোর!]! 
কঠিন পাথর সারে সারে 
দেয় পাহারা গুহার দ্বারে, 
হাসির ধারায় ডুবিয়ে তারে 

ঝরাও বসের হুধা-ঝোরা! 


(রকজকরবী - নটার পুজা 


্বপন-তরীর তোর] নেয়ে 
লাগল পালে নেশার হাওয়া, 
পাগলা পরান চলে গেয়ে। 
কোন্‌ উদ্দাপীর উপবনে 
 বাজল বাশি ক্ষণে ক্ষণে, 
ভুলিয়ে দিল ঈশান কোণে 
বঞ্চা ঘনায় খনঘোরা। 


১০৭ 
শেষ ফলনের ফলল এবার 
কেটে লও, বাধো আটি। 
বাকি যা নয় গো নেবাল 
মাটিতে হোক তা মাটি ॥ 


১০৮ 
বাধন কেন তৃষণ-বেশে 
তোরে ভোলায়, হায় অভাগী। 
মরণ কেন মোহন হেসে 
তোরে দোলায়, হায় অভাগী ॥ 


১০৯ 


দয়া করো, দয়া করো প্রভু, ফিরে ফিরে 
শত শত অপরাধে অপরাধিনীরে ॥ 

অন্তরে রয়েছ জাগি, তোমার প্রসাদ-লাগি 
দুর্বল পরান বাধা ঘটায় বাহিরে ॥ 

শঙ্কা আসে, লজ্জা আসে, মরি অবসাদে । 
দেন্তরাশি ফেলে গ্রাসি, ঘেরে পরমাদে। 
ক্লান্ত দেহে তন্দ্রা লাগে, ধুলায় শয়ন মাগে- 


অপথে জাগিয়া উঠি ভাসি আথিনীরে ॥ 


শাপমোচন ৮৩৫ 


১১০ 
জয় জয় জয় হে জয় জ্যোতির্ময় 
মোহকলুষঘন কর' ক্ষয়, কর' ক্ষয় ॥ 
অগ্নিপরশ তব কর কর' দান, 
কর" নির্মল মম তহ্মন প্রাণ-_ 
বন্ধনশৃঙ্খল নাহি সয়, নাহি সয়. 
গু বিদ্ন ঘত কর উৎপাটিত। 
অমৃতদ্ধার তব কর” উদ্ঘাটিত। 
যাচি যাত্রিদল, হে কর্ণধার, 
নপ্চিসাগর কর” কর' পার-- 
্বপ্নের সঞ্চয় হৌক লয়, হোক লয়। 


১৯১১ 
বাজে রে বাশরি, বাজে । 
সুন্দরী, চন্দনমাঁল্যে মঙ্গলসন্ধ্যায় সাজে ॥ 
বুঝি মধুফান্তনমাসে চঞ্চল পান্থ সে আসে-_ 

মধুকরপদভরকম্পিত চম্পক অঙ্গনে ফোটে নি কি আজও ॥ 

রক্তিম অংশ্বক মাথে, কিংশুককস্কণ হাতে, 
মন্ত্রীরবন্থৃত পায়ে সৌরভমস্থর বায়ে | 

বন্দনসঙ্গীতগুঞনমুখরিত নন্দনকুগ্জে বিরাজো ॥ 


১১২ 
তোমায় সাজাব যতনে কুস্থমে রুনে 
কেযুরে কম্কণে কুছ্ুমে চন্দনে | 

কুস্তলে বেষ্ট স্বরণজালিকা, কণ্ঠে দৌলাইব মুক্তামালিকা, 
সীমন্তে সিন্বুর অরুণ বিন্দুর-_ চরণ রঞ্িব অলক্ত-অস্কনে ॥ 
সথীরে সাজা সখাঁর প্রেমে অলক্্য প্রাণের অমূল্য হেমে। 
সাজাব সকরুণ বিরহবেদনায়, সাজাব অক্ষয় মিলনসাধনায়_ 
মধুর লজ্জা রচিব সঙ্জা যুগল প্রাণের বাঁণীর বন্ধনে ॥ 


৮৯৬ ৩. শাপমোচল * চার অধ্যায় 
3: 


১১৩ 
নমে! নমো শচীচিতরঞন, সম্তাপভঞ্জন- 
_নবজলধরকাস্তি, ঘননীল-অঞজন-_ নমো হে, নমো। নমো ॥ 
নন্গনবীধির ছায়ে তব পদপাতে নব পারিজাতে 
উড়ে পরিমল মধুবাতে_- নমো! হে, নমো নমো। 
তোমার কটাক্ষের ছন্দে মেনকার মঞ্তীরবন্ধে 
জেগে ওঠে গুন মধুকরগঞ্জন-- নমো হে, নমো নমো ॥ 


১১৪ 
নহ মাতা, নহ কন্তা, নহ্‌ বধু, স্বন্দরী রূপসী হে নন্দনবাসিনী উর্বশী। 
গোষ্ঠে যবে নামে সন্ধ্যা শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি 
তুমি কোনো গৃহপ্রান্তে নাহি জালো সন্ধ্যাদীপখানি। 
ছিধায় জড়িত পদে কল্প্রবক্ষে নত্নেত্রপাতে 
শ্মিতহান্তে নাহি চল লঙ্জিত বাঁসরশয্যাতে অর্ধরাতে। 
উষার উদয়-সম অনবগুন্ঠিতা তুমি অকুন্টিতা। 
স্থুরুসভাঁতলে যবে নৃত্য কবে পুলকে উল্লসি 
হে বিলোল হিল্লোল উর্বশী, 
ছন্দে নাছি উঠে সিম্কুমাঝে তরঙ্গের দল, 
শস্তশীর্ষে শিহরিয়া কাপি উঠে ধরার অঞ্চল, 
তোমার মদির গন্ধ অন্ধ বামু বহে চারি ভিতে, 
মধুমত্ত তৃঙ্গ-সম মুগ্ধ কবি ফিরে লুন্ধ চিতে উদ্দাম গীতে। 
নূপুর গুঞ্তরি চলে। আকুল-অঞ্চল1 বিদ্যুতচঞ্চল। ॥ 


, ১১৫" 
প্রহরশেষের আলোয় রাঙা মেদিন চেত্র মাল__ 
তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ ॥ 
এ সংপারের নিত্য খেলায় প্রতিদিনের প্রাণের মেলায় 
বাটে ঘাটে হাজার লোকের হাস্ত-পরিহান__ 
মাঝখানে তার তোমার চোখে আমার সর্বনাশ ॥ 
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আমের বনে দোলা লাগে, মুকুল পড়ে ঝ*রে-_ 
চিরকালের চেনা গন্ধ হাওয়ায় ওঠে ভ'রে | 

মঞ্তবিত শাখায় শাখায়, মউমাছিদের পাখায় পাখাঁয়, 
ক্ষণে ক্ষণে বসস্তদিন ফেলেছে নিশ্বাস__ 

মাঝখানে তার তোমার চোখে আমার সর্বনাশ ॥ 


১১৬ 
বলেছিল 'ধর! দেব না” শুনেছিল সেই বড়াই। 
বীরপুকষের সয় নি গুমোর, বাঁধিয়ে দিয়েছে লড়াই। 

তাঁর পরে শেষে কী যে হল কার, 
কোন্‌ দশা হল জয়পতাকার ।-_ 
কেউ বলে জিৎ, কেউ বলে হার, আমরা গুজব ছড়াই॥ 


১১৭ 
গুরুপদে মন করে৷ অর্পণ, ঢালে! ধন তাঁর ঝুলিতে । 
লঘু হবে ভার, রবে নাকো আর ভবের দোলায় ছুলিতে। 
হিসাবের খাতা নাঁড়ে। বসে বসে, মহাঁজনে নেয় সদ কষে কষে 
খাটি যেই জন সেই মহাজনে কেন থাক হায় ভুঁলিতে। 
দিন চলে যায় টণ্যাকে টাকা হায় কেবলই খুলিতে তুলিতে। 


১১৮ 
শোন্‌ রে শোন্‌ অবোধ মন 
শোন্‌ লাধুর উক্তি, কিসে মুক্তি সেই স্ুযুক্তি কর্‌ গ্রহণ । 
ভবের শক্তি ভেঙে মৃক্তিমুক্তা কর্‌ অদ্বেষণ, 
ওরে ও ভোলা মন॥ 


১১৯ 
জয় জয় তাসবংশ-অবতংস ! 
ক্রীড়াসরসীনীরে রাজহংস ॥ 
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তাত্রকূটঘনধূমবিলাসী ! তত্দ্রাতীরনিবাসী ! 
সব-অবকাশ-ধ্বংম! যমরাজেরই অংশ ॥ 


১২০ 
”.... তোলন-নামন পিছন-সাঁমন। 
. বয়ে ভাইনে চাই নে, চাই নে। 
বোনন-ওঠন ছড়ান-গুটন। 
উপ্টা-পাণ্টা ঘূর্ণি চালটা-- বাস্! বাস! বাস্! 


১২১ 
আমর! চিত্র অতি বিচিত্র, 
অতি বিশ্তুদ্, অতি পবিভ্র। 
আমাদের যুদ্ধ নহে কেহুদ্ধ। 
ওই দেখে! গোলাম অতিশয় মোলাঁম। 
নাহি কোনো অস্ত্র খাকি-রাঁডা বন্ত্। 
নাহি লোভ, নাহি ক্ষোভ। 
নাহি লাফ, নাহি ঝাঁপ। 
যথারীতি জানি, সেই মতো।মানি। 
কে তোমার শত্রু, কে তোমার মিত্র। 
কে তোমার টক্কা, কে তোমার ফক্কা॥ 
ক ও 
১২২ 
চি'ড়েতন হর্তন ইক্কাবন 
অভি সনাতন ছন্দে করতেছে নর্তন। 
কেউ বা ওঠে কেউ পড়ে, 
কেউ বা একটু নাহি নড়ে, 
কেউ শুয়ে শুয়ে ভু'য়ে করে কালকর্তন। 
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নাহি কহে কথা কিছু-_ 
একটু না হাসে, সামনে যে আসে 
চলে তারি পিছু পিছু । 
বাঁধা তার পুরাতন চালটা, 
নাই কোনো উপ্ট1-পাণ্ট- নাই পরিবর্তন ॥ 


১২৩ 

চলো নিয়ম-মতে। 

দূরে তাকিয়ো নাকো, ঘাড় বাঁকিয়ে! নাকো! 
চলো সমান পথে। 

হেরো অরণ্য ওই, হোঁথা শৃঙ্খলা কই-_ 

পাগল বন্াগুলো দক্ষিণপর্বতে ।, 

ওদিক চেয়ো না, চেয়ো না_- যেয়ো না, যেয়ে! না। 

চলো. সমান পথে॥ 


১২৪ 
হা-আ-আ-আই। 
নাই কাজ নাই। 
দিন যায়, দিন যায়। 
আয় আয়, আয় আয়। 
হাতে কাজ নাই ॥ 


১২৫ 
হাচ্ছোঃ 1-- ভয় কী দেখাচ্ছ। 
ধরি টিপে টুটি, মুখে মারি মুঠি-- 
| বলে দেখি কী আবাম পাচ্ছ। 
হাচ্ছে!। হাচ্ছো ॥ 
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১২৬ 
ইচ্ছে1-- ইচ্ছে! 
সেই তো ভাঁঙছে,'সেই তো গড়ছে, 
সেই তো দিচ্ছে নিচ্ছে। 
' সেই তো আঘাত করছে তালায়, সেই তো বাধন ছি'ড়ে পাঁলায়- 
বীধন পরতে সেই তো! আবার ফিরছে । 


১২৭ 
আমর! দুর আকাশের নেশায় মাতাল ঘরভোলা সব যত-- 
_বকুলবনের গন্ধে আকুল মউমাছিদের মতো। 
সুর্য ওঠার আগে মন আমাদের জাগে_ 
বাতাম থেকে ভোর-বেলাকার স্থর ধরি সব কত। 
পু কে দেয় রে হাতছানি 
নীল পাহাড়ের মেঘে মেঘে, আতাঁদ বুঝি জানি । 
পথ যে চলে বেঁকে বেকে অলখ-পানে ডেকে ডেকে 
ধর! যারে যাঁয় না তাঁরি ব্যাকুল খোজেই রত। 


১২৮ 
বাহির হলেম আমি আপন ভিতর হতে, 
নীল আকাশে পাড়ি দেব খ্যাঁপা হাওয়ার শোতে ॥ 
আমের মুকুল ফুটে ফুটে যখন পড়ে ঝরে ঝরে 
মাটির ক্নীচল, ভরে ত'রে-_ 
ঝরাই আমার মনের কথা ভর! ফাগুন-চোতে। 
কোথা তুই প্রাণের দোমর বেড়াস ঘুরি ঘুরি-_ 
বনবীথির আলোছায়ায় করিস লুকো চুরি। 
আমার একলা বাঁশি পাঁগলাখি তার পাঠায় দিগন্তরে 
তোমার গানের তরে--- 
কবে বসস্তেরে জাগিয়ে দেব আমাতে আর তোতে ॥ 
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! 


১২৯ | 
শুনি ওই রুহ্থবুস্ছ পায়ে পায়ে নৃপুরধ্বনি 
চকিত পথে বরন্নে বনে। 
নির্ঝর ঝরো বরো ঝরিছে দূরে, 
জলতলে বাজে শিলা ঠুন-ঢুছ ঠুু-হন ॥ 
ঝিল্লিবন্কত বেনুবনছায়! পল্পবমর্মরে কাপে, 
পাপিয়া! ডাকে, পুলকিত শিরীষশাখে . 
দোল দিয়ে যায় দক্ষিণবায় পুন পুন। 


১৩৩ 
এই তো ভরা হল ফুলে ফুলে ফুলের ভাল] । | 
ভর] হল-_ কে নিবি কে নিবি গো, গাঁধিবি বরণমাল]। 
চম্পা চামেলি সেঁউতি বেলি | 
দেখে য1! সাজি আজি রেখেছি মেলি-_ 
নবমালতীগন্ধ-ঢাল! ॥ 
বনের মাধুরী হরণ করো তরুণ আপন দেহে । 
নববধূ, মিলনশুভলগন-রাত্রে লও গো বাসরগেহে__ 
উপৰনের সৌরততাষা, 
রসতৃষিত মধুপের আশা । 
রাঁজ্রিজাগর বজ নীগন্ধা-_ 
করবী রূপসীর অলকানন্দা-_ 
গোলাপে গোলাপে মিলিষ] মিলিয়া রচিবে মিলনের পালা ॥ 


১৩১ 
স্থরের জালে কে জড়ালে আমার মন, 
আমি ছাড়াতে পারি নে সে বন্ধন ॥ 
আমায় অজানা গহঝে টানিয় নিয়ে যে যায়, 
বরন-বরন ম্বপনছায়ায় করিল মগন ॥ 
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জানি না কোথায় চরণ ফেলি, মরীচিকায় নয়ন মেলি-_ 
কী ভুলে ভুলালো দূরের বাশি! মন উদাসী 
আপনারে হারালো, ধ্বনিতে আবৃত চেতন ॥ 


১৩২ 
কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা যনে মনে। 
, মেলে দিলেম গানের স্থবের এই ভানা মনে মনে । 
তেপাস্তরের পাথার পেরোই রূপ-কথার, 
পথ ভুলে যাই দূর পারে সেই চুপ-কথার-_ 
পারুলবনের চম্পাবে মোর হয় জানা! মনে মনে ॥ 
হুর্য যখন অন্তে পড়ে ঢুলি মেঘে মেঘে আকাশ-কুন্থম তুলি । 
সাত সাগরের ফেনায় ফেনায় মিশে 
আমি যাই ভেলে দূর দিশে-_ 
পরীর দেশে বন্ধ দুয়ার দিই হানা মনে মনে ॥ 


জাতীয় সংগীত 


১ 
ভারত বে, তোর কলঙ্কিত পরমাণুরাশি : 
যত-দিন সিদ্ধু ন! ফেলিবে গ্রাসি তত দিন তৃই কাদ্‌রে। 
এই হিমগিরি স্পর্শিয়া! আঁকাশ প্রাচীন হিন্দুর কীতি-ইতিহাস 
যত দিন তোর শিয়রে দাড়ায়ে অশ্রজলে তোর বক্ষ ভাসাইবে 


তত দিন তুই কাদ্‌ রে। 


যে দিন তোমার গিয়াছে চলিয়া সে দিন তো আর আসিবে না। 
যে রবি পশ্চিমে পড়েছে ঢলিয়! সে আর পুরবে উঠিবে না । 
এমনি সকল নীচ হীনপ্রাণ জনমেছে তোর কলক্কী সম্তান 


একটি বিন্দু অশ্রও কেহ তোমার তরে দেয় না ঢালি। 
যেদিন তোমার তরে শোণিত ঢালিত সে দিন যখন গিয়াছে চলি 
তখন, ভারত, কাদ্‌ রে ॥ 


তবে কেন বিধি এত অলঙ্কারে রেখেছ সাঁজায়ে ভারতকায়। 
ভারতের বনে পাখি গায় গান, ত্বর্ণমেঘ-মাখা ভারতবিমান-_ 
হেথাঁকার লতা ফুলে ফুলে ভরা, স্বর্ণশস্তময়ী হেথাকার ধরা 
প্রফুল্ল তটিনী বহিয়ে যায়। | 
কেন লজ্জাহীনা অলঙ্কার পরি রোগশুফমুখে হাসিরাঁশি তরি 
রূপের গরব করিস হায়। 
যে দিন গিয়াছে সে তো ফিৰিবে না, 
তবে, রে ভারত, কাদ রে॥ 


ভারত, তোর এ কলঙ্ক দেখিয়া শরমে মলিন মুখ লুকাইয়। 
আমর যে কবি বিজনে কাঁদিব, বিজনে বিষাদ্দে বীণা ঝঙ্কাৰিব, 
, তাতেও যখন ম্বাধীনতা নাই 
তখন, ভারত, কাদ্‌ রে। 


৮১৫ 


৮১৬ ; জাতীয়-সংগীত 


চ্ 
অয়ি বিষাঁদিনী বীণা, আয় সখী, গা লো! সেই-লব পুরানো গান 
বছদিনকার লুকানো! স্বপনে ভরিয়া! দে-না লো আধার প্রাণ ॥ 
হ1 রে হতবিধি, মনে পড়ে তোর সেই একদিন ছিল 
আমি আর্ধলক্্ী এই হিমালয়ে এই বিনোর্দিনী বীণা করে লয়ে 
যে গান গেয়েছি লে গান শুনিয়া জগত চমকি উঠিয়াছিল ॥ 
আমি অর্জনেরে-_ অমি যুধিষিরে করিয়াছি স্তনদান। 
এই কোলে বনি বাল্সীকি করেছে পুণ্য রামায়ণ গান । 
আজ অভাগিনী-- আজ অনাখিনী 
ভয়ে ভয়ে ভয়ে লুকায়ে লুকায়ে নীরবে নীরবে কাঁদি, 
পাছে জননীর রোদন শুনিয়া একটি সম্ভান উঠে রে জাগিয়। ! 
্‌ কাদিতেও কেহ দেয় না বিধি। 
হাঁয় রে বিধাতা, জানে না! তাহারা সে দিন গিয়াছে চলি 
যে দিন মুছিতে বিন্দুঅশ্রধার কত-না করিত সম্তান আমার-_ 
কত-না শোণিত দিত রে ঢালি ॥ 


ৃ ১ 

শোনো শোনে আমাদের ব্যথা দেবদেব, প্রভু, দয়াময়- 
আমাদের ঝরিছে নয়ন, আমাদের ফাটিছে হদয় ॥ 
চিরদিন আধার না রক্-_ রবি উঠে, নিশি দুর হয় 
এ দেশের মাথার উপরে এ নিশীথ হবে না কি ক্ষয়। 
চিরদিন ঝরিবে নয়ন ? চিরদিন ফাটিবে হৃদয় ?। 
মরমে লুকানো কত দুখ, ঢাকিয়া রয়েছি ম্লান মুখ-_ 
কাদিবার নাই অবসর- কথা নাই, শুধু ফাটে বুক। 
সঙ্কোচে ভিয়মাঁপ প্রাণ, দশ দ্রিশি বিভীষিকাময়-_ 
হেন হীন দীনহীন দেশে বুঝি তব হবে না আলয়। 
চিরদিন ঝরিবে নয়ন, চিরদিন ফাটিবে হৃদয় | 
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কোনে! কালে তুলিব কি মাথা । জাগিবে কি অচেতন প্রাণ । 
ভারতের প্রভাতগগনে উঠিবে কি তব জয়গান । 

আশ্বাসবচন কোনে ঠাই কোনোদিন শুনিতে না পাই-_ 
শুনিতে তোমার বাণী তাই মোর! সবে রয়েছি চাহিয়ণ । 
বলো', প্রভু, মুছিবে এ আখি, চিরদিন ফাঁটিবে ন! হিয়া! ॥ 


৪ 
একি অন্ধকার এ ভারতভূমি ! 
বুঝি, পিতা, তারে ছেড়ে গেছ তুমি। 
প্রতি পলে পলে ডুবে রসাতলে-_ কে তারে উদ্ধার করিবে। 
চারি দ্রিকে চাই, নাঁছি হেরি গতি । নাহি যে আশ্রয়, অসহায় অতি। 
আজি এ আধারে বিপদপাথারে কাহার চরণ ধরিবে। 
তুমি চাও পিতা, ঘুচাও এ ছুখ । অভাগ! দেশেবে হোয়ে! না বিমুখ-- 
নছিলে আধারে বিপদপাথারে কাহার চরণ ধরিবে। 


দেখো চেয়ে তব সহশ্র সম্তান লাঁজে নতশির, ভয়ে কম্পমান, 
কার্দিছে সহিছে শত অপমান-- লাজ মান আর থাকে না । 

হীনতা লয়েছে মাথায় তুলিয়া, তোমারেও তাই গিয়াছে ভুলিয়া, 
দয়াময় বলে আকুলহদয়ে তোমারেও তারা ভাকে না। 

তুমি চাও পিতা, তুমি চাও চাও। এ হীনতা-পাঁপ এ ছুঃখ ঘুচাও। 
ললাটের কলঙ্ক মুছা মুছাঁও__ নহিলে এ দেশ থাকে না। 


তুমি যবে ছিলে এ পুণ্যভবনে কী সৌরভন্থুধ! বহিত পবনে, 
কী আনন্দগান উঠিত গগনে, কী প্রতিভাঙ্ঘোতি ঝলিত। 
ভারত-অরণ্যে খষিদের গান অনস্তসদনে করিত প্রয়াণ--- 
তোমারে চাহিয়! পুণ্যপথ দিয়া নকলে মিলিয়! চলিত। 
আজি কী হয়েছে! চাও পিতা, চাঁও। এ তাপ এ পাপ এ স্বুখ ঘুচাও। 
মোরা তো রয়েছি তোমারি সন্তান 
যদিও হয়েছি পতিত ॥ 
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৫ 
ঢাকো রে মুখ, চত্দ্রমা। জলদে। পু 
বিগেরা থামো থামে! । আধারে কাদো গো তুমি ধরা ॥ 
গাবে যি গাও রে সবে গাঁও রে শত অশনি-ষহানিনাদে-_ 
ভীষণ গ্রলয়লঙ্গীতে জাগীও জাগাও, জাগাও রে এ ভাবতে ॥ 
বনবিহঙ্গ, তুমি ও সথখগীতি গেয়ো না। প্রমোদমদির! ঢালি প্রাণে প্রাণে 
আননরাগিণী আজি কেন বাজিছে এত হুরষে--- 
ছিড়ে ফেল্‌ ৰীণা আজি বিষাদের দিনে ॥ 


৬ 
দেশে দেশে ভ্রমি তব ছুখগাঁন গাহিয়ে 
নগরে প্রাস্তরে বনে বনে । অশ্রু ঝরে ছু নয়নে, 
পাষাণ হৃদয় কাদে সে কাহিনী শুনিয়ে। 
জলিয়! উঠে অযুত প্রীণ, এক সাথে মিলি এক গান গায়- 
নয়নে অনল ভায়__ শুন্ত কাপে অভ্রভেদী বদ্রনির্ধোষে ! 
ভয়ে সবে নীরবে চাহিয়ে ॥ 


ভাই বন্ধু তোমা বিনা আর মোর কেহ নাই। 

' তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি মোর সকলই। 
তোমারি ছঃখে কাদিব মাতা, তোমারি ছুঃখে কাদাব। 
তোমারি তরে রেখেছি প্রাণ, তোমারি তরে ত্যজিব। 

সকল দুখ সহিব খে 
তোমারি মুখ চাহিয়ে ॥ 


| ৭ 
এক সুত্রে বাধিয়াছি সহম্্রটি মন, 
এক কার্ধে সঁপিয়াছি সহম্র জীবন-_ 
বন্দে যাতরম্‌ ॥ 
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আম্বক সহত্র বাধা, বাধুক প্রলয়, 
আমব! সহম্্ প্রাণ ঝহিব নির্ভয়__ 
বন্দে মাতরম্‌। 
আমর! ডরাইব না ঝটিকা-ঝঞ্ধায়, 
অযুত তরঙ্গ বক্ষে সহিব-হেলায়। ' 
টুটে তো! টুটুক এই নশ্বর জীবন, 
তবু না ছি'ড়িবে কভু এ দৃঢ় বন্ধন__ 
বন্দে মাতরম্‌ ॥. 
৮ 
তোমারি তরে, মা, ঈঁপিহ এ দেহ। তোমারি তরে, মা, পিছ প্রাণ ॥ 
তোমারি শোকে এ আখি বরষিবে, এ বীণ! তোমারি গাঁহিবে গান ॥ 
যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্বল তোমারি কার্ধ সাধিবে। 
যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন তোমারি পাশ নাশিবে ॥ 
যদিও, হে দেবী, শোণিতে আমার কিছুই তোমার হবে না 
তবু, ওগো! মাত পাঁরি তা ঢালিতে একতিল তব কলঙ্ক ক্ষালিতে-_ 
নিভাতে তোমার যাতনা । 
যদিও, জননী, যদিও আমার এবীণায় কিছু নাহিক বল 
কী জানি যদি, মা, একটি সন্তান জাগি উঠে শুনি এ বীণাতান ॥ 


৪ 


তবু পারি নে সঈঁপিতে প্রাণ। 
পলে পলে মরি সেও ভালো, সহি পদে পদে অপমান ॥ 
কথার বীধুনি, কাছুনির পালা চোখে নাহি কারো! নীর। 
আবেদন আর নিবেদনের থালা বহে বহে নত শির। 
কাদিয়ে সোহাগ, ছি ছি একি লাজ! জগতের মাঝে ভিখারির সাজ-_ 
আপনি কৰি নে আপনার কাজ, পরের "পরে অভিমান ॥ 
আপনি নামাও কলঙ্কপশর1, যেয়ে! না পরের দ্বার__ 
পরের পায়ে ধ'রে মান ভিক্ষা করা সকল ভিক্ষার ছার। 
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দ্বাও দাও? বলে পরের পিছু পিছু কীদিয়! বেড়ালে মেলে না তো কিছু--- 
মান পেতে চাও, প্রাণ পেতে চাও প্রাণ আগে করো দান। 


৯০ 

কেন চেয়ে আছ, গে মা, মুখপানে | 
এঘ্াঁ চাহে না তোমারে চাহে না যে, আপন মায়েরে নাহি জানে। 
এরা তোমায় কিছু দেবে না, দেবে না-_ মিথ্যা কহে শুধু কত কী ভাণে ॥ 
তুমি তো দিতেছ, মা, যা আছে তোমারি-_ স্বর্ণশস্ত তব, জাহ্বীবারি, 

জ্ঞান ধর্ম কত পুণ্যকাহিনী। | 
এরা কী দেবে তোরে] কিছু না, কিছু না। মিথ্যা কৰে শুধু হীনপরানে॥ 
মনের বেদনা! রাখো, মা, মনে । নয়নবারি নিবাবো। নয়নে । 
মুখ লুকাও, মা, ধুলিশয়নে-_ ভুলে থাঁকো। যত হীন সন্তানে। 
শৃন্ত-পানে চেয়ে গ্রহর গণি গণি দেখো কাটে কিনা দীর্ঘ রজনী । 
ছুঃখ জানায়ে কী হবে, জননী, নির্মম চেতনাহীন পাষাণে ॥ 


১১ 
একবার তোরা ম] বলিয়া ডাক, জগতজনের শ্রবণ জুড়াক, 
হিমান্রিপাষাণ কেঁদে গলে যাক-_ মুখ তুলে আজি চাহে রে। 
দাড়! দেখি তোরা আত্মপর ভুলি, হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক বিজুলি-_- 
প্রভাতগগনে কোটি শির তুলি নির্ভয়ে আজি গাছে রে ॥ 
বিশ কোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে রোমাঞ্চ উঠিৰে অনস্ত নিখিলে, 
বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে দশ দিক সুখে হাসিবে। 
সেদিন প্রভাতে নৃতন তপন নূতন জীবন করিবে বপন 
এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন-- আসিবে নে দিন আসিবে। 
আপনার মায়ে মা ব'লে ডাকিলে, আপনার ভায়ে হৃদয়ে রাঁখিলে, 
সব পাপ তাপ দরে যায় চলে পুণ্য প্রেমের বাতাসে। 
সেথায় বিরাজে দেব-আশীর্বাদ__ না থাকে কলহ, না থাকে বিষাদদ-_ 
ঘুচে অপমান, জেগে ওঠে প্রাণ বিমল প্রতি! বিকাশে ॥ 
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১২ 
কে এসে যাঁয় ফিরে ফিরে আকুল নয়ননীরে। 
কে বৃথা আশাভরে চাহিছে মুখ'পরে । 

সে যে আমার জননী রে ॥ 


কাহার হ্থধাময়ী বাণী মিলায় অনাদর যানি। 
কাহার ভাষা হায় ভুলিতে সবে চায়। 
সে যে আমার জননী রে ॥ 


ক্ষণেক নেহ-কোঁল ছাড়ি চিনিতে আর নাহি পারি । 
আঁপন সন্তান করিছে অপমান-- ' 
মে যে আমার জননী বে॥ 


পুণ্য কুটিবরে বিষণ্ন কে বসি সাজাইয় অন্ন। 
সে স্সেহ-উপহার কচে না মুখে আর । 
সে ঘে আমার জননী বে ॥ 


১৩ 
হে ভারত, আজি তোমারি সভায় শুন এ কবির গান। 
তোমার চরণে নবাঁন হরষে এনেছি পূজার দান। 
এনেছি মোদের দেহের শকতি, এনেছি মোদের মনের ভকতি। 
এনেছি মোদের ধর্মের মতি, এনেছি মোদের প্রাণ--- 
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্থ্য তোমারে করিতে দান ॥ 


কাঞ্চনথালি নাহি আমাদের, অন্ন নাহিকো জুটে । 

যা আছে মোদের এনেছি সাঁজায়ে নবীন পর্ণপুটে। 

সমাবোহে আজ নাই গ্রয়োজন-- দীনের এ পৃজা, দীন আয়ৌজন-_. 
চিরদারিক্র্য করিৰ মোচন চরণের ধুলা লুটে । 

স্রদুর্লভ তোমার প্রসাদ লইব পর্ণপুটে ॥ 


৮২৭ 
রী 


ও 
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রাজা তুমি নহ, হে মহাতাপস, তুমিই গ্রাণের প্রিয়। 
ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব তোমারি উত্তরীয় 


ৰ দৈন্ের মাঝে আছে তব ধন, মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন 


তোমার মন্ত্র অগ্নিবচন-- তাই আমাদের দিয়ো । 
পরের সঙ্জ! ফেলিয়! পরিব তোমারি উত্তরীয়। 


দাও আমার্দের অভয়মন্ত্র, অশোকমন্ত্র তব। 

দাও আমাদের অমৃতমন্ত্র, দাও গো জীবন নব। 

যে জীবন ছিল তব তপোঁবনে, যে জীবন ছিল তব বাজাসনে, 
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে চিত্ত ভরিয়া লব । 

মৃত্যুতর্ণ শঙ্কীহরণ দাও সে মন্ত্র তব। 


১৪ 
নৰ বত্সরে করিলায় পণ লব ব্বদেশের দীক্ষা 
তব আশ্রমে তোমার চরণে, হে ভারত, লব শিক্ষা । 
পরের ভূষণ, পরের বসন, তেয়াগিৰব আজ পরের অশন-_ 
যদি হই দীন না হইব হীন, ছাড়িব পরের ভিক্ষা । 
নব বৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা ॥ 


না থাকে প্রাসাদ আছে তো কুটির কল্যাণে স্থপবিত্র । 

না থাকে নগর আছে তব বন ফলে ফুলে স্থধিচিত্র। 

তোমা হতে যত দূরে গেছি স'রে তৌমাবে দেখেছি তত ছোটে। ক'রে। 
কাছে দেখি আজ, হে হাদয়রাজ, তুমি পুরাতন মিজ্র। 

হে তাপস, তব পর্ণকুটির কল্যাণে স্পবিত্র। রর 


পরের বাক্যে তব পর হয়ে দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা । 
তোমারে ভুলিতে ফিরায়েছি মুখ, পরেছি পরের সজ্জা। 
কিছু নাহি গণি” কিছু নাহি কহি* জপিছ মন্ত্র অন্তবে বহি-_- 
তব সনাতন ধ্যানের আসন মোদের অস্থিমজ্জ]। 


পরের বুলিতে তোমারে ভুলিতে দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা ॥ 


জাতীয়সংগীত ৮২৩ 


সে-সকল লাজ তেয়াগিব আজ, লইব তোমার দীক্ষ1। 
তব পদ্ঘতলে বসিয়। বিরলে শিখিব তোমার শিক্ষা! । 
তোমার ধর্ম, তোমার কর্ম, তব মন্ত্রের গভীর মর্ম 

লইব তুলিয়া সকল ভুলিয়া ছাড়িয়! পরের ভিক্ষা । 

তৰ গৌরবে গরব মানিব, লইব তোমার দীক্ষা ॥ 


১৫ 
ওরে ভাই, মিথ্যা ভেবো না। 
হবার নয় যা কোনোমতেই হবেই ন! সে, হতে দেব না 
পড়ব ন! রে ধুলায় লুটে, যাবে ন1 রে বাধন টুটে-_ যেতে দেব না। 
মাথা যাতে নত হবে এমন বোঝ1 মাথায় নেব না ॥ 
ছুঃখ আছে, ছুঃখ পেতেই হবে | 
যত দূরে যাবার আছে সে তো যেতেই হুবে। 
উপর-পানে চেয়ে ওরে ব্যথ! নে রে বক্ষে ধ'রে-_- নে রে সকলে। 
নিংসহায়ের সহায় যিনি বাজবে তারে তোদের বেদনা ॥ 


১৬ 
আজ সবাই জুটে আস্থক ছুটে যে যেখানে থাকে-_- 
এবার যার খুশি সে বাধন কাটুক, আমরা বীধব মাকে । 
আমরা পন্বান দিয়ে আপন করে বাধব তারে সত্যভোরে, 
সন্তানেরই বাহুপাশে বাধব লক্ষ পাকে । 
আঙ্গ ধনী গরিব সবাই সমান । আয় রে হিন্দু আয় মুসলমান-_ 
আজকে সকল কাজ পড়ে থাক্‌, আয় রে লাখে লাখে। 
আজ দাও গে! সবার দুয়ার খুলে, যাও গে! সকল ভাবন। ভুলে-- 
| সকল ডাকের উপরে আজ মা আমাদের ডাকে ॥ 


পুজ। ও প্রার্থন! 


৬ 
গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জলে, 
ডাব্লকামণ্ডল চমকে মোতি রে। 
ধুপ মলস়্ানিল, পবন চাঁমর করে, 
মকল বনরাজি ফুলস্ত জ্যোতি বে॥ 
কেমন আরতি, হে ভবখগুন, তব আয়তি-_ 
অনাহত শব বাজন্ত ভেরী রে॥ 


৮ 
এ হবিনুন্দর, এ ছবিন্ন্দর। মস্তক নমি তব চরণ-পরে ॥ 
সেবকজনের সেবায় মেবায়, প্রেমিকজনের প্রেমমহিমায়, 
দুঃখীজনের বেদনে বেদনে,  - সুধীর আনন্দে হুন্দর হে, 
মস্তক নমি তব চরণ-পরে ॥ 
কাননে কাননে শ্তামল শ্ামল পর্বতে পর্বতে উন্নত উন্নত, 
নদীতে নদীতে চঞ্চল চঞ্চল, সাগরে সাগরে গম্ভীর হে, 
: অন্তক নমি তব চরণ-'পরে। 
চ্তর বূর্য জালে নির্ধল ধীপ-- তব জগমন্দির উজ্জল করে, 
মস্তক নমি তব চরণ-'পরে ॥ 


৩ 
আমরা যে শিশু অতি, অতিক্ষুপ্র মন-_ 
পদে পদে হয়, পিতা, চরণম্থলন ॥ 
কুদ্রমুখ কেন তবে দেখাও মোদের সবে। 
কেন হেরি মাঝে মাঝে ভ্রকুটি ভীষণ । 


ত্র আমাদের 'পরে কর্তুরয়ো না রোষ-_ 
জেহবাকো বলো, পিতা, কী করেছি দোষ! 


৮৭ 


৮২৮ -.. 
ষ্ 


পূজা ও প্রার্থনা 


শতবার লও তুলে, শতবার পড়ি ভুলে-_ 


কী আর করিতে পারে ছুর্বল যে জন ॥ 


পৃথীর ধূলিতে। দেব, মোদের ভবন-_ 
পৃ্থীর ধূলিতে অন্ধ মোদের নয়ন । 


জন্মিয়াছি শিশু হয়ে, খেলা করি ধুলি লয়ে 


মোদের অভয় দাও ছুর্বলশরণ । 


একবার ভ্রম হলে আর কি লবে না কোলে, 


অমনি কি দূরে তুমি করিবে গমন। 


তা হলে যে আর কু উঠিতে নারিব প্রভু, 


ভূমিতলে চিরদিন রব অচেতন ॥ 


৪ 
মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ, হে বিশ্বপিত, 
তোমারি রচিত ছন্দে মহান্‌ বিশ্বের গীত ॥ 
মর্তের মুত্তিক1 হয়ে ক্ষুদ্র এই কঠ লয়ে 

- আমিও দুয়ারে তব হয়েছি হে উপনীত। 

_ কিছু নাহি চাহি, দেব, কেবল দর্শন মাগি। 
তোমারে শুনাব গীত, এসেছি তাহারি লাগি । 
গাহে যেথা রবি শশী সেই মভামাঝে বসি 
একান্তে গাহিতে চাছে এই ভকতের চিত॥ 


৫ | 
দিবানিশি করিয়। যতন 
হদয়েতে রচেছি আসন-_ 
জগতপতি হে, কৃপা করি হেথা কি করিবে আগমন ॥ 
অতিশয় বিজন এ ঠাই, কোলাহল কিছু হেথা নাই-_ 
হদয়ের নিভৃত নিলয় করেছি যতনে প্রক্ষালন। 
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বাহিরের দীপ বলবি তারা ঢালে না সেথায় করধারা-__ 

তুমিই করিবে শুধু, দেব, সেথায় কিরণবরিষন। ী 
দূরে বানন! চপল, দূরে প্রমোদ-কোলাহল-- 

বিষয়ের মান-অভিমান করেছে ুদূরে পলায়ন । 

কেবল আনন্দ বমি সেথা, মুখে নাই একটিও কথা-_ 

তোমারি সে পুরোহিত, প্রভু, করিবে তোমারি আরাধন-_ 
নীরবে বসিয়া! অবিরল চরণে দিবে সে অশ্রজল, 

দুয়ারে জাগিয়! রবে একা মুদিয়! সজল দু'নয়ন ॥ 


৬ 

কোথা আছ, প্রভু, এসেছি দীনহীন, 

আলয় নাহি মোর অনীম সংসারে ! 

অতি দূরে দুরে ভ্রমিছি আমি হে প্রভু প্রভু" ব'লে ডাকি কাতবে। 
সাড়া কি দিবে না । দীনে কি চাবে না। বাখিবে ফেলিয়ে অকূল আধারে? 
পথ যে জানি নে, রূজনী আমিছে, একেলা আমি যে এ বনমাঝারে ॥ 
জগতজননী, লহ! লহে! কোলে, বিরাম মাগিছে শ্রাস্ত শিশু এ। 
পিয়াও অমৃত, তৃষিত সে অতি-_ জুড়াঁও তাহারে নেহ বরষিয়ে ॥ 
ত্যজি সে তোমারে গেছিল চলিয়ে, কাদিছে আঙজিকে পথ হারাইয়ে__ 
আর সে যাঁবে না, রহিবে সাথ-সাথ ধরিয়ে তব হাত ভ্রমিবে নির্ভয়ে ॥ 
এসো তবে, প্রভু, ন্েহনয়নে এ-মুখ-পানে চাও-_ ঘুচিবে যাঁতনা, 
পাইব নব বল, মুছিব অশ্রজল, চরণ ধরিয়ে পৃরিবে কামনা ॥ 


৭ 
কী করিলি মোহের ছলনে। 
গৃহ তেয়াগিয়! প্রবাসে ভ্রমিলি, পথ হারাইলি গহনে ॥ 
ওই সময চলে গেল, আধার হয়ে এল, ' মেঘ ছাইল গগনে । 
শ্রাস্ত দেহ আর চলিতে চাহে না, বিধিছে কণ্টক চরণে ॥ 
গৃহে ফিরে যেতে প্রাণ কাদিছে, এখন ফিরিব কেমনে । 


টা টি 8 শিচিন 
৮৩ | টি | পূজা] ও প্রোর্থন। 


র্‌ 
“পথ বলে ্বাও” “পথ বলে দাও, কে জানে কাবে ডাকি সঘনে॥ 
বন্ধু মহান্বা ছিল সকলে চলে গেল, কে আর রহিল এ বনে। 
ওরে, জগতসথা আছে, হ! রে তাঁর কাছে, বেলা যে যায় মিছে বোদনে॥ 
ঈাড়ায়ে গৃহছারে জননী ডাকিছে, আজ রে ধত্বি তার চরণে। 
পথের ধূলি লেগে অন্ধ গাঁখি মোর, মায়েরে দেখেও দেখিলি নে। 
 কোথ! গো কোথ! তৃমি জননী, কোথা তুমি, 
ডাকিছ কোথা হতে এ জনে । 
হাতে ধরিয়ে সাথে লয়ে চলো তোমার অম্বতভবনে | 


৮ | 
দেখ, চেয়ে দেখ. তোরা জগতের উৎসব । 
শোন্‌ রে অনস্তকাল উঠে জয়-জয় রব। 
জগতের যত কবি গ্রহ তারা! শশী ববি 
অনন্ত আকাশে ফিবি গান গাহে নব নব। 
কী সৌন্দর্য অনুপম না জানি দেখেছে তারা, 
না জানি করেছে পান কী মহা অমৃতধার!। 
ন1 জানি কাহার কাছে ছুটে তার! চলিয়াছে-_ 
আনন্দে ব্যাকুল যেন হয়েছে নিখিল ভব। 
দেখ, রে আকাশে চেয়ে, কিরণে কিরণময়। 
দেখ, রে জগতে চেয়ে, সৌন্দ্যপ্রবাহ বয়। 
আখি মোর কাত দিকে চেয়ে আছে অনিমিখে-- 
কী কথা জাগিছে প্রাণে কেমনে প্রকাশি কব॥ 


৯ 
, আজি শুভদিনে পিতার ভবনে অমৃতসদদনে চলো যাই, 
চলে চলো, চলে ভাই ॥ 
না জানি সেথা কত স্থুখ মিলিৰে আনন্দের নিকেতনে-_ 
চলে! চলে, চলে! যাই ॥ 


মহোত্সবে-জিভুবন মাতিল, কী আনন্দ উলিল-_ 
চলে! চলো, চলো! ভাই ॥ 
ঘ্বেবলোকে উঠিয়াছে জয়গান গাছো! সবে একতান-_ 
বলো সবে জয়-জয়। 


১৬ 
বড়ো আশা করে এসেছি গো, কাছে ডেকে লও, 
ফিরায়ো না জননী ॥ 

দীনহীনে কেহ চাহে না, তুমি তারে বাখিবে জানি গোঁ। 
আর আমি-যে কিছু চাহি নে, চরণতল্গে বসে থাক্বি। 
আর আমি-ে কিছু চাহি নে, জননী ব'লে শুধু ডাকিক। 
তুমি নাঁ রাখিলে, গৃহ আর পাইব কোথা,” কেঁদে কেঁদে কোথা বেড়াৰ-_ 
ওই-যে হেরি তমসঘনঘোরা৷ গহন রজনী ॥ 


ঠা 

বর্ধ ওই গেল চলে। 
কত দোষ করেছি যে, ক্ষমা করো-_ লহে! কোলে ॥ 
শুধু আপনারে লয়ে সময় গিয়েছে বয়ে-_ 
চাহি নি তোমার পানে, ডাকি নাই পিতা! ব'লে ॥ 
অসীম তোমার দয়া, তুমি সদা আছ কাছে-_ 

অনিমেষ আখি তৰ মুখপানে চেয়ে আছে। 

শ্মরিয়ে তোমার ্মেহ পুলকে পুরিছে দেহ-_ 
প্রভু গো, তোমারে কভু আর না রহিব ভুলে ॥ 


১. 
তুমি কি গো পিতা আমাদের ! 
ওই-যে নেহাবি মুখ অতুল নেহের ॥ 
ওই-যে নয়নে তব অকণকিরণ নব, 
বিমল চরণতলে ফুল ফুটে প্রভাতের ॥ 


পৃজা ও প্রার্থনা 


ওই.কি ন্মেহের রবে ডাকিছ মোদের সবে। 
" তোমার আসন ঘেরি দাড়াব কি কাছে গিয়া! 
হৃদয়ের ফুলগুলি যতনে ফুটায়ে তুলি 
দিবে কি বিমল করি গ্রলাদনলিল দিয় ॥ 


১৩ র 
প্রভু, এলেম কোথায় । 
কখন বরষ গেল, জীবন বহে গেল-_ 
কখন কী-যে হল জানি নে হায়। 
আদিলাম কোথা হতে, যেতেছি কোন্‌ পথে 
ভাসিয়ে কালশ্রোতে তৃণের প্রায়। 
মরণসাগর-পানে চলেছি প্রতিক্ষণ, 
তবুও দিবানিশি মোহেতে অচেতন । 
এ জীবন অবহেলে আধারে দি ফেলে-- 
কত-কী গেল চলে, কত-কীযায়। 
শোকে তাপে জরজর অসহ যাতনায় 
শুকায়ে গেছে প্রেম, হৃদয় মরুপ্রায় | 
কাদিয়ে হলেম সারা, হয়েছি দিশাহারা__ 
কোথা. গো! ফ্রবতারা কোথা গো হায় ॥ 


১৪ 
সংসারেতে চারি ধার করিয়াছে অন্ধকার, 
নয়নে তোমার জ্যোতি অধিক ফুটেছে তাই ॥ 
চৌদিকে বিষাঁদঘোরে ঘেরিয়া ফেলেছে মোরে, 
তোমার আনন্দমুখ হৃদয়ে দেখিতে পাই ॥ 
' ফেলিয়া! শোকের ছায় মৃত্যু ফিরে পায় পায়, 

যতনের ধন যত কেড়ে কেড়ে নিয়ে যাঁয়। 

তবু সে মৃত্যুর মাঝে অমৃতমুরতি রাঁজে, 
মৃত্যুশোক পরিহরি ওই মুখপানে চাই ॥ 


ববিদ্ছায়া ৮৩৬ 
তোমার আশ্বাসবানী শুনিতে পেয়েছি প্রভু, 
মিছে ভয় মিছে শোক আর করিব না কভু। 


 হদক্ষের ব্যথা কব, অমৃত যাচিয়া লব-_ 
তোমার অভয়-কোলে পেয়েছি পেয়েছি ঠাই ॥ 


১৫ 
কী দিব তোমায় । নয়নেতে অশ্রধার, 
শোকে হিয়া জরজর ছে ॥ 
দিয়ে যাব হে, তোমারি পদতলে 
আকুল এ হ্বায়ের ভার ॥ 


১৬. 
তোমারেই প্রাণের আশা কহিব! 
হ্থখে-ছখে-শোকে আধারে-আলোকে চরণে চাহিয়া রহিব ॥ 
কেন এ সংসারে পাঠালে আমারে তুমিই জান তা প্রভু গে। 
তোমারি আদেশে রহিব এ দেশে, সুখ দুখ যাহা দিবে সহিৰ ॥ 
যদি বনে কভু পথ হারাই, প্রভু, তোমারি নাম লয়ে ডাকিব। 
বড়োই প্রাণ যবে আকুল হইবে চরণ হৃদয়ে লইব ॥ 
তোমারি জগতে প্রেম বিলাইব, তোমারি কাধ যা সাধিব--- 
শেষ হয়ে গেলে ডেকে নিয়ে! ফোলে। বিরাম আর কোথা পাইব। 


১৭ 
হাতে লয়ে দীপ অগণন চরাচর কার সিংহাসন : 
নীরবে করিছে প্রদক্ষিণ ॥ 
চারি দিকে কোটি কোটি লোক লয়ে নিজ সুখ দুঃখ শোক 
* চরণে চাহিয়! চিরদিন ॥ 
হুর্ঘ তারে কহে অনিষার, 'মুখপানে চাহো৷ একবার, 
ধরণীরে আলে দিব আমি ।” 


পৃজ! ও প্রার্থনা 


£ চঙ্ কছিতেছে গাঁন গেয়ে, “হাসো গ্রভু, মোর পানে চেয়ে, 


টু জ্যোৎ্বাস্থধা বিভরিব স্বামী” 
মেথ গাহে চরণে তাহার... 'দেহো, প্রভু, করুণা! তোমার, 
্‌ । ছায়া দিব, দিব বৃটিজল | 
বসস্ত গাহিছে অনুক্ষণ, “কছো! তুমি আশ্বাসবচন, 
উ্ধ শাখে দিব ফুল ফল।” 
করজোড়ে কহে নরনারী, “হৃদয়ে দেহো! গো! প্রেমবারি, 
জগতে বিলাব ভালোবাসা ।; 


পৃরাও পৃরাও মনস্কাম' কাহারে ডাকিছে অবিশ্রীম 


জগতের ভাষাহীন ভাষা ॥ 


১৮ 
সকাভরে ওই কাদিছে সকলে, শোনো! শোনো! পিতা । 
কহে! কানে কানে, শুনাও প্রাণে প্রাণে মঙ্গলবারতা ॥ 
ক্ষ্র আশ! নিয়ে রয়েছে বাচিয়ে, সদাই ভাবনা। 
যা-কিছু পায় হারায়ে যায়, না মানে পাস্বনা। 
স্থখ-আশে দিশে দিশে বেড়ায় কাতরে-_ 
মনীচিক1 ধৰ্বিতে চায় এ মকগ্রান্তরে ॥ 
ফুরায় বেলা, ফুরায় খেলা, সন্ধা হয়ে আসে-.- 
কাদে তখন আকুল-মন, কাপে তবামে। 
কী হবে গতি, বিশ্বপতি, শান্তি কোথা আছে_- * 
তোমারে দাও, আশ! পূরাও, তুমি এসো কাছে ॥ 
| ১৯ 
রজনী পোহাইল-_ _.. চলেছে যাত্রীদ্ল, 
আকাশ পূরিল কলরবে। 
সবাই যেতেছে মহোৎসবে | 
কুহ্থম ফুটেছে বনে, .গাহিছে পাখিগণে-_ 
এমন প্রভাত কি আর হবে। 


'. বুবিচ্ছায়া ৮৩৫ 


নিত্রা আর নাই চোখে বিমল অরুণালোকে 
জাগিয়! উঠেছে আজি সবে 
চলে! গো পিতাঁর ঘরে, সারা বংসরের তরে 
|  প্রসাদ-অমৃত ভিক্ষা লবে॥ 
, গুই হেরো তার দ্বার জগতের পরিবার 
হোথায় মিলেছে আঁজি সবে-_ 
ভাই বন্ধু সবে ফিলি করিতেছে কোলাকুলি, 
মাতিয়াছে প্রেমের উৎসবে ॥ 
যত চায় তত পায়-_ হদয় পূরিয়! যায়, 
গৃছে ফিরে জয়-জয়-রবে। 
. সবার মিটেছে সাধ-_ লভিয়াছে আশীর্বাদ, 
সম্বংসর আনন্দে কাটিবে। 


ন্‌ ৩ 
আজি এনেছে তাহারি আশীর্বাদ প্রভাতকিরণে। 
পবিত্র করপরশ পেয়ে ধরণী লুটিছে তাহারি চরণে ॥ 
আনন্দে তরুলতা নোয়াইছে মাথা, ' কুনুম ফুটাইছে শত বরনে। 
: আশা উল্লামে চরাচর হাসে . 
কী ভয়, কী ভয় দুঃখ-তাপ-মরণে ॥ 


২১ 

চলিয়াছি গৃহপানে, খেলাধুলা অবসান । 

ডেকে লও, ডেকে লও, বড়ো শ্রাস্ত মন প্রাণ ॥ 

ধুলায় মলিন বান, আধারে পেয়েছি ত্রাস 

মিটাতে প্রাণের তৃষা বিষাদ করেছি পাঁন। 

থেলিতে সংমারের খেলা কাতরে কেঁদেছি ছায়, 

হারায়ে আশার ধন অশ্রুবারি বহে যায়। - 
, ধুলাঘর গড়ি যত ভেঙে ভেঙে পড়ে তত-_ 

চলেছি নির়াশ-মনে, সান্বনা করো গে দান ॥ 


৮৩৬ পূজা ও প্রার্থনা 


২২. 
দিন তে। চলি গেল, প্রভু, বৃথা-- কাতিরে কাদে হিয়।। 
জীবন অহরহ হুতেছে ক্ষীণ কী হল এশুন্য জীবনে। 
দেখাব কেমনে এই ম্লান মুখ, কাছে ষাব কী লইয়া 
প্রভু হে, যাইবে ভয়, পাব ভর্স 
তুমি যদি ডাকে! এ অধমে॥ 


১৩ 
ভবকোলাহল ছাড়িয়ে 
বিরলে এসেছি হে॥ 
জুড়াব হিয়। তোমায় দেখি, 
সুধারলে মগন হব হে ॥ 


২৪ 
তাহার প্রেমে কে ডুবে আছে। 
চাছে না সে তুচ্ছ সখ ধন মান-_- 
বিরহ নাহি তার, নাহি রে ছুখতাপ, 
মে প্রেমের নাহি অবসান ॥ 


২৫ 
তবে কি ফিরিব মানমুখে সখা, 
জরজর প্রাণ কি জুড়াবে না॥ 
আধার সংসারে আবার ফিরে যাব? 
হৃদয়ের আশ! পৃরাবে না 1 


২৬ 
দেখ! যদি দিলে ছেড়ো না আর, আমি অভি দীনহীন ॥ 
নাহি কি হেথা পাপ মোহ বিপদবাশি। 
তোমা বিনা! একেলা নাহি ভরসা ॥ 


রবিচ্ছায়া ৮৩৭ 
| ২৭ | 
, ছুখ দূর করিলে, দরশন দিয়ে মোহিলে প্রাণ ॥ 


সপ্ত লোক তুলে শোক ১ তোমারে চাহিয়ে-_ 
কোথায় আছি আমি দীন অতি দীন। 


২৮ 
দ্বাও হে হাদয় ভরে দাও। 
তরঙ্গ উঠে উলিক়্া স্থধালাগরে, 
স্থধারসে মাতোয়ারা কৰে দাও ॥ 
যেই স্থধারসপানে ত্রিভুবন মাতে তাহা মোরে দাও. 


২৯ 
দুয়ারে বসে আছি, প্রভু, সারা বেল1-_ নয়নে বহেজক্রবান্ি 
সংসারে কী আছে হে, হৃদয় না পৃরে-- " 
প্রাণের বানন। প্রাথে লক্বে ফিরেছি হেখ! ছারে ছাবে। 
সকল ফেলি আমি এসেছি এখানে, বিমুখ হোয়ে। না দীনহীনে-_ 
যাকবো হে রব পড়ে ॥ | 


শপ 


৩৩ 
ডেকেছেন প্রিয়তম, কে রহিবে ঘরে। 
ডাকিতে এসেছি তাই, চলো! ত্বরা ক'রে ॥ 
তাপিতহদয় যাবা মুছিবি নয়নধারা, 
ঘুচিবে বিরহতাপ কত দিন পরে ॥ 
আজি এ আকাশমাঝে কী অম্ৃতবীণ! বাজে, 
পুলকে জগত আজি কী মধু শোভায় সাজে! 
আজি এ মধুর ভবে মধুর মিলন হবে-- 
তাহার সে প্রেমমূখ জেগেছে অন্তরে ॥ ' 


"| টি পি 
৮৩৮, ধ,.... পূজা ও প্রার্থনা 
[..* 


৩১ 

চলেছে তরণী প্রসাদপবনে, কে যাবে এসে! হে শাস্তিভবনে। 

' এ ভবসংসারে ছিরেছে আধারে, কেন রে বসে হেখা মানমৃখ। 
প্রাণের বাসন। হেথায়, পূরে না, হেথায় কোথা প্রেম কোথা সখ | 
এ ভবকোলাহল, এ পাপহলাহল, এ দুধশোকানল দুরে যাক। 
সমুখে চাহিয়ে পুলকে গাছিয়ে চলো! রে শুনে চলি তার ডাক। 
বিষয়ভাবন1 লইয় যাব না, তুচ্ছ স্ুখছুখ পড়ে থাক্‌। 
ভবের নিশীঘিনী ঘিরিবে ঘনধোরে, তখন কার মুখ চাহিবে 
সাধের ধন্জন দিয়ে বিসর্জন কিসের আশে প্রাণ রাখিবে। 


৩২ 
পিতার দুয়ারে দাড়াইয়া সবে ভুলে যাও অভিমান । 
এলো, ভাই, এসো প্রাণে প্রাণে আজি রেখে ন1 রে ব্যবধান। 
ংসারের ধুল! ধুয়ে ফেলে এসো, মুখে লয়ে এসো হাসি। 
হৃদয়ের থালে লয়ে এসো, ভাই, প্রেমফুল রাশি রাশি ॥ 
নীরস হৃদয়ে আপন! লইয়ে রহিলে তাহারে ভুলে-- 
অনাথ জনের যুখপানে, আহা, চাহিলে না মুখ তুলে ! 
কঠোর আঘাতে ব্যথা পেলে কত, ব্যথিলে পরের প্রাণ__ 
তুচ্ছ কথ! নিয়ে বিবাঞ্ে ষাতিয়ে দিব! হল অবসান ॥ 
তার কাছে এসে তবুও কি আজি আপনারে ভুলিবে না। 
হয়মাঝাবে ডেকে নিতে তারে হৃদয় কি খুলিবে না। 
লইব বাটিয়া সকলে যিলিয়া প্রেমের অস্ত তারি-_ 
পিতার অসীম ধনরতনের সকলেই অধিকারী ॥ 


৩৩ 
তোমায় যতনে রাখিব হে, রাখিব কাছে-- 
প্রেমকুস্থমের মধুসৌরভে, নাথ, তোমারে ভুলাব হে। 


রবিচ্ছায়া . তি ডি 


তোমার প্রেমে, সখা, সাজিব হুন্দর-- 
।  হ্থায়হারী, তোমারি পথ বহিব চেষ্সে । 
আপনি আসিবে, কেমনে ছাড়িবে আর-- 
, অধুর হালি বিকাঁশি রবে হৃদয়াকাশে ॥ . 
৩৪ 
আইল আজি প্রাণসথা, দেখো রে নিখিলজন। 
আমন বিছাইল নিশীথিনী গগনতলে, 
গ্রহ তারা সভা ঘেরিয়ে দাড়াইল। 
নীরবে বনগিরি আকাশে রহিল চাহিয়া, 
থামাইল ধর1 দিবসকোলাহল ॥ 


৩৫ 
দুখের কথা তোমায় বলিব না, ছুখ ভূলেছি ও করপরশে। 
যা-কিছু দিয়েছ তাই পেয়ে, নাথ, স্থথে আছি, আছি হরষে ॥ 
আনন্দ-আলয় এ মধুর ভব, হেথা! আমি আছি এ কী ন্মেহ তব-_ 
তোমার চন্ত্রমা তোমার তপন মধুর কিরণ বরষে ॥ . 

কত নৰ হাসি ফুটে ফুলবনে প্রতিদিন নবপ্রভাতে। 

প্রতিনিশি কত গ্রহ কত তারা তোমার নীরব সভাতে। 

জননীর নেহ্‌-সুহদের প্রীতি শত ধাৰে স্থধা ঢালে নিতি নিতি, 
জগতের প্রেমমধুবমাধুরী ভূবায় অম্বতসরসে | 

ক্ষুদ্র মোরা তবু নাজানি মরণ, দিয়েছ তোমার অভয় শরণ-_ 
শোক তাপ সব হয় হেহরণ তোমার চরণদরশে। 

প্রতিদিন যেন বড়ি ভালোবাসা, প্রতিদিন মিটে প্রাণের পিপাসা 
পাই নব প্রাণ-_ জাগে নব আশ! নব নব নব-বরষে | 


৩৬ . 
তাহার আনন্দধার1 জগতে যেতেছে বয়ে, 
'এসো সবে নরনারী আপন হৃদয় লঃয়ে ॥ 


৮৬৬ 


পূজা] ও প্রার্থনা 


সে আনন্দে উপবন বিকশিত অন্ুক্ষণ,, 

মে আনন্দে ধায় নদী আনন্দবারতা কঃয়ে ॥.. 
সে পুণ্যনিবর্ষিম্নোতে বিশ্ব করিতেছে নান, 
'কাখো সে অমৃতধারা পুরিয়া হাদয় প্রাণ । 
তোমরা এসেছ তীরে-_- শুন্য কি যাইবে ফিরে, 
শেষে কি নয়ননীরে ডুবিবে তৃষিত হয়ে ॥ 
চিরদিন এ আকাশ নবীন নীলিমাময়, , 

চিরদিন এ ধরণী যৌবনে ফুটিয়া রয়। 
সে.আনন্দরসপানে চিরপ্রেম জাগে প্রাণে, 

দ্হে না সংসারতাপ সংসার-মাঝারে বয়ে ॥ 


লহ 


৩৭ 
হরি, তোমায় ডাকি, সংসারে একাকী 
আধার অরণ্যে ধাই হে। 
গহন তিমিরে নয়নের নীবে 
পথ খুনে নাহি পাই হে॥ 


সদা যনে হয় “কী করি” “কী করি” 


কখন আমিবে কালবিভা বরী-_- 
তাই ভয়ে মরি, ডাঁকি হরি ! হরি! 

হরি বিনে কেহ নাই হে। 
নয়নের জল হবে না বিফল, 
তোমায় সবে বলে ভকতবৎসল-_- 
সেই আশা মনে করেছি সম্বল, 

বেঁচে আছি শুধু তাই হে। 

আধারেতে জাগে তব আখিতারা, 
তোমার ভক্ত কভু হয় না পথহারা ' 
প্রাণ তোমায় চাহে, তুমি ঞ্রবতারা- 
আর কার পানে চাই হে॥ 


্ সু 


রাজর্ধি - গানের বহি ্‌ ৮৪৯ 


ৰ ৩৮ 
আমায়. ছ জনায় মিলে পথ দেখায় বলে পদে পদে পথ ভুলিছে। /. 
নানা.কথার ছলে নানান মূনি বলে, সংশয়ে তাই দুলি ছে॥ | 

তোমার কাছে যাব এই ছিল সাধ, 
তোমার বাণী শুনে ঘুচাব প্রমাদ, 
কানের কাছে সবাই করিছে বিবাদ-- 
শত লোকের শত বুলি হে। 
কাতর প্রাণ আঙ্ি তোষায় যখন যাচি 
আড়াল ক'রে সবাই দীড়ায় কাছাকাছি, 
ধরণীর ধুলে। তাই নিয়ে আছি-_ 
পাই নে চরণধুলি হে। 
শত ভাগ মোর শত দিকে ধায়, 
আপনা-আপনি বিবাদ বাধায়-_ 
কারে সামালিব, একি হল দায়-_ 
একা যে অনেকগুলি হে ॥ 
আম্টুয় এক করে! তোমার প্রেমে বেঁধে, 
এক পথ আমায় দেখাও অবিচ্ছে্দে-_ 
ধাদার মাঝে পড়ে কত মরি কেদে 
_ চরণেতে লহো। তুলি হে॥ 
৩৯ 
ঘোরা রজনী, এ মোহঘনঘটা-- 
ূ কোথ। গৃহ হায়। পথে বসে । 
সারাদিন করি” খেলা, খেল! যে ফুবাইল-- গৃহ চাহিয়] গ্রাণ কাদে। 
| | ৪ রঃ 
সুমধুর শুনি আজি, প্রভু,.তোমার নাম। 
প্রেমহধাপানে প্রাণ বিহবলপ্রায়, 
রসনা অলস অবশ অনুরাগে ॥ 


৮২ - .. পৃজা ও প্রার্থনা . 


মিটিল সব সুধা, তাহার প্রেমন্থধা, চলে! রে ঘরে জয়ে যাই। 

সেথা যে কত লোক পেয়েছে কত শোক, তৃধিত আছে কত ভাই ॥ 

ডাকে। রে তাঁর নামে সবারে নিজধামে, সকলে তার গুণ গাই। 

ছুথি কাতর জনে রেখো! রে রেখে! মনে, হ্থায়ে সবে দেহো ঠাই ॥ 

মতত চাহি তারে ভোলো রে আপনারে, সবারে করো রে আপন। 

শান্তি-আহরণে, শাস্তি বিতরণে, জীবন করে রে যাপন । 

এত যে স্থখ আছে কে তাহা শুনিয়াছে ! চলো রে সবারে শুনাই। 

. বলো রে ডেকে বলো “পিতার ঘরে চলো, হেথায় শোকতাঁপ নাই*॥ 


৪২ 

তারে! তারো, হরি, দীনজনে । 
ডাকো! তোমার পথে, করুণাষয়, পূজনসাধনহীন জনে ॥ 
অকৃল সাগরে না হেরি ত্রাণ, পাপে তাপে জীর্ঘ এ প্রাণ_- 
মরণমাঝারে শরণ দাও হে, রাখো এ দুর্বল ক্ষীণজনে ॥ 
ঘেরিল যাষিনী, নিভিল আলো, বুথ! কাজে মম দিন ফুরালো-_ 
পথ নাহি, প্রভু, পাথেয় নাছি-_- ডাকি তোমারে প্রাণপণে । 
দিকহারা মদ! মরি যে ঘুরে, যাই তোমা হতে দুর দূরে, 
পথ হারাই রসাতলপুরে-- অন্ধ এ লোচন মোহঘনে ॥ 


৪৩ 
তব প্রেম হুধারসে মেতেছি, 
ভুবেছে মন ডুবেছে। 
কোথা কে আছে নাহি জানি-_- 
তোঁমার মাধুরীপানে মেতেছি, ভুবেছে মন ডুবেছে॥ 


88 
আমারেও করে! মার্জনা | 
আমাবেও দেহো, নাথ, অমৃতের কণা ॥ 


নি : গানের বহি সত ৮৪৩ 
গৃহ ছেড়ে পথে এসে বসে আছি মানবেশে, 
আমারে! হৃদয়ে করো আসন রচন]| 
জানি আমি, আমি তব মলিন সস্তান-_ 
আমারেও দিতে হবে পদতলে স্থান। 
- আপনি ডুবেছি পাপে, কার্দিতেছি মনস্তাপে-- 
সন গো আমারে এই মরমবেঘনা ॥ 


8৫ 

ফিরে না! ফিরো না আজি-- এসেছ ছুয়ারে। 

শৃন্ত প্রাণে কোথা যাও শৃন্ত ংসাে ॥ | 
আজ তারে যাঁও দেখে, হৃদয়ে আনো গো ডেকে-. 
অম্বত ভরিয়! লও মরমমাঝারে ॥ 

শক প্রাণ শু রেখে কার পানে চাও। 

শূন্য ছুটো৷ কথ শুনে কোথা চলে যাও । 
তোমার কথা তীরে কয্পে তার কথা যাও লদ্বে-_ 
চলে যাও তার কাছে রাখি আপনারে । 


| ৪৬ 
সবে মিপি গাও বে, মিলি মঙ্গলাচরে। | 
ডাকি লহো হৃদয়ে প্রিয়তমে ॥ 
মঙ্গল গাও আনন্দমনে | মঙ্গল প্রচারে বিশ্বমাঝে ॥ 


৪৭ 
স্বরূপ তার কে জানে, তিনি অনস্ত মক্সজল-_- 
অযুত জগত মগন সেই মহাঁসমুত্রে ॥ 
তিনি নিজ অন্গপম মহিমামাঝে নিলীন-- 
সন্ধান তার কে করে, নিক্ষল বেদ বেদাস্ত। 
পরক্রদ্ষ, পরিপূর্ণ, অতি মহান-_ 
তিনি আদ্িকারণ, তিনি বর্ণন-অতীত ॥ 


! ৮২8৯ ং 
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পৃজ। ও প্রার্থনা 


রঃ 


, ভোষারে জানি নে হে, তবু মন তোমাতে ধায়। 
তোমারে না! জেনে বিশ্ব তবু তোমাতে বিরাম পায়। 


অমীম সৌন্দর্য তব কে করেছে অনুভব হে, 
সে মাধুরী চিরনব-_ 


আমি ' নাজেনে প্রাণ ঈপেছি তোমায় । 


তুমি জ্যোতির জ্যোতি, আমি অন্ধ আধারে। 
তুমি মুক্ত মহীয়ান। আমি মগ্ন পাথারে। 


। তুষি অন্তহীন, আমি ক্ষুদ্র দীন-_ কী অপূর্ব মিলন তোমায় আমায় 


৪৯ 
এবার বুঝেছি সখা, এ খেলা কেবলই খেলা__ 


 মানবজীবন লয়ে এ কেবলই অবহেল! ॥ 


তোমারে নহিলে আর ঘুচিবে না হাহাকার__ 
কী দিয়ে ভুলায়ে রাখো, কী দিয়ে কাটাও বেল ॥ 
বৃথ! হাসে রবিশশী, বৃথ! আসে দিবানিশি-- 
সহম] পরান.কাদে শূন্য হেরি দিশি দিশি। 
তোমারে খুঁজিতে এসে কী লয়ে ঘয়েছি শেষে__ 
ফিরি গো| কিমের লাগি এ অশীম মহামেল! ॥ 


€০' 


চাহি না স্থখে থাকিতে হে, হেরে! কত দীনজন কাদিছে ॥ 

কত শোকের ক্রন্দন গগনে উঠিছে, জীবনবন্ধন নিমেষে টুটিছে, . 
কত ধুলিশায়ী জন মলিন জীবন শরমে চাহে ঢাকিতে হে। 

' শোকে হাহাকারে বধির শ্রবণ, শুনিতে ন! পাই তোমার বচন, 


হদয়বেদন করিতে মোচন কারে ডাকি কারে ভাকিতে হে॥ 


| আশার অস্ত ঢাঁলি দাও প্রাণে, আমীবাদ করে! আতুর সন্তানে_ 
পথহারা জনে ডাকি গৃহপানে চরণে হবে রাখিতে হে।' 


গানের বহি - কাব্যগ্রস্থাবলী ৮৪৯ 


: প্রেম দাও শোকে করিতে সান্বনা_ ব্যথিত জনের ঘুচাতে হহ্ত্রণা, 
তোমার কিরণ করহু প্রেরণ অশ্রু-আকুল আথিতে ছে। 
| ৫১ | 
আজ বুঝি আইল প্রিয়তম, ' চরণে সকলে আকুল ধাইল 
কত দিন পরে মন মাতিল গানে, 
পূর্ণ আনন্দ জাগিল প্রাণে, 
ভাই ঝ'লে ডাকি সবারে-_. ভুবন স্থমধুর প্রেমে ছাইল। 


৫২ ৰ 
ছে মন, তারে দেখো আখি খুলিয়ে 
_ যিনি আছেন সদা অন্তরে । 
“ অবারে ছাড়ি প্রভু করো তারে, 
দেহ মন ধন যৌবন রাখো তাঁর অধীনে ॥ 


৫৩ 
জয় বাজরাজেশ্বর ! জয় অরূপহ্ুন্দর ! 
জয় প্রেমসাগর ! জয় ক্ষেম-আকর। 
তিমিরতিরস্কর হদয়গগনভাঙ্কর ॥ . 


৫৪ 
আজি রাজ-আসনে তোমারে বসাইব হ্বদয়মাঝারে। 
মকল কামনা সঁপিব চরণে অভিষেক-উপহারে ॥ 
তোমারে, বিশ্বরাজ, অন্তরে রাখিব 'তোমার ভকতেরই এ অভিমাঁন। 
ফিরিবে বাহিরে সর্ব চরাচর-_ তুমি চিত্ত-আগারে ॥ 


৫৫ 
হে অনাদি অসীম স্থনীল অকৃল সিন্ধ। আমি ক্ষু্র অক্রবিনু ॥ 
তোমার শীতল অতলে ফেলো! গে গ্রাসি, 
তার পরে সব নীরব শাস্তিবাশি-_ 
তার পরে শুধু বিস্বৃতি আর ক্ষমা 


৮৪৬ বব... 1 পুজা ও প্রাধনা 
৮... শুধাৰ না আর কখন্‌ আপিবে অমা, 
কখন্‌ গগনে উদদিবে পূর্ণ ইন্দু॥ 
7. ৫৬ | 
মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকালমাঝে : 
আমি মানব কী লাগি একাকী ভ্রমি বিম্ময়ে। 
তুমি আছ বিশ্বেশ্বর স্থুরপতি অসীম বহস্তে 
নীরবে একাকী তব আলয়ে। 
আমি চাহি তোমা-পানে-_ 
তুমি মোরে নিয়ত হেরিছ, নিমেষবিহীন নত নয়নে ॥ 


৫৭. 
আইল শান্ত সন্ধ্যা, গেল অস্তাচলে শ্রাস্ত তপন। 
নমো স্েহময়ী মাতা, নমো স্থপ্তিদীতা, 
নমে৷ অতন্দ্র জাগ্রত মহাঁশাস্তি ॥ 


৫৮ 
উঠি চলো, হুর্দিন আইল-- আনন্দসৌগন্ধ উচ্ছৃদিল ॥ 
আজি বসস্ত আগত ম্বরগ হতে 

ভক্তহদয়পুষ্পনিকুর্ধে-_ দিন আইল ॥ 


৫৯ 
আমারে করো জীবনদান, 
প্রেরণ করে অন্তরে তব আহ্বান ॥ 
আনিছে কত যায় কত, পাই শত হারাই শত-- 
তোমারি পায়ে বাখো অচল মোর প্রাণ ॥ 
দাঁও মোরে মঙ্গলত্রত, স্বার্থ করে! দূরে প্রহৃত-_ 
থামায়ে বিফল-সন্ধান জাগাও চিত্রে সত্য জান। 
লাভে ক্ষতিতে স্থখেশোকে অন্ধকারে দিবা-আলোকে 
নির্ভয়ে বহি নিশ্চল মনে তব বিধান । 


কাব্যগ্রন্থ | |. চষ্টগ 


| বুক্ষা করো ছে। 

- আমার কর্ম হইতে আমায় রক্ষা করো! হে। 
আপুন ছায়া আতঙ্কে মোরে করিছে কম্পিত হে, 
আপন চিস্ত। গ্রািছে আমায়-- রক্ষা করে! হে। 
প্রতিদিন আমি আপনি রচিয়। জড়াই মিথ্যাজালে-_ 
ছলনাডোর হইতে মোরে রক্ষা করে! হে। 
অহঙ্কার হৃদয়দ্বার রয়েছে রোধিয়া হে-_ 
আপনা হতে আপনার, মোরে রক্ষা করে৷ হে ॥ 


চা 


৬১ 
মহাঁনন্দে হেরো গো সবে গীতরবে ' চলে শ্রাস্তিহার। 
জগতপথে পশুপ্রাণী রবি শশী তাবা। 
তাহা হতে নামে জড়জীবনমনপ্রবাহ। 
তাহারে খু'জিয়া চলেছে ছুটিয়া অসীম স্জনধারা ॥ 


৬ 
প্রভু, খেলেছি অনেক খেলা-_ এবে তোমার ক্রোড় চাহি। 
শ্রাস্ত হৃদয়ে, হে, তোমারি প্রসাদ চাহি ॥ 
আজি চিস্তাতথ প্রাণে তব শাস্তিবারি চাহি॥ 
আজি পর্ববিত্ত ছাড়ি তোমায় নিত্য-নিত্য চাহি ॥ 


৬৩ 

আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি, দিবস কাটে বৃথায় হে। 

আমি যেতে চাই তব পথপানে, ওহে কত বাধা পায় পায় হে। 

( তোমার অম্ৃতপথে, যে পথে তোমার আলো. জলে সেই অভয়পথে । ) 
চারি দিকে হেরে! ঘিরেছে কারা, .শত বাঁধনে জড়ায় হে। 

আমি ছাড়াতে চাস্ছি, ছাড়ে না৷ কেন গো-_ ডুরায়ে রাখে মায়ায় হে। 


৮৪৮ ৮) 75721 পুজা ও প্রার্থনা , 

( তারা হিয়া রাখে, তোমার বাহুর বাধন হতে তারা কাধিয়া রাখে ।) 
 দ্বাও ভেঙে দাও এ ভবের স্থুখ, কাঁজ নেই এখেলায় হে। 
আমি ভুলে থাকি যত অবোধের মতো বেল! বহে তত যায় হে। 

( ভুলে যে থাকি, দিন ঘে মিলায়, খেলা! যে ফুরায়, ভুলে যে থাকি ।)| 
হানে। তব বাজ.হৃদয়গহনে, ' দুখাঁনল জালো তায় হে। 

তুমি নয়নের জলে ভাসায়ে আমারে সে জল দাও মুছায়েহে। 
( নয়নজলে__ তোমার-হাতের-বেদনা-দে ওয়া নয়নজলে_ 

| প্রাণের-সকল-কলঙ্ক-ধোওয়া নয়নজলে।) 

শৃন্ত ক'রে দীও হৃদয় আমার, আলন পাতে দেখায় হে। 

ওহে তুমি এসে! এসো, নাথ হয়ে বোসো, তুলো-না আমায় হে। 
(আমার শুন্ত প্রাণে-_ চির-আনন্দ ভবে থাকো আমার শূন্য প্রাণে ।) 


৬৪ 
আমি সংসারে মন দিয়েছিহ্থ, তুমি আপনি সে মন নিয়েছ। 
আমি হুখ ব'লে দুখ চেয়েছিন্ু, তুমি ছুখ ব'লে স্থখ দিয়েছ। 
- (দয়া ক'রে ছুখ দিলে আমায়, দয়া ক'বে। ) 
হৃদয় যাহার শতখাঁনে ছিল শত স্বার্থের সাধনে 
তাহারে কেমনে কুড়ায়ে আনিলে, বাধিলে ভক্তিবাঁধনে । 
( কুড়ায়ে এমে, শতখান হতে কুড়ায়ে এনে, 
ধুলা! হতে তারে কুড়ায়ে এনে । ) 
স্থথ সুখ ক'রে দ্বারে ছাপে মোরে কত দিকে কত খোজালে, 
তুমি যে আমার কত আপনার এবার সে কথা বোঝালে। , 
( বুঝায়ে দিলে, হৃদয়ে আসি বুঝায়ে দিলে, 
তুমি কে হও আমার বুঝায়ে দিলে।) 

: করুণা তোমার কোন্‌ পথ দিয়ে কোথা নিয়ে যায় কাহারে, 
সহসা দেখিস নয়ন মেলিয়ে-- এনেছ তোমারি ছুয়ারে। 
(আমি না জানিতে, কোথা দিয়ে আমায় এনেছ 

আমি না জানিতে । ) 


কাব্যগ্রন্থ ৮6৯ 


৬৫ 
কে জানিত তুমি ডাকিবে আমারে, ছিলাম নিদ্রামগন। 
সংসার মোরে মহামোহঘোঁবে ছিল সদ| ঘিরে. সঘন। 
( ঘিয়ে ছিল, ঘিরেছিল হে আমায়-- 
মোহঘোরে-_ মহামোছে। ) 
আপনার হাতে দিবে যে বেদৰা, ভালাবে নয়নজলে, 
কে জানিত হবে আমার এমন শুভদিন শুভলগন। 
(জানি নে, জানি নে হে, আমি ব্বপনে-_ 
আমার এমন ভাগ্য হবে আমি জানি নে,জানি নে হে।) 
জানি না কখন্‌ করুণা-অরুণ উঠিল উদয়াচলে, 
দেখিতে দেখিতে কিরণে পৃরিল আমার হৃদয়গগন | 
( আমার হৃদয়গগন পূরিল তোমার চরণকিরণে-_ 
| তোমার করণা-অরুণে। ) 
তোমার অম্তসাগর হইতে বন্যা আমিল কবে 
হৃদয়ে বাহিরে যত বাঁধ ছিল কখন হুইল ভগন। 
( যত বাঁধ ছিল যেখানে, তেঙে গেল, ভেসে গেল হে ।) 
স্থবাতাম তুমি আপনি দিয়েছ, পরানে দিয়েছ আশা-_ 
আমার জীবনতরণী হইবে তোমার চরণে মগন। 
( তোমার চরণে গিয়ে লাগিবে আমার জীবনতরণী- 
অভয়চরণে গিয়ে লাগিবে |) 


ূ . ৬৬ 
তুমি কাছে নাই ব'লে হেরো, সখা, তাই 
“আমি বড়ো” “আমি বড়ো বলিছে সবাই। 
(সবাই বড়ো হল হে। 
সবার বড়ে। কাছে নেই ব'লে সবাই বড়ো! হল হে। 
তোমায় দেখি নে ব'লে তোমায় পাই নে ব'লে, 
সবাই বড়ো হল হে।) 


৮৫০ | ূ . পূজা] ও প্রীর্থন। 


নাথ, তুমি একবার এসো হাসিমৃখে, 
| এরা স্নান হয়ে যাক তোমার সম্ুত্খ। 

.. (লরাজে মান হোক ছে। 
আমারে যার! ভুলায়েছিল লাঁজে ম্লান হোক হে। 
তোমারে যার] ঢেকেছিল লাজে ম্লান হোক হে।) 
কোথা তব প্রেমমৃখ, বিশ্ব-ঘেরা হাদি-_ 
আমারে তোমার মাঝে করো গো উদাসী । 

(উদা করে! হে, তোমার প্রেমে-- 

, তোমার মধুর বূপে উদাস করো হে।) 
ক্ষু্র আমি করিতেছে বড়ো অহঙ্কার__ 
ভাঙে ভাঙে ভাঙে, নাথ, অভিমান তার। 

( অভিমান চুর্ণ করে! ছে। 
তোমার পদ্দতলে মাঁন চরণ করে। হে-_ 
পদ্দানত ক'রে মান চরণ করো হে।) 


খু ৬৭ 
নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নৃয়নে। (নয়নের নয়ন!) 
হৃদয় তোয়ায়ে পায় মা জানিতে, হৃদয়ে রয়েছ গোপনে । (হৃদস্কবিহারী !) 

বাসনার বশে মন অবিরত ধায় দশ দ্বিশে পাগলের মতো, 
স্থির-আখি তুমি মর্মে সতত জাগিছ শয়নে স্বপনে । 
(তোমার বিরাম নাই, তুমি অবিরাম জাগিছ শয়নে ত্বপনে। 
তোমার নিমেষ নাই, তুমি অনিমেষ্‌ জাগ্রিছ শয়নে শ্বপনে। ) 
সবাই ছেড়েছে, নাই যার কেহ, তুমি আছ তার, আছে তব স্মেহ-_ 
নিরাশ্রয় জন পথ ঘার গেহ দেও আছে তব ভবনে । 
(যে পথের ভিখারি সেও আছে তব ভবনে । 
যার কেহ কোগাও নেই সেও আছে তব ভবনে। ) 
তুমি ছাড়া কেহ সাথি নাই আর, সমুখে অনস্ত জীবনবিজ্তার-- 
কালপারাবার করিতেছ পার কেহ নাছি জানে কেমনে । 


কাষাগ্রন্থ ২0৮৫১ 


€( তরী বহে নিয়ে যাও কেহ নাহি জানে কেমনে । 

জীবনতরী বহে নিযে যাও কেছ নাহি জানে কেমনে । ) 

জানি শুধু তুমি আছ তাই আছি, তুমি প্রাণময় তাই আঁমি বাচি, 
যত পাই তোমায় আরে তত যাঁচি-_ যত জানি তত জানি নে। 
(জেনে শেষ মেলে না__ মন হার মানে হে।) 

জানি আমি তোমায় পাব নিরস্তর লোক-লোকান্তরে যুগ-যুগাস্তর-__ 
তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই, কোনো বাধা নাই ভুবনে । 
(তোমার আযার মাঝে কোনো বাধা নাই ভুবনে । ) 


৬৮ 
মাঝে মাঝে তব দেখ! পাই, চিরদিন কেন পাই না। 
কেন মেঘ আসে হদয়-আকাশে, তোমারে দেখিতে দেয় ন]। 
(মোহমেঘে তোমারে দেখিতে দেয় না। 
অন্ধ করে রাখে, তোমারে দেখিতে দেয় না। ) 
ক্ষণিক আলোকে আখির পলকে তোমায় যবে পাই দেখিতে 
ওহে 'হারাই হারাই” সদ] হয় ভয়, হারাইয়া ফেলি চকিতে। 
( আশ না মিটিতে হারাইয়া-_ পলক ন1 পড়িতে হাবাইয়া_ 
হৃদয় না জুড়াতে হারাইয়1! ফেলি চকিতে । ) | 
কী কৰিলে বলে! পাইব তোমারে, রাখিব আখিতে আখিতে--- 
ওহে এত প্রেম আমি কোথা পাব, নাথ, তোমারে হৃদয়ে রাখিতে । 
( আমার সাধ্য কিবা তোমাবে-_ | 
দয়া না করিলে কে পাবে 
তুমি আপনি ন1 এলে কে পারে হৃদয়ে রাখিতে । ) 
আর-কারে। পানে চাহিব না আর, করিব ছে আমি প্রাণপণ-- 
ওছে তুমি যদ্দি বলে এখনি করিব বিষয় -বাসনা বিসর্জন । 
( দিব প্ীচরণে বিষয়-_ দিব অকাতরে বিষয়__ 
দিব তোমার লাগি বিষয় -বাসন। বিসর্জন।,) 


৮৫৭ & 


&। 
সপ 
নে খু 
খন 
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| ৬৯ 
“ওহে জীবনবল্লভ, ওহে সাধনছূর্লত, 
আমি মর্মের কথ! অন্তরব্যথা কিছুই নাহি কব-- 
শুধু জীবন মন চরণে দি বুঝিয়] লহো৷ সব। 
(দিন্থ চরণতলে-_ কথ] যা ছিল দিন চরণতলে- 
প্রাণের বোঝ! বুঝে লও, দিঙগু চরণতলে |) 
আমি কী আর কব॥ 
এই সংসারপথনস্কট অতি কণ্টকময় হে, 
আমি নীরবে যাব হৃদয়ে লয়ে প্রেমমুরতি তব। 
(নীরবেধযাব-- পথের কাট? যানব না, নীরবে যাব। 
হৃদগ়ব্যথায় কীদ্দব না, নীরবে যাব।) 
আমি কী আর কব। 
আমি স্থখছুখ সব তুচ্ছ করিম প্রিয়-অপ্রিয় হে 
তুমি নিজ হাতে যাহা ধঁপিবে তাহা! মাথায় তুলিয়া! লব। 


- (আমি মাথায় লব- যাহ! দিবে তাই মাথায় লব-- 


হুথ দুখ তব পদধুলি ব'লে মাথায় লব। ) 
আমি কী আর কব 
অপরাধ যদি ক'রে থাকি পদে, না করে যদি ক্ষমা, 
তবে পরানপ্রিয় দিয়ে! হে দিয়ো বেদনা নব নব। 
(দিয়ো বেদনা যদি ভালো বোঝ দিয়ে! বেদনা 
বিচারে যদি দোষী হই দিয়ে! বেদন1। ) 
আমি কীআরকব॥ 
তবু ফেলে! না দুরে, দিবসশেষে ডেকে নিয়ো চরণে-_ 
তুমি ছাড়া! আর কী আছে আমার! মৃত্যু-আধার ভব। 
(নিয়ে! চরণে ভবের খেল! সারা হলে নিয়ে! চরণে-- . 
. দিন ফুরাইলে, দীননাথ, নিয়ো চরণে। ) | 
| আমি কীআবকব।' 


গীতাঞ্জলি লহ 


৭৩ 
ওগো দেবতা আমার, পাষাণদেবতা, হৃদিমন্দিববাপী, 
তোমারি চরণে উজাড় করেছি সকল কুসমরাশি। 
প্রভাত আমার সন্ধ্যা হইল, অদ্ধ হইল আখি। | 
এ পুজা কি তবে সবই বৃখা হবে। কেঁদে কি ফিরিবে দাসী। 
এবার প্রাণের সকল বামন! সাজায়ে এনেছি খালি। 
আধার দেখিয়। আরতির তরে প্রদীপ এনেছি জালি। 
এ দীপ যখন নিবিবে তখন কী রবে পৃজার তরে। 
দুয়ার ধরিয়] দাড়ায়ে রৃহিৰ নয়নের জলে ভাদি॥ 


| ৭১ 
গভীর রাতে ভক্তিভরে কে জাগে আজ, কে জাগে। 
সপ্ত ভুবন আলে। করে লক্ষ্মী আলেন, কে জাগে। 
যৌলো! কলায় পূর্ণ শশী, নিশার আধার গেছে খসি-- 
একল! ঘরের দুয়ার-পরে কে জাগে আজ, কে জাগে। 
তরেছ কি ফুলের সাজি। পেতেছ কি আসন আজি । 
সাজিয়ে অর্থ পূজার তরে কে জাগে আঙ্গ, কে জাগে। 
আজ যদি রোঁম্‌ ঘুমে মগন চলে যাবে শুভলগন, 
লক্ষ্মী এসে যাবেন স'রে__ কে জাগে আজ, কে জাগে । 


৭ 
যাত্রী আমি ওরে, 

.. পারবে না কেউ আমায় রাখতে ধরে ॥ ূ 
ছুঃখস্থথের বাধন সবই মিছে, বাঁধা এ ঘর রইবে কোথায় পিছে, 
বিষয়বোঝা টানে আমায় নীচে- ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে যাবে পড়ে ॥ 

যাত্রী আমি ওরে, 
চলতে পথে গান গাহি প্রাণ ভ'রে | 
দেছছুর্গে খুলবে সকল দ্বার, ছিন্ন হবে শিকল বাসনার, 
তালো মন্দ কাটিয়ে হব পার-_ চলতে রব লোকে লোকাস্তরে ॥ 


যাত্রী আমি ওরে, 
.. মাঁ-কিছু ভার যাবে সকল সরে। 
আকাশ আমায় ডাকে দূরের পানে ভাষাবিহীন অজানিতের গানে, 
সকাল-বীঝে আমার পরান টানে কাহার বাশি এমন গভীর ম্বরে। 
| | ঘাত্রী আমি ওরে, 
.. বাছির হলেম না জানি কোন্‌ ভোরে । 
তখন কোথাও গায় নি কোনে পাখি, কী জানি রাত কতই ছিল বাকি; 
নিমেষহারা! শুধু একটি আখি জেগে ছিল অন্ধকারের প'রে॥ 
| যাত্রী আমি ওরে, 
কোন্‌ দিনান্তে পৌছব কোন্‌ ঘরে। 

কোন্‌ ভারকা দীপ জালে সেইখানে, বাতাস কাদে কোন্‌ কুন্থমের দ্বাণে, 
কে গো সেথায় নিগ্ধ ছু'নয়ানে অনার্দিকাঁল চাহে আমার তরে ॥ 


৭৩ 
দুঃখ এ নয়, স্থখ নহে গো-- গভীর শাস্তি এ যে পু 
আমার সকল ছাড়িয়ে গিয়ে উঠল কোথায় বেজে । 

ছাড়িয়ে গৃহ, ছাড়িয়ে আরাম, ছাড়িয়ে আপনারে 

সাথে করে নিল আমায় জন্মমরণপারে-_ 

. এল পথিক সেজে ॥ 
চরণে তার নিখিল ভুবন নীরব গগনেতে 
আলো-আধার আচলখানি আমন দিল পেতে। 
এত কালের ভয় ভাবনা কোথায় যে যাঁয় মরে 
ভালোমন্দ ভাঙাচোরা! আলোয় ওঠে ভ'রে-- 

কালিমা যায় মেজে। 


|...) ৭8 
সখের মাঝে তোমায় দেখেছি, | 
 ছুঃখে তোমায় পেয়েছি প্রাণ ভ'বে। 


গী৫৫ 
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হাঁবিয়ে তোমায় গোপন রেখেছি, 
পেকে আবার হারাই মিলনঘোরে ॥ 
চিরজীবন আমার বীণা-তারে 
তোমার আঘাত লাঁগল বাৰে বারে, 
তাই তোআমার নান! স্থরের তানে 
প্রাণে তোমার পরশ নিলেম ধ'রে ॥ 
আজ তো আমি তয় করি নে আর 
লীল] যদি ফুরায় হেথাকার। 
নৃতন আলোয় নৃতন অন্ধকারে 
লও যদি ব1 নৃতন সিন্ধুপারে 
তবু তুমি সেই তো আমার তুমি-_ 
আবার তোমাক» চিনব নৃতন ক'রে ॥ 


৭৫ 
বলে। বলো বন্ধু, বলো তিনি তোমার কানে কানে 
নাম ধরে ডাক দিয়ে গেছেন ঝড়-বাদলের মধ্যখানে ॥ 
স্তব্ধ দিনের শাস্তিমাঝে জীবন যেথায় বর্ষে সাজে 
বলে৷ সেথায় পরান তিনি বিজয়মাল্য তোমার প্রাণে । 
বলো তিনি সাথে সাথে ফেরেন তোমার ছুখের টানে ॥ 
বলে। বলো, বন্ধু, বলো নাম বলো তার যাকে তাকে-- 
শুন্নক তারা ক্ষণেক থেমে ফেরে যারা পথের পাকে । 
বলো বলো তারে চিনি ভাঙন দিয়ে গড়েন যিনি-- 
বেদন দিয়ে বীধো বীণা আপন-মনে সহজ গানে । 

আখি দেখুক চেয়ে সহজ স্থখে তীহার পানে ॥ 


৭৬ 
যনেব মধ্যে নিরবধি শিকল গড়ার কারখানা । 
একটা! বাঁধন কাটে যদি বেড়ে ওঠে চারখান] | 


৮৫৬ ৪ 


পূজা ও প্রার্থন! 


কেমন ক'রে নামবে বোঝা, তোমার আপদ নয় যে মোজা-- 
অস্তবেতে আছে যখন ভয়ের তীষণ ভারখানা ॥ 


রাতের আধার ঘোচে বটে বাতির আলো! যেই জালো, 
মৃদ্াতে'যে আধার ঘটে রাতের চেয়ে ঘোর কালে।। 
ঝড়-তুফানে ঢেউয়ের মারে তবু তরী বাচতে পারে, 
সবার বড়ো মার যে তোমার ছিদ্রটার ওই মারখানা । 


পর তো আছে লাখে লাখে, কে তাড়াবে নিঃশেষে। 
ঘরের মধ্যে পর যে থাকে পর করে দেয় বিশ্বে সে। 
কারাগারের দ্বারী গেলে তখনি কি মুক্তি মেলে। 
আপনি তুমি ভিতর থেকে চেপে আছ দ্বাব্রখাঁনা | 


শূন্য ঝুলির নিয়ে দাবি রাগ ক'রে রোস্‌ কার "পরে। 

দিতে জানিস তবেই পাবি, পাবি নে তো ধার ক'বে। 
লোভে ক্ষোভে উঠিস মাতি, ফল পেতে চাস বাঁতারাতি-_ 
আপন মুঠো করলে ফুটো আপন খাঁড়ার ধাবখানা ॥ 


৭৭ 
খেলার সাথি, বিদায়ছার খোলো-_- 
এবার বিদায় দাঁও। 
গেল যে খেলার বেলা ॥ 
ডাকিল পথিকে দিকে বিদ্িকে, 
ভাঙিল রে স্থখুমেল] ॥ 
৭৮” 
যাওয়1-আমারই এই কি খেলা 
খেলিলে, হে হৃদিরাঁজা, সারা বেলা ॥ 
ডুবে যায় হাপি আখিজলে-_ 
বহু যতনে যাঁরে সাজালে 
তারে হেলা ॥ 
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৭৯ 
বুঝি ওই স্ুদুরে ডাকিল মোরে 
নিশীথেরই সমীরণ-হায়-- হায় | 
মম মন হল উদ্দাসী, হার খুলিল-_ 
বুঝি খেলারই বাধন ওই যায় ॥ 


ৰ ৮০ 
কোন্‌ ভীরুকে ভয় দেখাবি, আধার তোমার সবই মিছে। 
ভরস1 কি মোর সামনে শুধু। নাহয় আমায় রাখবি পিছে ॥ 
আমায় দূরে যেই তাড়াবি সেই তো বে তোর কাজ বাড়াবি-_ 
তোমাক্স নীচে নামতে হবে আমায় যর্দি ফেলিস নীচে ॥ 
যাচাই ক'রে নিবি মোরে এই খেলা কি খেলবি ওরে । 
যেতোর হাত জানে না, মারকে জানে, ভয় লেগে বয় তাহার প্রাণে-_ 
যেতোর মার ছেড়ে তোর হাতটি দেখে আসল জানা! সেই জানিছে॥ 


৮১ 
হরদয়-আবরণ খুলে গেল তোমার পদপরশে হরষে ওহে দয়াময়। 
অন্তরে বাহিবে হেরিন্থ তোমাবে 
লোকে লোকে, দিকে দিকে, আধারে আলোকে, সথখে দুখে 
হেরিনু হে ঘরে পরে, জগতময়, চিত্তময় ॥ 


৮ 
মন প্রাণ কাড়িয়া লও হে হৃদয়্বামী, 
সংসারের সখ ছুখ সকলই ভুলিব আমি। 
সকল হ্থখ দাও তোমার প্রেমহখে- 
তুমি জাগি থাকো জীবনে দিনযামী | 


পূজা ও প্রার্থনা 


৮৩ 
শুভ্র প্রভাতে 
পূর্গগনে উদ্দিল 
কল্যাণী শুকতার।। 
তরুণ অরুণরশ্মি 
ভাঙে অন্ধতাঁমসী 
রজনীর কারা ॥ 
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আজি কাদে কারা ওই শুন] যায়, অনাথের1] কোথ। করে হায়-হাঁয়, 
দিন মাস যায়) বরষ ফুরায় ফুবাঁবে না হাহাকার ?। 

ওই কার! চেয়ে শূন্য নয়ানে স্থখ-আশা-হীন নববর্ষ-পানে, 
কারা শুয়ে শু ভূমিশয়ানে__ মরুময় চারি ধার ॥ 

আশ্বীসবচন সকলেরে কয়ে এসেছিল বর্ষ কত আশা লয়ে, 
কত আশা দ'লে আজ যায় চ'লে-- শূন্য কত পরিত্বাখ। 

কত অভাগার জীবনসম্বল মুছে লয়ে গেল, রেখে অশ্রজল-_ 
নব বরষের উদয়ের পথে রেখে গেল অন্ধকার ॥ 

হায়, গৃহে যার নাই অন্নকণা “মানুষের প্রেম তাও কি পাবে না 
আজি নাই কি রে কাতরের তরে করুণার অশ্রধার। 

কেঁদে বলো, নাথ, ছুংখ দূরে যাক, তাপিত ধরার হৃদয় জুড়াক-_ 


বর্ষ যদি যায় সাথে লয়ে যাক বরষের শোকভার ।; 


৮ 
জয় তব হোক জয়। 
স্বদেশের গলে দাঁও তুমি তুলে যশোমালা অক্ষয়। 
বহুদিন হতে ভারতের বাণী আছিল নীরবে অপমান মানি, 
তুমি তারে আজি জাগায়ে তুলিয়া রটালে বিশ্বময় । 
জ্ঞানমন্দিরে জালায়েছ তুমি যে নব আলোকশিখা 
তোমার সকল ভ্রাতার ললাটে দিল উজ্জ্বল টিক!। 
অবারিতগতি তব জয়রথ ফিরে যেন আজি সকল জগ, 
হুঃখ দীনতা। যা আছে মোদের তোমারে বাঁধি না রূয়। 


৮৬১ 


৮৬২ 
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৩ 

বিশ্ববিষ্ভাতীর্ঘপ্রাঙ্গণ কর' মছোজ্জল আজ হে। 

বরপুত্রসংঘ বিরাজ' হে। 

ঘন তিমিরাত্রির চিরপ্রতীক্ষা পূর্ণ কর”, লহ" জেযোতিদীক্ষা। 

যাত্রিদল সব নাজ+ হে। দিব্যবীপা বাজ হে। 
এস” কর্মী, এস' জানী, এস' জনকল্যাণধ্যানী, 

এস' তাপসবাজ ছে! 
এস' হে ধীশক্তিসম্পদ মুক্তবন্ধ সমাজ হে ॥ 


ৃ 8 

জগতের পুরোহিত তুমি-- তোমার এ জগৎ-মাঝারে 

এক চায় একেরে পাইতে, ছুই চায় এক হইবারে। 

ফুলে ফুলে করে কোলাকুলি, গলাগলি অকণে উষায়। 
মেঘ দেখে মেঘ ছুটে আসে, তারাটি তারার পানে চায়। 
পূর্ণ হল তোমার নিয়ম, প্রভু হে, তোমারি হুল জয়-__ 
তোমার কপায় এক হল আজি এই যুগলহদয়। 

যে হাতে দিয়েছ তৃমি বেঁধে শশধরে ধরার প্রণয়ে 


, সেই হাতে বাধিয়াছ তুমি এই ছুটি হদয়ে হৃদয়ে । 


জগত গাহিছে জয়-জয়, উঠেছে হরষকোলাহল, 
প্রেমের বাতাস বহিতেছে__: ছুটিতেছে প্রেমপরিমল। 
পাখিরা গাঁও গো গান, কহো! বায়ু চরাচরময়-- 
মহেশের প্রেমের জগতে . প্রেমের হইল আজি জয়। 


৫ 
তুমি হে প্রেমের রৰি আলো করি চরাচর 
যত করে! বিতরণ অক্ষয় তোমার কর। . 
ছুজনের আখি-পরে তুমি থাকো আলো ক'রে-_ 
তা হলে আধারে আর বলো! হে কিসের ডর । 
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তোমারে হারায় যদি ছুজনে হাক্বাবে দৌছে-- 
ছুজনে কার্দিবে বসি অন্ধ হয়ে ঘন মোহে, 

এমনি আধার হবে পাশাপাশি বসে রবে 

তবুও দৌহার মুখ চিনিবে না পরম্পর। 

দেখো, প্রভু, চিরদিন আখি-'পরে থেকো জেগে__- 
তোমারে ঢাকে নাযেন সংসারের ঘন মেঘে। 
তোযারি আলোকে বমি উজল-আনন-শশী 

উভয়ে উভয়ে হেরে পুলকিতকলেবর ॥ 


৬ 
শুভদিনে শুভক্ষণে পৃথিবী আনন্দমনে 
ছুটি হবদয়ের ফুল উপহার দিল আজ-_ 
ওই চরণের কাছে দেখো গো পড়িয়া! আছে, 
তোমার দক্ষিণহস্তে তুলে লও রাজরাঁজ । 
এক স্ত্র দিয়ে, দেব, গেঁথে রাখে! এক সাথে-_ 
টুটে না ছি'ড়ে না যেন, থাকে যেন ওই হাতে । 
তোমার শিশির দিয়ে রাঁখো তারে বাচাইয়ে-_ 
কী জানি শুকায় পাছে সংসাররৌদ্রের মাঝ ॥ 


৭ 


ছজনে এক হয়ে যাও, মাথা রাখো একের পায়ে-_ 
দুজনের হৃদয় আজি মিলুক তীরি মিলন-ছাঁয়ে। 


তাহারি প্রেমের বেগে ছুটি প্রাণ উঠুক জেগে-_ 
যাঁকিছু শীর্ণ মলিন টুটুক তারি চরণ-ঘায়ে। 


সমুখে সংসারপধ, বিদ্ববাধা কোরো না ভয়-- 
ছুজনে যাঁও চলে যাও-_ গাঁন করে যাও তাহাবি জয় । 


ভকতি লও পাথেয়, শকতি হোক অজের_- 
অভয়ের আশিসবাণী আঙ্ুক তারি প্রসাদ-বায়ে ॥ 


টং 
৮৬5৪ 


দি 


মন হোক ক্ষুত্রতামুক্ত, নি 
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৮ 
তাহার অসীম মঙ্গললোক হতে 
তোমাদের এই হৃদয়বনচ্ছায়ে 


ূ অনস্তেবই পরশরসের স্রোতে 


দিয়েছে আজ বসস্ত জাগায়ে। 
তাই সুধাময় মিলনকুস্থমখানি 
উঠল ফুটে কখন নাহি জানি-- 
এই কুস্থমের পূজার অর্ধ্যখানি 
প্রণাম করো দুইজনে তার পায়ে । 
সকল বাধা যাক তোমাদের ঘুচে, 
নামূুক তাহার আশীর্বাদের ধারা। 
মলিন ধুলার চিহ্ন সে দিক মুছে, 
শাস্তিপবন বহুক বন্ধহার|। 
নিত্যনবীন প্রেমের মাধুরীতে 
কল্যাণফল ফলুক দৌহার চিতে, 
স্থখ তোমাদের নিত্য রহুক দিতে 
নিখিলজনের আনন্দ বাড়ায়ে ॥ 


৯ 
নবজীবনের যাজাপথে দাও দাও এই বর 
হে হৃদয়েশ্বর-_ 
প্রেমের বিত্ত পূর্ণ কৰিয়] দিক চিত্ত; 


যেন এ সংসারমাঝে ভব দক্ষিণমুখ বাজে 3 
স্থখবূপে পাই তব ভিক্ষা, ১ পাই তব দীক্ষাঃ 


লর সাথে হোক যুক্ত, 
শুভকর্মে যেন নাহি মানে ক্লাস্তি 
শাস্তি শাস্তি শাস্তি ॥ 
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১০ 
প্রেমের মিলনদদিনে মত্য সাক্ষী ঘিনি অন্তর্যামী 
নমি তারে আমি-_ নমি নমি। 
বিপদে সম্পদে সুখে ছুখে সাথি যিনি দিনরাতি অন্তর্ধামী 
নমি তারে আমি-_ নমি নমি। 
তিমিররাত্রে ধার দৃষ্টি তারায় তারায়, 
ধার দৃষ্টি জীবনের মরণের সীমা পারায়, 
ধার দৃষ্টি দীপ্ত সুর্য-আলোকে অগ্রিশিখায়, জীব-আত্মায় অস্তর্ধামী 
নমি তাবে আমি-__ নমি নমি। 
জীবনের সব কর্ষ সংসারধর্ধ করো নিবেদন তাঁর চরণে । 
যিনি নিখিলেব সাক্ষী, অস্তর্যামী 
নমি তারে আমি-- নমি নমি ॥ 


১১ 
স্থমঙ্গলী বধূ, সঞ্চিত রেখো প্রাণে স্েহমধু। আহা। 
সত্য রহে। তুমি প্রেমে, ফব রহো ক্ষেমে-_ 
ছুঃথে সুখে শান্ত বহে হাস্যমুখে | 
আঘাতে হও জয়ী অবিচল ধৈর্ষে কলাণময়ী। আহা ॥ 
চলো শুভবুদ্ধির বাণী শুনে, 
সকরুণ নভ্রতাগুণে চারি দিকে শাস্তি হোক বিস্তার-_ 
ক্ষমান্সিঞ্ধ করো তব সংসার । 
যেন উপকরণের গর্ব আত্মীবে না করে খর্ব। 
মন যেন জানে, উপহাস করে কাল ধনমানে-_ 
তব চক্ষে যেন ধুলির মে ফাকি নিত্যেরে না দেয় ঢাকি। আহা ॥ 


টব | 
ইহাদের করো আশীবাদ। 
ধরায় উঠিছে ফুটি ক্ষুত্র প্রাণগুলি, নন্দনের এনেছে সংবাদ । 


৮৬৬ ৩ আনুষ্ঠানিক সংগীত 
পু 
এই হাসিমুখগ্ুলি : হাসি পাছে যায় ভুলি, 
পাছে ঘেরে আধার প্রমারদ, 
ইহাদের কাছে ডেকে বুকে রেখে, কোলে রেখে, 
তোমরা করো গো আশীর্বাদ । 
বলো, "সুখে যাও চলে ভবের তরঙ্গ দ'লে, 
দবর্গ হতে আস্থক বাঁতাস-_- 
স্থথ দুঃখ কোরো হেলা, সে কেবল ঢেউখেলা 
নাচিবে তোদের চাবিপাঁশ।' 
১৩ 
সমূখে শাস্তিপারাবার-__ 
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার। 
তুমি হবে চিরসাথি, লও লও হে ক্রোড় পাঁতি-_ 
অসীমের পথে জলিবে জ্যোতি ঞ্বতারকার ॥ 
মুক্তিদীতা, তোমার ক্ষমা তোমার দয়া 
হবে চিরপাথেয় চির্যাত্রার | 
হয় যেন মর্তের বন্ধনক্ষয়,। বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়-_ 
পায় অস্তরে নির্ভয় পরিচয় মহা-অজানার। 


৩, ১২৭ ১৯৩ 


১৪ 

একদিন যার! মেরেছিল তীরে গিয়ে 
রাজার দোহাই দিয়ে 

এ যুগে তারাই জন্ম নিয়েছে আজি, 

মন্দিরে তার! এসেছে ভক্ত সাজি-_- 
ঘাতক সৈন্তে ডাকি 
'মারে! মারো” ওঠে হাকি। 

গঞজনে মিশে পৃজামন্ত্রের ক্বর-_ 

মানবপুত্র তীব্র ব্যথায় কহেন, হে ঈশ্বর ! 


২৫, ১২, ১৯৩৯ 


২* ১১৯০ ১৯৪৬ 


১ বৈশাখ 


১৩৪৮ 


আনুষ্ঠানিক নংগীত ৮৬৭ 


এ পানপাত্র নিদারুণ বিষে ভর! 
দূরে ফেলে দাও, দূরে ফেলে দাও ত্বর ॥ 


১৫ 
আলোকের পথে, প্রভু, দাও ছার খুলে--_ 
আলোক-পিয়াসী যারা আছে আখি তুলে, 
প্রদ্দোষের ছায়াতলে হারায়েছে দিশা, 
সমূুখে আসিছে ঘিরে নিরাশার নিশা। 
নিখিল ভুবনে তব যারা আত্মহার। 
আধারের আবরণে খোজে ঞ্বতাবা, 
তাহাদের দৃষ্টি আনো! রূপের জগতে-_ 

আলোকের পথে ॥ 


১৬ 

ওই মহামানব আসে। 
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে 

মর্তধুলির ঘাসে ঘাসে । 
স্থরুলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ, 
নরলোকে বাজে জয়ডহ্ক--_ 

এল মহাজন্মের লগ্ন । 
আজি অমারাত্রির ছুর্গতোরণ যত 

ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন । 
উদয়শিখরে জাগে 'মাভৈঃ মাতৈঃ, 

নবজীবনের আশ্বাসে । 
'জয় জয় জয় রে মানব-অভুদয়? 

মন্দ্রিউঠিল মহাকাশে ॥ 


২৩ বৈশাখ 


১৯৩৪৮ 


আহুষ্ঠানিক সংগীত 


১৭ 
হে নৃতন, 
দেখা দিক আর-বার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ ॥ 
তোমার প্রকাশ হোক কুহেলিক! করি উদঘাটন 
ূ সুর্যের মতন । 
রিক্ততার বক্ষ ভেদ আপনারে করে! উন্মোচন। 
ব্যক্ত হোক জীবনের জয়, 
ব্যক্ত হোক তোয়ামাঝে অলীমের চিরবিন্ময়। 
উদয়দিগন্তে শঙ্খ বাজে, মোর চিত্তমাঝে 
চিরনৃতনেরে দিল ডাক 
পচিশে বৈশাখ ॥ 


প্রেম ও প্রকৃতি 


১ 
গিগ্লাছে সে দিন্‌ যে দিন হদয় রূপেরই মোহনে আছিল মাতি, 
প্রাণের হ্ুপন আছিল যখন-- “প্রেম” “প্রেম” শুধু দিবস-রাতি। 
শাস্তিময়ী আশা ফুটেছে এখন হৃদয়-আকাশপটে, 
জীবন আমার কোমল বিভায় বিমল হয়েছে বটে, ৃ 
বালককালের প্রেমের ক্ঘপন মধুর যেমন উজ্জল যেমন 
তেষন কিছুই আসিবে না 
তেমন কিছুই আসিবে না॥ ৷ 


সে দেবীপ্রতিম! নারিৰ ভুলিতে প্রথম প্রণয় শঁকিল যাহা, 
স্মতিমক মোর শ্যামল করিয়া এখনে হৃদয়ে বিরাজে তাহ] 
সে প্রাতিমা সেই পরিমলসম পলকে যা লক্ব পায়, 
প্রভাতকালের শ্বপন যেমন পলকে মিশায়ে যায়। 
অলসপ্রবাহ জীবনে আমার দে কিরণ কভু ভামিবে না আর-_ 
সে কিরণ কতু ভামিবে না-_ 
সে কিরণ কভু ভাসিবে না। 
২ 
মন হতে প্রেম যেতেছে শুকায়ে, জীবন হতেছে শেষ। 
শিথিল কপোল, মলিন নয়ন, তুধারধবল কেশ। 
পাশেতে আমার নীরবে পড়িয়া অযতনে বীণাথানি-- 
বাজাবার বল নাহছিক এ হাতে, জড়িমাজড়িত বাণী । 
গীতিময়ী মোর সহচবী বীণ।, হইল বিদ্বায় নিতে। 
আর কি পাবিবি ঢাঁলিবারে তুই অমৃত আমার চিতে । 
'তধু একবার, আর-একবার, তাজিবার আগে প্রাণ 
অবিতে মবিতে গাইয়। লইব সাধের সে-সব গান । 
ছুলিবে আমার সমাধি-উপরে তরুগণ শাখা তুপি-_ 
বনদেবতারা গাছিবে তখন মরণের গানগুলি ॥ 


গী ৫৬ ৮৭১ 


৮৭৯ 


প্রেম ও প্রকৃতি 


ও) 
কেন গো সে মোরে যেন করে না বিশ্বাম। 


কেন গে বিষণ আখি আমি যবে কাছে থাকি, 


কেন উঠে মাঝে মাঝে আকুল নিশ্বাস । 

আদর করিতে মোরে চায় কতবার, 

সহসা! কী ভেবে যেন ফেবে লে আবার । 

নত করি ছুনয়নে কী যেন বুঝায় মনে, 

মন সে কিছুতে যেন পায় না আশ্বাস। 

আমি যবে ব্যগ্র হয়ে ধরি তার পাি 

মে কেন চমকি উঠি লয় তাহা টানি। 

আমি কাছে গেলে হায় সে কেন গো সবে যায়-_ 
মলিন হইয়া আসে অধর সহাস ॥ 


৪ 
তোরা বসে গাঁথিস মালা, তারা গলায় পরে। 
কর্থন যে শুকায়ে যায়, ফেলে দেয় রে অনাদরে ॥ 
তোর সুধ। করিস দান, তারা শুধু করে পান, 
স্থধায় অরুচি হলে ফিরেও তো নাহি চায়-_ 
হৃদয়ের পাত্রখানি ভেঙে দিয়ে চলে যায় ॥ 
তোর] কেবল হাসি দিবি, তাবু কেবল বসে আছে-_ 
চোখের জল দেখিলে তারা আর তো বুবে না কাছে। 
প্রাণের ব্যথা প্রাণে বেখে প্রাণের আগুন প্রাণে ঢেকে 
পরান ভেঙে মধু দিবি “অশ্রুছাক1 হাসি হেসে-_ 


বুক ফেটে, কথা না ব'লে শ্তকায়ে পড়িবি শেষে ॥ 


৫ 


বলি, ও আমার গোলাপ-বাল$ বলি, ও আমার গোলাপ-বালা- 
তোলো মৃখানি, তোলো মুখুনি-- কুহুমকুঙ্ধ করে৷ আলা। 


বলি, 
সী, 
বালা, 
প্রিয়ে, 


প্রিয়ে, 
আমি 
প্রিয়ে, 
তবে 
সখী, 


রবিচ্ছায়া [৮৭৩ 

কিলের শরম এত! সধী, কিসের শরম এত! 

পাতার মাঝারে লুকায়ে মুখানি কিসের শরম এত। 
ঘু্ধায়ে পড়েছে ধরা । সখী, ঘুষায় চন্ত্রতার! 

ঘুমায় দিকৃবালারা সবে- ঘুমায় জগৎ যত। 

বলিতে মনের কথা, নখী, এমন সময় কোথা। 
তোলো মুখানি, আছে গো৷ আমার প্রাণের কথা কত। 
এমন স্থুধীর শ্বরে, সখী, কহিৰ তোমার কানে-- 
স্বপনের মতো সে কথ! আসিয়ে পশিবে তোমার প্রাণে । 
মুখানি তুলিয়ে চাও, স্থধীরে মুখানি তৃলিয়ে চাঁও। 
একটি চুম্বন দাও গোপনে একটি চুম্বন চাও॥ 


৬ 
গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে, মধুপ, হোথা যাস নে__ 
ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে কাটার. ঘা খান নে॥ 
হেথায় বেলা, হোথায় টাপা শেফালি হোথা ফুচিয়ে-_ 
ওদের কাছে মনের ব্যথা বল্‌ রে মুখ ফুটিয়ে ॥ 
ভ্রমর কহে, “হেধায় বেলা হোথায় আছে নলিনী-_ 
ওদের কাছে বলিব নাকো! আজিও যাহা বলি নি। 
মরমে যাহা গোপন আছে গোলাপে তাহ বলিব_- 
বলিতে যর্দি জলিতে হয় কাটারই ঘায়ে জলিব।+ 


৭ 
পাগলিনী, তোর লাগি কী আমি করিব বল্‌। ৃ 
কোথায় রাখিব ভোরে খুঁজে না পাই ভূমগ্ডুল। 
আদরের ধন তুমি, আদরে রাখিব আমি-_ 

আদরিণী, তোর লাগি পেতেছি এ বক্ষস্থল। 

আয় তোরে বুকে রাখি-_ তুমি দেখো, আমি দ্বেখি-- 
শ্বাসে শ্বাস মিশাইব, আখিজলে আখিজল ॥ 


৮৭৪: 


ওই কথা বলো সধী, বলে! আর বার-_ 
ভালোবাম মোরে তাহা বলো বাব বাব। 


তবে 


প্রেম ও প্রকৃতি 


৮ 


কতবার শুনিয়াছি, তবুও আবার যাঁচি-_ 
ভালোবাম মোরে তাহা বলে! গো আবার ॥ 


৯ 

শুন নলিনী, খোলো গো আখি--. 
ঘুম এখনো ভাঙিল নাকি! 
দেখো, তোমারি ছুয়ার-'পরে 

সখী, এসেছে তোমারি ববি 

শুনি প্রভাতের গাথা! মোর 

দেখো ভেঙেছে ঘুমের ঘোর, 


জগত উঠেছে নয়ন মেলিয়! নৃতন জীবন লভি। 


তুমি কি সজনী জাগিবে নাকো, 
আমি যে তোমারি কবি ॥, 
প্রতিদিন আসি, প্রতিদিন হাসি, 
_... প্রতিদিন গান গাহি-_ 
প্রতিদিন প্রাতে শুনিয়া! সে গান 
ধীরে ধীরে উঠ চাহি। 


: আজিও এসেছি, চেয়ে দেখো দেখি 


আর তো রজনী.নাহি। 
আজিও এসেছি, উঠ উঠ সথী, 

আর তো! রজনী নাহি। 
সঘী, শিশিরে মুখানি মাঁজি 
সী, লোহিত বসনে সাজি 


দেখো বিমল মরসী-আরশির 'পরে অপরূপ বূপরাশি। 


ববিচ্ছায়। 


থেকে থেকে ধীরে হেলিয়। পড়িয়া 
নিজ মুখছারা আধেক হেরিয়া 
ললিত অধরে উঠিবে ফুটিয়া শরমের মৃছু হানি 


৩ 
ও কথা বোলো! না তারে, কতু সে কপট না রে-- 
| আমার কপাল-দোষে চপল সেজন। ্‌ 
অধীরহ্ৃদয় বুঝি শাস্তি নাহি পায় খুঁজি 
সদাই মনের মতো! করে অন্বেষণ । | 
ভালে সে বাদিত যবে করে নি ছলন]। 
মনে মনে জানিত ০ , সত্য বুঝি ভালোবাসে-_ 
বুঝিতে পারে নি তাহা যৌবনকল্পনা । 
হরষে হাসিত যবে হেরিয়া আমায়, 
সে হাসি কি সত্য নয়। সে যদি কপট হয় 
তবে সত্য বলে কিছু নাহি এ ধরায়। 
ও কথা বোলো ন! তাত্ে-_ কভু মে কপট না রে, 
আমার কপাল-পদোযে চপল সেজন। 


প্রেমমরীচিক1 হেরি ধায় সত্য মনে করি, 


চিনিতে পাবে নি সে যে আপনার মন ॥ 


ৰ ১১ 
সোনার পিঞ্চর ভাঙিয়ে আমার প্রাণের পাখিটি উড়িয়ে যাক। 
সে যে হেথা গান গাহে না! সেয়ে যোরে আর চাহে না' 
দূর কানন হইতে সেষে শুনেছে কাহার ডাক-_ 

পাখিটি উড়িয়ে যাক॥ 
মুদদিত নয়ন খুলিয়ে আমার সাধের ন্বপন যায় রে যায়। 


৮৭৫ 


৮খতী, 


প্রেম ও প্রক্কতি 


হাসিতে অশ্রুতে গীঁধিয়! গাঁখিয়া দিয়েছিল তার বাহুতে বীধিয়া 
আপনার মনে কাদিয়া কাদিয়া ছি'ড়িয়া ফেলেছে হায় রে হা, 

| সাধের হ্বপন যায় বে যায়। 
ষে যায় সে যায়, ফিরিয়ে না চায়, যে থাকে সে শুধু করে হায়-হায়-_ 
নয়নের জল নয়নে শুকায়__ মরমে লুকায় আঁশা। 
বাধিতে পারে না আদরে সোহাগে-_- রজনী পোহায়, ঘুম হতে জাগে, 


. হাসিয়া কাদিয়া বিদায় 'সে মাগে-- আকাশে তাহার বাসা । 


যায় যদি তবে যাক। একবার তবু ডাক্‌। 
কীজানি যদিরে প্রাণ কাদে তার তবে থাক্‌, তবে থাক । 


১২ 
হৃদয় মোর কোমল অতি, সহিতে নারি রবির জ্যোতি, 
লাঁগিলে আলে। শরমে ভয়ে মরিয়া যাই মরুমে ॥ 
ভ্রমর মোর বসিলে পাশে তরাসে আখি মুদিয়া আসে, 
ভূতলে ঝ'রে পড়িতে চাহি আকুল হয়ে শরমে ॥ 
কোমল দেহে লাগিলে বায় পাপড়ি মোর খসিয়৷ যায়, 
পাতার মাঝে ঢাকিয়। দেহ রয়েছি তাই লুকায়ে। 
আধার বনে কূপের হাসি ঢালিব সদা সথরভিবাশি, 
আধার এই বনের কোলে মরিব শেষে শুকায়ে ॥ 


১৩ 

হৃদয়ের মণি আদদরিণী মোর, আয় লো কাছে আয়। 

মিশাবি জোছনাহাসি রাশি রাশি মৃদু মধু জোছনায়। 
মলয় কপোঁল চুষে ঢলিয়া পড়িছে ঘুমে, 
কপোলে নয়নে জোছনা মরিয়া] যায়। 
যমুনালহবীগুলি চরণে কাদিতে চায় ॥ 


ববিচ্ছায়া .. ৮খণ৭ 


১৪8 
খুলে দে তরণী, খুলে দে তোরা, ভ্রোত বহে যায় ষে। 
মন্দ মন্দ অঙ্গভঙ্কে নাচিছে তরঙ্গ রঙ্ষে-- এই বেল! খুলে দে। 
ভাঙিয়ে ফেলেছি হাল, বাতাসে পুরেছে পাল, 
শ্বোতোমুখে প্রাণ মন যাক ভেসে যাক-_ 
যে যাবি আমার সাথে এই বেলা আয় রে ॥ 


১৫ 
এ কী হুরব হেরি কাননে! 

পরান আকুল, স্বপন বিকশিত মোহমদিরাময় নয়নে । 
ফুলে ফুলে করিছে কোলাকুলি, বনে বনে বছিছে সমীরণ 
নবপল্পবে হিল্লোল তুলিয়ে-_ বসন্তপ্ররশে বন শিহুরে। 
কীজানি কোথা পরান মন ধাইছে বসস্তসমীরণে ॥ 
ফুলেতে শুয়ে জোছনা হাসিতে হাসি মিলাইছে। 
মেঘ ঘুমায়ে ঘুমায়ে ভেসে যায় ঘুমতাঁরে অলস] বহুদ্ধরা-- 
দূরে পাপিয়া পিউ-পিউ রবে ডাকিছে সঘনে ॥ 


১৬ 
আমি স্বপনে রয়েছি ভোর, সথী, আমারে জাগায়ো না। 
আমার সাধের পাখি যারে নয়নে নয়নে রাখি 
তারি শ্বপনে রয়েছি ভোর, আমার স্বপন ভাঙায়ো না।, 
কাল ফুটিবে রবির হানি, কাল ছুটিবে তিমিররাঁশি-- 
কাল আসিবে আমার পাখি, ধীরে বণিবে আমার পাশ। 
ধীরে গাহিবে সখের গান, ধীরে ডাকিবে আমার নাম। 
ধীরে বয়ান তুলিয়া! নয়ান খুলিয়া হাসিব স্থখের হাস। 
আমার কপোল ত'রে শিশির পড়িবে ঝ'রে-_ 
নয়নেতে জল, অধরেতে হাসি, মরমে রহিব মরে! 
তাহারি শ্বপনে আজি মুদ্দিয়া রয়েছি আখি-- 


৮৭৮ 


প্রেম ও প্রকৃতি 


কখন অপ্লিবে পরাতে আমার সাধের পাখি, 
কখন জাগাবে মোরে আমার নামটি ডাকি ॥ 


১৭ 
গেল গেল নিয়ে গেল এ প্রণয়স্ত্রোতে। 
“যাব না? "যাব না” করি ভাসায়ে দিলাম তরী-_ 
উপায় না দেখি আর এ তর্ঙ্গ হতে ॥ 
দাড়াতে পাই নে স্থান, ফিরিতে না পাৰে প্রাণ-- 
বাযুবেগে চলিয়াছি সাগরের পথে ॥ 
জানি না, শুনিহ্থ না, কিছু না ভাবিন্ু-_ 
অন্ধ হয়ে একেবারে তাহে ঝাঁপ দিনু। 
এত দূর ভেসে এসে ভ্রম যে বুঝেছি শেষে__ 
এখন ফিরিতে কেন হয় গো বাসনা । 
আগেভাগে, অভাগিনী, কেন ভাবিলি ন1। 
এখন যে.দ্িকে চাই কৃলের উদ্দেশ নাই-_ 
সম্মুথে আসিছে রাত্রি, আধার করিছে ঘোর। 
ন্োতপ্রতিকৃলে যেতে বল যে নাই এ চিতে, 
শ্রাস্ত ক্লাস্ত অবসন্ন হয়েছে হৃদয় মোর ॥ 


১৮ 


হাঁসি কেন নাই ও নয়নে! দ্রমিতেছ মলিন-আননে | 
দেখো, সখী, আখি তুলি ফুলগুলি ফুটেছে কাননে ॥ 


তোমারে মলিন দেখি ফুলের কাদিছে সখী 
শুধাইছে বনলতা কত কথা আকুল বচনে ॥ 

এসো সখী, এসে! হেথা, একটি কহে! গে! কথা-__ 
বলো, সখী, কার লাগি পাইয়াছ মনোবাথা । 

বলো, সখী, মন তোর আছে ভোর কাহার স্বপনে 


কববিচ্ছায়া ৮৭৯ 
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১৯ 
একবার বলো, সখী, ভালোবাস মোরে-_ 
রেখো! না ফেলিয়] আর সন্দেহের ঘোরে। 
সখী, ছেলেবেলা হতে সংসারের পথে পথে 
মিথ্য। মরীচিক1 লয়ে যেপেছি সময় । ৰ 
পারি নে, পারি নে আর-- এসেছি তোষারি হ্বার-_ 
একবার বলো, সখী, দিবে কি আশ্রয় । 
মহেছি ছলনা এত, তয় হয় তাই 
সত্যকার স্থখ বুঝি এ কপালে নাই। 
বহুদিন ঘুমঘোরে ডূবায়ে রাখিয়া মোরে 
অবশেষে জাগায়ে! না নিদাকণ ঘায়। 
ভালোবেসে থাকো যদি লও লও এই হৃদি-_ 
ভগ্ন চূর্ণ দগ্ধ এই হৃদয় আমার 
এ হৃদয় চাও যদি লও উপহার ॥ 


কই গ 
কতবার ভেবেছিহ্ন আপনা ভুলিয়া 
তোমার চরণে দিব হৃদয় খুলিয়া । 
চরণে ধরিয়া তব কহিব প্রকাশি 
গোপনে তোমারে, সখা, কত ভালোবাসি 
ভেবেছিহ্থ কোথা তুমি ন্বর্গের দেবতা, 
কেমনে তোমারে কব গ্রণয়ের কথা । 
ভেবেছিহ্থ মনে মনে দূরে দুরে থাকি 
চিরজন্স সঙ্গোপনে পূজিব একাঁকী-- 
কেহ জানিবে না মোর গভীর প্রণয়, 
কেহ দেখিবে না মোর অশ্রুবারিচয়। 
আপনি আজিকে যবে শুধাইছ আসি, 
কেমনে প্রকাশি কব কত ভালোবাসি । 


৮৮৪ | 


কত 
ক 


প্রেম ও প্ররুতি 


৯] 
কেমনে শুধিব বলো তোমার এ ধণ। 
এ দয়া তোমার, মনে রবে চিরদিন । 
যবে এ হদয়মীঝে ছিল না জীবন, 


মনে হ'ত ধরা যেন মরুর মতন, 


সে হদে ঢালিয়ে তব প্রেমবারিধার 

নৃতন জীবন যেন করিলে সঞ্চার । 
একদ্রিন এ হৃদয়ে বাজিত প্রেমের গান, 
কবিতায় কবিতায় পূর্ণ ঘেন ছিল প্রাণ-_- 
দিনে দিনে হ্থখগান থেষে গেল এ হৃদয়ে, 
নিশীথশ্বশানসম আছিল নীরব হয়ে-_ 
সহসা উঠেছে বাজি তব করপবরশনে, 
পুরানো সকল ভাব জাগিয়া উঠেছে মনে, 
বিরাজিছে এ হৃদয়ে যেন নব-উষাকাল, 
শূন্য হাদয়ের যত ঘুচেছে আধারজাল । 
কেমনে শুধিব বলো তোমার এ খণ। 
এ.দ্বয়া! তোমার, মনে রবে চিরদিন ॥ 


বস 
এ ভালোবাসার যদি দিতে প্রতিদ্দান-__- 
একবার মুখ তুলে চাহিয়। দেখিতে যদি 
যখন দুখের জল বধিত নয়ান-_ 
শরাস্ত ক্লান্ত হয়ে যবে ছুটে আসিতাম, সবী, 
ওই মধুময় কোলে দিতে যদি স্থান-- 
তা হলে, তা হলে, সী; চিরজীবনের তরে 
দাকণযাতনাময় হ'ত না পরান । 
একটি কথায় তব একটু সেহের স্বরে 
যদি যায় জুড়াইয়া হৃদয়ের জালা, 


ববিচ্ছাঁয়া ৮৮৯ 
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তবে সেইটুকু, সী, কোরো! অভাগার তরে-_ 
নহিলে হৃদয় যাবে ভেঙ্চুরে বালা ! 
একবার মুখ তুলে চেয়ো এ মুখের পাঁনে-_ 
মুছায়ে দিয়ো! গোঁ, সখী, নয়নের জল-_ 
তোমার স্নেহের ছায়ে আশ্রয় দিয়ো! গো মোরে, 
আমার হৃদয় মন বড়োই দুবল। 
সংসারের মতে ভেসে কত দূর যাব চলে-_ 
আষি কোথা রব আর তুমি কোথা রৰে। 
কত বর্ষ হবে গত, কত স্ব হবে অস্ত, 
আছিল নৃতন যাহা পুরাতন হবে। 
তখন সহসা! যদি দেখা হয় ছুইজনে-_ 
আসি যদি কহিবারে মরমের বাথা-- 
তখন সঙ্কোচভরে দূরে কি যাইবে সরে। 
তখন কি ভালো! করে কবে নাকো কথ ॥ 


২৩ 
ওকি সখা, কেন মোরে কর তিবস্কার ! 
একটু বসি বিরলে কাদিব যে মন খুলে 
তাতেও কী আমি বলে! করিনু তোমার । 
মুছাতে এ অশ্রবারি বলি নি তোমায়, . 
একটু আদরের তরে ধরি নি তো পায়-- 
তবে আর কেন, সখা, এমন বিরাগ-মাখা 
জকুটি এ ভগ্নবুকে হানো বার বার 

জানি জানি এ কপাল ভেঙেছে যখন 
অশ্রুবারি পারিবে না গলাতে -ও মন-_ 
পথের পথিকও যদি মোরে হেরি যায় কাদি 
তবুও অটল রবে হৃদয় তোমার | 


৮৮২ প্রেম ও প্রকৃতি 


| ২৪ 
ওকি সখা, মুছ আখি। আমার তরেও কাঁদিবে কি! 
কেআমিবা! আমি অভাগিনী- আমি মরি তাহে ছুখ কিবা । 
পড়ে ছিন্ চরণতলে-__ দলে গেছ, দেখ নি চেয়ে । 
গেছ গেছ, ভালো ভালো-- তাহে ভুখ কিবা ॥ 


২৫ 

হাসধী, ও আদরে আরে! বাড়ে মনোবাথা। 
ভালো যদি নাছি বাসে কেন তবে কহে প্রণয়ের কথা॥ 
মিছে প্রণয়ের হানি বোলো তারে ভালো নাহি বাসি। 
চাই নে মিছে আদর তাহার, ভালোবাস! চাই নে। 

বোলো বোলো, সজনী লো, তারে-_ 

আর যেন সে লে! আসে নাকো হেথা ॥ 


২৬ 
ওকে কেন কাদালি। ও যে কেঁদে চলে যায়-_ 
ওর হাসিমুখ যে আর দেখা যাবে না ॥ 
শূন্যপ্রাণে চলে গেল, ' নয়নেতে অশ্রজল--- 
এ জনমে আর ফিরে চাবে না ॥ 
ছু দিনের এ বিদেশে কেন এল ভালোবেসে, 
কেন. নিয়ে গেল প্রাণে বেদনা । 
হাসি খেলা ফুরালে। রে, হাসিব আর কেমনে ! 
হাসিতে তার কান্ামুখ পড়ে যে মনে । 
ডাক তারে একবার-_ কঠিন নহে প্রাণ তার !-- 
আর বুঝি তার সাড়া পাবে না ॥ 
| ২৭ 
এতদিন পরে, সথী, সত্য সে কি হেথা! ফিরে এল। 
দীনবেশে শ্লানমুখে কেমনে অভাগিনী 
যাবে তার কাছে সথী রে। 


] 


: ন্ববিচ্ছায়া ৮৮৩. 


শরীর হয়েছে ক্ষীণ, নয়ন জ্যোতিহীন-_ 
সবই গেছে কিছু নাই-_ ব্ধপ নাই, হামি নাই-_ 
সুখ নাই, আশ]! নাই-- সে আমি আর আমি নাই-- 
ন। যদি চেনে সে মোরে তা! হলে কী হবে॥ 
চরাচর সকলই মিছে মায়া, ছলন]। 
কিছুতেই ভুলি নে আর-_- আর না রে-_ 
মিছে ধুলিরাশি লয়ে কী হবে। 
সকলই আমি জেনেছি, সবই শুন্য-_ শৃন্য-_ শৃন্ত ছায়া-_ 
সবই ছলনা ॥ 
দিনরাত যাঁর লাগি স্থথ ছুখ না করিম জ্ঞান, 
পরান মন সকলই দিয়েছি, তা হতে রে কিবা পেহু। 
কিছু না-- সবই ছলনা ॥ 


২৯ 
তাবে দেহো৷ গে! আনি । 
ওই রে ফুরায় বুঝি অস্তিম যামিনী ॥ 
একটি শুনিৰ কথা, একটি শুনাব বাথা-- 
শেষবার দেখে নেব সেই মধুমুখানি |. 
ওই কোলে জীবনের শেষ সাধ মিটিবে, 
ওই কোলে জীবনের শেষ স্বপ্র ছুটিবে। 
জনমে পূরে নি যাহা আজ কি পুরিবৰে তাহা । 
জীবনের সব-সাধ ফুরাবে এখনি ?। 
৩০ 
সাধের কাননে মোর রোপণ কনিয়াছি্ন 
একটি লতিকা।, সখী, অতিশয় যতনে । 
প্রতিদিন দেখিতাম কেমন সুন্দর ফুল 
ফুটিয়াছে শত শত হাঁসি-হাপি আননে। 


৮৮. 


প্রেম ও প্রকৃতি 


প্রতিদিন সযতনে ঢালিয়! দিতাম জল, 


প্রতিদিন ফুল তুলে গাথিতাম মালিক! । 
সোনার লতাটি আহা . বন করেছিল আলো-_ 
সে লতা! ছি'ড়িতে আছে নিরদয় বালিকা? 
কেমন বনের মাঝে আছিল মনের সুখে 
গাঠে গাঠে শিরে শিরে জড়াইয়! পাদপে। 
প্রেমের মে আলিঙ্গনে মিগ্ধ রেখেছিল তারে 
কোমল পল্লবদলে নিবারিয়া আতপে। 
এতর্দিন ফুলে ফুলে ছিল ঢলোঢলো মুখ, 
শুকায়ে গিয়াছে আজি সেই মোর লতিক]। 
ছিন্ন অবশেষটুকু এখনো জড়ানো বুকে-_ 
এ লতা ছি'ড়িতে আছে নিরদয় বালিকা । 
৩১ 
সেই যদি সেই যদি ভাঙিল এ পোড়। হৃদি, 
সেই যদি ছাড়াছাড়ি হল ছুজনায়, 
একবার এসে! কাছে__- কী তাহাতে দোষ আছে। 
জন্মশোধ দেখে নিয়ে লইব বিদায় । 
সেই গান একবার গাও সখী, শুনি-_- 


যেই গান একসনে গাইতাম দুইজনে, 


গাইতে গাইতে শেষে পোহাত যামিনী। 
চলিম্ু চলিন্থ তবে- ' এজন্মে কি দেখা হবে। 
এ জন্মের সুখ তবে হল অবসান ॥ 
তবে, সী, এসো কাছে । কী তাহাতে দোষ আছে। 
আব্বার গাও, সথী, পুরানো সে গান ॥ 


৩২ 


ছুজনে দেখা! হল অধুযামিনী বে-- 
কেন কথা কহিল না, চলিয়া! গেল ধীরে ॥ 


বুবিচ্ছায়।৷ 


নিকৃ্চে দখিনাবায় করিছে হায়-হায়, 
লতাপাতা! ছুলে ছুলে ডাকিছে ফিরে ফিরে। 
ছুজনের আখিবান্ধি গোপনে গেল বয়ে, 

দুজনের প্রাণের কথা প্রাণেতে গেল রয়ে। 
আর তো হল না দেখা, জগতে দৌছে একা-_- 
চিরদিন ছাড়াছাড়ি যঙুনাতীরে ॥ 


৩৩ 


দেখায়ে দে কোথা আছে একটু বিরল | 


এই অিয়মাণ মুখে তোমাদের এত স্থখে 


বলে৷ দেখি কোন্‌ প্রাণে ঢালিব গরল। 
কিনা করিয়াছি তব বাড়াতে আমোদ-_ 
কত কষ্টে করেছিনু অশ্রবারি বোধ । 


কিন্ত পারি নে যে থা যাতনা থাকে না ঢাকা, 
মর্ম হতে উচ্ছুমিয়৷ উঠে অশ্রজল। 
ব্যথায় পাইয়। ব্যথা যদি গে! শুধাতে কথা 


অনেক নিভিত তবু এ হ্ৃদ্দি-অনল। 


কেবল উপেক্ষা! সহি বলো গো কেমনে রছি। 


ও সেই 


মোরা 


আবার 


কেমনে বাহিরে মুখে হাসিব কেবল ॥ 


৩৪ 

পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায়। 
চোখের দেখা, প্রাণের কথা, সেকি ভোলা যায়। 
আর-একটিবার আয় রে সথা, প্রাণের মাঝে আয়। 
স্থথের ছুখের কথ] কব, প্রাণ জুড়াবে তায়। 
ভোরের বেলা ফুল তুলেছি, ছুলেছি দে!লায়__ 
বাজিয়ে বাশি গান গেয়েছি বকুলের তলায়। 

মাঝে হল ছাড়াছাড়ি, গেলেম কে কোথায়-_ 

দেখা যদ্দি হল, সথা প্রাণের মাঝে আয় ॥ 


(হল ও রতি 


৩৫ 

গা সধী, গাইল যদি, আবার সেগান। 
কৃতদ্দিন শুনি নাই ও পুরানো! ভান ॥ 
কখনে। কখনে! ঘবে নীরব নিশীথে 
একেলা রয়েছি বসি চিস্তামপ্ন চিতে-_- 
চ্ষকি উঠিত প্রাণ__ কে যেন গায় সে গান, 
দুই-একটি কথা তার পেতেছি শুনিতে । 
হা! হা সথী, সেদিনের সব কথাগুলি 
প্রাণের ভিতরে ষেন উঠিছে আকুলি । 
হেধিন হরিব, সখী, গাস্‌ ওই গান-- 
শুনিতে শুনিতে যেন হায় এই প্রাণ ॥ 


৩৬ 
ও গান আর গাস্‌ নে, গাস্‌ নে, গাস্‌ নে। 
যে দিন গিয়েছে সেআর ফিবিৰে না 
তবে ও পান গাস্‌ নে॥ 
হদয়ে ঘে কথ! লুকানে! রয়েছে সে আর জাগান নে ॥ 


৩৭ 
সকলই ফুরাইল। যাষিনী পোহাইল। 
যে যেখানে সবে চলে গেল ॥ 
রজনীতে হাসিখুশি, হরষপ্রমোদরাশি-- 
নিশিশেষে আকুলমনে চোখের জলে 
সকলে বিদায় হল। 


৩৮ 
ফুলটি ঝরে গেছে রে। 
বুঝি মে উধায় আলে! উধার দেশে চলে গেছে ॥ 


ববিচ্ছাক়। ৮৯৮৭ 


শুধু লে পাখিটি মৃদিয়! আখিটি 
সারাদিন একলা বসে গান গাহিতেছে। 
প্রতিদিন দেখত ধারে আর তো! তাবে দেখতে ন। পায়” 
তবু সে নিত্যি আসে গাছের শাখে, সেইখেনেতেই বসে থাকে, 
সার। দিন সেই গানটি গায় সন্ধ্য। হলে কোথায় চলে যায় ॥ 


৩৯ 
সখ! হে, কী দিয়ে আমি তুষিব তোষাক্। 
জরজব হৃদয় আমার মমবেদনায়, 
দিধানিশি অশ্রু ঝরিছে সেথায় ॥ 
তোমার মুখে স্থখের হাসি আমি ভালোবালি-_ 
অভাগিনীর কাছে পাছে সে হানি লুকায় ॥ 


৪8০ 

বলি গে সজনী, যেয়ো! না, যেয়ো না-- 
তার কাছে আর যেয়ো! না, যেয়ে! না। 
স্থখে দে রয়েছে, সুখে সে থাকুক-- 

মোর কথ! তাবে বোলে না, বোলো না॥ 
আমায় যখন ভালো দে না বাসে 
পায়ে ধরিলেও বাপিবে না সে। 
কাঁজ কী, কাজ কী, কাঁজ কী স্জনী-- 

মোর তরে তারে দিয়ে! না বেদনা ॥ 


৪১ 
সহে পাযাতনা 
দিবপ গণিয়া গণিয়! বিরলে 
নিশিদিন বসে আছি শুধু পথপানে চেয়ে 
সখা হে, এলে না। 
সহে নাযাতনা। 


৮৮৮ 


প্রেম ও প্রতি 


দিল যায়, বাত যায়, সব যায়-_ 
আমি বসে হায়! 
দেহে বল নাই, চোখে ঘুম নাই-_ 
শুকায়ে গিয়াছে আখিজল। 
একে একে সব আশা ঝ"রে ঝ'রে প'ড়ে যায়-_ 
সহে নাযাতনা ॥ 


৪২ 
যাই যাই, ছেড়ে দাও--. আোতের মুখে ভেসে যাই। 
যা হবার তা হবে আমার, ভেসেছি তো ভেসে যাই॥ 
ছিল ঘত সহিবার সহেছি তো অনিবার-_- 
এখন কিসের আশ আর। ভেসেছি তো ভেসে যাই। 


৪৩ 
অসীম সংসারে যার কেহ নাহি কাদিবার 
সেকেন গো কাদিছে! 
অশ্রজল মুছিবার নাছি রে অঞ্চল যার 
সেও কেন কাদদিছে! 
কেহ যার ছুঃখগান শুনিতে পাতে না কান, 
বিমুখ সে হয় যারে শুনাইতে চায়, 


সেআব কিসের আশে রয়েছে সংসারপাশে-- 


জলস্ত পরান বহে কিসের আশায় । 


৪8 
অনস্তসাগরমাঝে দাও তরী ভাসাইয়া। 
গেছে স্থুখ, গেছে ছুখ, গেছে আশ] ফুরাইয়। ॥ 
সন্মুখে অনস্ত রাত্রি, আমরা দুজনে যাত্রী, 
সম্মুখে শয়ান সিদ্ধু দিগ.বিদিক হারাইয়া ॥ 


গানের বহি 


জলধি রয়েছে স্থির, ধৃধু করে সিন্কৃতীর, 
প্রশান্ত সুনীল নীর নীল শূন্যে মিশাইয়]। 

নাছি সাড়া, নাহি শব্বত মন্ত্রে যেন সব স্তব্ধ, 
রজনী আসিছে ধীরে ছুই বাহ প্রসাৰিয় ॥ 


৪৫ 
ফিরায়ে! না মুখখানি, 
ফিরায়ে! না মুখখানি রানী ওগে। রানী ॥ 
জ্রভঙ্গতর্ঙ্গ কেন আঙ্জি স্থনয়নী ! 
হাঁসিরাশি গেছে ভাসি, কোন্‌ ছুখে সুধামুখে নাছি বাঁণী। 
আমারে মগন করো তোমার মধুর করপরশে 
স্থধাপরসে । 
প্রাণ মন পুরিয়! দাও নিবিড় হরষে। 
হেবে] শশীস্থশোভন, সজনী, 
সুন্দর রজনী । 
তৃষিতমধুপসম কাতর হৃদয় মম-_ 
কোন্‌ প্রাণে আজি ফিরাবে তারে পাষাণী ॥ 


৪৬ 
হিয়া কাপিছে সুখে কি ছুথে সখী, 
কেন নয়নে আসে বারি । 
আজি প্রিয়তম আসিবে মোর ঘরে-- 
বলো কী করিব আমি সখী। 
দেখা হলে, সখী, সেই প্রাণবধুরে কী বলিব নাহি জানি। 
সেকি না জানিবে, সখী, রয়েছে যা হদয়ে-_ 
না বুঝে কি ফিরে যাবে সথী॥ 


| 


প্রেম ও প্ররুতি 


৪৭ 
দাড়াও, মাথা খাও, যেয়ো! না সখা! । 
শুধু সখা, ফিরে চাও, অধিক কিছু নয়- 
কতদিন পরে আদি পেয়েছি দেখা । 
আর তো! চাহি নেকিছু, কিছু না, কিছু না 
শুধু ওই মুখখানি জন্মশোধ দেখিব। 
তাও কি হবে না গো, সখা গে! 
শুধু একবার ফিরে চাও ॥ 


৪৮ 
কে ঘেতেছিস, জায় রে হেথা-_ হৃদয়খাঁনি যা-ন! দিয়ে। 
বিশ্বাধরের হাসি দেব, নখ দেব, মধুমাখা ছুঃখ দেব, 
হরিণ-আখির অশ্রুর্দেব অভিমানে মাথাইয়ে ॥ 
অচেতন করব হিয়ে বিষে-মাথা সুধা দিয়ে, 
নয়নের কালো আলো মরমে বরষিয়ে ॥ 
হাসির ঘায়ে কাদাইব, অশ্রু দিয়ে হাসাইব, 
স্ণালবাহু দিয়ে সাধের বাধন বেঁধে দেব 

চোখে চোখে রেখে দেব -- 
দেব না হায় শুধু, আর-সকলই যা-ন! নিয়ে ॥ 


৪৯ 
আবার মোরে পাগল করে দিবে কে। 
হদয় েন পাধাণ-ছেন বিরাগ-ভরা বিবেকে ॥ 
আবার প্রাণে নৃতন টানে প্রেমের নদী 
পাষাণ হতে উছল শোতে বহায় যদদি-_ 
আবার ছুটি নয়নে লুটি হৃদয় হরে নিবেকে! 
আবার মোরে পাগল করে দিবে কে 


“মায়ার খেলা ৮৯১ 


আবার কবে ধরণীহবে তরুণা। 

কাহার প্রেমে আসিবে নেমে ম্বরগহতে করুণা। 
নিশ্ঈীঘনভে শুনিব কবে গভীর গান, 

যেদিকে চাব দেখিতে পাব নবীন প্রাণ, 

নৃতন প্রীতি আনিবে নিতি কুমারী উষা! অরুণ! । 
আবার কবে ধরণীহবে তকুণা। 


দিবে সে খুলি এ ঘোর ধূলি- আবরণ । 

তাহার হাতে আবাখির পাতে জগত-জাগা জাগর্ণ। 
সেহাসিখানি আনিবে টানি সবার হাসি। 

গড়িবে গেহ, জাগাবে স্বেহ__ জীবনরাশি। 
প্রক্ৃতিবধূ চাহিষে মধুঃ পরিবে নব আভরণ-_ 

সে দিবে খুলি এ ঘোর ধুলি- আবরণ । 


হৃদয়ে এসে মধুর হেসে প্রাণের গান গাছিয়া 
পাগল করে দিবে সে মোরে চাহিয়]। 

আপনা থাকি ভামিবে আখি আকুল নীরে, 
ঝরনাসযম জগত মম ঝরিবে শিরে-- 

তাহার বাণী দিবে গো আনি সকলবাণী বাহিয়া। 
পাগল করে দিবে সেমোরে চাহিয়! ॥ 


৫০ | 
জীবনে একি প্রথম বসন্ত এল, এল! এল রে! 
নবীন বানায় চঞ্চল যৌবন নবীন জীবন পেল। 
ূ এল, এল। 
বাছির হতে চায় মন, চায়, চায় বে-- 
করে কাহার অন্বেষণ। 


৮৯২ 


যদি 


প্রেম ও গ্রককাতি 


ফাগুন-হাঁওয়ার দোল দিয়ে যায় হিল্লোল-__ 
চিতমাগর উদ্বেল। এল, এল। 
দখিনবামু ছুটিয়াছে, বুঝি খোঁজে কোন্‌ ফুল ফুটিয়াছে__ 
খোজে বনে বনে- খোজে আমার মনে। 
নিশিদিন আছে যন জাগি কার পদপরশন-লাগি-_ 
তারি তরে মর্ষের কাছে শতদলদল মেলিয়াছে 
আমার মন ॥ 


৫১ 

কাছে ছিলে, দূরে গেলে-_ দূর হতে এসো! কাছে। 

ভুবন ভ্রমিলে তুমি_- সে এখনো বসে আছে। 

ছিল না প্রেমের আলো, চিনিতে পারে! নি ভালো 
এখন বিরহানলে প্রেমানল জলিয়াছে ॥ 

জটিল হয়েছে জাল, প্রতিকূল হল কাঁল-_ 

উন্মাদ তানে তানে কেটে গেছে তাল। 


কে জানে ভোমার বীণা স্থরে ফিরে যাবে কিনা__ 


নিঠুর বিধির টানে তার ছিড়ে যায় পাছে। 


৫ 
ভরিয়া লইবে কুস্ত এসো ওগো, এসে! মোর 
হদয়নীরে'। 

তলতল ছলছল কাদিবে গভীর জল 
ওই ছুটি স্থকোমল চবণ ঘিরে। 

আজি বর্ষা গাঢ়তম, নিবিড়কুস্তলসম 
মেঘ নাষিয়াছে মম ছুইটি তীরে। 

ওই-যে শবদ চিনি, নূপুর রিনিকিঝিনি__ 
কে গো তুমি একাকিনী আসিছ ধীরে। 


যদি 


যদি 


যদি 


কাব্যগ্রস্থাবলী 


ভরিয়া! লইবে কুস্ত এসে। ওগো, এসে। মোর 
হদয়নীরে ॥ 
মরণ লভিতে চাও এসে! তবে ঝাঁপ দাও 
সলিলমাকে । 
নিগ্ধ শাস্ত স্ুগভীর-_ নাহি তল, নাহি তীর, 
মৃত্যুসম নীল নীর স্থির বিরাজে । 


নাছি রাজিদিনমান-_ আদি অস্ত পরিমাণ, 
সে অতলে গীতগান কিছু না বাজে। 
যাঁও সব যাও ভুলে, নিখিলবন্ধন খুলে 


ফেলে দিয়ে এসো কূলে সকল কাজে । 
ভরিয়া লইবে কুস্ত এসো! ওগো, এসো! মোর 
হদয়নীরে ॥ 


৫৩ 

বড়ো বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে । 

কোথা হতে এলে তুমি হৃদিমাঝারে ॥ 

ওই মুখ ওই হানি কেন এত ভালোবাসি, 
কেন গো নীরবে ভামি অশ্রধারে ॥ 

তোষারে হেরিয়া যেন জাগে স্মরণে 

তুমি চিরপুবাতন চিরজীবনে | 

তুমি না দাড়ালে আদি হৃদয়ে বাজে না বাশি__ 
যত আলো! যত হামি ডুবে আধারে ॥ 


৫৪ | 
আঙঞ্জি মোর দ্বারে কাহার মৃখ হেরেছি। 
জাগি উঠে প্রাণে গান কত যে। 
গাহিবারে সুর ভুলে গেছি রে॥ 


7. ৮৯৩ 


৮৯৪ 


প্রেম ও প্রক্কৃতি 


৫৫ 
বুথ! গেয়েছি বু গান 
কোথা পেছি মন প্রাণ! 
তুমি তো৷ ঘুমে নিমগন, আমি জাগিয়া অন্ুখন। 
আলমে তুমি অচেতন, আমারে দহে অপমান ।-- 
বুথ] গেয়েছি বহু গান। 
যাত্রী সবে তরী খুলে গেল স্বদূর উপকূলে, 
মহাসাগরতটমূলে ধুধু করিছে এ শ্রশীন।-_ 
কাহার পানে চাহ কবি, একাকী বলি ্লানছবি। 
অন্তাচলে গেল ববি, হইল দিবা অবপান।-- 
বৃথা গেয়েছি বু গান ॥ 
৫৬ 
তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা! তুমি আমার নিভৃত সাধনা, 
মম বিজনগগনবিহারী। 
আমি আমার মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচন1- 
তুমি .আমারি, তুমি আমারি, মন বিজনজীবনবিহারী ॥ 
মম হৃদয়রক্তরাগে তব চরণ দিয়েছি রাঁডিয়।, 
মম সন্ধ্যাগগনবিহারী। 
তব অধর এ'কেছি ্থধাবিষে মিশে মম স্ুথছুথ ভাডিয়।-_ 
তুমি আমারি, তুমি আমারি, মম বিজনশ্বপনবিহারী ॥ 
মম মোহের শ্বপনলেখা তব 'নয়নে দিয়েছি পরায়ে। 
মম মুগ্ধনয়নবিহারী | 
মম সঙ্গীত তব অঙ্গে অঙ্গে দিয়েছি জড়ায়ে জড়ায়ে-_ 
তুমি আমারি, তুমি আমারি, মম মোহনমরণবিহারী ॥ 
৫৭ 
বিধি ডাগর আখি যদি দিয়েছিল 
সেকি আমারি পানে ভুলে পড়িবে না॥ 


ছুটি অতুল পদ্দতল রাতুল শতদল 


বীণাবাদিনী-কাব্যগ্রস্থ ৮৯৫ 


জানি না কী লাগিয়া! পরশে ধরাতল, 


মাটির "পরে তার করুণা মাটি হল-_ মে পদ মোর পথে চলিবে না1। : 


তব কহ- "পরে হয়ে দিশাহার] 
বিধি অনেক ঢেলেছিল মধুধার]। 
যদি ও মুখ মনোরম শ্রবণে রাখি মম 


নীরবে অতিধীরে ভ্রমরগীতিসম 


ছু কথ। বল যদ্দি “প্রিয়” ব1 “প্রিয়তম', তাহে তে৷ কণ। মধু ফুরাবে না । 


হাঁলিতে স্ুধানদী উচ্ছলে নিরবধি, 
নয়নে ভরি উঠে অযুতমহোদধি-- 


এত স্থধা কেন সজিল বিধি, যদি আমারি তৃষাটুকু পৃরাঁবে না॥ 


ম্ 


৫৮ 
বধু, মিছে রাগ কোরো! না, কোরে! না। 
মন বৃঝে দেখো! মনে মনে-_ মনে রেখো, কোরো করুণ ॥ 
পাছে আপনারে রাখিতে না পারি 
তাই কাছে কাছে থাকি আপনারি-_ 
মুখে হেসে যাই, মনে কেঁদে চাই-_ মে আমার নহে ছলনা ॥ 
দিনেকের দেখা, তিলেকের সখ, 
ক্ষণেকের তরে শুধু হাসিমুখ 
পলকের পরে থাকে বুক ভ'বে চিরজনমের বেদনা । 
তারি মাঝে কেন এত সাধাসাধি, 
অবুঝ আধারে কেন মরি কাদি__ 
দূর হতে এসে ফিরে যাই শেষে বহিয়া বিফল বাসনা ॥ 


৫৯ 
কার হাতে যে ধবা দেব হায় 
তাই ভাবতে আমার বেলা যায়। 


নি | 1. 


৮৯৬ ১ প্রেম ও প্রকৃতি 


ডান 'দিকেতে তাকাই যখন বীয়ের লাগি কাদে বে মন-_ 
বায়ের দিকে ফিরলে তখন দখিন ডাকে “আয় রে আয়? 


৩০৩ 

আমাকে যে বীধবে ধরে, এই হবে যার সাধন-- 
মেকি অমনি হবে। 

আমার কাছে পড়লে বাধা মেই হবে মোর বাধন-- 
নেকি অমনি হবে। 

কে আমারে ভরসা করে আনতে আপন বশে-- 
সেকি অমনি হবে। 

আপনাকে সে করুক-ন! বশ, মজুক প্রেমের রসে 
সেকি অমনি হবে। 

আমাকে যে কাদাবে তার ভাগো আছে কাদন-_ 
সেকি অমনি হবে। 


৬১ 
বুঝি এল, বুঝি এল ওরে প্রাণ । 
এবার ধর্‌ এবার ধর দেখি তোর গান ॥ 
ঘানে ঘাসে খবর ছোটে, ধা বুঝি শিউরে ওঠে__ 
দিগন্তে ওই স্তন্ধ আকাশ পেতে আছে কান। 


৬২ 
আজ বুকের বসন ছিড়ে ফেলে দাড়িয়েছে এই প্রভাতখানি। 
আকাশেতে সোনার আলোয় ছড়িয়ে গেল তাহার বাণী। 
ওরে মন, খুলে দে মন, যা আছে তোর খুলে দে__ 
অন্তরে ডুবে আছে আলোক-পানে তুলে দে। 
আনন্দে সব বাধা টুটে সবার সাথে ওঠ রে ফুটে--- 
চোখের "পরে আলস-ভরে বাঁখিস নে আর শাচল টানি 
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৬৩. 
তরুণ প্রাতের অরুণ আকাশ শিশির-ছলোছলো। 
নদীর ধারের ঝাঁউগুলি ওই বৌদ্রে ঝলোমলো। 
এমনি নিবিড় করে: এবা দীড়ায় হৃদয় ভ'রে-_ 
তাই তো আমিজানি বিপুল বিশ্বভুবনখানি 
অকুল-মাঁনস-সাগব-জলে কমল টলোমলে।। 
তাই তো আমি জানি-_ আমি বাণীর সাথে বাণী, 
আমি গানের সাথে গান, আমি প্রাণের সাথে প্রাণ, 
আমি অন্ধকারের হদয়-কাট। আলোক জলোজলে। ॥ 


॥ 


৬৪ 

জলে-ডোবা চিকন শ্যামল কচি ধানের পাশে পাশে 
ভরা নদীর ধারে ধারে হাসগুলি আজ সারে সারে 

ছুলে দুলে ওই-যে ভাসে । 
অমনি করেই বনের শিরে মৃছু হাওয়ায় ধীরে ধীরে 
দিকৃরেখাটির তীরে তীরে মেঘ ভেসে যাঁয় নীল আকাশে । 
অমনি করেই অলস মনে একলা আমার তরীর কোণে 
মনের কথা সারা সকাল যায় ভেসে আজ অকারণে । 
অমনি করেই কেন জানি দূর মাধুরীর আভাস আনি 
ভাসে কাহার ছায়াখানি আমার বুকের দীর্ঘশ্বাসে। 


৬৫ 
স্বপনলোকের বিদেশিনী কে যেন এলে কে 
কোন্‌ ভুলেযাওয়া বসস্ত থেকে ॥ 
যাঁকিছু সব গেছ ফেলে খুঁজতে এলে হ্থায়ে, 
পথ চিনেছ চেনা ফুলের চিহ্ন দেখে । 
বুঝি মনে তোমার আছে আশা 
কার হৃদয়ব্যথায় মিলবে বাস1। 


৮৪৮ 


তোমার 


এবার 


প্রেম ও গ্রকূতি 


দেখতে এলে ককণ বীণা বাজে কিনা হৃদয়ে, 


-তারগুলি ভার কাপে কিনা-- যায় কি মে ডেকে। 


৬৬ 

হৃদয় আমার'ওই বুঝি তোর ফাল্ুণী ঢেউ আসে-- 
বেড়া ভাঙাব মাতন নামে উদ্দাম উল্লাসে॥ 

মোহন এল সোহন বেশে, কুয়াশাভার গেল ভেমে-_ 
এল তোমার সাধনধন উদার আশ্বাসে ॥ 

অরণো তোর স্থুর ছিল না, বাতাস হিমে ভরা-_ 

জীর্ণ পাতায় কীর্ণ কাঁনন, পুষ্পবিহীন ধর] । 

জাগ্‌ রে হতাশ, আয় রে ছুটে অবসাদের বাধন টুটে-_ 
এল তোমার পথের সাথি উতল উচ্ছামে॥ 


৬৭ 

ওরে বকুল পারুল, ওরে শালপিয়ালের বন, 

কোন্খানে আজ পাই. আমার মনের মতন ঠাই। 

যেথায় আমার ফাগুন ভরে দেব দিয়ে আমার মন, 
দিয়ে আমার সকল মন ॥ 

সার। গগণতলে তুমুল রঙের কোলাহলে 

তোদের মাতামাতির নেই যে বিরাম কোথাও অনুক্ষণ, 
নেই একটি বিরল ক্ষণ 

যেথায় আমার ফাগুন ভরে দেব দিয়ে আমার মন, 
দিয়ে আমার সকল মন ॥ 

ওরে বকুল পারুল, ওরে শালপিয়ালের বন, 

আকাশ নিবিড় করে তোর! দাড়াস নে ভিড় করে 

আমি চাই নে, চাই নে, চাই নে এমন গন্ধ রঙের 
বিপুল আয়োজন। আমি চাই নে। 
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অকৃল অবকাশে যেথায় স্বপ্রকমল তাসে 
এমন দে আমাবে একটি আমার গগন-জোড়া কোণ, 
আমার একটি অসীম কোণ 
যেথায় আমার ফাগুন ভরে দেব দিয়ে আমার মন--- 
দিয়ে আমার সকল মন॥ 


৬৮ 
হিয়ামাঝে গোপনে হেরিয়ে তোমারে 
ক্ষণে ক্ষণে পুলক যে কাপে কিশলয়ে, 
কুন্মে কুন্মে বাথা লাগে ॥ 


৬৯ 
যেন কোন্‌ ভুলের ঘোরে চাদ চলেযায় সরে সবে। 
পা়ি দেয় কালো! নদী, আয় রজনী, দেখবি যদ্দি-_ 
কেমনে তুই রাখৰি ধ'রে, দূরের বাশি ডাকল ওরে। 
প্রহরগুলি বিলিয়ে দিয়ে সর্বনাশের সাধন কী এ। 
মগ্ন হয়ে রইবে বসে যরণ-ফুলের মধুকোষে-_ 
নতুন হয়ে আবার তোরে মিলবে বুঝি সুধায় ভারে ॥ 


7০ 

অবেলায় যদ্দি এসেছ আমার বনে দিনের বিদায়ক্ষণে 
গেয়ো না, গেয়ো না চঞ্চল গান ক্লান্ত এ সমীরণে ॥ 

ঘন বকুলের শ্রান বীথিকায় 

শীর্ণ যে ফুল ঝরে ঝ'রেযায় 
তাই দিয়ে হার কেন গাথ হায়, লাজ বাসি তায় মনে। 
চেয়ো না, চেয়ো না মোর দীনতায় হেলায় নয়নকৌণে ॥ 
এসো এসো কাল রজনীর অবগানে প্রভাত-আলোর ছবারে। 
যেয়ো না, যেয়ো না অকালে হানিয়া কালের কলিকারে। 


৯৪৯. প্রেম ও প্রক্কৃতি 


এসো এসে যদি কভু সুসময় 
নিয়ে আসে তার ভর! সঞ্চয়, 
চিরনবীনের যদি ঘটে জয়-_ সাজি ভর হয় ধনে। 
নিয়ে] না, নিয়ো! না মোর পরিচয় 
এ ছায়ার আবরণে ॥ 


৭১ 
তুমি তো লেই যাবেই চ'লে, কিছু তো না রৰে বাকি-- 
আমায় ব্যথা দিয়ে গেলে জেগে ববে সেই কথা কি। 
তুমি পথিক আপন-মনে 
এলে আমার কুম্থমবনে,, 
চরণপাতে যা দাও দ'লে সে-সব আমি দেব ঢাকি ॥ 
বেলা যাবে আধার হবে, একা ব'সে হায় ত'রে 
আমার বেদনখানি আমি রেখে দেব মধুর ক'রে। 
বিদবায়-বাশির করুণ রবে 
সাঝের গগন মগন হবে, 
চোখের জলে দুখের শোভা! নবীন ক'রে দেব রাখি ॥ 


৭৭ 
আঁপনহার! মাতোয়ারা আছি তোমার আশা ধরে-_ 
ওগো ষাকী, দেবে নাকি পেয়াল! মোর ভরে ভ'রে॥ 
রসের ধার! স্থুধায় ছাকা, মুগনাভির আভাস মাখা গো, 
বাতাস বেয়ে স্থবাম তারি দুরের থেকে মাতায় মোরে ॥ 
মুখ তুলে চাও ওগে। প্রিয়ে-- তোমার হাতের প্রসাদ দিয়ে 
এক রজনীর মতো এবার দাও-ন1 আমায় অমর ক'রে। 
 নন্দননিকুঞ্শাখে অনেক কুস্থম ফুটে থাকে গো, 
এমন মোহন রূপ দেখি নাই, | গদ্ধ এমন কোথায় ওবে 


বৈকালী ০৯০১ 


৭৩ 
কালো! মেঘের ঘট1 ঘনায় রে আধার গগনে, 
ঝরে ধারা ঝরোঝরো গহন বনে। 
এত দিনে বাধন টুটে কুঁড়ি তোমার উঠল ফুটে 
বাদল-বেলার বরিষনে । 
ওগো, এবার তুমি জাগে! জাগো 
যেন এই বেলাটি হারায় না গো। 
অশ্রুভরা কোন্‌ বাতাসে গন্ধে ঘষে তার ব্যথা আসে--. 
আরকি গো সে রয় গোপনে ॥ 


৭8 
ওগো! জলের রানী, 
ঢেউ দিয়ো না, দিয়ো না ঢেউ দিয়ো না গো 
আমি যে ভয় মানি। 
কখন্‌ তুমি শান্তগভীর, কখন্‌ টলোযলো-_ 
কখন আখি অধীর হাস্তমদির, কখন্‌' ছলোছলো!-_ 
কিছুই নাহি জানি। 
যাও কোথা যাও, কোথা যাওযে চঞ্চলি। 
লও গে! ব্যাকুল বকুলবনের মুকুল-অঞ্জলি। 
দখিন-হাওয়ায় বনে বনে জাগল মরোমবো-- 
বুকের 'পরে পুলক-ভরে কাপুক থরোথরো 
স্থনীল আচলখানি। 
হাওয়ার ছুলালী, 
নাচের তালে তালে শ্বামল কূলের মন ভুলালি! 
ওগো! অরুণ-আলোর মানিক-মাল1 দোলাব ওই শোতে, 
দেব হাতে গোপন রাতে আধার গগন হতে 
তাবার ছায়া আনি।॥ 


রি একী - ৮025 


প্রেম ও. প্রক্কাতি 


৭৫ 
সন্ন্যাসী, 
ধ্যানে নিমগ্ন নক্প তোমার চিত্ত। 
বাহিরে যে তব লীন হল সব বিত্ত 
রূসহীন তক, নিব মরু, 
বাতাসে বাজিছে রুদ্র ভমরু, 
ধরা-ভাগ্ডার রিক্ত ॥ 
জাগে! তপশ্বী, বাহিবে নয়ন মেলে! হে। জাগো! 
স্থলে জলে ফুলে ফলে পল্পবে 
চপল চরণ ফেলো হে। জাগো! 
জাগো গানে গানে নব নব তানে, 
_জাগাও উদাস হতাশ পরানে 
উদার তোমার নৃত্য ॥ জাগাঁও। 


৭৬ 

চরণরেখা তব যে পথে দিলে লেখি 

চিহ্ন আজি তারি আপনি ঘুচালে কি ॥ 
ছিল তে! শেফালিকা তোমারি-লিপি-লিখা, 
তারে যে তৃণঙলে আজিকে লীন দেঁখি॥ 
কাশের শিখ! যত কাপিছে থরথরি, 
মলিন মালতী যে পরড়িছে ঝরি ঝরি। 
তোমার ঘেআলোকে অমৃত দিত চোখে 
স্বরণ তারো! কি গো মরণে যাবে ঠেকি ॥ 


৭৭ ূ 
। গন্ধবেখার পস্থে তোষার শৃন্তে গতি, 
; লেখন রে মোর, ছন্দ-ডানার প্রঞ্জাপতি-- 


৫৮ 


বৈকালী 0. ৯১৩ 


স্বপ্নবনের ছায়ায় আলোয় বেড়াস্‌ ছুলি 
পরান-কণার বিন্দস্থরার নেশার ঘোরে ॥ 
চত্র-হাওয়ায় যে চঞ্চলেব ক্ষণিক বাস! 
পাতায় পাতায় করিস প্রচার তাহার ভাষা_ 
অঞ্সরীদের দ্বোলের দিনের আবির-ধুলি ূ 
কৌতুকে ভোর পাঠায় কে তোর পাখায় তারে 
তোর মাঝে মন কীতি আপন নিফাতরেই করল হেলা। 
তার সে চিকন রঙের লিখন ক্ষণেকতবেই খেয়াল খেল] । 
স্থর বাধে আর স্থর সে হারায় দণ্ডে পলে, 
গান বহে যায় লুপ্ত স্থরের ছায়ার তলে, 
পশ্চাতে আর চায় না তাহার চপল তৃলি-__ 
রয় না বাধা আপন' ছবির রাখীর ভোরে ॥ 


পপ 


৭৮ 
এবার বুঝি ভোলার বেল! হল--.. 
ক্ষতি কী তাহে যদি বাতুমি তোলো ॥ 

যাবার বাতি ভবিল গানে 
সেই কথাটি বৃছিল প্রাণে, 
ক্ষণেক-তরে আমার পানে 
করুণ আখি তোলো ॥ 
সন্ধ্যাতারা এমনি ভরা সাঝে 
উঠিবে দুরে বিরহাকাশমাঝে । 
এই-যে স্থর বাজে বীণাতে 
যেখানে যাব রহিবে সাথে, 
আঙ্গিকে তবে আপন হাতে 
| বিদায়দ্ধার খোলে! ॥ 


৯০৪ প্রেম ও প্রন্কৃতি 


/ ৭৯ 
কী ধ্বনি বাজে 
গহুনচেতনামাঝে ! 
কী আনন্দে উচ্ছৃসিল 
মম তনুবীণ। গহনচেতনামাঝে ॥ 
মনপ্রাণহরা স্থধা-ঝরা 
পরশে ভাবন! উদাসীন] ॥ 
৮৩ 
ওরা অকারণে চঞ্চল 
ডালে ডালে দোলে বাযুহিলোলে নবপল্পবদল ॥ 
বাতাসে বাতাসে প্রাণভর1 বাণী শুনিতে পেয়েছে কখন কী জানি, 
মর্মরতানে দিকে দিকে আনে কৈশোরকোলাহল॥ 
ওরা কান পেতে শোনে গগনে গগনে যেঘে মেঘে কানাকানি, 
বনে বনে জানাজানি । 
ওরা প্রাণঝবনার উচ্ছলধার ঝরিয়া ঝারিয়া বহে অনিবার, 
চিরতাপনিনী ধরণীর ওরা শ্বামশিখ! হোম়ানল ॥ 


৮১ 
আয় তোরা আয় আয় গো-- 
গাবার বেলা যায় পাছে তোর যায় গেো!। 
শিশিরকণ! ঘাসে ঘাসে শুকিয়ে আসে, 
নীড়ের পাথি নীল আকাশে চায় গো। 
হুর দিয়ে যে স্থর ধরা যায়, গান দিয়ে পাই গান, 
প্রাণ দিয়ে পাই প্রাণ_-. তোর আপন বাশি আন্‌, 
তবেই যে তুই শুনতে পাবি কে বাশি বাজায় গেো। 
শুকনো দিনের তাপ তোর বসস্তকে দেয় না যেন শাপ। 
বার্থ কাজে ষগ্রহয়ে লগ্ন যপিযায় গো বয়ে 
গান-হারানো হাওয়া তখন করবে যে “হায় হায়? গো ॥ 


শ্রাব্ণগাথ। - “দালিয়া। ৯০৫ 


| ৮২ 
ও জলের রানী, 
ঘাটে বীধা একশে। ডিঙি--- জোয়ার আসে থেমে, 
বাতাস ওঠে দখিন-মুখে । ও জলের রানী, 
ও তোর ঢেউয়ের নাচন নেচে দে-- 
ঢেউগ্ুলো৷ সব লুটিয়ে পড়ুক বাঁশির স্থবে কালো-ফণী ॥ 


৮৩ 
তয় নেই রে তোদের নেই রে ভয়, 
যা চললে সব অভয়-মনে-- আকাশে ওই উঠেছে শুকতারা। 
দৃখিন হাওয়ায় পাঁল তুলে দে, পাল তুলে দে-_ 
সেই হাওয়াতে উড়ছে আমার মন। 
ওই শুকতারাতে রেখে দিলেম দৃঠি আমার-- 
ভয় কিছু নেই, তয় কিছু নেই। 


৮৪ ও 
ঝাঁকড়া চুলের মেয়ের কথা কাউকে বলি নি, 
কোন্‌ দেশে যে চলে গেছে সে চঞ্চলিনী। 
সঙ্গী ছিল কুকুর কালুঃ বেশ ছিল তার আলুথালু 
আপনা-পরে অনাদবে ধুলায় মলিনী ॥ 


হুটোপাটি ঝগড়াবঝাঁটি ছিল নিষ্কারণেই। 

দিঘির জলে গাছের ভালে গতি ক্ষণে-ক্ষণেই। 

পাগলামি তার কানায় কানায় খেয়াল দিয়ে খেলা বানায়, 
উচ্চহাসে কলভাষে কল'কলিনী ॥ 


দেখ! হলে যখন-তখন বিনা অপরাধে . 
মুখভঙ্গী করত আমায় অপমানের ছাদে। 
শাসন করতে যেমন ছুটি হঠাৎ দেখি ধুলীয় লুটি 
কাজল আখি চোখের জলে ছল'ছলিনী ॥ 


৯০৬. প্রেম ও প্ররূতি 


। . আমার সঙ্গে পঞ্চাশ বার জন্মশোধের আড়ি, 
্ কথায় কথায় নিত্যকালের মতন ছাড়াছাড়ি। 
| ডাকলে তারে 'পুঁটুলি' ব'লে সাড়া দিত মর্জি হলে, 
ঝগড়া-দিনের না ছিল তাঁর স্বর্ণনলিনী । 


৮৫ 
মনে হল পেরিয়ে এলেম অমীম পথ আলিতে তোমার দ্বারে 
মকুতীর হতে নুধাশ্তামল পাবে। 
পথ হতে গেঁথে এনেছি সিক্যুখীর মালা, 
সকরুণ নিবেদনের গন্ধ চালা-- 
লজ্জা দিয়ো না তারে। 
সজল মেঘের ছায়া ঘনায় বনে বনে, 
পথহারার বেদন বাজে সমীরণে | 
দুরের থেকে দেখেছিলেম বাতায়নের তলে 
তোমার প্রদীপ জলে-_ 
আমার আখি. ব্যাকুল পাখি ঝড়ের অন্ধকারে ॥ 


৮৬ 
জানি জানি এসেছ এ পথে মনের ভুলে । 
তাই হোক তবে তাই হোক-- এসে! তুমি, দিনু ছার খুলে । 
এসেছ তুমি যে বিন] আতরণে, মুখর নৃপুর বাজে না চরণে-_ 
তাই হোক ওগো, তাই হোক । 
মোর আঙিনায় মালতী ঝরিয় পড়ে যায়-_ 
তব.শিখিল কবরীতে নিয়ে! নিয়ো তুলে ॥ | 
কোনো আয়োজন নাই একেবারে, স্থর বাধা হয় নি যে বীণার তারে- 
তাই হোক ওগো, তাই হোক। 
ঝরে! ঝরে বাঝি ঝরে বনমাঝে আমারই মনের নর ওই বাজে-_. 
বেণুশাখা-আন্দোলনে আমারই উল! মন দুলে ॥ 


_ দ্ধামঙ্গল' - বীধিকা ূ ৯5৭. 
৮৭ 
কী বেদন! মৌর জানে সে কি তুমি জানো 
ওগে। মিতা, মোর অনেক দুরের মিতা । 
আজি এ নিবিড়তিমির যাঁমিনী বিছ্যুতসচকিতা ॥ 
বাদল-বাতাস ব্যেপে হৃদয় উঠিছে কেপে 
... গগো সেকি তুমি জানো। 
উৎস্থক এই ছুখজাগরণ এ কি হবে হায় বৃথা ॥ 
_ ওগো মিতা, মোর অনেক দুরের মিতা, 
*.. ' আমার ভবনদ্বারে রোপণ কৰিলে যারে 
সজল হাওয়ার করুণ পরশে সে মালতী বিকশিতা। 
ওগে! সেকি তুমি জানো । 
তুমি যার হুর দিয়েছিলে বীধি 
মোর কোলে আজ উঠিছে সে কীদি ওগে সে কি জানো-_ 
সেই-যে তোমার বীণ] সে কি বিশ্বৃতা ॥ 


৮৮ 


আমার কী বেদনা সেকিজানো 
ওগো মিত।, স্থদুরের মিতা । 
বর্ষণনিবিড় তিমিরে যামিনী বিজুলি-সচকিতা! ॥ 
বাদল-বাতাস ব্যেপে আমার হৃদয় উঠিছে কেঁপে-- 
সেকি জানে। তুমি জানো । 
উৎস্থক এই ছুখজাগরণ এ কি হবে বৃথা । 
ওগো! মিতা, সুদুরের মিতা, 
আমার ভবনধারে বোপিলে যাবে 
সেই মালতী আজি বিকশিতা-_- মে কি'জানে। 
'যারে তুমিই দিয়েছ বাঁধি : 
আমার কোলে সে উঠিছে কাদি__ সে কি জানে! তুমি জানো। 
সেই তোমার বীণ! রিস্বৃতা ॥ 


৯৮৮ প্রেম ও প্রতি 


৮৯ 
চলে ঘাবি এই যদি তোর মনে থাকে 
ডাঁকর না, ফিরে ডাকব না-- 
ডাকি নে তো সকালবেলার শুকতাবাকে। 
হঠাৎ ঘুমের মাঝখানে কি 
বাজবে মনে স্বপন্‌ দেখি 
“হয়তো ফেলে এলেম কাকে'-- 
আপনি চলে আসবি তখন আপন ডাকে ॥ 


রঃ 
আমরা ঝ'বে-পড়। ফুলদল ছেড়ে এসেছি ছায়া-কবা বনতল- 
ভুলায়ে নিয়ে এল মায়াবী সমীরণে। 
মাধবীবল্লুরী করণ কল্লোলে 
পিছন-পানে ডাকে কেন ক্ষণে ক্ষদে। 
মেঘের ছায়া ভেসে চলে চির-উদাসী শ্োতের জলে-_ 
দিশাহারা পথিক তারা 
 মিলায় অকৃল বিস্মরণে ॥ 


৯১ 
 উদ্দাসিনী সে বিদবেশিনী কে নাই বা তাঁরে জানি 
মনে জাগে নব নব রাগে তারি মরীচিকা -ছবিখানি ॥ 
পুবের হাওয়ায় তরীখানি তার 
তাও! এ ঘাট কবে হল পার, 
রঙিন মেঘে আর রঙিন পালে তাঁর করে গেল কানাকানি ॥ 
একা আলসে গণি বসে পলাতক যত চেউ। 
যায় তার! যায়, ফেরে না, চায় না পিছু-পানে আর কেউ। 
জানি তার নাগাল পাঁব না, আমার ভাবনা 
শন্তে শৃদ্ধে কুড়ায়ে বেড়ায় বাদলের বানী ॥ 


প্রেম এ প্রকৃতি | | ৯০৯: 


৯ 
বারে বারে ফিরে ফিরে তোমার পানে 
' দিবারাতি ঢেউগ়্ের মতো চিত্ত বাহু হানে, 
মন্ত্রধনি জেগে ওঠে উল্লোল তৃফানে । 
।«  ঝাগরাগিণী উঠে আবত্তিয়া তরঙ্গে নতিয়া 
গহন হতে উচ্ছলিত শ্োতে। 
ভৈরবী রামকেলি ' পুরবী কেদার1 উচ্ছৃপি যায় খেলি, 
ফেনিয়ে ওঠে জয়জয়স্তী বাগেশ্ী কানাড়া গানে গানে ॥ 
তোমায় আমায় ভেসে 
গানের বেগে যাৰ নিরুদ্দেশে। 
তালী-তমালী-বনরাজি-নীলা বেলাভূমিতলে ছন্দের লীলা-_ 
যাত্রাপথে পালের হাওয়ায় হাওয়ায় 
- তালে তালে তানে তানে। 
ভাত ১৩৪৬] 
, | ৯৩ 
রিমিকি ঝিমিকি ঝরে ভাদরের ধারা 
মন যে কেমন করে, হল দিশাহাবা। 
যেন কে গিয়েছে ডেকে, | 
বজনীতে সেকে দ্বারে দিল নাড়া-- 
রিষিকি ঝিমিকি ঝরে ভাদরের ধার1॥ 
বধু দয়া করো, আলোখানি ধরে হয়ে । 
আধো-জাগরিত তন্দ্রর ঘোরে আাধি জলে যায় যে তারে. 
ত্বপনের তলে ছায়াখানি দেখে মনে মনে ভাবি এসেছিল সে ০ে-- 
বিমিকি ঝিমিকি ঝরে ভাদরের ধারা ॥ 
ভাদ্র ১৩৪৬] 
৯৪ 
আজি কোন্'হুরে বীধিব দিন-অবদান-বেলারে 
দীর্ঘ ধুমর অবকাশে সক্ষীজনবিহীন শূন্ত ভবনে ।-_ 


ৃ্‌ 
9, 57 


1৯১০0910. পরত রতি 


টু + সে সেকি মক বিরহস্বতিগরণে তন্্াহারা ির্িরবে। | 
..... মেকি বিচ্ছেদবজনীর যাত্রী বিহঙ্গের প্ষধ্নিতে। 
ঘ্বেকি অবপ্ুন্ঠিত প্রেমের কুষ্টিত বেদনায় সম্বৃত দীর্ঘশ্বাসে। 
সে কি উদ্ধত অভিমানে উদ্যত উপেক্ষায় গহিত মধীরবন্ারে ॥ 


চৈত্র ১৩৪৬ ] 


৯৫ 
প্রেম এসেছিল নিঃশব্চরণে । 

তাই হ্বপ্র মনে হল তারে-_ 

দিই নি তাহারে আসন। 
বিধায় নিল ষবে, শব্ধ পেয়ে গেম ধেয়ে। 
সে তখন স্বপ্ন কায়াবিহীন 
নিশীথতিষিবে বিলীন-_ 

দূরপথে দীপশিখা রক্তিম মরীচিক1॥ 


২৮, ১২, ১৩৪৬ 


৯৬ 
নির্জন রাতে নিঃশব চরণপাতে কেন এলে । 
ছুত্ারে মম ্বপ্পের ধন-সম এযে দেখি . 
তব কণ্ঠের মাল! এ কি গেছ ফেলে। 
জাগালে ন! শিয়রে দীপ জেলে-_ 
এলে ধীরে ধীরে নিন্রার তীরে তীবে, 
চামেলির ইঙ্গিত আসে যে বাতাসে লজ্জিত গন্ধ মেলে ॥ 
বিদায়ের ধাত্রাকালে পুষ্প-ঝর! বকুলের ভালে 
দক্ষিণপবনের প্রাণে 
রেখে গেলে বল নি যে কথ। কানে কানে-_ 
বিরহবারতা অরুণ-আভার আভাসে রাঙায়ে গেলে 
টচগ্র ১৩৪৬ রঃ 


টড. প্রেম ও প্রকৃতি ৯১১ 


| ৯৭. চর 
এসে! এসো ওগো শ্যামছায়াঘন দিন, এসো এসো । 
আনে! আনে! তব মল্লারমক্জ্িত বীন ॥ 
বীণ! বাজজুক রমকি ঝমকি, 
বিজুলির অঙ্গুলি নাচুক চমকি চমকি চমকি। 
নবনীপকুঞ্জনিভৃতে কিশলয়মর্মরগীতে-- 
: মীর বাজুক রিন্-রিন্‌ বিন্-রিন্‌॥ 
নৃত্যতরঙ্গিত তটিনী বর্ধণনন্দিত নটিনী-_ আনন্দিত নটিনী, 
চলে! চলে! কূল উচ্ছলিয়া কলো-কলো-কলো! কল্লোলিয়া। 
তীরে তীরে বাজুক অন্ধকারে ঝিলির বস্কার ঝিন্-ঝিন্ঝিন্-ইন্‌ ॥ 


১৬০ &, ১৩৪৭ 


৯৮ 
শ্রাবণের বারিধারা ঝৰিছে বিরামহারা। 
বিজন শুন্ত-পানে চেয়ে থাকি একাকী । 
দূর দিবসের তটে মনের আধার পটে 
অতীতের অলিখিত লিপিখানি লেখা কি। 
বিছ্যৎ মেঘে মেঘে গোপন বহ্ছিবেগে 
বহি আনে বিস্বত বেদনার রেখা কি। 
যে ফিরে মালতীবনে, স্ুুব্রভিত সমীরণে 
অন্তসাগরতীরে পাব তার দেখা কি। 


চা €& ১৩৪৭ 


৯৯ 
যারা বিহান-বেলায় গান এনেছিল আমার মনে 
সাঝের বেলায় ছায়ায় তার! মিলায় ধীবে। 
এরা বসে আছি হেথায় যাতায়াতের পথের তীরে, 
আজকে তারা এল আমার স্বপ্নলোকের দুয়ার ঘিরে। 
স্বরহার| সব ব্যথা যত একতারা তার খুঁজে ফিরে । 


৯১২ নি . প্রেম ও প্রকৃতি 
রা ্ ? 


*.. প্রহর-পরে প্রহর ঘে যাঁয়, বসে বসে কেবল গণি 
নীরব জপের মালার ধ্বনি অন্ধকারের শিরে শিবে ॥ 
৩, ১১, ১৯৪%, | 
১০০ 
পাখি, তোর থর ভুলিন নে- 
আমার প্রভাত হবে বৃথা! জানিস কি তা। 
অরুণ-আলোর করুণ পরশ গাছে গাছে.লাগে, 
কাপনে তার তোরই যে স্থর জাগে-- ূ 
পু তুই ভোরের আলোর মিতা জানিস কি তা। 
আমার জাগরণের মাঝে 
রাগিণী তোর মধুর বাজে জানিস কি তা। 
আমার রাতের স্বপনতলে প্রভাতী তোর কী যেবলে 
নবীন প্রাণের গীতা 


জানিস কি তা ॥ 
১২. ১৯৪০ ] 


১০১ 
আমার হারিয়ে-যাওয় দিন 
আর কি খুজে পাব তারে 
বাদল-দিনের আকাশ-পাঁরে--- 
ছায়ায় হল লীন। 
কোন্‌ করুণ মুখের ছবি 
পুবেন হাওয়ায় মেলে দিল 
সজল চৈৈরবী। 
এই গহন বনচ্ছায় 
অনেক কালের স্তব্ধবাণী 
কাহার অপেক্ষায় 
আছে বচনহ্ীন ॥ 


৮2৯৪৯] যে 


পরিশিষ্ট 


সকলে। 
প্রথমা | 
ঘ্বিতীয়া। 
তৃতীয়া। 
প্রথমা । 


সকলে। 
ছিতীয়!। 
তৃতীয় । 
প্রথম!। 


দ্বিতীয়]। 
সকলে। 


পরিশিষ্ট ১ 


মায়ার খেল 
প্রথম দৃশ্য ৪ 


কানন 
_ মায়াকুমারীগণ 


মোর! জলে স্থলে কত ছলে মাঁরাঁজাল গাখি। 
মোর! ম্বপন রচনা করি অলম নয়ন ভরি। 
গোপনে হৃদয়ে পশি কুহক-আসন পাতি। 
মোরা মদির তরঙ্গ তুলি বসন্তসমীরে। 
ছুরাশ। জাগায় প্রাণে প্রাণে 

আধে। তানে ভাঙা গানে 

ভ্রমরগুঞ্জরাকুল বকুলের পাঁতি। 

মোর] মায়াজাল গাঁথি। 

নরনারী-হিয়া মোর বাধি মায়াপাশে। 
কত ভুল করে তারা, কত কাদে হানে। 
মায়া করে ছায়। ফেলি মিলনের মাঝে, 
আনি ম্বান অভিমান-_ 

বিরহী হ্বপনে পায় মিলনের সাথি। 

মোরা মায়াজাল গাথি॥ 


১৪ 


৯১৬ 


শান্ত । 


সকলে। 


পরিশিষ্ট ১ 
দিতীয় দৃশ্য 
গৃহ 


গমনোম্ুখ অমর । শান্তার প্রবেশ 
পথহার। তুমি পথিক যেন গে! স্থথের কাননে-_- 


ওগো যাও, কোথা যাও। | 
স্থখে ঢলোঢচলে! বিবশ বিভল পাগল নয়নে 


, তুমি চাও, কারে চাও। 


কোথা গেছে তব উদ্দাস্‌ হৃদয়, কোথ। পড়ে আছে ধরণী, 
মায়ার তরণী বাহিয়। যেন গে! মায়াপুরী-পানে ধাও_- 
কোন্‌ মায়াপুরী-পানে ধাও। 

জীবনে আজ কি প্রথম এল বসম্ত-- 

নবীন বাসনা-ভরে হৃদয় কেমন করে, 

নবীন জীবনে হুল জীবন্ত । 

স্থখ-ভরা এ ধরায় মন বাহিরিতে চায়, 

কাহারে বলাতে চায় হদয়ে- 

তাহারে খুজিব দিক-দিগন্ত | 


মায়াকুমারীগণের প্রবেশ 


কাছে আছে দেখিতে না পাও । 
তুমি কাহার সন্ধীনে দূরে যাও। 


মনের মতো কারে খুঁজে মরো__ 


সেকি আছে ভুরনে। 


, ৫স-তযু বয়েছে মনে। 


ওগো, মনের মতে সেই তো হবে 

তুষি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও । 
তোমার আপনার যেজন, দেখিলে না! তারে? 
তুমি যারে কার হ্বাবে। 


নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা . ৯১৭ 


যারে চাবে তারে পাবে না) যে মন 

তোমার আছে যাবে তা'ও ॥ 
[প্রস্থান] ্ 
শান্তার প্রতি 


অমর । যেমন দিনে বাষু ছুটেছে, 
কে জানে কোথায় ফুল ফুটেছে, 
তেমনি আমিও, সথী, যাব-_- | 
না জানি কোথায় দেখা পাব। 
কার সথধাম্থর-মাঝে জগতের গীত বাজে, 
প্রভাত জাগিছে কার'নয়নে, 
কাহার প্রাণের প্রেম অনস্ত-_ 
তাহারে খু'জিব দিক-দিগন্ত ॥ 


প্রস্থান 
নেপথ্যে চাহিয়। 


শাস্তা। আমার পরান যাহ] চায়, তৃমি তাই, তুমি তাই গো। 
তৌম। ছাড়া আর এ জগতে মোর কেহ নাই, কিছু নাই গেো!। 
তুমি সখ যদি নাহি পাও | 
যাও শখের সন্ধানে যাও 
আমি তোমারে পেয়েছি হদয়মাঝে, 
আর কিছু নাহি চাই গে! । 
আমি তোমার বিরহে বৃহিব বিলীন 
তোমাতে করিব বাস 
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ মাঁস। 
যদি আর-কারে ভাগোবাস, 
যদি আর ফিরে নাহ আস, 
তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও 
আমি যত ছুখ পাই গো ॥. 


৯১৮ 


প্রথমা । 
সকলে । 
প্রথম] । 


দ্বিতীয়া । 


প্রথমা । 
সকলে । 


পরম] | 


প্রথমা । 
দ্বিতীয়! । 
প্রথমা । 


স্বিতীয়]। 


পরিশিষ্ট ১ 


কানন 
গ্রমদার সধীগণ 


সধী, সে গেল কোথাম্ম। তারে ডেকে নিয়ে আয়। 
দাড়াব ঘিরে তারে তরুতলায় । 

আজি এ মধুর সাঁঝে কাননে ফুলের মাঝে 

হেসে হেসে বেড়াবে সে, দেখিব তায় । 

আকাশে তার! ফুটেছে, দখিনে বাতান ছুটেছে, 
পাঁখিটি ঘুমঘোরে গেয়ে উঠেছে। | 

আয় লে! আনন্দমন্ী, মধুর বসম্ত লয়ে। 

লাবণা ফুটাবি লো তরুলতায় ॥ 


প্রমদার প্রবেশ 


দে লো সধী, দে পরাইয়ে গলে সাধের বকুলফুলহার-_ 
আধোফুট জুইগুলি যতনে আনিয়৷ তুলি 

গাখি গাঁথি সাজায়ে দে ষোরে, কবরী ভরিয়ে ফুলভার। 
তুলে দে লো, চঞ্চল কুস্তল কপোলে পড়িছে বারে-বার ॥ 
আজি এত শোভা কেন'। আনন্দে বিবশা েন-_ 
বিশ্বাধরে হাসি নাহি ধরে, লাবণ্া ঝরিয়৷ পড়ে ধরাতলে ? 
সথী, তোর! দেখে যা, দেখে যা 

তরুণ তন্থ এত বূপবাশি বছিতে পারে না বুঝি জার ॥ 
জীবনে পরম লগন কোরে না হেলা, র 
কোরে! না ছেলা হছে গরবিনী। 

বৃথাই কাটিবে বেলা, সাঙ্গ হবে যে খেল।-- 

হধার হাটে ফুরাবে বকিকিনি। 


বৃত্যনাট্য ষবায়ার খেলা ৯১৯ 


মনের মাহুষ লুকিয়ে আসে, দাড়ায় পাশে১_ 

হেসে চলে যায় জোয়ার-ছ্বলে ভাসিয়ে ভেলা । 

ছুর্লভধনে ছুঃখেব পণে লও গো জিনি। 
ফাগুন যখন যাবে গে নিয়ে ফুলের ডালা 

কী দিয়ে তখন গাখিবে তোমার বরণমালা হে গরবিনী। 
বাজবে বাশি দুরের হাওয়ায়, 

চোখের জলে শৃস্তে চাওয়ায় কাটবে প্রহর-_ 

বাজবে বুকে বিদায়পথের চরণ ফেলা হে গরবিনী॥ 


তৃতীয় ৷ সী, বহে গেল বেলা, শুধু হাসি খেল! 


প্রমদা। । 


গী ৫৯ 


একি আর ভালো লাগে। 

আকুল তিক়াষ প্রেমের পিয়াস প্রাণে কেন নাহি জাগে । 
কবে আর হবে থাকিতে জীবন 

আখিতে আখিতে মদির মিলন-_ 

মধুর হুতাশে মধুর দহন নিতিনব অনুরাগে । 

তরল কোমল নয়নের জল নয়নে উঠিবে ভাসি, 

সে বিষাদনীবে নিবে যাবে ধীরে প্রখর চপল হাসি। 
উদ্দাস নিশ্বাস আকুলি উঠিবে, 

আশা-নিরাশায় পরান টুটিবে-_ 

মরমের আলো কপোলে ফুটিবে শরম-অরুণ বাগে ॥ 
ওলো, রেখে দে সথী, রেখে দে-_- মিছে কথ! ভালোবাস! । 
স্থখের বেদনা, সোহাগযাতনা-_ বুঝিতে পাবি না ভাষা। 
ফুলের বাধন, সাধের কারন, 

পরান সঈপিতে প্রাণের সাধন, | 
লহে। লহে? ব'লে পরে আবাধন-_- পরের চরণে আশা । 
তিলেক দরশ পরশ মাগিয়া 

বরষ বরষ কাতরে জাগিয়। 

পরের মুখের হাদিব লাগিগ্লা অশ্রদাগরে ভাসাঁ_ 
জীবনের সখ খু'ঁজিবারে গিয়া জীবনের সথখ নাঁশা ॥ 


৯৭৩ 


প্রমদা। 


অনমর। 


প্রমদ্া 


অশোক। 


পরিশিষ্ট ১ 


অমরের প্রবেশ 
প্রষদার প্রতি 


যেয়ে! না, যেয়ে! না, যেয়ো না ফিরে । 
দাড়াও, চরণছুটি বাড়াও হৃদয়-আসনে। 

তুমি রঙিন মেঘমাল। যেন ফাগুনসমীরে। 

কে ডাকে । আমি কভু ফিরে নাহি চাই-_ 
আমি-কভু ফিরে নাহি চাই। 

তোমায় ধরিতে চাহি, 'ধরিতে পাবি নে-_ 
তুমি গঠিত স্বপনে । 

মোরে রেখো না, বেখো না 

তৰ চঞ্চল লীলা হতে রেখো না বাহিরে । 
কে/ডাকে । আমি কভু ফিরে নাছি চাই। 
পক্ত ফুল ফুটে উঠে, কত ফুল যায় টুটে_ 
আমি শুধু বহে চলে যাই। 

পরশ পুলকরস-ভরা রেখে যাই, নাহি দিই ধরা। 
উড়ে আমে ফুলবাদ, লতাপাতা ফেলে শ্বাস, 
বনে বনে উঠে হাহুতাশ-_ | 

চকিতে শুনিতে শুধু পাই-_ চলে যাই। 
আমি কভু ফিরে নাছি চাই ॥ 


[ অমরের প্রস্থান] 
অশোকের প্রবেশ 


এসেছি গো এসেছি, মন দিতে এসেছি-_ 
যাঝে ভালোবেসেছি। 

ফুলদলে ঢাকি মন যাৰ রাখি চরণে, 
পাছে কঠিন ধরণী পায়ে বাজে- 
রেখো রেখো চরণ হদিমাঝে । 


প্রমদা। 


সধীগণ । 


সখী। 
শান্তা । 


নৃত্যনাট্য মায়ার খেল! ূ ৯২১ 


নাহয় দ'লে যাবে, প্রাণ ব্যথ। পাবে 
আমি তো ভেসেছি, অকৃলে ভেসেছি ॥ 
ওকে বলো! সখী, বলো, কেন মিছে করে ছল। 
মিছে হাসি কেন সঘী, মিছে আখিজল। 
জানি নে প্রেমের ধারা, ভয়ে তাই হই সারা-_ 
কে জানে কোথায় সুধা কোথা হলাহল। 
কাদিতে জানে না এরা, কাদাইতে জানে কল-_ 
মুখের বচন শুনে মিছে কী হইবে ফল! 
প্রেম নিয়ে শুধু খেল!, প্রাণ নিয়ে হেলাফেলা-_ 
ফিরে যাই এই বেলা চলে! সখী, চলে! ॥ 

প্রস্থান 


চতুর্থ দৃশ্ট 
কানন 
[ অমর শান্তা ও সহী] 

তারে দেখাতে পারি নে কেন প্রাণ খুলে গো-_ 
বুঝাতে পারি নে হদয়বেদনা । : 
কেমনে সে হেসে চলে যায়, কোন্‌ প্রাণে ফিরেও না চাক়-_ 
এত সাধ এত প্রেম করে অপমান । ্‌ | 
স্থখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না-- শুধু সুখ চলে যায়। 
এত ব্যথা-ভর! ভালোবাস কেহ দেখে না, 
প্রাণে গোপনে রহিল । 
এ প্রেম কুহ্ুম যদি হ'ত প্রাণ হতে ছিড়ে লইভাম, 
ভার চরণে করিতাম দান-_ 
বুঝি সে তুলে নিত না, শুকাত অনাদরে-_ 
তবু তার সংশয় হত অবসান ॥ 

[ প্রস্থান ] 


অমর । 


সখী। 


অমর। 


মযী 


অমরূ। 


সখ। 


সখ। 


অমন । 


সধী। 
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আপন মন নিয়ে কাদিয়ে মরি, 

পরের মন নিয়ে কী হবে। 

আপন মন যদ্দি বুঝিতে নারি 

পরের মন বুঝে কে কবে। 

অবোধ মন লয়ে ফেরো! ভবে, 

বাসন! কাদে প্রাণে হাহারবে। : 

এ মন দিতে চাও দিয়ে ফেলো-_ 

কেন গে! নিতে চাও মন তবে। 

স্বপনসম সব জেনেছি মনে-_ 

“তোমার কেহ নাই এ ত্রিভুবনে, 

যেজন ফিরিতেছে আপন আশে 

তুমি ফিরিছ কেন তাহার পাশে।' 

নয়ন মেলি শুধু দেখে যাও, হৃদয় দিয়ে শুধু শান্তি পাও। 
তোমারে মুখ তুলে চাহে নাযে থাক্‌ সে আপনার গরবে। 
ভালোবেসে যদি সুখ নাহি তবে কেন, 

তবেকেন মিছে ভালোবাসা । 

'ন দিয়ে মন পেতে চাহি'_- ওগো! কেন) 

ওগে! কেন মিছে এ দুরাশা। 

হ্বদয়ে জালায়ে বাসনার শিখা, 

নয়নে পাজায়ে মায়া-মরীচিকা।, 

শুধু ঘুরে মরি মরুভূমে। 

ওগে! কেন, ওগো! কেন মিছে এ পিপাঁসা। 

আপনি যে আছে আপনার কাছে 

নিখিল জগতে কী অভাব আছে--. 

আছে মন্দ মমীরণ, পুষ্পবিভূষণ, কোকিলকৃজিত কুঞজ। 
বিশ্বচরাচর লুপ্ত হয়ে যায়-_ 
একি ঘোর প্রেম অন্ধান্প্রান্র জীবন যৌবন গ্রাসে। 
তবে কেন, তবে কেন মিছে এ কুয়াশা ॥ 


প্রমদ।। 
গ্রমদা ও সধীগণ। 


প্রমথ] । 


প্রমদা ও সধীগণ। 


প্রা । 


অমর। 
গ্রমদা ও সথীগণ। 
অমরূ। 
প্রমদা ও দখীগণ। 
অমর। 


প্রমাণ ও সধীগণ । 
অমর। 


গ্রমদা ও সধীগণ। 


নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা ৯২৩ 


প্রমদা ও সখীগণের শ্রবেশ 
স্থথে আছি, স্থখে আছি, সখা, আপন-মনে। 
কিছু চেয়ে! না, দূরে যেয়ে! নাঁ_ 
শুধু চেয়ে দেখো, শুধু ঘিরে থাকো কাছাকাছি। 
সখা, নয়নে শুধু জানাবে প্রেম, নীরবে দিবে প্রাণ । 
রচিয়া ললিত মধুর বাণী আড়ালে গাবে গান। 
গোপনে তুলিয়া কুহুম গাঁধিয়া রেখে যাবে মালাগাছি। 
মন চেয়ে! না, শুধু চেয়ে ধাকো-- 
শুধু ঘিরে থাকো কাছাকাছি। 


- মধুর জীবন, মধুর রজনী, মধুর মলয়বায়। 


এই মাধুরীধারা বহিছে আপনি, 
কেহ কিছু নাহি চায়। 
আমি আপনার মাঝে আপনি হারা, 
আপন সৌরভে সারা। 
যেন আপনার মন আপনার গ্রাণ 
আপনারে সঁপিয়াছি ॥ ্‌ 
ভালোবেসে দুখ সেও সুখ, স্থখ নাহি আপনাতে। 
না না নাঃ সখা, ভুলি নে ছলনাতে। 
মন দাও দাও, দাও সখী, দাও পরের হাতে। 
না না না, মোরা ভুলি নে ছলনাতে। 
স্থথের শিশির নিমেষে শুকায়, স্থখ চেয়ে ছুখ ভালো! 
আনো! সঙ্জল বিমল প্রেম ছলছল নলিননয়নপাতে। 
না না না, মোরা ভুলি নে ছলনাতে। 
রবির কিরণে ফুটিয়া৷ নলিনী আপনি টুটিয়া যায়, 
সখ পায় তায় মে। 
চির-কলিকাজনম কে করে বহন চির শিশিররাতে। 
না না না, মোরা ভুলি নে ছলনাতে। 
প্রস্থান 


৪২৪ 


গ্রহদ।। 


পরিশিষ্ট ১ 


[ পুনঃগরবেশ ] 
দূরে দড়ায়ে আছে, কেন আসে না কাছে। 
যা তোর! যা সখী, যা শুধ! গে 
খই আকুল অধর আখি কী ধন যাচে। 


সধীগণ। ছি ওল! ছি, হল কী, ওলো সখী । 


প্রথমা। 


লাজবীধ কে ভাঙিল। এত দিনে শরম টুটিল! 


তৃতীয়! | কেষনে যাব। কীতশ্ুধাব। 


প্রথমা । 
প্রশর্দা। 


লাঁজে মরি, কী মনে করে পাছে। 
যা তোরা ষ। সখী, যা শুধা গে-_ 
ওই আকুল অধর গ্রাখি কী ধন যাচে॥ 


অমরের প্রতি 


সধীগণ। ওগো, দেখি, আখি তুলে চাও-_ . 


তোমার চোখে কেন ঘুহঘোর। 


অমর। আমি কীযেন করেছি পান, কোন্‌ ষদিরারদ-ভোর। 
আমার চোখে তাই ঘুষঘোর | 
সধীগণ। ছিছিছি। 
, অমর। সধী, ক্ষতি কী। 
এভবে কেহ জ্ঞানী অডি কেহ ভোলা-মন, 
কেহ সচেতন কেহ অচেতন, 
কাহারে! নয়নে হাসির কিরণ কাহারো নয়নে লোর-__ 
আমার চোখে শুধু ঘূমঘোর | 
সধীগণ। সখা, কেন গো অচলপ্রায় হেখ! চীড়ায়ে তরুছায়। 
অমন্। অবশ হদয়ভারে চরণ চলিতে নাহি চায়, 
তাই দীড়ায়ে তরুছায়। 
 সধীগণ। ছিছিছি। 
অমর। নধী, ক্ষতি কী। 


এ ভবে কেহ পড়ে থাকে কেহ চলে যায়, 
কেছ ব! আলসে চলিতে না চায়, 


সখীগণ। 


কুমার। 
সথীগণ। 


কুমার। 
সধীগণ।. 


কুমার। 
স্ধীগণ। 


কুমার । 


সখীগণ। 
কুমার । 
সধীগণ। 


বৃতানায সায়ার খেলা + ৪২৫ 


কেছ বা! আপনি স্বাধীন কাহারে! চরণে পড়েছে ভোর--- 
কাহারে! নয়নে লেগেছে ঘোর ॥ 
ওকে বোঝ। গেল না-- চলে আয়, চলে আয়। 
ও কী কথা-যে বলে সখী, কী চোখে যে চায়। 
চলে আয়, চলে আয়। 
লাজ টুটে শেষে মরি লাজে মিছে কাজে । 
ধর] দিবে না যে, বলো, কে পারে তায়। 
আপনি মে জানে তার মন কোথায়! 
চলে আয়, চলে আয় ॥ 
প্রস্থান 


পঞ্চম দৃশ্য 
কানন 
প্রথদ! সধীগণ অশোক ও কুমারের প্রবেশ 

সধী, সাধু করে যাহ! দেবে তাই লইব। 
আছা মরি মরি, সাধের ভিখারি, 
তৃমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন। 
দাও যদি ফুল, শিবে তুলে রাখিব। 
দেয় যদি কাটা? 

তা সহিব। 
আহা মরি মরি, সাধের ভিখারি, 
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন। 
যদ্দি একবার চাও, সথী, মধুর নয়ানে 
ওই আখিস্ধাপানে চিরজীবন মাতি রহিব। 
যদি কঠিন কটাক্ষ মিলে? 
তাও হৃদয়ে বিধায়ে চিরজীবন বহিব। 
আহা! মরি মরি, সাধের ভিখারি, 
তৃষি মনে মনে চাহ প্রাণ মন ॥ 


৯২ 


 প্রমদা। 


প্রথমা সথী। 


দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া । 
প্রথমা । 


ছিতীয়।। 
তৃতীয়া |. 
দিতীগ | 
তৃতীয়া 


প্রমদা। 


সথীগণ। 
প্রথমা । 


পরিশিষ্ট ১ 


এতে! খেল নয়, খেলা নয়-- 

এ-যে হৃময়দ্বহন জাল। লখী। 

এস্যে প্রাথ-ভরা ব্যাকুলতা, গোপন ্র্মের বাথা- 
এ-যে কাহার চরপোদ্দেশে জীবন ষরণ ঢাল! । 
কে যেন সতত মোরে ভাকিয়ে আকুল করে-_. 
'যাই যাই+ করে প্রাণ, ষেতে পারি নে। 

যে কথ! বলিতে চাহি তা বুঝি বলিতে নাহি-_ 
কোথায় নামায়ে রাখি, সখী, এ প্রেমের ডালা ! 
যতনে গাথিয়ে শেষে পরাতে পারি নে মাল! ॥ 
সেজন কে, সবী, বোঝ! গেছে 

আমাদের সথী যারে মন প্রাণ সঁপেছে। 

ও সে কে,কে,কে। 

ওই-যে তরুতলে, বিনোদমাল! গলে, 

না জানি কোন্‌ ছলে বসে রয়েছে। 

সখী, কী ছবে-_ 

ও কি কাছে আসিবে কভু । কথা কবে? 

ও কি প্রেম জানে । ও কি বাধন মানে । 

ও কী মায়াগুণে স্বন লয়েছে। 

বিভল আখি তৃলে আথি-পানে চায়, 

যেন কী পথ ভুলে এল কোথায় ওগো। 

যেন কী গানের স্বরে শ্রবণ আছে ভবে, 

যেন কোন্‌ চাদের আলোয় মগ্ন হয়েছে ॥ 

সধী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে। 
তারে আমার মাথার একটি কুহ্ম দে। 

যদি শুধায় কে দ্দিল কোন্‌ ফুলকাননে-_ 

মোর শপথ, আমার নামটি বলিস নে ॥ 

তারে কেমনে ধরিবে, সধী, যদি ধরা! দিলে! 
তারে কেমনে কাদাবে, ষদি আপনি কাদিলে ! 


নৃতানাট্য মায়ার খেলা ৯২৭ 


দ্বিতীয়া | যদি ষন পেতে চাও, যন রাখো গোপনে । 


তৃতীয়া। 


কে তারে বাধিবে, তুমি আপনায় বাধিলে ॥ 


নিকটে আসিয়। প্রমঘার প্রতি 


অমর। সকল হদয় দিয়ে ভালোবেসেছি যারে 


সবীগণ। 
দ্বিতীয়] । 
প্রথম] । 


সকলে। 


দ্বিতীয়! । 
প্রথম] ৷ 
তৃতীয়া । 
অমর । 
প্রমর্দা। 
সধীগণ। 


সে কি ফিরাতে পাবে সখী! 

সংসারবাহিরে থাকি, জানি নে কী ঘটে সংসারে। 

কে জানে, হেথায় প্রাণপণে প্রাণ যারে চায় 

তারে পায় কিনা-পায়-_- জানি নে। 

ভয়ে ভয়ে তাই এসেছি গো! অজানা-হৃদয়-ছারে। 
তোমার সকলই ভালোবাসি-- ওই বূপরাশি, 

ওই খেলা, ওই গান, ওই মধুহাসি। 

ওই দিয়ে আছ ছেয়ে জীবন আমারই-- 

কোথায় তোষার সীম ভূবনমাঝারে ॥ 

তুমি কে গো, সবীরে কেন জানাও বাসন! । 

কে জানিতে চায় তৃমি ভালোবাস কি ভালোবাস না। 
হাসে চন্দ্র, হাসে সন্ধ্যা, ফুল্ল কু্তকাঁনন-__ 

হাসে হৃদয়বসস্তে বিকচ যৌবন। 

তুমি কেন ফেলো শ্বাস, তৃমি কেন হাসো না। 

এসেছ কি ভেঙে দিতে খেলা__ 

সখীতে 'সধীতে এই হৃদয়ের মেলা । 

আপন ছুখ আপন ছায়৷ লয়ে যাও। 

জীবনের আনন্দ-পথ ছেড়ে দীড়াও। 

দূর হতে করো পূজা হদয়কমল-আসন] ॥ 

তবে থে থাকো, স্থখে থাকো । আমি যাই-_ যাই। 
সবী, ওরে ডাকে, মিছে খেলায় কাজ নাই। 

অধীর] হোয়ো৷ না সধী! 

আঁশ মেটালে ফেরে না কেহ, আশ রাঁখিলে ফেরে । 


৯২৮ 


প্রমদা | 
নধীগণ। 


অমর। 


পরিশিষ্ট ১ 


_ ছিলাঙ্গ একেল! আপন ভূবনে-- এসেছি এ কোথায়,। 


হেথাকার পথ জানি নে, ফিরে যাই। 
যদি সেই বিরামভবন ফিরে পাই। 
| প্রস্থান 


সধী, ওরে ডাকো! ফিরে । মিছে খেলা মিছে হেলা কাজ নাই। 
অধীর হোয়ো! না সখী! 
আশ মেটালে ফেরে না কেহ, আশ রাখিলে ফেরে ॥ 

প্রস্থান 


যষ্ঠ দৃশ্য 
অমর ও শান্ত! 


আমার নিখিল ভুবন হারালেমষ আমি ঘে। 
বিশ্ববীণার রাগিণী যায় থাষি যে। 

গৃহহার] হদয়-যায় আলোহারা পথে হায়-_ 

গহন তিমিরগুহাতলে যাই নামি যে। 

তোমারই নক্ননে সন্ধ্যাতারার আলো, 

আমার পথের অন্ধকারে জালে আালো। 

মরীচিকার পিছে পিছে তৃষ্ণাতণ্ত প্রহর কেটেছে মিছে। 
দিন-অবসানে তোমারই হদয়ে 

শ্রাস্ত পান্থ অম্ৃততীর্থগামী যে ॥ 

ভুল কোরে! না গোংভুল কোরো নাঃ ভুল 

€কোরেো না ভালোবাসায়। 

ভুলায়ে! না, ভুলায়ে! না, ভুলায়ে। না নিক্ষল আশায়। 
বিচ্ছেদছুঃখ নিয়ে আমি থাকি, দেয় না সে ফাঁকি-_ 


পরিচিত আমি তার ভাবায়। 


অনর। 


সধাগণ। 
প্রথম] । 


িতীগ। 


সৃতানাটা মায়ার খেল! ৯২৯ 


দয়ার ছলে তুষি হোয়ে! না নিদয়। 

হৃদয় দিতে চেয়ে ভেডো না হদয়। 

রেখো ন1 লুন্ধ করে-_ মরণের বাশিতে মৃগ্ধ করে 
টেনে নিয়ে যেয়ো না সর্বনাশায় ॥ 

ভুল করেছিস, ভুল ভেঙেছে । 

জেগেছি, জেনেছি; আর ভুল নয়, ভুল নয়। 
মায়ার পিছে পিছে 

ফিরেছি, জেনেছি দ্বপন সবই খ্রিছে-_- 

বি'ধেছে কাটা প্রাণে-_- এ তো! ফুল নয়, ফুল নক্ষ। 
ভালোবান! হেলা করিব ন1, 

খেলা করিব ন! লয়ে যন-_ ছেলা করিব না। 

তব হৃদয়ে, সখী, আশ্রয় মাগি । 

অতল সাগর সংসারে-_- এ তো! কুল নয়, কুল নয় 


প্রমদার সবীগণের প্রবেশ 
দুর হইতে ূ 

অলি বারবার ফিরে যায়, অলি বারবার ফিরে আসে-_ 

তবে তো ফুল বিকাশে । 

কলি ফুটিতে চাহে, ফোটে না_ মরে লাজে, মরে ভ্রাসে। 

ভুলি মান অপমান দাও মন প্রাণ, নিশির্দিন রহে। পাশে। 

ওগো, আশ ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও | 
হাদয়রতন-আশে॥ 


সকলে। ফিরে এসো ফিরে এসো-- বন মোদিত ফুলবাসে। 


অমর । 


আজি বিরহরজনী, ফুল্প কুম্থম শিশিরসলিলে ভাসে ॥ 


' ভেকো! না আমারে ডেকো না” ডেকো না। 


চলে যে এসেছে মনে তাবে রেখো না। 
আমার বেদন। আমি নিয়ে এতসছি, 
মূল্য নাছি চাই যে ভালো! বেসেছি । 


৯৩০ .. এ 


পরিশিষ্ট ১ 


কপাকণ! দিয়ে,আথিকোণে ফিরে দেখো না। 
আমার ছুঃখ-জোয়ারের জলমআ্রোতে। 


"নিয়ে যাবে মোরে সব লাঞনা হতে। 


দূরে যাব যবে সবে তখন চিনিবে মোরে 
অবহেলা তব ছলন দিয়ে ঢেকো না ॥ 
অমরের প্রতি 


শাস্তা। না বুঝে কারে তুমি ভামালে আখিজলে। 


ওগো, কে আছে চাহিয়া শূন্যপথপানে__ 

কাহার জীবনে নাহি নখ, কাহার পরান জলে । 
পড় নি কাহার নয়নের ভাষা, 

বোঝ নি কাহার মরমের আশা, দেখ নি ফিরে-_ 
কার ব্যাকুল প্রাণের সাধ এসেছ দ'লে। 


অমর। যে ছিল আমার ম্বপনচাঁরিণী 


[ শাস্তা ] 


তারে বুঝিতে পারি নি_- 

দিন চলে গেছে খুঁজিতে খু'ঁজিতে । 

শুঁভখনে কাছে ডাকিলে, লজ্জা আমার ঢাকিলে গো-_ 
তোমারে সহজে পেরেছি বুঝিতে। 

কে মোরে ফিরাবে অনাদরে কে মোরে ডাকিবে কাছে, 
কাহার প্রেমের বেদনায় আমার মূল্য আছে-__ 

এ নিরস্তর সংশয়ে আর পারি নে যুঝিতে। 


তোমারেই শুধু পেরেছি বুঝিতে ॥ 


প্রস্থান 


হায় হতভাগিনী, | 
স্রোতে বুথ! গেল ভেসে, কূলে তরী লাগে নি, লাগে নি। 
কাটালি বেলা বীণাতে হুর বেধে-_ ও 

কঠিন টানে উঠল কেঁদে, 

ছিন্ন তারে থেমে গেল-যে বাগিণী। 


স্্রীগণ। 


পুরুষগণ। 


স্্রীগণ । 


অমর। 


নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা ৯৩১ 


এই পথের ধারে এসে ডেকে গেছে তোরে সে। 
ফিরায়ে দিলি তারে কদ্ধদ্বারে ।--. 
বুক জলে গেল গো, ক্ষমা তবুও কেন মাগি নি। 


সপ্তম দৃশ্য 
কানন 
অমর শাস্তা, অগ্যান্ত পুরনারী ও পৌরজন 


এস' এস”, বসন্ত ধরাতলে। 

আন" কুহুতান, প্রেমগান । 

আন” গন্ধমদভবে অলস সমীরণ। 

আন” নবযৌবনহিল্লোল, নব প্রাণ-_ 

প্রফুল্পনবীন বাসন৷ ধরাতলে । | 

এস" থর'থর*কম্পিত মর্মরমুখরিত 

নব পল্লবপুলকিত 

ফুল-আকুল মালতিবল্লিবিতানে-_ 

স্থতখছায়ে মধুবায়ে এস' এস'। 

এম” অরুণচরণ কমলবরণ তরুণ উষার কোলে । 

এস" জ্যোত্নাবিবশ নিশীথে কলকল্লোলতটিনীতীরে ।' 

হথখস্থথসরসীনীরে এস” এস" । 

এস” যৌবনকাতর হৃদয়ে, 

এস মিলনহৃখালস নয়নে, 

এস" মধুর শরমমাঝারে-_ দাও বাহুতে বাহ বাঁধি। 

নবীনকুহ্থমপাশে রচি দাও নবীন মিলনবাধন ॥ 
প্রমদ। ও সীগণের প্রবেশ 

একি ক্বপ্প! একিমায়া! 

একি প্রমদ1! একি প্রমদার ছায়া॥ 


৯৩৭ 


পুকুষগণ। 


অমর। 


সথীগণ। 


শান্তা । 


পরিশিষ্ট ১ 


ও কি এল, ও কি এল না-_-- 

বোঝ! গেল না, গেল না। 

ও কি মায়! কি শ্বপনছায়া-- ও কি ছলন]। 
ধরা কি পড়ে ও রূপেরই ভোরে। 

গানেরই তানে' কি বাধিবে ওরে | ' 

ও-যে চিরবিরহেরই নাধন]। 

ওর বাঁশিতে করুণ কী সুর লাগে 
বিরহমিলনমিলিত বাগে । 


স্থখে কি ছখে ও পাওয়া না-পাওয়া, 


হদয়বনে ও উদাসী হাওয়া 

বুঝি শুধু ও পরম কামনা ॥ 

একিক্বপ্ল! একিমায়া! 

একি প্রমদা! একি প্রমদার ছায়া ॥ 

কোন্‌ সে ঝড়ের ভুল ঝরিয়ে দিল ফুল, 

প্রথম যেমনি তরুণ মাধুরী মেলেছিল এ মুকুল। 

নব প্রভাতের তারা 

সন্ধ্যাবেলায় হয়েছে পথহারা । 

অমরাবতীর স্থরযুবতীর এ ছিল কানের ছুল। 

এ যে মুকুটশোভার ধন-_ 

হায় গো দরদী কেহ থাক যদি, শিবে দাও পরশন। 
এ কি শোতে যাবে ভেসে দুরু দয়াহীন দেশে-_ 
জানি নে, কে জানে দিন-অবসানে কোন্থানে পাবে কূল ॥ 
ছি ছি, মরি লাজে। 

কে সাজালে। মোরে মিছে সাজে । 

বিধাতার নিষ্ট্র বিদ্রপে নিয়ে এল চুপে চুপে 

মোরে তোমাদের ছুজনের মাঝে । 

আমি নাই, আমি নাই--- 

আদরিণী, লহো তব ঠাই যেথ। তব আসন বিরাজে | 


শীস্তা ও স্ত্রীগণ। 


গুরুষগণ। 


প্রমদ1। 


অমর। 


শাস্ত]। 


নৃত্যনাট্য মায়ার খেল | ৯৩৩ 


শুভমিলনলগনে বাজুক বাশি, 

মেঘমুক্ত গগনে জাগুর হাসি। 

কত ছুখে কত দুরে দুরে আধারসাগর ঘুরে ঘুরে 
সোনার তরী তীরে এল ভাসি। ৰ 

গে! পুরবালা, আনো সাজিয়ে বরণভাল! । 
যুগলমিলনমহোৎসবে শুভ শব্খরবে 

বসস্তের আনন্দ দাও উচ্ছ্বাসি ॥ 

আর নহে, আর নহে। 

বসস্তবাতাস কেন আর শুষ্ক ফুলে বছে। 

লগ্ন গেল বয়ে, সকল আশা লয়ে-_ 

এ কোন্‌ প্রদ্দীপ জালে]! এ-যে বক্ষ আমার দহে। 
আমার কানন মরু হি 

আজ এই ন্ধযা-অন্ধকারে” সেথায় কী ফুল তোলো। 
কাহার ভাগ্য হতে বরণমালা হরণ করো-_ 

ভাঙা ডালি ভরো। ঁ | 
মিলনমালার কণ্টকভার কঠে কি আর 'জহে ॥ 

ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে ওরে পাখি, 

য! উড়ে, যা! উড়ে, যা রে একাকী । 

বাজবে তোর পায়ে সেই বন্ধ, পাখাতে পাবি আনন্দ-_- 
দিশাহার] মেঘ যে গেল ডাকি । | 
নির্ধল দুঃখে যে সেই তো মুক্তি নির্মল শূন্যের প্রেমে। 
আত্মবিড়ম্বন দীকণ লজ্জা, নি:শেষে যাক সে থেমে। 
ছুরাশার মরাাচায এতদিন ছিলি তোর খাচায়-__ 
ধূলিতলে যাবি রাখি ॥ 

যাক ছিড়ে, যাক ছি'ড়ে যাক মিথ্যার জাল। 

হুঃখের প্রসার্দে এল আজি মুক্তির কাল। 

এই ভালে৷ ওগো, এই ভালো-_ বিচ্ছেদবন্ছিশিখার আলো । 
নিষ্বর সত্য করুক বরদান-_ ঘুচে যাক ছলনার অন্তরাল। 


৯৩৪ 


মায়াকুষারী । 


সকলে। 


পরিশিষ্ট ১ 


যাও প্রিয়, যাও তুমি যাও জয়রথে। বাধা দিব না পথে। 
বিদায় নেবার আগে মন তব স্বপ্র হতে যেন জাগে-_ 
নির্মল হোক হোক সব জঞ্জাল ॥ 

ছুঃখের যজ্ঞ-অনল-জলনে জন্মে যে প্রেম 

দীপ্ত সে হেষ-_ 

নিতা সে নিঃদংশয়, গৌবৰ তার অক্ষয়। 
ছুরাকাজ্ষার পরপারে বিরহতীর্থে করে বাম 

যেথা জলে ক্ষুব্ধ হোমাপ্রিশিখায় চিরনৈরাশ, 
তৃষ্ণাদাহনমুক্ত অন্দ্দিন অমলিন রয়। 

গৌরব তার অক্ষয়__ 

অশ্র-উতৎ্স-জল-নানে তাপস মৃত্যুপ্য় ॥. 


. প্রস্থান 


আজ খেলা-ভাঙার খেল! খেলবি আয়। 

স্থখের বাসা ভেঙে ফেলবি আয়। 

মিলন-মালার আজ বাধন তো! টুটবে, ৰ 
ফাগুন-দিনের আজ স্বপন তো ছুটবে-_ 

উধাও মনের পাখা মেলবি আয় । 

অস্তগিবির ওই শিখর-চূড়ে 

ঝড়ের মেঘের আজ ধ্বজ। উড়ে। 

কাঁলবৈশাধীর হবে-যে নাঁচন-_ 

সাথে নাচুক তোর মরণ-বাচন, 

হাসি কাদন পায়ে ঠেলবি আয় ॥ 


৯৩৫ 


পরিশিষ্ট ২ 


পরিশোধ 
নাট্যগীতি 


“কথা ও কাহিনী'তে প্রকাশিত 'পরিশোধ' নামক পদ্ভ-কাহিনীটিকে নৃত্যাভিনয়- 
উপলক্ষে নাটটীকৃত করা হয়েছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এর সমন্তই হুরে 
বসানো । বলা! বাহুল্য, ছাপার অক্ষরে সুরের সঙ্গ দেওয়া অসস্তব ব'লে কথাগুলির 
প্রীহীন বৈধবা অপরিহার্য । 


গৃহদ্ধারে পথপার্শে 


শ্যামা । এখনো কেন সময় নাহি হল 
নাম-না-জান1! অতিথি-- 
আঘাত হানিলে না দুয়ারে, 
কহিলে না “ছার খোলো” । 
হাজার লোকের মাঝে 
- রয়েছি একেলা যে, 
এসো আমার হঠাৎ-আলো-- 
পরান চমকি তোলো । 
আধার-বাধা আমার ঘরে, 
জানি নাকার্দি কাহার তরে। 
চবণসেবার সাধন আনো, 
সকল দেবার বেদনা আনো।, 
নবীন প্রাণের জাগরমন্ত 
কানে কানে বোলো ॥ 
৬৩ 


৯৩৬ 


প্রহরীগণ। 


প্রহরী । 
বজসেন। 


প্রহবী। 
বজসেন। 


শ্যামা । 


পরিশিষ্ট ২ 


রাজপথে 


রাজার আদেশ ভাই-- 
চোর ধরা চাই, চোর ধর] চাই। 
কোথা তারে পাই? 
যারে পাও তাবে ধরো, 
কোনে ভয় নাই ॥ 


বডতসেনের প্রবেশ 


ধর্‌ ধর্‌, ওই চোর, ওই চোবর। 
নই আমি, নই নই নই চোর। 
অন্যান অপবাদে 
আমারে ফেলো না ফাদে। 
নই আমি নই চোর। 
ওই বটে, ওই চোর, ওই চোর। 
এ কথা মিথ্যা অতি ঘোর । 
আমি পরদেশী-- 
হেথ1 নেই স্বজন বন্ধু কেহ মোর। 


নই চোর, নই আমি নই চোর ॥ 


আহা মরি মরি, 


মহেন্দ্রনিন্দিতকাস্তি উন্নতদর্শন 

কারে বন্দী কবে আনে চোবের মতন 
কঠিন শৃঙ্খলে ।-_ শীগ্র যা লে। সহচরী, 
বল্‌ গে নগরপালে মোর নাম করি, 

শ্যামা ডাকিতেছে তারে । বন্দী সাথে লয়ে 
একবার আসে যেন আমার আলয়ে 


দয়া করি | 


সহুচরী। সুন্দরের বন্ধন নিটুবের হাতে খুচাবে কে। 


নিঃনহায়ের অশ্রবাতি পীড়িতের চক্ষে মুছাবে কে 


হ্যামা। 


প্রহরী । 


হ্যামা। 


প্রহবী। 


শ্যামা । 


পরিশোধ ৯৩৭. 


আর্তের ত্রন্দনে হেরে। ব্যথিত" বন্থুত্ধর) 
অন্যায়ের আক্রমণে বিষবাণে জর্জরা | 
প্রবলের উৎপীড়নে কে বাচাবে ছুর্বলেরে-- 


অপমানিতেরে কার দয় বক্ষে লবে ডেকে ॥ 
প্রহরীদের প্রতি 


তোমাদের একি ভ্রাস্তি-_ 
কে ওই পুরুষ দেবকাস্তি, 
প্রহরী, মরি মরি-- 
এমন কবে কি ওকে বাধে । 


দেখে যে আমার প্রাণ কাদে। 


বন্দী করেছ কোন্‌ দোষে ॥ 
চুরি হয়ে গেছে রাজকোযে-_ 

চোর চাই যে ক'রেই হোক । 
হোক-না সে ষেই-কোনো লোৌক--_ 

নহিলে মোদের যাবে মান ॥ 
নির্দোষী বিদেশীর রাখে! প্রাণ_ 


ছুই দিন মাগিনু সময়। 


রাখিব তোমার অনুনয় । 
ছুই দিন কারাগারে রবে, 
তার পর ঘা হয় তা হবে।॥ 
এ কী খেলা, হে স্থন্দরী, কিসের এ কৌতুক। 
কেন দাও অপমানছুখ-_- 
মোরে নিয়ে কেন, কেন এ কৌতুক ॥ 
নহে নহে নহে এ কৌতুক। 
মোর অঙ্গের ত্বর্ণ-অলঙ্কার 
ঈঁপি দিয়া, শৃঙ্খল তোমার 
নিতে পারি নিজদেহে । তব অপমানে 
মোর অন্তরাত্মা আজি অপমান মানে ॥ 


৯৩৮ পরিশিষ্ট ২ 


বজ্দেন। কোন্‌ অযাচিত আশার আলো 
_ দেখা দিল রে তিহিররাত্রি তেদি ছুর্দিনহুর্যোগে। 
কাহার মাধুরী বাজাইল করুণ বাঁশি । 
অচেন! নির্মম ভুবনে দেখি এ কী সহসা-_ 
কোন্‌ অজানার স্থন্দর মুখে সান্বনাহাসি ॥ 


২ 
কারাঘর 
গ্যামার প্রবেশ 


বজসেন। একী আনন্দ! 
হৃদয়ে দেহে ঘুচালে মম সকল বন্ধ । 
হুখ আমার আজি হুল যে ধন্য, 
মৃত্যুগহনে লাগে অম্ৃতন্থগন্ধ । 
এলে কারাগারে বজনীর পারে উষাসম, 
মুক্তিন্নপা অয়ি লক্ষ্মী দয়াময়ী ॥ 
স্যামা। বোলো না বোলো না আমি দয়াময়ী। 
মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা! 
এ কারাপ্রাচীরে শিলা আছে যত 
নহে তা কঠিন আমার মতো । 
আমি দয়াময়ী ! 
মিথ্যা, মিথ্যা, মিথা] ॥ 
'বজজসেন। জেনো প্রেম চিরধণী আপনারই হরষে, 
জেনো, প্রিয়ে__ 
সব পাপ ক্ষমা করি খণশোধ করে সে। 
কলঙ্ক যাহা! আছে 
দুর হয় তার কাছে-__ 
কালিমার 'পরে তার অমৃত সে বরষে ॥ 


ভামা। 


বনজসেন। 


শ্যামা । 


রিশোধ ৯৩৯ 


হে বিদেশী, এসোঁ এসো । ছে আমার প্রিয়, 
এই কথা শ্মরণে বাখিয়ে। 
তোমা-সাথে এক শ্োতে ভাসিলাম আমি 
ছে হদয়ন্বামী।, 
জীবনে মরণে প্রভু ॥ 
প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দৌোহারে-_ 
বাধন খুলে দাও, দাও দাও। 
ভুলিব ভাবনা, পিছনে চাব না-_ 
পাল তুলে দাও, দাও দাও। : 
প্রবল পবনে তরঙ্গ তুলিল-_ 
হৃদয় ছুলিল, ছুলিল দুলিল। 
পাগল হে নাবিক, 
ভুলাও দিগ.বিদ্দিক 
পাল তুলে দাও, দাও দাও ॥ 
চরণ ধরিতে দিয়ে! গো আমারে-- 
নিয়ে! না, নিয়ে! না সরায়ে। 
জীবন মরণ সখ ছুথ দিয়ে 
বক্ষে ধরিব জড়ায়ে । 


গ্থলিত শিথিল কামনার ভার 


বহিয়। বহিয়া৷ ফিরি কত আর-- 

নিজ হাতে তুমি গেঁথে নিয়ে! হার, 
ফেলো। না আমারে ছড়ায়ে। 

বিকায়ে বিকায়ে দীন আপনারে 

পারি না ফিরিতে দুয়ারে ছুয়ারে-- 

তোমার কথিয়! নিয়ো গো আমারে 
বরণের মালা পরায়ে ॥ 


রি পরিশিষ্ট ২ 


নীরিও 


৩ 


বন্রসেন ও গ্যাম। তরণীতে 


শ্যামা। এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী । 
তীরে বসে যায় যে বেলা, মরি গো মরি। 
ফুল ফোটানো সারা কৰে 
ব্সস্ত যে গেল সবে 
নিয়ে ঝরা ফুলের ডালা বলো কী করি। 
জল উঠেছে ছল্ছলিয়ে, ঢেউ উঠেছে দুলে-_ 
মর্মরিয়ে ঝরে পাতা বিজন তরুমূলে'। 
শৃন্তমনে কোথায় তাকাস-_ 
সকল বাতাস সকল আকাশ 
ওই পারের ওই বাঁশির স্থবে উঠে শিহরি। 
বজজসেন। কছো কছে! মোরে প্রিয়ে, 
০০০১4 
অয্বি বিদেশিনী, 
. তোমারই কাছে আমি কত খণে খণী॥ 
শ্তামা। নহে নহে নছে। সে কথা এখন নহে 


ওই রে তরী দিল খুলে। 
তোর বোঝা কে নেবে তুলে। 
সামনে যখন যাধি ওরে, 
থাক্‌-না পিছন পিছে পড়ে-_ 
পিঠে তারে বইতে গেলে 
একলা প'ড়ে রইবি কূলে। 
ঘরের বোঝা টেনে টেনে 
পারের ঘাটে রাখলি এনে__ 
তাই যে তোরে বাঁরে বারে 


পরিশোধ ৯৪১ 


ফিরতে হল গেলি ভুলে । 
ডাক রে আবার মাঝিবে ভাক্‌, 
বোঝা! তোমার যাক ভেসে যাক-_ 
জীবনখাঁনি উজাড় ক'রে 

সঁপে দে তার চরণমূলে ॥ 


ব্জজসেন। কী করিয়। মাধিলে অপাধ্য ব্রত কহে! বিবরিয়]। 


শ্বামা। 


জানি যদি, প্রিয়ে,। শোধ দিব এ জীবন দিয়ে 
এই মোর পণ ॥ 
নহে নছে নহে। সে কথ! এখন নহে ॥ 


তোম! লাগি যা করেছি কঠিন সে কাজ, 
আরো স্থকঠিন আজ তোমারে মে কথ! বলা-_ 


বালক কিশোর, উত্তীয় তার নাম-_ 
ব্যর্থ প্রেমে মোর মত্ত অধীর । 
মোর অঙ্গনয়ে তব চুরি-অপবাদ 
নিজ'পরে লয়ে সপেছে আপন প্রাণ । 
এ জীবনে যম, ওগো সর্বোস্তম, 
সর্বাধিক মোর এই পাপ 
তোমার লাগিয়া ॥ 


বজসেন। কাদিতে হবে রে, রে পাপিষ্ঠা, 


গ্যামা। 


জীবনে পাবি না শান্তি। 
ভাঙিবে ভাডিবে কলুষনীড় বজব-আঘাতে। 
কোথা তুই লুকাবি মুখ মৃত্যু-আধারে ॥ 
ক্ষমা করে! নাথ, ক্ষমা! করে] । 
এ পাপের যে অভিমম্পাত 
হোক বিধাতার হাতে নিদাকণতর । 
_ তুমি ক্ষমা করে! ॥ 


ন.৪৭ 


বলেন । 


বজসেন। 
হ্যামা। 


নেপথ্যে । 


পরিশিষ্ট ২ 


এ জন্মের লাগি 
তোর পাপমূল্যে কেনা মহাপাপভাগী 
এ জীবন করিলি ধিক্কৃত। কলক্ষিনী, 
ধিক নিশ্বাস মোর তোর কাছে খণী। 
তোমার কাছে দোষ করি নাই, 
দোষ করি নাই, 
দোষী আমি বিধাতার পায়ে ॥ 
তিনি করিবেন রোষ-_ 
সহিব নীবরবে। 
তুমি যদি নাকর দয়া 
সবে না, সবে না, সবে না॥ 
তবু ছাড়িবি নে মোরে? 
ছাড়িব না, ছাড়িব না। 
তোম] লাগি পাপ নাথ, 
তুমি করে! মর্মাঘাত। 
ছাড়িব না ॥ 


| স্যামাকে বজ্রসেনের হত্যার চেষ্টা 


হায়, এ কী সমাপন! অস্বতপাত্র ভাঙিলি, 
করিলি ম্ৃত্যুরে সমর্পণ । 

এ ছুর্লভ প্রেম মূল্য হারালো হাবালে। 
কলঙ্কে অসম্মানে ॥ 


৪ 
পথিকরমণী 


সব-কিছু কেন নিল না, নিল না, 
নিল ন। ভালোবাসা । 


পরিশোধ ৯৪৩ 


আপনাতে কেন মিটালো না যত-কিছু“ছন্বেরে-- 
ভালে আর মন্দেরে। 
নদী নিয়ে আসে পঙ্কিল জলধারা, 
সাগরহাদয়ে গহনে হয় হারা । 
ক্ষমার দীপ্চি দেয় শ্বগের আলো প্রেমের আনন্দেরে ॥ 


প্রস্থান 


বজসেন। ক্ষমিতে পারিলাম না ঘষে 
| ক্ষমে! হে মম দীনত। 
পাঁপীজনশরণ প্রভু | 
মরিছে তাপে মরিছে লাজে 
প্রেমের বলহীনতা-_ 
ক্ষমে! হে মম দীনতা। 
প্রিয়ারে নিতে পারি নি বুকে, প্রেমেরে আমি হেনেছি। 
পাপীরে দিতে শাস্তি শুধু পাঁপেরে ডেকে এনেছি । 
জানি গো, তুমি ক্ষমিবে তারে 
যে অভাগিনী পাপের ভারে 
চরণে তব বিনতা-_ 
ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না আমার ক্ষমা হীনতা ॥ 


এসো এসো এসো! প্রিয়ে, 
মরণলোক হতে নৃতন প্রাণ নিয়ে। 
নিক্ষল মম জীবন, নীরস মম ভুবন-_- 
শূন্য হৃদয় পূরণ করে! মাধুরীসুধা! দিয়ে ॥ 


নূপুর কুড়াইয়। লইয়া 


হায় রে নৃপুর, 
তার করুণ চরণ ত্যজিলি, হারালি কলগুঞনম্থর | 
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নীরব ক্রন্দন বেষনাবন্ধনে | 
ঝাখিলি ধরিয়া! বিরহ তরিয়। স্মরণ ভুমধুর। 
তোর বঙ্ধারহীন ধিককারে কীদে প্রাণ মম নিষ্ঠুর ॥ 


হামার প্রযেশ 


হামা । এসেছি, প্রিয়তম ।-- 
| ক্ষমো মোরে কফমো। 
গেল না, গেল না কেন কঠিন পরান মম 
তব নিঠুর করুণ করে ॥ 
বন্রনেন । কেন এলি, কেন এলি, কেন এলি ফিবে-_ 
যাও যাও, চলে যাও ॥ 


্াামার প্রণাম ও প্রস্থান 


বজ্জরমেন। ধিক্‌ ধিক ওরে মুগ্ধ, কেন চাস্‌ ফিবে ফিবে। 
এ যে দুষিত নি হ্বপ্ন, 
এ ঘে মোহবাষ্পঘন কুন্ধাটিক1-- 
দ্বীর্ণ করিবি নাকি বে। 
অশ্ুচি প্রেমের উচ্ছিষ্টে 
নিদারুণ বিষ-_ 
লোভ না বাখিস 
প্রেতবাস তোর ভগ্ন মন্দিবে। 
নির্মম বিচ্ছেদস্ধনায় 
পাপক্ষালন হোক 
না কোরো মিথ্যা শোক, 
ছুঃখের তপন্থী রে--. 
শ্বতিশৃঙ্খল কবে ছিন্ন-_ 
আয় বাহিরে, 
আয় বাহিবে। 


পরিশোধ | ঠা ূ ৯৪৬ 


নেপখো । কঠিন বেদনার তাপস টৌোছে 
যাও চিরবিরহের সাধনায় । 
ফিরে! না, ফির না ভুলো! না ষোহে। 
গভীর বিষাদের শান্তি পাও হৃদয়ে, 
জয়ী হও অস্তরবিদ্রোহছে। 
ঘাক পিয়াস, ঘৃচুক ছুরাশা, 
যাক মিলায়ে কামনাকুয়াশ। ৷ 
ত্বপ্র-আবেশ-বিহীন পথে 
৮ যাও বাধনহার!, 
তাপবিহীন মধুর স্বৃতি নীব্ববে বহে ॥ 


পরিশিষ্ট ৩. 


এই গানগুলি রবীজনাথের নানা গ্রন্থে মুদ্রিত, অথচ প্রথম সংস্করণ সীত- 
বিতানে (পরিশিষ্ট থ) যে গানগুলি রবীন্দ্রনাথের নয় বলিয়া নির্দিষ্ট তাহারই 
একাংশ । রবীন্্রনাথের রচন! নয় যে, এ সম্পর্কে অন্ঠ নির্ভরযোগ্য মুক্রিত 
প্রমাণ এপর্যন্ত পাওয় যায় নাই । পরষতী গ্রস্থপরিচয় দ্রষ্টবা। 


১ 

এমন আর কতদিন চলে যাবে রে! 

জীবনের তার বহিব কত! হায় হায়! 

যে আশা মনে ছিল, সকলই ফুবাইল-- 
কিছু হল না জীবনে । 

জীবন ফুবায়ে এল। হায়হায়॥ 


৮ 
ওহে দয়াময়, নিখিল-আশ্রয় এ ধরা-পানে চাও 
পতিত যে জন কৰিছে রোদন, পতিতপাবন, 
তাহারে উঠাও। 
অরণে যে জন করেছে বরণ তাহারে বাচাও ॥ 


কত দুখ শোক, কাদে কত লোক, নয়ন মুছাও। 

ভাঙিয়া আলয় হেরে শৃন্তময় । কোথায় আশ্রয়__ 
তারে ঘরে ডেকে নাও। 

প্রেমের তৃষায় হদয় শুকায়। দাও প্রেমন্ধা দাও। 


হেরো কোথা যায়, কার পানে চায় । নয়নে আধার- 

নাহি হেরে দিক, আকুল পথিক চাহে চার ধার। 

এ ঘোর গহছনে অন্ধ সেনয়নে তোমার কিরণে 
আধার ঘুচাঁও। 

সঙ্গহার! জনে রাখিয়া চরণে বাসনা পৃরাও ॥ 
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কলঙ্কের রেখা প্রাণে দেয় দেখা গ্রতিদিন হায়। 
দয় কঠিন হল দিন দিন, লঙ্জা দুরে যায়। 
দেহো গো বোনা, করাও চেতনা! রেখো না, রেখে না- 
এ পাপ তাড়াও। 
ংসরের রণে পরাজিত জনে নববল দাঁও॥ 


৩ 
নিত্য সত্যে চিন্তন করো! রে বিম্লহায়ে, 
নির্মল অচল সমতি বাখে। ধরি মতত ॥ 
সংশয়নুশংস লংসারে প্রশান্ত রহো, 
তার শুভ ইচ্ছ! ম্মরি বিনয়ে রহো! বিনত ॥ 
বামনা করে! জয়, দুর করো! ক্ষুদ্র ভয়। 
প্রাণধন করিয়া পণ চলো কঠিন শ্রেয়পথে, 
তোলো প্রসন্নমুখে স্বার্থস্থখ, আত্মহুথ-_ 
প্রেম-আননরসে নিয়ত রহে! নিরত ॥ 


8. 
মা, আমি তোর কী করেছি। 
শুধু তোরে জন্ম ভ'রে মা বলে রে ডেকেছি॥ 
চিরজীবন পাষাণী রে, ভাঁসালি আখিনীরে-_ 
চিরজীবন ছুঃখানলে দহেছি ॥ 
আধার দেখে তরাসেতে চাহিলাম তোর কোলে যেতে-- 
সম্তানেরে কোলে তুলে নিলি নে। 
মা-হার! সস্তানের মতো কেঁদে বেড়াই অবিরত-- 
* এ চোখের জল মুছায়ে তে! দিলি নে। 
ছেলের প্রাণে ব্যথা! দিয়ে যদি, মা, তৌর জুড়ায় হিয়ে 
ভালো ভালো, তাই তবে হোক-_ 
অনেক দুঃখ ময়েছি ॥ 
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৫ 
সকলেরে কাছে ডাকি  আনন্দ-আলয়ে খাকি 


অমৃত করিছ বিতরণ । 

পাইয়৷ অনন্ত প্রাণ জগত গাহিছে গান 
গগনে করিয়া বিচরণ । 

হুর্য শৃন্যপথে ধায়_ বিশ্রাম সে নাহি চায়, 
সঙ্গে ধায় গ্রহপরিজন। 

লভিয়া অসীম বল ছুটিছে নক্ষত্রদল, 
চারি দিকে চলেছে কিরণ। 

পাইয়। অমুতধারা নব নব গ্রহ তার! 
বিকশিয়া উঠে অনুক্ষণ__ 

জাগে নব নব প্রাণ, চিরজীবনের গান 
পৃরিতেছে অনন্ত গগন । 

পূর্ণ লোক লোকাস্তর, প্রাণে মগ্ন চরাচর 
প্রাণের মাগরে সম্ভরণ। 

জগতে যে দিকে চাই বিনাশ বিরাম নাই, 
অহরহ"চলে ঘাত্রীগণ। 

মোর! সবে কীটবৎ, সমূখে অনস্ত পথ 
কী করিয্না করিব ভ্রমণ। 

অমৃতের কণ। তব পাথেয় দিয়েছ, প্রভো, 


ক্ষুদ্র প্রাণে অনস্ত জীবন ॥ 


৬ 
সখা, তুমি আছ কোথা-_ 
সারা বরষের পরে জানাতে এসেছি ব্যথা ॥ 
কত মোহ, কত পাপ, কত শোক, কত তাপ, 
কত যে সয়েছি আমি তোমারে কব সে কথা ॥ 


৪6৯ 
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থে শুভ্র জীবন তুমি মোরে দিয়েছিলে সখা, 
দেখো আজি তাহে কত পড়েছে কলঙ্করেখা । 
এনেছি তোমারি কাছে, দাও তাহ দাও মুছে-- 
নয়নে ঝরিছে বারি, সভয়ে এসেছি পিতা ॥ 
দেখো! দেব, চেয়ে দেখে! হদয়েতে নাহি বল-- 
সংসারের বাযুবেগে করিতেছে টলমল। 

লছে] সে হৃদয় তুলে, রাখো তব পদমূলে-_ 
সারাটি বরষ যেন নির্ভয়ে রহে গে! সেথা ॥ 


৭ 

সখা, মোদের বেধে রাখো প্রেমভোরে। 

আমাদের ডেকে নিয়ে চরণতলে রাখে ধ'রে-- 
বাধো হে প্রেমভোরে। 

কঠোর পরানে কুটিল বয়ানে 

তোমার এ প্রেমের বাজ্য রেখেছি আধার ক'রে। 

আপনার অভিমানে ছুয়ার দিয়ে প্রাণে 

গরবে আছি বসে চাহি আপনা-পানে। 

বুঝি এমনি করে হারাব তোমারে__ 

ধুলিতে লুটাইব আপনার পাষাণভারে। 

তখন কারে ডেকে কাঁদিব কাতর শ্বরে | 


ছি ছি সখা, কী করিলে, কোন্‌ প্রাণে পরশিলে-_ 
কামিনীকুস্থম ছিল বন আলো! করিয়া। 

মানুষ-পরশ-ভরে শিহরিয়া সকাতরে 
ওই-যে শতধ! হয়ে পড়িল গো ঝরিয়]। 

জান তো কামিনী-সতী কোমল কুহুম অতি-- 
দূর হতে দেখিবার, ছু'ইবার নহে সে। 
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দূর ছুতে মৃদু বায় গন্ধ তার দিয়ে যায়, 


কাছে গেলে মানুষের শ্বাস নাহি সহে সে। 

মধুপের পদ্দক্ষেপে পড়িতেছে কেপে কেপে, 
কাতর হতেছে কত প্রভাতের সমীরে । 

পরশিতে রবিকর শুকাইছে কলেবর, 
শিশিরের ভরটুকু সছিছে না শরীরে। 

হেন কোমলতামস্স ফুল কি না ছু'লে নয়-_ 
হায় রে কেমন বন ছিল আলো করিয়া] । 

মানুষ-পরপ-ভবে -. শিহরিক়া সকাতরে 


ওই-যে শতধা হয়ে পড়িল গে! ঝাৰিয়! ॥ 


৯ 

না সজনী, না, আমি জানি জানি, সে আসিবে না। 

এমনি কাদিয়ে পোহাইবে ঘাষ্রিশী, বাসনা তবু পূরিবে ন]। 
জনমেও এ পোড়া ভালে কোনে! আশা! মিটিল না 

যর্দি ব সে আসে, সধী, কী হবে আমার তার । 

সে তো৷ মোরে, সজনী লে, ভালে! কু বাসে না জানি লো। 
ভালে! ক'রে কবে না কথা, চেয়েও না! দেখিবে-_ 

বড়ো আশা কৰে শেষে পৃরিবে না কামন। ॥ 


গী৬১ 
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. এইসব গান কোনে। রবীন্দর-নামাক্কিত গ্রন্থে ব রচনায় নাই। নানা 
জনের নানা সংসীতনংকলনে ব! রচনায় ছড়ানো আছে। পরবর্তী 
্রন্থপরিচয় ভরষ্টুবা। 

১ 
ভাসিয়ে দে তরী তবে নীল সাগরোপরি। 
বহিছে মৃছুল বায়, নাচিছে মৃছ লহরী ॥ 
ডুবেছে রবির কায়া, আধে। আলো, আধো ছায়া- 
আমরা ছুজনে মিলি যাই চলো! ধীরি ধীরি ॥ 
একটি ভারা'র দীপ যেন কনকেব টিপ 
দুর শৈলভুরুমাঝে রয়েছে উঞ্ল করি। 
নাছি সাড়া, নাহি শব, মন্ত্রে যেন সব স্তব্ধ__ 
শাস্তির ছবিটি যেন কী সুন্দর আহা! মবি। 


ছিলে কোথা বলো, কত কী যে হল 
্‌ জান নাকি তা? হায় হায়, আহা! 
ম্বানদ্ায়ে যায় যায় বাসবের প্রাণ-- 
এখানে কী কর, তুমি ফুলশর 
তারে গিয়ে করো ত্রাণ ॥ 


ঙ 
চলো চলো, চলে! চলো, চলো চলো ফুলধনু, 
চলে! যাই কাজ সাধিতে। 
দ্বাও বিদায় বতি গে! 
এমন এমন ফুল দিব আনি 
' পরখিবে মানিনীহ্াদয়ে হানি, 
মরমে মরমে রমনী অমনি 
' থাকিবে গো দহিতে॥ 
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৪ 

এমো গো এসো বনদেবতা, তোমারে আমি ভাকি। 
জটার ;পরে বীধিয়া লত! বাকলে দেহ চাকি 
তাপস, তুমি দিবল-রাতি নীরবে আছ বদি-- 
মাথার "পরে উঠিছে তারা, উঠিছে রবি শশী। 


বছিয়া জট! বরষা-ধারা . পড়িছে ববি ঝারি, 
শীতের বায়ু করিছে হাহা তোমারে ঘিরি ঘিরি। 
নামায়ে মাথা আধার আমি চরণে নমিতেছে, 
তোমার কাছে শিখিয়া জপ নীরবে জপিতেছে। 


একটি তারা মারিছে উকি আধারভুক-পব, 
জটার মাঝে হারায়ে যায় গ্রভাতরবিকর। 


পড়িছে পাতা, ফুটিছে ফুল, ফুটিছে পড়িতেছে-_ 
মাথায় মেঘ কত-না ভাব ভাডিছে গড়িতেছে। 
মিলিয়া ছায়া মিলিয় আলে! খেলিছে লুকাচুবি, 
আলয় খুজে বনের বামু ভ্রমিছে ঘুবি ঘুরি । 


তোমার তপ ভাঙাতে চাঙে ঝটিক পাগলিনী-- 
গর্জি ঘন ছুটিয়া৷ আসে প্রলয়রব জিনি, 

ভ্রকুটি করি চপল! হানে ধরি অশনিচাপ। 
জাগিয়! উঠি নাড়িয়া মাথা তাহারে দাও শাপ। 


এসো হে এসো বনদবতা, অতিথি আমি তব-- 
আমার যত প্রাণের আশা তোমার কাছে কব। 
নমিব তব চরণে, দেব, বসিব পদতলে-- 

সাহস পেয়ে বনবালার1! আসিবে দলে দলে। 
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৫ 
কত ডেকে ডেকে জাগাইছ মোরে, 

তবু তো চেতনা নাই গে! । 
মেলি মেলি আখি মেলিতে নাঁ পারি, 

ঘুম রয়েছে সদাই গে ॥ 
মায়ানিদ্রাবশে আছি অচেতন, 
শুয়ে শুয়ে কত দেখি কুন্থপন-_ 
ধন বত্ব দাস বিলানভবন-- 

অন্ত নাহি তার পাই গো ॥ 


কল্পনার বলে উঠিয়া আকাশে 
ভ্রমি অহরহ মনের উল্লাসে, 
ভাবি না কী হবে নিন্রার বিনাশে-__- 
কোথা আছি কোথা যাই গো! 
জানি না গে। এ-যে রাক্ষসের পুরী, 
জানি না যে হেথা দিনে হয় চুরি, 
জানি না বিপদ আছে ভুরি ভুরি-_ 
স্থধা ব'লে বিষ খাই গে ॥ 


ভাডিতে আমার মনের সংশয় 
জাগায়ে দিতেছ নিজপরিচয়, 
তুমি-যে জনক জননী উভয় 
বুঝাইছ সদা তাই গো। 

সে কথ! আমার কানে নাহি যায়, 
ভুলিয়ে রয়েছি. রাক্ষসীমায়ায়-_ 
কী হবে, জননী, বলে। গো উপায়। 

| শুধু কপাতিক্ষা চাই গো ॥ 
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৬ 

আধার সকলই দেখি তোমারে দেখি ন1 যবে। 
ছলন1 চাতুরী আসে হৃদয়ে বিধাদবাসে 
তোমারে দেখি না যবে, তোমারে দেখি না যবে 
এসো! এসো প্রেমময়, অমৃতহাসিটি লয়ে । 

এসো! মোর কাছে ধীরে এই হৃদয়নিলয়ে। 
ছাড়িব না তোমায় কভু জনমে জনমে আর, 
তোমায় রাখিয়া হদে যাইব ভবের পার। 


রবীন্রনাথ-কর্তৃক সম্পাদিত গীতবিতানের পূর্ববর্তী ছুই খণ্ডে ঘে-সব রচন! আছে, 
তাহাতে কৰিব রচিত গানের সংকলন ষ্পপূর্ণ হয় নাই। অবশিষ্ট সমুদয় গান 
এবং অথস্ডিত আকারে গীতিনাট্য ও নৃত্যনাটাগুলি তৃতীয় খণ্ডে দেওয়া! গেল। 
অধিকাংশই রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন মুক্রিত গ্রন্থে, কিছু রবীন্দ্রপাওুলিপিতে, কিছু , 
সাময়িক পত্রািতে নিবন্ধ ছিল। 

বর্তমান গ্রস্থ- সংকলন ও সম্পাদনের ভাব শ্রীকানাই সামস্তকে দেওয়! 
হইয়াছিল। এই খণ্ডের পরিকল্পনা হইতে মুদ্রণ অবধি হুদীর্ঘ সময়ে শ্রীমতী 
ইন্দিরাদেবী, প্ীঅনাদিকুমার দত্তিদার, শ্রপুলিনূবিহারী সেন, শ্রীশান্তিদেব ঘোষ ও 
শ্রশৈনজারঞ্চন মজুমদার নাঁন1 তথ্য ও নান! সন্ধান দিয়া, নানা সংশয়ের নিরসন 
করিয়া, বহু সাহায্য করিয়াছেন । ফলতঃ প্রত্যেক পদে তাহাদের এরূপ অকুষ্টিত 
সাহায্য না পাওয়! গেলে, এই গ্রন্থপ্রকাশের আশু কোনো সম্ভাবন! ছিল ন!। 

ইহ ছাড়া, শ্রীঅমিয়চন্ত্র চক্রবর্তী, শ্রীঅহীন্তর চৌধুরী, শ্রী/ক্ষিতিমোহন সেন, 
'্রীধীরেন্ত্রনাথ দাপ, শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোম্বামী, শ্রপ্রস্কল্পকুমার দাস, শীপ্রভাত- 
কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রস্বকুমার সেন ওক্রীস্বধীরচ্তর 
কর বিভিন্ন প্রশ্নের সতুত্বর দিয়া এবং শ্রীমতী অরুন্ধতী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅশ্বিনী- 
কুমার দাশগুধ, শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শ্রযোগশচন্দ্র বাগল ও শ্রীমনৎকুমার গুপ্ত কয়েকখানি দুর্লভ গ্রন্থ দেখিবার 
সুযোগ দিয়া নানা ভাবে সম্পাদনকার্ধে আশ্কুল্য করিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষৎ এবং সাধারণ-ব্রাহ্-সমাজের পাঠাগার হইতে কয়েকখানি প্রয়োজনীয় 
গ্রন্থ দেখিবার সুযোগ হইয়াছে । বিশ্বভারতী-গ্রস্থনবিভাগ ইহাদের সকলকেই 
কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন। বিশেষ বিষয়ে ধাহার নিকটে বা যে রচনা হইতে 
সাহাযা পাওয়। গাছে, ্ন্থপরিচয়ে যথাস্থানে তাহা জানানে! হইল। ইতি 

শ্ীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য 


আশ্বিন ১৩৫৭ 


তৃতীয়খণ্ড গীতবিতানের বর্তমান সংস্করণের প্রণয়ন-ব্যাপারে শ্রীঅনাদিকুমার 
মন্ভিদার, শ্রীপ্রফুললকুমার দীস, শ্রীবিশ্বজিৎ রায় ও প্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় 
নান! সময়ে গ্রন্থসম্পাদককে নানারূপ সাহাঁধ্য করেন এবং শ্রীশাস্তিদেব ঘোষ 
কয়েকটি প্রশ্নের সছুত্তর জানাইয়া তাঁহাকে বিশেষভাবে বাধিত করিয়াছেন। 


শ্রাবণ ১৩৬৪ 
৯৫৭ 


ভৃতীয়খও সীবিভানের বর্তমান সংস্করণে ( ১৩৬৭ বঙ্গা্ ) 'নাটাগীতি' বিভার্গে 
৪টি গান ( ১*৩-১৬-সংখ্যক )ও প্রেম ও প্রক্কতি' বিভাগে ১টি (৮৯-সংখ্যক) 
গান রবীজরসদনে সংরক্ষিত বিভিক্ন ববীন্ত্-পাত্লিপি হইতে নৃতন সংকলন করা 
হুইয়াছে। পৃধৌজত গীতচতুষ্ট় এ্রশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্ে 
আমাদের গোচরীভূত। 

শ্রাবণ ১৩৬৭ 


বর্তমান সংস্করণে নৃতন ঘোগ করা হইল-_ ৮৫৭ টির ৭৯-সংখ্যক গান : বুঝি 
ওই স্থদূরে ভাকিল মোরে ইত্যাদি। 


২২ শ্রাবণ ১৩৭১ 


গীতবিতান তৃতীয় খণ্ডের বর্তমান সংস্করণে ভগ্রহ্থায়-ধুত বা ভগ্নহদয় হইতে 
রূপান্তরিত গানগুলি ( পৃ *৬৮-৭৫/সংখ্যা ৩-১৯) একত্র দেওয়ায় অনেক গানের 
সঙ্গিবেশে পূর্ব সংস্করণ হইতে বহু পার্থক্য ঘটিয়াছে। তাহা ছাড়া, “মুখের 
হাসি চাপলে কি হয়” গানটি বঞ্জিত, এ সম্পর্কে যাহ! কিছু তথ্য ৯৭০-অস্কিত 


পৃষ্ঠায় তরষ্টব্য। 


২৫ বৈশাখ ১৩৭৬ 


বর্তমান সংস্করণে যে গানগুলি নৃতন যোগ কর! হইল তাহাদের সথচন! (প্রথম 
ছত্র ) এক্প-_ 


আনে জাগরণ মুগ্ধ চোখে পৃ১০১১ 
আমর] কত দল গে! কত দূল | ৯৮৯ 
উদামিনী সে বিদেশিনীকে ৯০৮ 
গন্ধরেখার পন্থে তোমার শুন্তে গতি ৯৩২ 
সন্রযাসী, | ধ্যানে নিমগ্র নগ্ন তোমার চিত্ত ৯০২ 


প্রত্যেক গান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যার্দি পরবর্তী গ্রস্থপরিচয়ে যথাস্থানে 
ষ্টব্য। 'গলীতবিতানের বর্তমান সংস্করণ-প্রণয়নে শ্রীকানাই সামস্তকে নানাভাবে 
সাহাযা করিয়াছেন শ্রীপুপিনবিহারী সেন ও শ্রগ্রুল্পকুমার দাস। 

পৌষ. ১৩৭৯ 


৯৫৮ 


ভ্ভাতব্যপজী ূ 
ববীজ্জনাথের গানের সংকলন ৯৬১ 


অন্তান্ত বিশি্ আকর গ্রন্থ ৯৬৪ 

বর্তমান গীতবিতানে বজিত গান ৯৬৫ 

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন ৯৭১ 

প্রথম-ছ্িতীয় খণ্ডের বিষয়বিষ্তাস ৯৭১ 
গ্রস্থপরিচয় | 

তৃতীয় খণ্ড সম্পর্কে ৯৭৩ 

সাধারণভাবে ৃ ১৬০১৮ 


সংযোজন-সংশোধন ১৬৩৪ 


গু খা ০ 


জ্ঞাতব্যপঞ্জী 


রবীন্দ্রনাথের গানের সংকলন 
এই তালিকায় অনুষ্ঠানপত্রাদি ধর! হয় নাই 


ভাছসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ॥ ১২৯১ 
রবিচ্ছায়! ॥ যোগেন্্রনারায়ণ মিজ্র -কর্তৃক প্রকাঁশিত। বৈশাখ ১২৯২১ 
“অনেকগুলি গানে রাগ রাগিণীর নাম লেখ! নাই। মে গানগুলিতে এখনও 
স্থর বসান হয় নাই।."' 

'এই গ্রন্থে প্রকাশিত অনেকগুলি গান আমার দাঁদা-_ পৃজনীয় শ্রীযুক্ত 


জ্যোভিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের স্থরের অনুপারে লিখিত হয়। অনেকগুলি 


গানে আমি নিজে স্ব বসাইয়াছি, এবং কতকগুলি গান হিন্ুস্থানী গলে 
সরে বসান হয়।? --রচর়িতার নিবেদন । লল'ক্না 


গানের বহি ও বাল্মীকিপ্রতিভা ॥ বৈশাখ ১৮১৫ শক। বাংল! ১৩০ 
সাল। সংক্ষেপে গানের বছি" রূপে উল্লিখিত। 
'১-চিহ্নিত গানগুলি আমার পৃজনীয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিক্ত্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয়ের রচিত। ২-চিহিত গানের সুর হিন্দুস্থানী হইতে লওয়া। আমার 
স্বরচিত অথব! প্রচলিত সুরের গানে কোন চিহ্ন দেওয়া হয় নাই।” 

--মুচীগত্র-চন।। রবীন্রনাথ 
কাব্যগ্রস্থাবলী ॥ সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশিত । আশ্বিন ১৩৩ 
শীতিগ্রন্থ ও গীতিনাট্য ব্যতীত এই গ্রন্থাবলীর অন্থান্ত পুস্তকে যে সকল গান 
“* স্থচীপত্রে তাহাদিগকে তাবা-চিহিত করিয়! দেওয়া গেল।' 

_তমিক। রবীন্ত্রনাথ 

কাব্যগ্রন্থ ॥ মোহিতচন্দ্র সেন -সম্পার্দিত। অষ্টম ভাগ : ১৩১০৩ 
রবীন্দ্র-গ্রস্থাবলী ॥ হিতবাদীর উপহার । ১৩১১ 
বাউল ॥ জাতীয় সংগীতের সংকলন । সেপ্টেম্বর ১৯০৫ 
গান ॥ ঘোগীন্্রনাথ সরকার -কর্তৃক প্রকাশিত। সেপ্টেম্বর ১৯০৮ 
গান॥ ইতিয়ান প্রেস। ১৯০৯ 
“কিশোরকালের লকল শ্রেষ্ঠ গান হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্যস্ত যত গান 


৯৬১ 


৯৬২৮ জ্ঞাতব্যপঞ্ী : গীতবিতান 


: ঝ্বচন] হইয়াছে, সমস্ত প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা হুইয়াছে। কিন্তু সম্পূর্ণ 
কৃতকার্য হইতে পারি নাই |" অনেক গানে এখনে! স্থর বলানে! হয় 
নাই." বান্সীকি-প্রতিতা৷ ও মায়ার খেলার গান গুটিকয়েক বিবিধ সঙ্গীতের 
মধ্ো ছ্িতীয়বার সন্গিবেশিত [ এয়প অন্ত গানও প্রচুর ]." এই পুস্তকে 
সাতশত সাতাশটি গান আছে, -_ প্রকাশকের নিষোন 

১০ গীতাঞ্জলি ॥ শ্রাবণ ১৩১৭ 

১১ গীতিমাল্য ॥ জুলাই ১৯১৪ 

১২ গান। সেপ্টেম্বর ১৯১৪ 

১৩ গীতালি ॥ ১৯১৪ ৃ 

১৪ ধর্ঘসঙ্গীত ॥ ডিসেম্বর ১৯১৪ 

১৫ কাব্যগ্রন্থ । ইত্ডিয়ান প্রেস। গ্রথষ্ ভাগ : ১৯১৫ । দশম ভাগ : ১৯১৬ 

১৬ প্রবাহিণী ॥ অগ্রহায়ণ ১৩৩২ 

১৭ গীতিচর্চা ॥ দিনেন্ত্রনাথ ঠাকুর -কর্তৃক সম্পার্দিত। পৌঁষ ১৩৩২ 
'পূজনীয় ৬মহুধিদেবের ও পৃজনীয় দ্বিজেক্জ্নাথ ঠাকুর মহাশয়ের দুইটি গান, 
তিনটি বেদগানও এই স্থানে সন্নিবেশিত কর] হইল ।« 

| _ প্রকাশকের নিবেদন 

১৮ খতু-উৎদব | ১৩৩৩। শেষবর্ষণ শারদোতৎ্সব বসন্ত হন্দর ও ফাস্তনী এই 
পাচখাঁনি গীতিগ্রস্থ বা গীত প্রধান গ্রন্থের সংকলন। 

১৯ বনবাণী। আশ্বিন ১৩৩৮। ইহার “নটরাঁজ-খতুরঙ্ষশালা, ও পরবতী 
অংশে বু গান আছে। 

২০ গীতবিতান ॥ প্রথম সংস্করণ। প্রথম-দ্বিতীয় খণ্ড: আশ্বিন ১৩৩৮ 

তৃতীয় খণ্ড : শ্রাবণ ১৩৩৯ 

২১ গীতবিতান ॥ দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রথম-ছিতীয় খণ্ড : মাঘ ১৩৪৮ 
যথাক্রমে ১৩৪৫ তাদ্দরে ও ১৩৪৬ তারে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের মুদ্রণ শেষ 
হইয়াছিল। প্রথম খণ্ডের গীতভূমিকা 'প্রথম যুগের উদয়দিগঙ্গনে" এ গ্রন্থে 
ছিল না। উত্তরকালে দুই খণ্ডে নূতন আখ্যাপত্র ও প্রথমথণ্ডে গীতভূমিকা 
সংযোজিত। | 


রবীন্দ্রনাথের গানের সংকলন : টাকা ৯৬৩ 


১ কবি বলেন: বিশ্ব বাল্যকালের মুহ্ত-স্থায়ী সুখ দুঃখের সহিত ছুই 
খেলা করিয়া কে কোথায় বারিয়! পড়িয়াছিল... এ গানগুলি আজ সাত আট 
বৎসর ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে, আমি ছাপাইতে চেষ্টা করি নাই। 

“প্রকাশকের বক্তব্য-শেষে আছে : ১২৯১ সনের শেষ দিন পর্যন্ত রবীক্বাবু 
যতগুলি সঙ্গীত রচন! করিয়াছেন প্রায় সেগুলি সমস্তই এই পুস্তকে দেওয়! গেল। 

*ঘ স্পইই মুত্রণপ্রমাদ। 'গানগুলি' স্থলে 'গানগুলির স্থুর' হইবে। 

* ' মোহিতচন্ত্র সেন সম্পাদিত অষ্টম ভাগ কাবাগ্রন্থ ১৩১, বঙ্গাবে মুদ্রিত 
বা প্রকাশিত এই তথ্য উক্ত গ্রন্থের আখ্যাপত্র-অনুধায়ী ঠিক হইলেও সম্পূর্ণ 
সত্য নহে। অষ্টম ভাগের প্রায় শেষে (৩২৩-৩১ পৃষ্ঠায় ) সঙ্গিবি্__ 'মন তি 
নাথ লবে হরে” 'ঘে কেহ মোরে দিয়েছ স্থখ' 'গরব মম হরেছ প্রভু" ইত্যাদি 
কস্ভত আটটি গান যে ১৩১১ বঙ্গাঝের ২* জৈষ্ঠ হইতে ২৩ আধাঢ়ের মধ্যে 
রচিত তাহা! শ্রীসমীরচন্দ্র মজুমদার -সংরক্ষিত ববীন্দ্রপাুলিপি দেখিয়]! জান? যায়। 
নে হয় শেষ ১৬ পৃষ্ঠার একটি ফর্মা এবং আরে] ১ পাতা বাং পৃষ্ঠা বাদে সমুদয় 
গ্রন্থ ১৩১* সালেই ছাপা হুইয়া থাকিবে। 

« 'গান'এর এই দ্বিতীয় সংস্করণ বড়োই রহুম্তময়। ইহার বিভিন্ন প্রাতি 
যিলাইতে গিয়া! দেখা! গেল-_ স্ুচীপত্রমহ সগগ্র গ্রস্থের মুদ্রণ সার হইলে, 
বহু গান বর্জনের ও সেই স্থলে নৃতন গান মন্িবেশের প্রয়োজন হয় এবং এভস্ 
স্পষ্টতই অনেকগুলি পাতা নৃতন ছাপা হয়; সমস্ত সুচীপত্র পুনর্বার ছাপা সত্বেও 
বহু বজিত গানের উল্লেখ থাকে, সেগুলি অধিকাংশই ছিল অস্ভের রচনা । 
পরবর্তী “বজিত গান'এর তালিকায় চিহ্ন দিয়! বুঝানো হইয়াছে ঘে,  চিছিত 
রচন1 অপরিবর্তিত 'গান” (১৯০৯) গ্রন্থে থাকিলে ও, পরিবতিত ও বনুপ্রচা্ধিত 
কপিগুলিতে নাই-_ উহ্বার 'সংশোধিত' সৃচীপত্রে থাক বা! না*ই থাক্‌। 

এই গ্রন্থের পরবর্তী সংক্করণসমূহে এক অংশ 'ধর্শসঙ্গীত' এবং অবশিষ্ট অংশ 
“গান? নামে পৃথগ্ভাবে প্রকাশিত। স্তরাং 'গান* এই নামের পরবর্তী গ্রন্থ 
প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের অখণ্ড 'গান' হইতে বহুশঃ ভিন্ন । 

৭ প্যোতিবিন্দ্রনাথের 'বিমল প্রভাতে ইত্যাদি গানটিও আছে। 

* এই খণ্ডের পরিশিষ্ট-ধত গান-ছুটির মেক-আপ প্রুফ শান্তিনিকেতন 
রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত, তাহাতে তারিখ : 51939 [ ১৯ ভাত্র ১৩৪৬ ] 


৪৬৪ 
৪ 


' অন্তান্ত বিশিষ্ট আকর গ্রন্থ 


১ জাতীয় সঙ্গীত ॥ প্রথম ভাগ । দ্বিতীয় সংস্করণ । সেপ্টেম্বর ১৮৭৮ 
২ ভারতীয় সঙ্গীত যুক্তাবলী ॥ সংক্ষেপে 'সঙ্গীতমুক্তীবলী?। 
নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় -সংকলিত। প্রথম ভাগ। তৃতীয় সংস্করণ। ১৩০, 
ও ব্রহ্ষসঙ্গীত ও সন্ীর্তন ॥ প্রসন্নকুমার দেন -সংকলিত ?১ 
৪ ব্রদ্ষসঙ্গীত ॥ সাধারণ ব্রান্মসমাজ | বিশেষভাবে সতভীশচন্তর চক্রবর্তী কর্তৃক 
ংশোধিত ও সম্পার্দিত একাদশ সংস্করণ ( মাঘ ১৩৩৮ ) দেখা হইয়াছে। 
'্ষসঙ্গীত' উল্লেখ-মাত্রে সর্বত্র উক্ত গ্রস্থই বুঝিতে হুইবে। 
তরক্ষসঙ্গীত ও সঙ্ীর্তন ॥ নববিধান। দ্বাদশ সংস্করণ । ১৯৩৩ 
৬ বাঙ্গালীর গান ॥ বঙ্গবাসী। হুর্গাদাস লাহিড়ী -সংকলিত। ১৩১২ 
এই গ্রন্থে তথ্যের ও মুদ্রণের প্রমান অত্যন্ত বেশি। 


১. খলিত-আখ্যাপত্র এই নামের একখানি গ্রন্থ দেখা হইয়াছে । ইহাকে 
আভান্তবিক প্রমাণে, প্রসন্নকুমার-সংকলিত এবং নববিধান-্প্রকাশিত গ্রন্থের 
কোনো-এক সংস্করণ মনে হয়; দ্বাদশ সংস্করণের পূর্ববর্তী ।. 


বর্তমান গ্রন্থে বঙ্জিত গান 
গানের লুচন। *প্রথমসংহথরেণ গীত. . রচয়িত! 
যে গ্রন্থে রবীন্্রগীত-করুপে প্রচার বিতানের € খ) পরিশিষ্টে তৎ-সম্পকিত প্রমাণ 
অন্তরের ধন প্রাণরঞচল স্বামী ॥১ নাই  জ্যোতিবিজ্রনাথ ঠাকুর 
তরহ্ষসঙ্গীত। নাম নাই ১বীপাঁবাদিনী ১২।১৩০৪।২৪৩ 
স্বর ৮ (১৩৫৬ )। শদ্ধিপত্র জ্ষ্টব্য . সঙ্গীতপ্রকাশিকা ৪1১৩১৫।২২১ 
আজ তোমার ধরব চাদ ॥২ নাই আ [অঙ্ষয়চন্ত্র চৌধুরী ] 
প্রকৃতির প্রতিশোধ স্বরলিপি-গীতিমাল। 
আজি এ সম্তান ছুটি ॥ ৩ নাই শুতদিনে এসেছে দৌছে' 
বরদ্ষসঙ্গীত গানেরই পাঠাস্তর 
আজি কী হরযসমীর বহে ॥ ৪ নাই ছিজেজ্রনাথ ঠাকুর 
শনিবারের চিঠি ১০।১৩৪৬।৫৯১ ্হ্ষসঙ্গীত-শ্বরলিপি ৬ 
ব্রহ্মঙ্গীত 
আমি সকলি দিমু ॥ € *চিহছিত ইন্দিরা দেবী* 
কাব্যগ্রন্থ (১৩১*)। গান (১৯০৯) শতগান। ব্রদ্ষদঙ্গীত 
জার গে! কত ঘুরি ॥ ৬ নাই ছ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
দ্বিতীয়সংস্করণ গীতবিতান খত্রন্মসঙ্গীত-গ্বরলিপি ৩ 


9৪. উক্ত গ্রন্থে 'বাদ-দেওয়া গানের তালিকা” বা! পরিশিষ্ট (খ), পৃ ৮৫৯-৬৪, 
ষ্টব্য। যে গানগুলি রবীন্দ্রনাথের রচিত নয় বলিয়া অন্থমান কর! হইয়াছিল 
ওই তালিকায় সেগুলি তারা”চিহ্িত হইয়াছে । 

১ সাময়িক পত্রের উল্লেখের আনুষঙ্গিক সংখ্যাগুলি যথাক্রমে মাস বৎসর 
ও পৃষ্ঠান্ক -সুচক। “তত্ববোধিনী পত্রিকা'র বৎসর-গণনা শকাবে। 

৭ ম্বরস্মক্বরবিতান। গ্রস্থোত্তর সংখ্যা অর্বদাই গ্রন্থের খণ্ু-বাচক। 

৬ ঝুচন1 নিজের বলিয়া ত্বীকার করেন। 

॥ জুষ্টব্য দশম পাদটীকা, পৃ »৭৩ 4 দ্রষ্টব্য চতুর্থ টাকা, পৃ ৯৬৩ 


৯৬৬ ২ জাতব্যপঞ্জী : গীতবিতান 


গানের দুচনা প্রথমসংস্করণ গীত- রচয়িতা 
যে গ্রন্থে রবীজরীত-কপে প্রচার বিতানের (খ) পরিশিষ্ট তং-সম্পকিত প্রমীণ 


শএ কী এ মোহের ছলনা ॥ ৭ *টিহিত জ্যোতিরিক্রনাথ ঠাকুর 
গান (১৯*৯) ্রহ্মদঙ্গীত-স্বরলিপি ২ 
| সঙ্গীতপ্রকাশিকা ৯/১৩১০।৭৯ 
এ কী ভুলে রয়েছ মন ॥ ৮ নাই নিমাইচরণ মিত্র 


কাব্যগ্রন্থ (১৩১) _. মঙ্গীতমুক্তাবলী 
এ ভব-কোলাহুল ॥ ৯ নাই িলেছে তরণী প্রসাদদপবনে, 
বাঙ্গালীর গান গানের শেষ অংশ 
প'এসো দয়! গলে যাক ॥ ১* চিহ্নিত ইন্দিরা দেবী 
গান (১৯০৯) ্রঙ্ষনঙ্গীত-ম্বরলিপি € 
পওই-যে দেখ] যায় আনন্দধাম ॥ ১১ নাই জ্যোতিরিক্্রনাথ ঠাকুর 
কাব্যগ্রন্থ (১৩১০)। গান (১৯০৯) বরহ্মদঙ্গীত 
প্রথমসংস্করণ গীতবিতান সঙ্গীতপ্রকাশিকা ১।১৩১১।৬৪১ 
শকতদিন গতিহীন ॥ ১২ *চিহ্বিত জ্যোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুর 
গান (১৯০৯). | ব্রহ্মসঙ্গীত-ম্বরলিপি ৫ 
কে আমার সংশয় ষিটায় ॥ ১৩ নাই ন্থবের উল্লেখ নাই 
ববিচ্ছায়। গান নহে 
শগকেন আনিলে গো ॥ ১৪ আছে জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর 
গান (১৯*৯) ্রন্ষপঙ্গীত-ম্বরলিপি ৬ 


সঙ্গীতপ্রকাশিক1 ১২।১০/১২৩ 
গভীর-বেদনা-অস্থির গ্রাণ ॥ ১৫ নাই ছিজেক্জনাথ ঠাকুর 
্রক্ষদঙ্গীত প্রবামী ১২১৩৪৬1৮১৮ 
| | | সাহিত্য-সাধক-চরিত- 
মালা ৬৬, পৃ২৫ 





ণ' ভষ্টব্য চতুর্থ টাকা, পৃ৯৬৩ ও রচনা নিঞ্জের বলিয়া-স্বীক্লার করেন। 


গানের হৃচনা 


হে গ্রন্থে রবীজরগীত-রপে প্রচার বিতানের €খ) পরিশিষ্টে 


শচিত মন তব পর্দে॥ ১৬ 
গান (১৯০৯) 


ছাড়িব আজি জীবনতরণী ॥ ১৭ 


বরন্মঙ্সীত ও. সম্কীর্তন 


বঞজিত গান 


প্রথমসংস্কর়ণ পীত- 


কচিছ্িত 


নাই 


ছেলেখেল! কোরো না লে ॥ ১৮ *চিহ্িত 


রৃবিচ্ছায়া। গান (১৯১৯) 
প্জীবন বৃথায় চলে গেল রে॥ ১৯ 


গান (১৯৯৯) 


জীবনবল্পত তৃমি দীনশরণ ॥ ২০ 


ব্রদ্মনঙ্গীত ও সম্থীর্তন 


শডাকি তোমারে কাতরে ॥ ২১ 
গানের বছি। কাব্যগ্রস্থাবলী 


আছে 


নাই 


আছে 


কাব্যগ্রন্থ (১৩১ )। গান (১৯০৯) 


রবীন্দ্র-গ্রস্থাবলী 


তারে রেখো রেখে! ॥ ২২ 
দ্ধনঙ্গীত। গান (১৯০৯) 


শতৃমি আদি অনাদি ! ২৩ 


গান ( ১৯১৭৯) 


গী ৬২ 


*চিহিত 


*চিছিত 


৮১৯ 


রচয়িতা 
তং-সম্পর্কিত প্রমাণ 


জ্যোভিবিন্রনাথ ঠাকুর 
ব্রহ্মলঙ্গীত-ম্বরলিপি ৬ 
দয়ালচজ্ ঘোষ 


ব্রদ্মসঙ্গীত ও সন্কীর্তন 


(১৯৩৩) 
স্থরের উল্লেখ নাই 
গান নহে 


 জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর 


্রক্ষসঙ্গীত-ম্বরলিপি ৫ 
সঙ্গীতপ্রকাশ্শিকা 
৯1১৩১৪।৮২ 
পুগুরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় 
্রহ্ষসঙ্গীত। ব্রন্মসঙ্গীত ও 
সন্কীর্তন (১৯৩৩ ) 
জ্যোতিরিজ্দ্রনাথ ঠাকুর 
্রহ্মসঙ্গীত-ম্বরলিপি ৩ 


ইন্দিরা দেবী* 
প্রবাসী ১১1১৩১১1৬২৪ 


জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর 

ব্রহ্ষনঙ্গীত-স্বরলিপি ৫ 

সঙ্গীতপ্রকাশিকা 
৯1১৩১৪।৭৯ 


৯৬৮ 2 জাতব্যপঞ্জী : গীতবিতান 


গানের হুচন! ৃ প্রথমসংস্থরণ গীত- রচয়িত। 
থে গ্রন্থে রবীন্রগীত-রূপে প্রচার... বিতানের (খ) পরিশিষ্টে তৎ-সম্পঞ্কিত প্রমাণ 


+'তোম! বিনা কে আর করে ॥ ২৪ ঞ্চিহিত জ্যোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুর 


গান (১৯৯) সঙ্গীতপ্রকাশিকা 
৭।১৩১৪।৩৯ 
তোমারি জয়, তোমারি জন্ম ॥ ২৫ নাই কৈলাসচন্দ্র সেন 
্র্ষপঙ্গীত ও সন্কীর্তন ্রন্বসঙ্গীত॥ ব্রহ্মণঙ্গীত ও 
| -.. সন্কীর্তন (১৯৩৩) 
দর্শন দাও হে প্রভু 1 ২৬ নাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 
সাধনা ১১।১২৯৮/৩১৯ নাম নাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখ 
্রহ্ষসঙ্গীত স্বরলিপি ও গানের খসড়া 
দীন দয়াময়, ভুলো! ন। ॥ ২৭ নাই প্রথম প্রকীশের কালে 
ব্রহ্মসঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের বয়স ১২। 
তত্ববোধিনী ৬।১৭৯৪।৯৬ রবীন্দ্রনাথ বলেন-_ 
বচয়িতার নাম নাই জ্যোতিরিন্্রনাথের বচন] । 
| _।শনিবারের চিঠি 
১০)১৩৪৩৬।৫৯১-৯২৭ 
ছুজনে মিলিয়৷ যদি ॥ ২৮ নাই স্থরের উল্লেখ নাই 
রবিচ্ছায়! | গান নহে 
নিকটে নিকটে থাকোহে॥ ২৯ নাই * জ্যোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুর 
ব্রদ্ষসঙ্গীত তাঁহার হাতের স্বরলিপি 


ও গাঁনের খসড়া 
পনিঝর মিশিছে তটিনীর ॥ ৩০ *চিহ্নিত সুরের উল্লেখ নাই 
ববিচ্ছায়া। গান (১৯৯৯) গান নহে 


প' দ্রষ্টব্য চতুর্থ টীকা, পৃ ৯৬৩ 


বঙ্জিত গান পু ৯৬৯ 


গানের হুচন। প্রথমসংস্করণ গীত- রচয়িতা! 
বে গ্রন্থে রবীন্দ্রগীত-রূপে প্রচার  বিতানের €খ) পরি শিষ্টে তং-সম্পঙ্কিত প্রমাণ 


ণনিরঞন নিরাকার ॥ ৩১ *চিহ্িত জ্যোতিরিক্দ্রনাঁথ ঠাকুর 


গান (১৯*৯) | ্রক্মসঙ্গীত-ন্বরলিপি ৩ : 
্রক্ষপঙ্গীত 
শ'প্রভু দয়াময় | ৩২ *চিহ্নিত জ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর 
রবিচ্ছায়। | গান (১৯*৯) তত্ববোধিনী ৬১৮৩৭1১১৫ 
বিপদভয়বারণ ॥ ৩৩ নাই যু ভষ্ট। ব্রহ্ষসঙ্গীত 
ব্রদ্ধসঙ্গীত ও সন্কীর্ন ্রম্বসঙ্গীত-ম্বরলিপি ১ 
ধবিমল প্রভাতে মিলি ॥ ৩৪ নাই জ্যোতিরিক্্রনাথ ঠাকুর 
বৈভালিক। গীতিচর্চা | ্রহ্মঙ্গীত-শ্বরলিপি € 
রহ্ষনঙ্গীত। গান (১৯০৯) স্বরলিপি ও গানেব খসড়া 
সঙ্গীতগ্রকাশিকা 
৯1১৩১৪।৬৭ 
ব্যঘাই আমায় আনল ॥ ৩৫. নাই অমিয়চন্ত্র চক্রবর্তী 
ত্রন্ষসঙ্গীত লেখক-কর্তৃক স্বীকৃত 
পভবভয়হুর প্রভু ॥ ৩৬ *চিহিত জ্যোতিবিশ্রনাথ ঠাকুর 
গান (১৯৯৭) . রহ্মনঙ্গীত-স্ববলিপি ৫ 
মায়ের বিমল যশে ॥ ৩৭ নাই স্থরের উল্লেখ নাই 
রবিচ্ছায়। গান নহে 





« জ্যোতিবিভ্ত্-পাওুলিপিতে হিনি গানের স্থরে বাংল কথা বসানো। যে 
স্বরলিপিগুলির বাংল! কথার অংশে অল্পবিস্তর কাটাকুটি আছে সেগুলিকেই 
খসড়া বল! চলে ; হাতের লেখা ধাঁহার রচনাও তাহারই | রবীন্দ্রনাের প্রখ্যাত 
কয়েকটি রচনার খসড়া! রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখায় পাওয়া যায়। 


না | জাতবাপক্ধী : গীতবিতান রা 


গানের সুচনা. :.. প্রথমসংন্বরণ গীত- রচয়িতা সম্পর্কে 
যে গ্রন্থে রবীন্ত্রগীত-রূপে প্রচার বিতানের (খ) পরি শিষ্টে ইতি বা নেতি -বাচক প্রমাণ 
* মুখের হাসি চাপলে কি হয়॥ ৩৮ নাই কেদারনাথ চৌধুরী [1] 
" রাঁজ। বসস্ত রায় | ১ প্রভীত-ববি, পত্র ১৮-১৯ 
* সঙ্গীতপ্রকাশিক। ২।১৩১২।১৯৭ দেশ, ২৮ বৈশাখ ১৩৭৫ 
* গীতবিতান (১৩৫৭-৯৩৭৩) সাহিত্যসংখ্যা। পূ ১৫২ 


এ 


৬ গীতবিতানের পূর্বসংস্করণগুলিতে এই গান ও এ সম্পর্কে বু তথ্য 
গ্রন্থপরিচয় অংশে দ্রষ্টব্য | বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে, এ গানের ভাব ভাষার 
ইক্ষিত লেখক রবীন্ত্রচনা হইতেই সংগ্রহ করিয়াছেন: 

হাসিরে পায়ে ধোরে বাখিবি কেমন করে, 

হাসির যে প্রাণের সাধ এ অধরে খেলা করে। 
রষ্টবা : ভাবুতী ৯1১২৮৮।৪৩০। কলম২/বউঠাকুরানীর হাট, প্রচর্সিত 
সংস্করণ, পরিচ্ছেদ ৮।-_ রবীন্দ্রনাথ উত্তরকালে (১৩১৫-১৬ বঙ্গাবে ) 
প্রায়শ্চিত্তে ইহার সার্থক ও সম্পূর্ণ রূপ দেন: হাসিরে কি লুকাঁৰি লাজে 
ইত্যার্দি। 

" কেদারনাঁথ চৌধুরী বউঠাকুরানীর হাট উপন্যাসের এই নাঁটান্বপ 
দেন জানা যায়; এই নাটকের উল্লেখও আছে বউঠাকুরানীর হাট 
উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণের (১৮৮৭ পৃঃ অঃ) আখ্যাপত্রে। মুদ্রিত 

আকাবে রাজ বসন্ত বায় পাওয়া যায় না। 

৮ জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর -সম্পাদিত। 

৯ “মুখের হাসি চাপলে কি হয়” রবীন্দ্রনাথের গান নছে এ পক্ষে 
নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণ ইতঃপূর্বে পাওয়া যাঁয় নাই। বর্তমানে 
রবীন্দ্রনাথ-লিখিত পত্র ন পাওয়া গেলেও, তীহাকে লিখিত গ্রভাতকুমার, 
মুখোপাধ্যায়ের পত্রেই এ সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া যায়। . 


৯৭১ 
দ্বিতীয় সংস্করণের 
বিজ্ঞীপন 


গীত-বিতাঁন যখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তখন সংকলন করতীর। সত্বরতার 
তাড়নায় গাঁনগুলির মধ্যে বিবদ্ীহ্ুক্রমিক শৃঙ্খলা বিধান করতে পারেননি । 
তাতে কেবল যে ব্যবহারের পক্ষে বিশ্ল হয়েছিল তা নয়, সাহিত্যের দিক 
থেকে বসবোধেরও ক্ষতি করেছিল। সেই জন্যে এই সংস্করণে ভাবের অনুযঙ্গ 
বক্ষ! করে গাঁনগুলি সাজানো! হয়েছে । এই উপায়ে, সবের মহযোগিত! ন 
পেলেও, পাঠকেরা গীতিকাবারূপে এই গানগুলির অনুসরণ করতে পারবেন । 


রবীন্দ্রনীথ ঠাকুর 
রবীন্দ্র-সম্পাদিত 
গীতবিতানের বিবয়বিশ্যাস 
ভাগ গীতসংখা! ইদানীস্তন 
: গীতবিতানের পৃষ্ঠা 
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আত্মবোধন 0 € ১১২-১১৪ 
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নি:সংশয় ূ ১৩ ১২২-১২৬ 
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এও রও 


আনুষ্ঠানিক 
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ূ গীতবিতান . ৯৭৩. 
তৃতীয় খণ্ডের গ্রন্থপরিচয় 

রবীন্দ্রনাথের গানের “সম্পৃণ” সংগ্রহ প্রচারের উদ্দেস্তে গীতবিতান” (প্রথম ও 
দ্বিতীয় খণ্ড) বাংলা ১৩৩৮ সালের আশ্বনে প্রথম প্রকাশিত হয়; তৃতীয় 
খণ্ডের প্রকাশ ১৩৩৯ সালের শ্রাবণে। এই সংস্করণে গানগুলি প্রধানতঃ বিভিন্ন 
গীতগ্রন্থে কালক্রমে সন্নিবেশিত হুইয়াছিল। পরে, বিষয়ামুক্রমে সা্জাইবার 
প্রয়োজন বোধ করিয়া কৰি গানগুলিকে বিভিন্ন ভাগে ও বিভাগে বিভক্ত করিয়া 
দেন। এইভাবে সজ্জিত দ্বিতীয়সংস্করণ গীতবিতানের মুদ্রণ ১৩৪৬ সালের 
ভাল্দেই সমাধা হয়, কিন্তু নানা কারণে ১৩৪৮ মাঘের পূর্বে বুল প্রচারিত হয় 
নাই। বিজ্ঞপ্রিতে বল! হয়, 'গীত-বিতান দ্বিতীয় সংস্করণ ছুই খণ্ডে মুদ্রিত হইয়। 
যাওয়ার পর কবি আরও অনেকগুলি গান রচনা করিয়াছিলেন । এই সকল 
গান তৃতীয় খণ্ডে শীত্রই প্রকাঁশিত হইবে । অনবধানতাবশত প্রথম ছুই খণ্ডে 
কতকগুলি গান বাদ পড়িয়াছে; তৃতীয় খণ্ডে এ সকল গান সংযোজিত হইবে।, 
বস্ততঃ ১৩৫৭ আশ্বিনে ওই দীর্ঘপ্রত্যাশিত তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করা সম্ভব 
হইল। ইহাকে নিরুভুল বা! নিখুঁত করিতে আরও দীর্ঘকালব্যাপী অনুসন্ধান 
ও সম্পাদনার প্রয়োজন ছিল। আশা ক্রা যায়, সে কাজ পর পর অনেকগুলি 


পর্বপৃষ্ঠার পাদটাকা _ | 

১০ দ্বিতীয় সংস্করণে গানের সংখ্য! ১৪৪ ছিল; তন্মধ্যে ১৪২-সংখ্যক রচনা 
( আর গে! কত ঘুরি। পৃ ১৯৯) বর্তমানে বর্জিত হইল। ব্রহ্ষনঙ্গীত-ন্বরলিপির 
তৃতীয় খণ্ডে এই গান ( সংখ্যা ৬) রবীন্দ্রনাথের নামে মুদ্রিত, পরে চির্কুটে 
ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম ছাপাইয়া সংশোধিত __এনপ গ্রন্থ দেখা গিয়াছে। 
শ্রীমতী ইন্দিরাদেবীর অভিমতও এই সংশোধনেরই অন্কূলে। 

১১ বর্তমান মুদ্রণে এই গীতিগ্রচ্ছ ছিতীয় খণ্ডে আহুষ্ঠানিক সংগীতের প্রথম 
পর্যায়রূপে সংকলিত । কবির বহু গীতিমংকলনে এই গান বা এন্প গান 
সংগত কারণেই অহুষ্ঠাননংগীত-রূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে । 

১২ ১৩৪৬ ভারে গ্রশ্থমু্রণ প্রায় শেষ হুইবার পর বচিত হওয়ায় পরিশিষ্টে 
দেওয়া! হয়। বর্তমানে তৃতীয় খণ্ডের যথোচিত স্থানে সংকলিত। এই ছুটি গান 
সম্পর্কে পূ ৯৬৩ -ধৃত টীকা ৬ ভরষ্টব্য। 


৯৭৪ ' .. ঈতবিতান 


সংস্করণে ( ১৩৬৪ ভান - ১৩৭৯ পৌষ) কথিত সমাধা হইয়া থাকিবে । কবির 
বচিত গানের সংখ্যা অল্প নহে) পাঠভেদ “অনস্ত' ঃ মূলতঃ কতগুলি পত্রিকায়, 
অনুষ্ঠানপত্রে, পাতুলিপিতে, কবির আপন গ্রন্থে ও অন্তের কৃত নংকলনে 
এই-সব রচন] বিস্তস্ত বা বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে তাহার তালিকাও অতিশয় 
দ্বীর্ঘ হইবে । কবির প্রথম বয়সে তাহার বহু বচন! যেমন অগ্যোর গ্রন্থে স্থান 
পাইয়াছে, অদ্তের একাধিক রচনা যে তাহার গ্রন্থে স্থান পায় নাই এমন 
নয়) অথচ যথোচিত প্রমাণের অভাবে বা নান! প্রমাণের পরম্পরবিকদ্ধতায় 
অনিশ্চয়তা ঘুচে না। সম্পাদন-কার্ধে নান! | আটিক্ছ্যুতিয সম্ভাবনা লব 
সময়েই আছে। 

যাহা হউক, পূবেই বল! হইয়াছে যে, প্রচনিত গীতবিতানের প্রথম ছুইটি 
খণ্ডে কবির যে গান বজিত, যে গান সংকলিত হওয়! সম্ভবপর ছিল নাবা 
গ্রমাদবশতঃ সংকলিত হয় নাই, সে-সবই বর্তমান তৃতীয় খণ্ডে গ্রহণ করা 
হয়াছে। তাহা ছাড়া পূর্বোক্ত ছুই খণ্ডে 'বাল্মীকি প্রতিভা” ও “মায়ার খেলা"র 
মাত্র অল্প কতকগুলি গান বাছিয়! লওয়1 হইয়াছিল; বর্তমান তৃতীয় খণ্ডে সম্পূর্ণ 
 বান্থীকিপ্রতিভা” ও 'মায়ার খেলা? মুদ্রিত হুইল । কেবল এই ছুইটি গীতিনাট্য 
নয়, কবির সমুদয় গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যই, যাহার আছ্যস্তই প্রায় স্থরে 
বাধা এবং প্রস্ঙ্গবিচ্ছিন্ন হইলে যাহার অনেকাঁংশের অর্থ বা কবিত্বপৌষ্ঠব 
“অবধারণে অস্বিধা হইতে পাঁরে, এই সর্বশেষ খণ্ডে সম্পূর্ণতঃ সংকলন করা 
সংগত মনে হইয়াছে । পরিশিষ্টে 'নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা” ( পাওুলিপি : পৌষ 
১৩৪৫ ) এবং 'পরিশোধ” (প্রবাসী : কান্তিক ১৩৪৩) মুক্রিত হইল। 

হুর্ধীজনের নিকট বিস্তারিত ভাবে বলা বাহুল্য যে, সংগীতত্রষ্ট1৷ রবীন্দ্রনাথের 
সির পরিমাণ প্রর্কৃতি ও পরিণতির পূর্ণাঙ্গ অনুশীলন ও ধারণ] করিতে হইলে 
“রুবিচ্ছায়া” 'গানের বহি" প্রভৃতি প্রাটীন কোনো গ্রন্থের কবি-বচিত কোনো 
গানই ত্যাগ করা চলে না। ব্ছ রচনাকে সাধারণে নিছক" কৰিতা বলিয়া 
জানিলেও কবির বহু গ্রন্থে বহুবার সেগুলি স্থর-তালের উল্লেখের দ্বারা অভ্রাস্ত- 
তাবে গীতরূপেও নির্দিষ্ট ; সেই গানগুলি এই গ্রন্থে সংকলন করা হইল । মুদ্রিত 
শ্বরলিপির ঠিকানা হ্থচীতে দেওয়া হইয়াছে) যে ক্ষেত্রে সবরের অথবা সুর ও 
তালের উল্লেখ মাত্র পাওয়! গিয়াছে, সেই তথ্যই সুচীতে পরিবেশিত 


প্ন্থপবিচয় : ৯৭৫ 


তৃতীয় খণ্ড গীতবিতানের গাঁনগুলি সম্পর্কে উল্লেখঘোগ্য 
তথ্যাদি, বচনীর সন্গিবেশক্রমে পরে দেওয়। গেল। পার্শ্ববর্তী প্রথম সংখ্যায় এই 
গ্রন্থের পৃষ্টা, আবশ্কস্থলে পূর্ণচ্ছেদের পরবর্তী সংখ্যায় আলোচ্য গানের সংখ্যা, 
বুঝানো হইয়াছে । | 


৬১৭-৭৫০ সীতিনাট্য ও নৃত্যানাট্য ॥ কৌতুহলী পাঠক এই নাঁট্যাবলী সম্পর্কে 
বু তথ্য ববীন্ত্র-রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ে দেখিয়া 
লইবেন । যেমন রবীন্দ্র-বচনাবলীর-- 

“অচলিত' প্রথম খণ্ডে : কালমৃগয়া ও . - 
প্রথমসংস্করণ বান্ধীকিগ্রতিভা 

প্রথম খণ্ডে: বাল্মীকিপ্রতিত। ও মায়ার খেলা 

পঞ্চবিংশ খণ্ডে : চিত্রাঙ্গদা! চগ্ডালিক! ও শ্যামা 

৬১৭-৩৪ কালমৃগয়া ॥ গীতিনাট্য। প্রকাশকাল অগ্রহায়ণ ১২৮৯। ম্হুষি 
দেবেজ্রনাথ ঠাকুরের গৃছে “বিহ্বজ্জনসমাগম” উপলক্ষে শ্রীনটীয় ১৮৮২ 
অবের শনিবার ২৩ ডিসেম্বর তারিখে অভিনীত। 

৬৩৫-৫৪ বাম্ধীকিপ্রতিভী॥ গীতিনাট্য। ১২৮৭ (১৮*২ শক ) ফাল্গুনে 
প্রকাশিত। ১২৯২ ফাল্গুনে যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল 
তাহা বুশ: পৃথক গ্রন্থ; উহারই ঈষৎ-সংস্বত রূপ বর্তমানে 
প্রচলিত এবং গীতবিতান গ্রন্থে মুক্রিত। ইহাতে “কালমৃগয়া' 
হইতে বু গান, কতকগুলি পরিবর্তন-সহ, কতকগুলি যথাযথ, 
গৃহীত হইয়াছে । 'জীবনস্থতি'তে কবি বলেন, 'বান্মীকিপ্রতিভায় 
অক্ষয় বাবুর [ অক্ষয়চন্ত্র চৌধুরীর ] কয়েকটি গান আছে এবং 
ইহার ছুইটি গানে বিহারী [লাল] চক্রবর্তী মহাশয়ের সারদাম্ল- 
সঙ্গীতের ছুই-এক স্থানের ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে ।, 

৬৪০ ও৬৪৩ 'রাঙাপদপন্মঘুগে প্রণমি গো ভবদারা” এবং 'এত বঙ্গ শিখেছ কোথা 
অক্ষয়চন্ত্র চৌধুরীর রচন]। ষ্ব্য : রবীন্ত্স্বতি, সংগীতস্বতি অধ্যায়। 

৬৫২ কোথায় সে উধাম়য়ী প্রতিমা ॥ যাও লক্ষ্মী অলকায়? প্রভৃতি ছত্রে 
'সারদামঙ্গল' কাব্যের অংশবিশেষের প্রভাব আছে। 


৪৭৬ 


৬৪৩ 


৬৫৩ 
৬৫৫-৮২ 


৬৮৩. ৭৬ 


গীতবিতান - ৩ 


এই-যে ছেরি গো দেবী আমারি ॥ ইছাতে ছিজেন্রনাখেয "সপ্ন 
প্রয়াণ (অক্টোবর ১৮৭৫) কাব্যের 'জয় জয় পরত্র্' গানটির 
কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা ঘায়।- 

দীন হীন বালিকার সাজে। গান নহে, আবৃত্তির বিষয়। 

মায়ার খেলা ॥ গীতিনাট্য। ১৮১ শকের (বাংলা ১২৯৫) 
অগ্রহায়ণ মাসে প্রথম গ্রকাশিত। কবি ইহার বিজ্ঞাপনে জানাইয়া- 
ছেন, 'সখিসমিতির মহিলাশিল্পমেলায় অভিনীত হইবার উপলক্ষে 
এই গ্রন্থ উক্ত সমিতিকর্ত ক মুদ্রিত হইল ।*** আমার পূর্ববরচিত 
একটি অকিঞ্চিৎকর ' গগ্যনাটিকার [ নলিনীর ] সহিত এ গ্রন্থের 
কিঞিৎ সাদৃশ্য আছে।'** পাঠক ও দর্শক্দিগকে বুঝিতে হইবে যে, 
মায়াকুমারীগণ এই কাব্যের অন্তান্ত পাত্রগণের দৃষ্টি বা শ্রতিগোচর 


নছে।? 
রবীন্দ্রনাথ তাহার প্রথম জীবনের এই গীতিনাট্যকে শেষ 


বয়সে (১৩৪৫ সালে) নৃতন রূপ দিয়া, পুরাতন গানকে নৃতন 
করিয়া এবং বহু নৃতন গানও যোজন] করিয়া, নৃত্যে অভিনয় 
করাইবার আয়োজন করিয়াছিলেন। সেই অপ্রকাশিতপূর্ব নৃত্য- 
নাট্য 'পরিশিষ্ট ১, রূপে এই গ্রন্থে অন্তত্র মুক্তিত হইল। 

চিত্রাঙ্গদা! ॥ নৃত্যনাট্য । কবির পুরাতন রচন। “চিত্রাঙ্গদা” ( তান্র 
১২৯৯) কাব্যের কাহিনী অবলম্বনে বচিত এবং কলিকাতায় 
“নিউ এম্পায়ার থিয়েটার"এ শ্ীন্টীয় ১৯৩৬ সালের ১১১ ১২, ১৩ মার্চ, 
তারিখে অভিনয়-উপলক্ষ্যে প্রথম প্রকাশিত। বিজ্ঞপ্তিতে কবি 
জানাইয়াছিলেন, "এই গ্রন্থের অধিকাংশই গাঁনে রচিত এবং সে 
গান নাচের উপযোগী । এ কথ মনে বাখা কর্তব্য যে, এই- 
জাতীয় রচনায় ম্বভাবতই স্বর ভাঁবাকে বহুদূর অতিক্রম করে 


থাকে, এই কারণে স্থরের সঙ্গ না পেলে এর বাক্য এবং ছন্দ পঙ্গু 


হয়ে থাকে । কাব্য-আবৃত্তির আদর্শে এই শ্রেণীর বচন! বিচার্ধ্য 
নয়। যে পাখীর প্রধান বাছন পাখা, মাটির উপরে চলার সময় 
তার অপটুত| অনেক লয় হাম্যকর বোধ হয়।? 


৬৮৩ 
৬৮৭ 
৬৮৪ 
৬৪৯৬-৪৯১ 
৬৯৩ 
৬৯৪ 
৬৯৬ 


৬৯৭ 


৭৪২-৭৩৩ 


৭৩৫ 


শ০৬-৭৬৭ 


৬৮৭ 


৬৯, 


গ্রচ্থপরিচয় ৯৭৭ 


'ভূমিকা? ছাড়াও ইহাক_. 
সহী, কী দেখা দেখিলে তুমি ইত্যাদি € ছব 
. হায় হায়, নারীরে করেছি বার্থ ইত্যাদি ৮ ছত্র 
রক্ষচর্ঘ !-_ ইত্যাদি ৮ ছত্র 
একী দেখি! ইত্যাদি ১১ ছত্ত 
মীনকেতু ইত্যাদি 9 ছত্ত 
হে সুন্দরী, উন্মধিত যৌবন আমার ইত্যার্দি ১ ছত্র 
আজ মোরে ইত্যার্দি ২* ছত্র 
রমণীর মন-ভোলাবার ছলাকল! ইত্যাদি ৯ ছত্র 
হেকৌস্তের ইত্যাদি ৮ ছত্ [ পরপৃষ্ঠা তষ্টব্য 
অংশগুলি গান নয়, “কাব্য-আবৃত্তির আদর্শে রচিত। ৭৯৮ পৃষ্ঠায় 
মুদ্রিত বৈদিক মন্ত্র কযলটিও আবৃত্তির বিষয়। 
এস' এস" বসন্ত, ধরাতলে ॥ রূপাস্তরে “মায়ার খেলা" মুক্রিত। 
বিভিন্ন অভিনয়-উপলক্ষে কবিকর্তৃক এই নৃতানাটোর বল 
পৰি্বর্তন সম্পর্কে, শ্রীশাস্তিদেব ঘোষ মহাশয় যাহা জানাইয়াছেন এ 
স্থলে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে-_ 
যাও যদি যাও তবে ইত্যাদি দ্বিতীয় দৃশ্যের প্রথম গানটি ১৯৩৬ 


. সালের পরবর্তী অভিনয়ে প্রায়শই বা? দেওয়া হইয়া থাকে। 


সস 


যে ছিল আপন শক্তির অভিমানে'*" হায় হায় হায় ॥ সধীগণের 
গানের এই তুকের পরেই নিয়লিখিত নংলাপটুকু, ১৯৩৯ জীম্টাবে 


কবিকর্তৃক সন্গিবিষ্ট হইন্া, বাকুড়ায় ও মেদিনীপুরে বহু অভিনয়ে 
গীত ও অভিনীত হইয়াছিল: 


চিত্রাদা । তুমি কি পঞ্চশর। 
মদন । আমি সেই মনসিজ-- 
নিখিলের নরনাবী-হিয়া 
টেনে আনি বেদনাবন্ধনে। 


চিত্রাঙ্গদা । কী বেদনা কী বন্ধন 
জানে তাহ] দাসী। 


৯৭৮ 


৬৯৩ 


৬৯১ 


৭০৫ 


শ৪৪৯-৩২ 


: গীতবিতান - ৩ 


তুমি কোন্‌ দেবতা প্রভু, 
তুমি কোন্‌ দেবতা। 
[খতৃবাজ ] আমি খতুরাজ, আমি 
অথিলের অনন্ত যৌবন। 
আমি খতুরাজ। 

এই অংশটি যুক্ত হওয়াতে, সহজেই অনুমেয়, নৃত্যনাট্োর গ্রচলিত 

তস্করণ-অনুযায়ী মদনের যে কালে আবির্ভাব, তৎপূর্বেই তাহার 
খতুরাজ-সহু' মঞ্চপ্রবেশ ঘটানো হইয়াছিল! 

শ্রীশাস্তিদেব ঘোষ ইহাও জানাইয়াছেন ষে-_ 

্রহ্ষচর্ধ !-- পুরুষের স্পর্ধা এ যে ইত্যাদি ৩ ছত্র, এ ক্ষেত্রে মদনের 
উক্তিরূপেই ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং পরবর্তী 
পঞ্চশর, তোমারি এ পরাজয় ইত্যাদি ৫ ছন্্র ছিল সথীর উক্তি । 
হে কৌন্তেয় ইত্যাদি পূর্বোক্ত ৮ ছত্র সম্পর্কে শ্রীশাস্তিদেব ঘোষ 
জানাইয়াছেন ধে,' প্রচলিত হ্বরঙিপিগ্রস্থে গানরূপে প্রচারিত না 
থাকিলেও, ১৯৩৮ ফেব্রুয়ারিতে এই অংশে কবি স্বর দেন এবং 
এ বৎসর মার্চ মাপে পূর্ববঙ্গ ও আমাম -ভ্রমণকালে বহু অভিনয়ে, 
তেমনি পরব্ৎসর বাকুড়ায় ও মেদিনীপুরে শাস্তিনিকেতনের ছাত্র- 
ছাত্রী-গোঠী যে অভিনয় করেন তাহাতে, স্থরে ও তালে গীত এবং 
অভিনীত হুয়। 
চগ্ডালিকা ॥ নৃতানাটা। ১৩৪০ ভাঙে রবীন্দ্রনাথের “চগ্ালিকা। 
নাটক প্রকাশিত হয়; উহাতে ছুইটি দৃশ্য এবং প্রায় বল! চলে 
'প্রকৃতি' ও "মা" এই ছুইটি চরিত্রই আছে। মা ও মেয়ের সংলাপ 
গন্ভে রচিত। ওই নাটকের বিষয়বস্ত সম্পূর্ণ নৃতন ভাবে আস্মস্ত 


. ছন্দে ও সয়ে রচন] ককিয়া, বর্তমান নৃত্যনাট্যের প্রথম গ্রকাশ 


বাংলা ১৩3৪ সালের ফাস্তুনে ; সর্বসাধারণ-সমক্ষে প্রথম অভিনীত 
হয় কপিকাতার “ছায়া' রঙ্গমঞ্চে গ্রীন্ীয় ১৯৩৮ সালের ১৮, ১৯ 


ও ২৯ মার্চ, তারিখে । পরবর্তী ৯ ও ১* ফেব্রুয়ারি তাবিথে 


(১৯৩৯ ধ্রীন্টা্ধে) কলিকাতায় ধ্ী' রঙ্গমধে পুনরভিনয়ের 


শ৩৩-৫৩ 


৭৫৩-৬৪। 


৯ 


গ্ন্থপরিচদ্ব ০৯৭৯ 


প্রান্কালে রবীন্দ্রনাথ পূর্বোক্ত রচনাটিতে নানা পরিবর্তন সাধন 
করেন। পরিবতিত নাটকের ঘে পাঠ ১৩৪৫ চৈত্রে স্ববলিপি-সহ 
প্রচারিত, তাহাই বর্তমান গ্রন্থে সংকলন কন্বা হইয়াছে। এই 
রচনা আগ্ন্তই হরে তালে বসানে|। | 

১৩৪৪ ফাল্ধুনে গ্রকাশিত “চগ্ডালিকা"য়, আখ্যায়িকার সার- 

ংকলন হিসাবে মূল নৃত্যনাট্যের পূর্বে একটি “পরিচয়” মুদ্রিত 

আছে; উহার সৃচনায় কবি বলিয়াছেন, “সমগ্র চণ্ডালিক] নাটিকার 
গছ এবং পদ্য অংশে সর দেওয়া হয়েছে। 

বস্তুতঃ, চগ্ডালিকঝর বহু গান সম্পূর্ণই গঘ্যছন্দে 
লে খা _-ইহ1 সতর্ক পাঠকের মনোযোগ এড়াইবে ন1। . 
স্যাম! ॥ নৃতানাট্য ৷ “কথা ও কাহিনী? কাব্যের অন্তর্গত গররিশোধ' 
(২৩ আশ্বিন ১৩০৬ ) কবিতাটির বিষয়বস্ত লইয়! রচিত 'পরিশোধ' 
নৃতানাট্য (আশ্বিন ১৩৪৩) বর্তমান গ্রন্থে পরিশিষ্ট ২' রূপে 
মুক্রিত। "শ্যামা? উহ্হারই পরিবন্তিত পরিবর্ধিত ও সমৃদ্ধতর রূপ 
বলা যায়; বাংলা ১৩৪৬ ভাবে শ্বরলিপি-সহ প্রথম গ্রচারিত। 
তৎপূর্বে ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্ধের ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে কলিকাতার 
“শ্রী বঙ্গঞ্চে অভিনীত হয়। 

ইহাও প্রথম হইতে শেষ পর্যস্ত স্থরে তালে বাঁধা, কোথাও 
“কাব্য-আবৃত্তি' নাই। 
১-২০ সংখ্যা । ভাঙ্ুসিংহ ঠাকুরের পদীবলী॥ বাংল! ১২৯১ সালে 
প্রথম প্রকাশ -কালে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ" -সহ একুশটি রচন। 


ছিল। আর-একটি ভা্ছসিংহের পদ ( কে! তৃছ বোলবি মোয় ) 


আরা কার ০৮৮ রা /-জার। 





লস্পপীশিস্পাপী শি শিপপাসি পিস পি পিপিপি এপস পিসি 


রবিচ্ছায়াঁয় যে কয়টি গান (মোট ৫টি) সংকলিত তাহাতে 
তালেরও উল্লেখ আছে। যে-কোনে। গান উষ্লিখিত রাগ-তালে 

গাওয়া হয় কিনা তাা স্বতন্ত্র বিচারের বিষয় । যেমন, “মরণ রে 
তুঁহু মম শ্তামসমান' গানে প্রথমতঃ “প্রবী'র উল্লেখ ছিল, পরে 
“ভৈরবী / কাওয়ালি”র উল্লেখ রবিচ্ছাম়ায়-_ রি গানের স্বরলিপি 
ব্য স্বরবিতানের একবিংশ খণ্ডে। 


৫ 


88৬. 
৩৪২ 


৭৫৪) 
৭৬৩) 


৭৬৭-৮১২। 


শ৬৭|১ 


২ সভবিন -৩ 

১২৯২ সালের ''প্রচার' মাঁসিক-পত্ে এবং পরে “কড়ি ও কোমল' 
গ্রন্থের গ্রথম সংক্করণে মুদ্রিত হয়। বৈষ্ণব পদকর্তাদিগের অনুসরণে 
প্রীচীন ব্রজবুলিতে রচিত এই গান বা কবিতাগুলি কয়েক বৎসর 
ধরিয়া 'ভাবতী'তেও প্রকাশ পায়-__ যথা, বর্তমান গ্রন্থের ৮, ৯, 
১০১ ১৩, ১৪১১৫ সংখ্যা ১২৮৪ সালে; ১৮ সংখ্যা ১২৮৫ সালে; 
১৬ সংখ্যা ১২৮৬ সালে; ১৭ ও ১৯ সংখ্যা ১২৮৭ সালে এবং 
১১ সংখ্যা ১২৯০ সালে। মূলতঃ “ভারতী'র ১২৮৪ আশ্বিন ও 
১২৮৮ শ্রাবণ -সংখায় মুদ্রিত ছুইটি পদ-_ 

সজনি গো ) শাঙনগগনে ঘোর ঘনঘট] ইত্যাদি 

মরণ রে তু'ছ' মম শ্যামসমান ইত্যাদি 
গতবিতানের পূর্ববর্তী অংশে মুদ্রিত হইয়াছে । বর্তমান খণ্ডে, ষে 
গানগুলির ন্বরলিপি (সংখ্যা ২, ৩, ৫১ ৮১ ৯, ১০১ ১১) আছে 
'সেগুলির পাঠ ক্বরলিপি-অহ্থপারী। শ্বরলিপি-বিহীন রচনার সংকলন 
-কালে প্রায়শঃ পরবর্তী সংহত ও মাঞজজিত পাঠই গৃহীত হইয়াছে। 
বলা প্রয়োজন-_. 
১২-সংখ্যক গানের প্রাচীন পাঠ 'গছির নীদমে” ইত্যাদি । তেমনি 
১৯-সংখ্যক গানের প্রাচীন পাঠ “দেখলো সজনী টাদ্দনী রজনী? 


 ইত্যার্দি। ১২৯১ লালে মৃত্রিত মৃলগ্রস্থ দ্রষ্টব্য । 


১-১৩২ সংখ্যা ॥ নাট্যগীতি॥ বিভিন্ন নাটক বা নাট্যকাব্যের 
যে গানগুলি ইতিপূর্বে সংকলিত হয় নাই, সেইগুলি এই অধ্যায়ে 
মুদ্রিত। কোনে! নাটকের ন! হইলেও, নাট্যগুণোপেত অন্য 
কতকগুলি রচনা এই অংশে স্থান পাইয়াছে। 

জল জল্‌ চিতা, দ্বিগুণ দ্বিগুণ ॥ যেটুকুব স্বরলিপি আছে সেই 


সংক্ষিপ্ত পাঠই গীতবিতান গ্রন্থে সংকলিত। দীর্ঘতর মূল রচনা 


জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর -প্রণীত 'সরোজিনী' নাটকের (১৭৯৭ 
শকাব্ধ ) অন্তর্গত এবং জহরত্রত-উদ্যাপনে উদ্যতা বাজপুত- 
ললনাঁদিগের সমবেতসংগীত। ইহার রচন] সম্পর্কে জ্যোতিরিন্তর- 
নাথের উক্তি উদ্ধারযোগ্য-- | 


৭৬৭২ 


৭৬৮-৭৫ | 


'গ্রন্থপরিচয় ৯৮১ 


"রাজপুত মহিলাদের চিতাপ্রবেশের যে একটা দৃষ্ট আছে, 
তাহাতে পূর্বে আমি গণ্ভে একট। বন্তৃতা। ঝচনা। করিয়। ছিয্- . 
ছিলাম। যখন এই স্থানট। পড়িয়া। প্রুফ দেখ হইতেছিল, তখন 
রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘরে পড়াশুনা বন্ধ করিয়া চুপ করিয়। বসিয়া 
বসিয়। শুনিতেছিলেন। গ্ভ-রচনাটি এখানে একেবারেই খাপ খায় 


নাই বুঝিয়া, কিশোর রবি একেবারে আমাদের ঘরে আসিয়া 


হাজির। তিনি বলিলেন__ এখানে 'পদ্যরচনা ছাড়া কিছুতেই 
জোর বাধিতে পাবে ন1। প্রস্তাবটা! আমি উপেক্ষা করিতে পারি- 
লাম না-__ কারণ, প্রথম হইতেই আমারও মনটা কেমন খুঁৎ-খুঁৎ 
করিতেছিল। কিন্তু এখন আব সময় কৈ? আমি সময়াঁভাবের 
আপত্তি উত্থাপন করিলে, রবীন্দ্রনাথ সেই বত্তৃতাঁটির পরিবর্তে 
একটা গান রচনা করিয়1 দ্রিবার ভার লইলেন, এবং তখনই খুব 
অল্প সময়ের মধ্যেই “জ্বল্‌ জল্‌ চিতা দ্বিগুণ ছ্বি৭* এই গানটি রচন! 
করিয়া! আনিয়া, আমাদিগকে চমত্কৃত করিয়া দিলেন । 
--জ্যোতিরিভ্্রনাথের জীবনম্থৃতি (১৩২৬ ) পৃ ১৪৭ 
হৃদয়ে রাখো! গো, দেবী, চরণ তোমার ॥ ইহার ভাব ও ভাষ! 
অনেকাংশে বিহারীলাল চক্রবতীর "সারদা মঙ্গল” (১২৮৬) কাব্য 
হইতে গৃহীত, উক্ত গ্রন্থের ১২৭৭ সালে রচনা! আস্ত ও ১২৮১ 
সালে “আধ্যদর্শন' পত্রে আংশিক প্রকাশ হয়। প্রথম হইতেই 
এই গানটি 'বান্মীকি-গ্রতিভা"র শেষে বরদাত্রী সরস্বতীর ভাষণের 
অব্যবহিত পূর্বে বাল্সীকি-কর্তৃক উদ্গীত বাণীবন্দনারূপে সন্বিবিষ্ 
ছিল। 'গান' গ্রন্থের প্রথম প্রকাশকালে ( সেপ্টেম্বর ১৯৮) ইহা 
'বান্মীকিপ্রতিভা" হইতে বঙ্ছিত হই্য়াছে। 
৩-১৯ -সংখ্যক গানগুলি 'ভগ্রহদয়” (১২৮৮ বঙ্গাব্দ) নাট্যকাব্যের 
অস্তর্গত। “রবিচ্ছায়া'য় অধিকাংশ, ক্ষেত্রে স্থুর তালের উ্েখ -সহ, 
সংকলিত আছে। কয়েকটি গান (৬টি ) যে ভগ্রহদয়েরই নানা 
অংশ বা অংশের রূপান্তর তাহা নৃতন আবিষ্কার) এ-কয়টি 


 গ্লীতবিভানের ১৩৭৬-পূর্ব সংস্করণে প্রেম ও গ্ররূতি অধ্যায়ে (বর্তমান 


৯৮২ 7. শীতবিভান ৩ 
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সংখ্য। ৪, ১৫) ১৬, ১৯) এবং তৃতীয় পরিশিষ্টে ( বর্তমান সংখ্যা ৫ 
ও ১৯) মংকলিত হইয়াছিল। এগুগি ভগ্রহদয়ে “গান বলিয়া 
নির্দেশ কর! হয় নাই কিন্তু সবগুলি রবিচ্ছায়ায় এবং সংখ্যা £ 
অধিকস্ত “গানের বছি'তে (১৩০) ও গানে (১৯০৯) গৃহীত। 
হ্যা € ও ১৭ (সখা? স্থলে “সখী, আছে সত্য ) প্রথমসংস্করণ 
গীতবিতানের বর্জনতালিকায় অ-রাবীন্দ্রিক বলিয়া নির্দিষ্ট! 
1৭৩১৫ প্রথমতঃ “কাব্যগ্রস্থাবলী'র (১৩৯৩) সৃচনায় “ছাক্সা' (পৃ) 
শিরোনামে মুদ্রিত শ গান বলিয়া নি, দ্বিতীয়তঃ "গান" 
ংশে (পৃ ৪৩৯) উহারই সংক্ষি্ধ পাঠ সংকলিত-- শেষোক্ত 
পাঠই শীতবিতানে তথা স্বরবিতানে সংকলিত। | 

৭৭৪1১৬ প্রথম প্রকাশ : ভারতী : কাতিক ১২৮৬, পৃ ৩২২। 

৭৭৫।১৯ ইন্দিরাদেবী -কৃত স্বরলিপি অন্থযায়ী সংক্ষিপ্ত পাঠ সংকলিত। 

৭৭৬। ২৭ ও ২১ -সংখ্যক রচন। 'কদ্রচণ্ড (১২৮৮) নাট্যকাব্যের অন্তর্গত 
এবং “ববিচ্ছায়া”য় সংকলিত। প্রথম গান (২০) প্রাপ্ত স্বরলিপি- 
অনুযায়ী বর্তমান গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত আকারে সংকলন কর] হইয়াছে । 

৭৭৭৭৮ ২২-২৬ সংখ্যা প্রকৃতির প্রতিশোধ? (১২৯১) হইতে। 

৭৭৭২৩ বৃদ্ধ ভিক্ষকের গান; নাটকের পূর্বসংস্করণে ইহা দীর্ঘতর ছিল। 
“কাব্যগ্রস্থাবলী'তে ও পরবর্তী সংস্করণসমূহে সংক্ষিপ্ত আকারে 
মুদ্রিত। 

৭৮০৩৩-৩৫ “নলিনী” (১২৯১ বৈশাখ ) নাটকে মুত্রিত। ৩৩ ও ৩৪ সংখ্যক 

। গান পরবর্তী “বিবাহ-উৎব' গ্ীতিনাট্যে অঙ্গীকূত। 

৭৭৮-৮৩।  ২৬-৩৪ ও ৩৬-৪৫ চিহ্নিত ১৯টি গানঃ “বিবাহ-উৎলব' পীতিনাট্ে 
ব্যবহৃত হুয়। (১২৯৯ ভান্র-আশ্বিনের “ভারতী ও বালক" পত্রে 
ইহার গ্রথম দৃশ্য স্বরলিপি-সহ প্রচারিত।৭ ) জানা যায় “কোনে! 

: পারিবারিক বিবাহ-উৎসবোপলক্ষেণ ইছার যৌথ রচনা ।* - মোট 





১ বলা আবশ্যক, ২৬-সংখাক গান প্রকৃতির প্রতিশোধ (১২৯১ ) 
হইতে এই প্ঁতিনাটো লওয়া হইয়াছে। 


্রন্থপরিচয়' ৯৮৩ 


৭টি দৃশ্যে ৪৫টি গান; তন্মধ্যে জ্যোতিবিন্্রনাথ দ্বর্ণকুমারী ও অক্ষত 
চৌধুরীর কতকগুলি গান থাঁকিলেও. রবীন্দ্রনাথের রচনাই ২৮টি। 
তাহ! ছাড়া, সব-শেষে স্র-তালেব-উল্লেখ-হীন “ঘষে তোবে বাসে 
বে ভালো? ইত্যাদি কয় ছত্র ইন্দিরাদেবীর অভিমতে আবৃত্তির 
বিষয় মাত্র__ "শিশু? কাব্যে পাওয়া যাইবে । বিবাহ-উৎসব* -ধৃত 
ববীন্দ্রনাথ-রচিত সবগুলি গান গীতবিতানে সংকলিত; তন্মধ্যে 


২ পৃ ২৪৪-৫২। “মহিলা! শিল্পমেলায় অভিনীত। অপিচ 
ষ্টব্য ভারতী ও বালক, ১২৯৯ পৌষ, পৃ ৫২৬, নীচে হইতে আমৈ- 
সপ্তম ছত্রে-_ “মহিলা! শিল্পমেগ্ায় অভিনীত হইবার উদ্দেশ্টে 
“বিবাহ উৎসব” পুস্তক ছাপাইবার পূর্বে ইত্যাদি। মনে হয়, 
মালিক পত্রে প্রথম দৃশ্যের হ্বরলিপি-যুক্ত প্রচার ও “বিবাহ-উৎসব' 
পুস্তিকার প্রকাশ প্রায় সমকালীন । প্রথম দৃশ্যের শেষ গাঁনটি মাত্র 
রবীন্দ্রনাথ-রচিত : নাচ্‌, গ্তাম, তালে তালে ইত্যার্দি। 

* ত্রষ্টব্য ইন্দিরাদেবী-রচিত “ববীন্্রস্থৃতি? গ্রস্থের “নাট্যম্থতি। 
অধ্যায়ে “বিবাহ-উৎসব, প্রসঙ্গ | অপিচ জরষ্টব্য সরলাদেবী চৌধুরানীর 
"জীবনের ঝরা পাতা? (১৮৭৯ শক) গ্রন্থ; তদনুযায়ী (পৃ ৫৬) 
ছিরপ্মমীদেবীর বিবাহ-উপলক্ষ্যে ইহার বচন! | জানা যায় শেষোক্ত 
ঘটন] রবীন্দ্রনাথের বিবাহ (২৪ অগ্রহায়ণ ১২৯০) হুইতে ৩ মাস 
পরে; দরষ্টবা : সমকালীন ১।১৩৬৪। পৃ ২,-২১। 

* প্রাপ্ত পুস্তিকার প্রচার তৃতীয় পাদটাকায় উল্লিখিত ঠাকুর- 
বাড়ির পারিবারিক বিশেষ বিবাহ-উতনবের সমকালীন নে, 
তাহার অনেক পরে, ইহা নিঃসন্দেহ । সাহিভ্য-সাঁধক-চরিতমালার 
২৮ সংখ্যায় (মাঘ ১৩৫০/পৃ ১৭) ব্রজেন্্রনাথ এই পুস্তিকার বেঙ্গল 
লাইব্রেরির তালিকা-তুক্কির ঘে তারিখ দ্বিয়াছেন-__ ১৩ মে ১৮৯২ 
[১ জোষ্ ১২৯৯ ]-_ তাহা গ্রন্থপ্রচারের খুব কাছাকাছি সময় 
সন্দেহ লাই। তেমনি নিঃসনোহে বলা যায় ইহা! বিশেষ ভাবে 
ব্কুমারীদেবীর বচন নহে? প্রথম দৃশ্তে ৭টি গানের মধ্যে 


৪৮৪ 


৭৭৮-৭৯। 
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১৯টি বর্তমান গুচ্ছে আর অবশিষ্ট ৯টি নানা সুত্রে গীতবিতানের 
নান। অধ্যায়ে, যথা | 


পৃষ্ঠা 
ও কেন চুরি ক'রে চায় ৪২১ 
তারে দেখাতে পারি নে কেন ৩৯৬৬৬২।৯২১ 
দেখে যা, দেখে যা, দেখে যা লো তোরা ৪১৮ 
নাচ, শ্যামা, তালে তালে ৭৩ 
বনে এমন ফুল ফুটেছে ঠা. ৪১৬ 
বুঝি বেল! বহে যায় ৪১৬ 
মনে রয়ে গেল মনের কথা ৩৪৮ 
রিম ঝিম্‌ ঘন ঘন বে ৬৪৪ 
সধী, মে গেল কোথায় : ৪১৯1৬৫৮।৯১৮ 


২৮ ও ৩* বিবাহ-উৎ্সব গীতিনাঁট্যে দ্বিতীয় দৃশ্যের অন্তর্গত 
ও “ভারতী'র ১৩০* বৈশাখ সংখ্যায় মূদ্রিত। এ ছুটি গান যে 


৬টি তাহার হইলেও (ব্বর্ণকুমারীদেবীর বসস্ত-উৎসব গীতিনাট্যের 


প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক -ধূত ) বাকি ৬টি দৃশ্টে সম্ভবতঃ তাহার 
রচনা নাই ॥ বিবাহ-উৎসবের যে মুদ্রিত প্রতি আমর! পাইয়াছি 
তাহার প্রচ্ছর্দে বা ভিতরে কোথাও কোনো রচয়িতার নাম 
নাই। পুস্তিকাখানি "ভারতী ও.বালক' পত্রিকার “কার্য্যাধ্যক্ষ 
প্রকাশ করেন, মলাটের শেষ পৃষ্ঠায় অন্যান্ত বহু পুস্তকের সঙ্গে 


 অতোন্ত্রনাথ-গ্রণীত মেঘদূত (১২৯৮), হ্র্ণকুষণবীদেবীর নবকাহিনী 


(১২৯৯), রবীন্দ্রনাথের “মায়ার খেলা (১২৯৫) বইগুলির 
বিজ্ঞাপনও দেখা যায় । 

বর্তমান প্রসঙ্গে রষ্টব্য “রবীন্দ্রনাট্যকল্পনার বিবর্তন? : বিশ্বভারতী 
পঙ্জিক। £ বৈশাখ-আধাঢ় ১৩৭৬|পু ৩৪৫-৪৭। 

“বিবাহ-উৎপব' পুস্তিকার প্রচ্ছাদিত ও গ্রচ্ছদহীন বিভিন্ন প্রতি 
শ্রীপুলিনবিহারী সেনের সংগ্রহে দেখা গিয়াছে। 


৭৭৮1২৭ 


৭৮১৩৮ 


৭৮১-৮২ | 


৭৮২-৮৩ | 


৭৭৮-৮২ | 
৮৩1৪৬ 
৭৮৩1৪ ৭ 


৮91 


৭৮৪| 


গ্রস্থপরিচয় ৯৮৫ 


রবীন্দ্রনাথেরই রচনা! ইহা! জানাইয়াছেন সরলাদেবী ( ভারতী : 
ফান্তন ১৩*১/পূু ৬৮১-৮২) তাহার '“বাঙ্গলার হামির গাঁন ও 
তাহার কবি প্রবন্ধে। বর্তমান গীতিগুচ্ছের অন্তান্ত কয়েকটি 


গান সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে--- 


ছবি ও গান' (ফান্তন ১২৯) কাব্যের অন্তর্গত। এখানে 
'স্বরুলিপি-গীতিমালা"র সংক্ষিপ্ঠ পাঠ গৃহীত হইয়াছে । 
স্বরলিপি-গীতিমালা* পুস্তকে মুক্রিত দীর্ঘতর পাঠ রবীন্দ্রনাথ ও 
জ্যোতিরিন্্নাথের সম্মিলিত রচন1 বলিয়! নির্দিষ্ট । "গানের বহি 
প্রভৃতি গ্রন্থে পূর্বোক্ত বচনাৰ প্রথমার্ধ মাত্র গৃহীত, এজন্য এটুকুই 
রবীন্তর্চনা মনে হয়। অবশিষ্ট রচনাংশের শ্রী ও শৈলী পৃথক-_ 
উহাই জ্যোতিবিন্্রনীথের বচন! হইতে পারে। 

“গানের বহি'তে ও “বিবাহ-উৎসব" গ্লীতিনাট্যে এক পাঠ 
দেখা যায়, উহাই গীতবিতানে সংকলিত। 
৪১ ও ৪৪ -সংখ্যক ছুটি গানই “গানের বহি" (বৈশাখ ১৩০) এবং 
ম্বরলিপি-গীতিমালা” (১৩০৪) গ্রন্থে পাওয়া যায়। 
৪২ ও ৪৫-স্ংখ্যক গান পূর্বোক্ত "্বরলিপি-গীতিমালা"য়্ সংকলিত। 
শেষোক্ত গানটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাতে লেখা শ্বরলিণিতেও 
রবীন্দ্রনাথের রচন। বলিয়াই নির্দিষ্ট 
২৭), ২৯১ ৩২-৩৭, ৩৯১ ৪০) ৪৩ -সংখ্যক গান ১২৯২ বৈশাখে 
প্রকাশিত “রবিচ্ছায়া'তেও সংকলিত আছে। 
প্রথমাবধি “বাজ1 ও বানী” ( শ্রীবণ ১২৯৬ ) নাটকে মুদ্রিত। 
আজ আসবে শ্যাম ॥ “বাজ। ও বাঁনী”ব প্রথম সংস্করণে ছিল। 
৪৮-৫১ -সংখ্যক গান “বিসর্জন? (প্রথম প্রকাশ; জ্যেষ্ঠ ১২৯৭) 
নাটকের বিভিন্ন সংস্করণ হইতে গৃহীত। 
৪৮) ৫০-৫১। কলিকাতায় “ভারত সঙ্গীত সমাজ'এর উদ্যোগে 
১ পৌঁধ ১৩০৭ তারিখে “বিনর্জন'এর বিশেষ অভিনয় হয়। অনুষ্ঠান- 
পত্রে দেখা যায়-- অটলকুমার সেন ( গোবিন্দমাণিক্য ) অমরনাথ 
বস্থ (নক্ষত্ররাঁয়), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (রঘুপতি), হেমচন্জ 
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বন্থষলিক ( জয়সিংহ ), 'অনরদাপ্রসাদ ঘোষ (মন্ত্রী), ভৃতনাঁথ 
বি (াদপাল9, বেণীমাধব দত্ত ( নয়নবায় ) এবং মনীন্রনাথ 
মুখোপাধ্যায় (গুণবতী ) ইহাতে অভিনয় করেন। উক্ত 
অভিনয়ের অনুষ্ঠানপত্রে এই তিনটি গানই পাওয়া ঘায়। ৪৮-সংখ্যক 
রচন! এপর্বস্ত অপর কোনে গ্রন্থে পাওয়া যায় নাই। 

৭৮৫।৫২ খাচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে ॥ “সোনার তরী'র অন্তর্গত 
এই কবিতার রচনাকাল : ১৯ আষাঢ় ১২৯৯। “ভারতী'তে ১২৯৯ 
চৈত্রে ইহার শ্বরলিপি প্রকাশিত হয়। 

৭৮৬-৮৮। ৫৩-৫৭ সংখ্যক রচনাবলী সংশোধিত “গান” (১৯০৯ শ্রীষ্টাব্ধ ) 
গ্রন্থ হইতে সংকলিত। ৯৬৩ পৃষ্ঠায় চতুর্থ টাকা তরষ্টব্য 

৭৮৬।৫৩-৫৪ “চিত্রা” ( ফাস্তন ১৩০২) কাব্োর অস্তর্গত। 

৭৮৬৫৫  কাবাগ্রস্থবাবলীর অস্তর্গত “চৈতালি” (আশ্বিন ১৩*৩) কাব্যের 
গান” বচনার প্রথম ও শেষ ভ্তবক, মধ্যবর্তী স্তবক বঞ্জিত ; ইহার 
রচনা : ২৯ চৈত্র [১৩০২] 

৭৮৭-৯১। ৫৬-৬১ সংখ্যা! “কল্পনা” ( টশাখ ১৩০৭) কাব্যের অস্তর্গত। 

৭৮৮৫৮ কল্পনা” কাব পাঠাস্তর মুদ্রিত আছে । স্বরলিপি-সহ বর্তমান পাঠ 
করির হস্তাক্ষরে পায় গিয়াছে । প্রচলিত “অখণ্ড গীতবিতানে 
তাহার প্রতিলিপি ভ্রষ্টব্য। 

৭৮৯৯০  ৫৯-৬* -সংখ্যক বচন] “কল্পনা” কাব্যে পূর্বাপর স্থর তালের উল্লেখ- 
সহ মুদ্রিত। ৬*-সংখ্যক গানের স্চন] ( ইন্দিরাদেবীর স্বতি- 


অন্ুযাম্ী ) এইরূপ-- 
গা গা 7 । গা গা 7 । গা "7 গা । 
সে রু তত রে * অ শ শর 
| মা "গা? বা বা -গা। সা সা । 
রে কি সে * ত রে 


ক 

র্‌ 
» রা । রা শা গাছ] সা -গা -বরা । 
বু ঘ শ্বা * স্‌ ৰ ন্‌ 
শা শু 1১৭ "১ । 7 -4 -মা ] 


ড় ডি € €ভ €ী তী ডি রী 


এ কশ্র এএ্র ও 


৭৯১৬১ 


৭৯২৬২ 


৭৪৯২-৯৩। 


গ্ন্থপরিচয় ৯৮৭ 


'কল্পনা'র এই কবিতাটি সুর তালের উল্লেখ -সহ সংশোধিত 'গাঁনঃ. 
(১৯৯৯) গ্রন্থে সংকলিত । ত্রষ্টব্য পৃ ৯৬৩, টাকা 9৪1 . 
“বিনি পয়মার তোজ' (ব্াঙ্গকৌতুক * ১৯০৭) কৌতুকনাট্যের 
অন্তর্গত, 'সাধনা"য় ১৩** সালের পৌঁষে মুত্রিত। 
৬৩-৮১ সংখ্যা । প্রধানতঃ “চিরকুমার সভা" হইতে সংকলিত এই 
১৪টি গান (ক্ষুত্রার্থে গীতিকাও বল! চলে ) উক্ত নাটকে ম্বভাবকবি 
অক্ষয়কুমার যত্রতত্র ললিতে কেদাবায় ভৈরবীতে গাহিয়া উঠেন। 
বন্ধুদের আক্ষেপ: গানগুলি শেষ করা হয় নাকেন। অক্ষয়ের 
জবাব তাহাদের কাছে-_ 
সথা, শেষ কর! কি ভালো? 
তেল ফুরোবার আগেই আমি 
নিবিয়ে দেব আলো । 
প্রজাপতির নির্বন্ধ 
অথব] পুরবালার কাছে-_- 
তুমি জান আমার গাছে 
ফল কেন ন৷ ফলে, 
যেমনি ফুলটি ফুটে ওঠে 
আনি চরণতলে। 
| -চিরকুমারসভ। 
কাজেই অক্ষয়ের গানের এই অজত্রতাতেই খুশি থাকিয়া, গানগুলি 
চার তুকে সম্পূর্ণ হইল ন1 যে তাহার স্ষুপ্রতা, শুধু বন্ধুজনকে নয়, 
সাধারণকেও মানিয়া লইতে হয়। 
বলা প্রয়োজন, “চিরকুমারসভা” সংলাপপ্রধান উপন্তাসের 
আকারে “ভারতী” পত্রিকার ১৩০৭ বৈশাখ-কাতিক পৌষ-চৈত্র 
এবং ১৩০৮ টবশাখ-জ্যেষ্ঠ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত। পরে, 
হিতবাদী-কর্তৃক প্রচারিত 'রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী'তে (১৩১১) 'রঙ্গচিত্র 
বিভাগে স্থান পায়। অতঃপর, উহ! (প্রজাপতির নির্বন্ধ' নামে 
ইত্ডিয়ান প্রেস -কর্তৃক প্রকাশিত গগ্চগ্রস্থাবলীর অষ্টম ভাগ রূপে 


৯৮৮ 


৭৯৬৮৭ 


৭৯৭৮৩ 


৭৯৭1৮৪ 
৭৯৮ | 


৭৯৮-৯৪৯ | 


৭৯৯৯১ 
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(১৩১৪) শ্রকাশিত হয়্। গ্রন্থে কোনো কোনো অংশ পরিবর্তন 


করিয়া, কোনো কোনো! অংশ নূতন যোগ করিয়া, রধীন্দ্রনাথ 
বাংলা ১৩৩১ সালের চৈজে বা! পরবর্তী বৈশাখে “চিবৃকুমাবুমভা' 
নাম দিয়াই 'যে নাটক লিখিয়া দেন তাহ! ১৩৩২ সালে বছদিন 
ধরিয়1 (প্রথম অভিনক্ন : ২ শ্রাবণ ১৩৩২) মাধারণ বুঙ্গমঞ্চে বিশেষ 
সাফলোর সহিত অভিনীত হয়। বর্তমান গ্রন্থে উল্লিখিত সমূদয় 
সংস্করণ দেখিয়াই গানগুলির সংকলন । 
মনোমন্দিরন্ন্দরী ॥ ইহাঁও “চিরকুমারসভা'য় অক্ষয়কুমারের গান। 
১৩২১ সালের 'গান' অবধি ইহার যে রূপ ছিল তাহাতে কতকগুলি 
নৃতন ছত্র যোগ করিয়া বর্তমান পাঠটি ১৩২৭ সালে গান" গ্রন্থের 
নৃতন সংস্করণে মুদ্রিত হয়। প্রচলিত “চিরকুমারসভা'তেও এই 
পাঠই আছে। 
“শিশু” কাব্যে (কাব্যগ্রন্থ : দশম ভাগ : ১৩১০) যে কবিতা আছে 
এই রচনা তাহারই সংক্ষিপ্ত রূপ। ১৩৩৮ সালের 'গীতোৎসব" 
(২৮, ২৯, ৩১ ভান্র ও ১ আশ্বিন ) উপলক্ষ্যে কবি ইহাতে হুর 
দেন ও বালক নটের বৃত্য-সহযোগে তাহারই রূপ দেন। 
শারদোৎসব (১৩১৫ ) হইতে সংকলিত। 
৮৫১ ৮৬১ ৮৮ ও ৮৯ সংখা প্রায়শ্চিত্ত নাটক (১৩১৬) হইতে 
গৃহীত। 
৮৭ ও ৯* -সংখ্যক গান “ভারতী” মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত 
“বৌঠাকুরানীর হাট'এর অঙ্গীভূত ) যথাক্রমে ১২৮৮ মাঘ ও 
১২৮৯ আশ্বিনে মুদ্রিত । 
'বৌঠাকুরানীর হাট? হইতে গৃহীত 

এই প্রনঙ্গে বলা বাহুলা হইবে না যে, “বৌঠাকুরানীর হাট' 
১২৮৮ কাতিক হুইতে ১২৮৯ আশ্বিন পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে 
“ভারভী'তে মুদ্রিত হওয়ার পরে ওই বৎসরেই (১৮০৪ শক) 
গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'প্রায়শ্চিন্ত' নাটকখানি 'বৌঠাকুরানীর 
হাট” গল্পেরই ব্যিয়বস্ত লইয়! রচিত। উহার বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ 
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শ্রস্থপরিচয় ্‌ ৯৮৪ 


লিখিয়াছেন, “মূল উপস্তানখানির অনেক পরিবর্তন হওয়াতে এই 
নাটকটি প্রায় নৃতন গ্রন্থের মতই হইয়াছে ।, 
পূর্বালোচিত “রাজ বসন্ত রায়? (ত্রষ্টব্য টীকা ৭ প্‌ ৯৭০) অন্তে 
প্রস্তত করিয়ীছিলেন ; তাহা। জনপ্রিয্ম হইয়াছিল; বহু বসব 
পরে উপন্যাসটির সার্থক রূপাস্তর ঘটাইবার ইচ্ছার পিছনে সেই 
স্মৃতি এবং সমকালীন অন্ত কারণও ববীন্দ্রনাথের মনে ছিল। 
৮৬-৯১ সব গানই কৰি উপন্যাস বা নাটকের অন্তরতম পাত্র বসস্ত- 
বায়ের কণ্ঠে দিয়াছেন । 
রাজা" (পৌষ ১৩১৭ ) নাটক হইতে গৃহীত । 
“অচলামনতন, (প্রবাসী : আশ্বিন ১৩১৮ ) নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যের 
অস্তর্গত। ববীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত ১২৫-সংখ্যক অচলায়তন পাও- 
লিপিতে (রচনাশেষে তারিখ £ “১৫ই আষাঢ় /১৩১৮। শিলাইদা, ) 
যে গানটি বর্জনচিহ্মিত করিবার পরে এ গান লেখা হয় সেটি 
হইল-_ 
আমরা কত দল গো কত দল! 
তোমায় ঘিরে ফুটেছি গো শতদল । 
আপন মনে নানা দিশি 
ছড়িয়ে আছি দিবানিশি, 
তবু একটিখানে আছে মোদের পরিমল 
যেখানেতে পরশ কর করতল ॥ 
শ্রীমতী সীতাদেবীর “পুণাস্বতি' গ্রন্থে (১৩৪৯/পৃ ৫৪-৫৫) পূর্বোজ 
অচলায়তন পাওুলিপি-ধৃত অথচ প্রবাপী পত্রে ও গ্রন্থে বজিত 
এই গানের বিষয় প্রথম উল্লেখ। পাতুলিপি দেখিয়া অত্রাস্ত 
পাঠ-নির্ণয় সম্ভবপর হওয়ায়, গানটি এখন গীতবিতানের বথোচিত 
স্থানে সন্গিবিষ্ট হইল। এই গান ববীন্দ্রপদনের আর-এক 
পাওুলিপিতেও পাওয়া যায়; কোনো পাওুলিপিতেই বর্জন- 


চিহ্নিত নয়; ইহার স্থান অচলায়তন নাটকে দ্বিতীয় দৃশ্থের 
শেষে। 


৯৯৯: . স্মতাবতান 


৮৯১৯৫  দষান্তুনী (সবুজ পত্র : চৈত্র ১৩২১ ) হইতে সংকলিত । 

৮০১৯৬ চতুরঙ্গ হইতে ( সবুজ্জ পত্র : পৌষ ১৩২১ ) সংকলিত । 

৮০১-৮০২। ৯৭-১০* সংখা! “ঘরে-বাইরে? উপন্যাস হইতে । তক্মধো ৯৭-৯৮ 
-সংখ্যক গান ১৩২২ সবুজ পঙজের কাতিক সংখ]ায়। ৯৯.সংখ্যক 
অগ্রহায়ণে এবং ১*০-সংখাক পৌষে প্রথম প্রচার লাভ করে। 

৮২১০১ 'মুজধারা'র এই গান 'প্রায়শ্চিনত' নাটকের 'আমি ফিরব না বে, 
ফিরব না আর' গানের রূপান্তর বলা যাইতে পারে। 

৮০২।১০২ “মুক্তধারা? (প্রবাসী : বৈশাখ ১৩২৯) নাটকে ধনঞ্চয় বৈরাগীর 
গান। এই চরিত্র প্রায়শ্চিত্ত নাটকেও আছে। 

৮০৩। ১০৩-১০৬ -সংখ্যক গান ববীন্দ্রষদনে সংরক্ষিত বিভিন্ন পাওুলিপি 
হইতে শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় সংকলন করেন; এগুলি 'রক্ক- 
করবী? নাটকের উদ্দেশে রচিত হইলেও নাটকে ব্যবহৃত হয় নাই। 
১০৩-১০৪ -সংখ্যক গানে স্থবের উল্লেথ ছিল। ১০৬-সংখ্যক রচনার 
সহিত তুলনীয় গান : আমার শ্বপনতরীর কে তুই নেয়ে। 

৮০৪।১*৭ 'রক্তকরবী' ( প্রবাসী : আশ্বিন ১৩৩১) হইতে। 

৮*৪।১০৮ “নটার পুজা" (মাসিক বস্থমতী £ বৈশাখ ১৩৩৩) হইতে। 

৮০৪।১০৯ এই গানটি সম্ভবতঃ 'নটার পুজা” নাটকে ব্যবহারের উদ্দেশে 
রচিত হুইয়াছিল। এ স্থলে প্রথমসংস্করণ গীতবিতানের তৃতীয় খণ্ড 
(শ্রাবণ ১৩৩৯) হইতে গৃহীত। 

৮০৫।১১* তপতী (ভাদ্র ১৩৩৬) নাটকের উদ্দেশে রচিত হইলেও বাবধ্ধত 
হয় নাই। ইহা! সম্প্রতি রবীন্দ্রপদনের দণ্তর হইতে শ্রীশোভনলাল 
গঙ্ষোপাধ্যায় উদ্ধার করিয় খুয়াছেন | 

৮৫১১১ গগৃহপ্রবেশ' (প্রবাসী : আশ্বিন ১৩৩২ ) হইতে। 

৮০৫-৮০৬। ১১১-১১৪ "সংখাক গান 'শাপমোচন' (কলিকাতায় মহধিভবনে 
প্রথম ও দ্বিতীয় অভিনয়-কাল : ১৫ ও ১৬ পৌষ ১৩৩৮) নৃত্য- 

 নাট্যের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়। নৃত্য গীত ও কথকতার 
সম্মিলনে অনুষ্ঠিত কবির এই রচনা বিভিন্ন অভিনয় উপলক্ষ্যে 
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৮৬১১৫ 


 গ্রহপারচয় ৯৯১ 


বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছিল। এ মম্পর্কে বিশদ তথ্য ছ্বাবিংশখণ্ড 
রবীন্দ্র-রচনাবলীব গ্রস্থপরিচয়ে জষ্টব্য | 
রচনাকাল : ১৯৩৩ গ্রীস্টাব | 
রচনার স্থানকাল: পানাছুর (সিংহল ), ২৬ মে ১৯৩৪। 
নহ মাতা, নহ কন্তা, নহু বধূ _-'উর্বশী, ( ২৩ অগ্রহীয়ধ ১৩৯২) 
কবিতার সংক্ষেপীকৃত ও পরিব্িত গীতন্ূপ। কবির জীবনকালে 
'শাপমোচন'এর শেষ অভিনয় শান্তিনিকেতনে, ১৩৪৭ পৌষে। 
তদুদ্দেশে ১৩৪৭ অগ্রহায়ণে রচিত গানের এই পাঠ প্রীশাস্তিদেব 
ঘোষের সৌজন্যে পাওয়া গিয়াছে, এবং সম্প্রতি প্রথম স্তবকটি 
শ্রশাস্তিদেব ঘোষ গ্রামোফোন বেকর্ডেও গাহিয়াছেন। 
শাপমোচনের বিভিন্ন অভিনয় উপলক্ষে নিম্নলিখিত কথা- 
অংশগুলিতেও স্বর দেওয়] হইয়াছিল-- 
অস্থন্দরের পরম বেদনায় হন্দবের আহ্বান। স্থর্যরশ্শি 
কালে মেঘের ললাটে পরায় ইন্দ্রধনু, তার লজ্জাঁকে সাত্বন! দেবার 
তরে। মূর্তের অভিশাপে স্বর্গের করুণা যখন নামে তখনি তো 
ন্দরের আবির্ভাব । প্রিয়ে, সেই করুণা কি তোমার হৃদয়কে 
কাল মধুর করে নি॥ 
এক দ্িনসইতে পাববে,সইতে পারবে, তোমার আপনার 
দাক্ষিণ্যে, রসের দাক্ষিণো ॥ 
তোমার একী অনু কম্পা অন্থন্দরের তবে, তাহার অর্থ 
বুঝি নে। ওই শোনো, ওই শোনো! উধার কোকিল ডাকে 
অন্ধকারের মধ্যে, তারে আলোর পরশ লাগে। তেমনি তোমার 
হোক-ন। প্রকাশ আমার দিনের মাঝে, আজি সুর্যোদয়ের কালে॥ 
»-রবীন্ত্র-রচনাবলী ২২ । শাপমোচন ও গ্রস্থপরিচয় 
চার-অধ্যায়' ( অগ্রহায়ণ ১৩৪১) গল্পে ইহার প্রথম দুটি ছত্র 
আছে। সমগ্র রচনাটি কবির অন্যতম পাওুলিপি হইতে সংকলিত । 
রচনা ১ অগস্ট ১৯৩৪ [ ১৬ শ্রাবণ ১৩৪১ ] তারিখে বা অব্যবহিত 
পূর্বে। ত্রষ্টব্য শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত পত্র, 
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৮০৭১১৩৬ 
৮০৭১১৭ 
৮০ ৭১১৮ 


৮০৭-৮১৩ । 


৮১০-১২। 


৮৬৬১৩ 


গীতবিতান সঙ বস 


সংখা ২৮ : দেশ: ১১ কাতিক ১৩৬৮। 

'বাশরী? (ভারতবর্ষ : কাতঠিক-পৌষ ১৩৪০ ) নাটক হুইতে। 
“মুক্তির উপায়” ( অলকা : আশ্বিন ১৩৪৫ ) নাটক হইতে । 
“মুক্তির উপায়” হইতে। বলা উচিত, এই নাটক ববীন্দ্রনাথের ওই 


| নামেবই ছোটো গঞ্পলের নাট্যব্ূপ। লোকসংগীতের অনুকরণে রচিত 


এই গানটি গল্পেও ছিল ( সাধন1 : চৈত্র ১২৯৮)। 
১১৯-১২৬ সংখ্যা । গল্পগ্রচ্ছের “একটা আধাঢে গল্প” (সাধন! £ 
আধাঁঢ় ১২৯৯) নাটাধককত হইয়! “তাসের দেশ” রূপ লয় (ভাদ্র 
১৩৪০ )। এই গানগুলি উক্ত নাটকেরই পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ 
(মাঘ ১৩৪৫ ) হইতে সংকলিত। 
১২৭-১৩২ সংখা1। প্রচলিত “ডাকঘর”? নাটকে গান নাই। কবি 
১৩৪৬ সালে কতকগুলি গান যোগ করিয়া! ইহাকে নৃতন রূপ 
দিতে প্রবৃত্ত হন। বর্তমান ছয়টি গান, তাহা ছাড়া 
সমুখে শান্তিপারাবার” ভাকঘরের জন্য লেখা এরূপ জানা যায়। 
বহুদিন মহল! চলিয়াছিল ; গানগুলি অধিকাংশই ঠাকুর্দার 
ভূমিকায় কবি নিজে গাহিতেন | কবির ভগ্ন স্বাস্থ্যের উপর অধিক 
পীড়নের আশঙ্কায় শেষ-পর্যস্ত তাহাকে এই 'ডাকঘর*-অভিনয়ের 
উচ্যম হইতে নিবৃত্ত করা হয়। 
প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে-- ১৯১৭ অক্টোবরে 
জোড়ার্সীকোবর “বিচিজ্ঞা” মদনে ভাকঘরের যে অভিনয় হয় তাহার 
প্রযোৌজনাতেও কয়েকটি গান ছিল । “আমি চঞ্চল হে" গ্রামছাড়। 
ওই রাঙা মাটির পথ” এবং “বেল! গেল তোমার পথ চেয়ে” এই 
তিনটি গানের উল্লেখ দেখা! যায় শ্রীমতী সীতাদেবী -গ্রণীত পুণ্য- 


স্থতি গ্রন্থে শ্রাবণ ১৩৪৯/পূ ২৫৮-৬*)। (শেষ ছুটি গান রবীন্্র- 


নাথ গাহিয়াছিলেন এবং তিনি ঠাকুরদার ভূমিকাতে নামিয়াছিলেন 
এরূপ জান যাঁয়।) ১৯১৭ ডিসেম্বরের শেষে ও ১৯১৮ জানুয়ারির 
প্রথমে ডাকঘরের পুনরভিনয় হইয়াছিল মনে হয়। কারণ, ১৯১৭ 
শ্ীন্টাবের ২৬, ২৮, ২৯ ডিসেগর তারিখে কলিকাতায় ভারতের 


৮১৫-২৩। 


৮১৫-১৬। 


৮১৬-১৮। 
৮১৮৫ 


৮১৮৭ 


পপ্রন্থপরিচয় ৯৯৩ 
জাতীয় মহাদতার বাধিক অধিবেশন হয়; জান। যায় ওই মম 
লৌকমান্ত টিলক, শ্রীমতী বেসাপ্ট, গান্ধীজি, ষালবীয়জি প্রভৃতি 
নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ করিয়! একদিন বিশেষ অভিনয়ের ব্যবস্থা 
হুইয়াছিল। তছৃপলক্ষ্যে মুদ্রিত বা পরে পুনর্মু্রিত ৪ জানুয়ারি 
১৯১৮ তারিখের ইংরেছি অনুষ্ঠানপত্রে জানা যায় যে, 'ভেঙে মোর 
ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে" গানটি এই অভিনয়ে গাওয়া 
হয়। ওই অনুষ্ঠানপত্রে আরও জানি, ঠাকুব্দাই ( রবীন্দ্রনাথ ) 


কখনে! ভিক্ষুক কখনো! প্রহরী আর কখনো! ফকির সাজেন। 
১-১৬ সংখ্যা ॥ জাতীয় সংগীত ॥ 


১ ও ২ সংখ্য। “জাতীয় সংগীত" ( ১৮৭৮ শ্রীস্টাব ) গ্রন্থ হইতে 
সংকলিত। এই গান সম্পর্কে ১৩৪৬ সালের 'শনিবারের চিঠি'র 
অগ্রহায়ণ (পূ ৩১৫-১৭) ও কাতিক (পৃ ১৫২-৫৩) সংখ্যায় 
মৃত্রিত 'রবীন্দ্ররচনাপত্রী? ষ্টব্য। “অয়ি বিষাদিনী বীণা (২) 
১৮৭৭ খ্রীস্টাবে “হিন্দুমেলা*য় পঠিত ( অথব' গীত ?) হইয়াছিল, 
এরূপ অনুমিত হইয়াছে; দুর্গাদাস লাহিড়ী -কর্তৃক সম্পার্দিত 
“বাঙ্গালীর গান" গ্রন্থে (বঙ্গবাসী : আশ্বিন ১৩১২ ) ইহা! ববীন্তু- 
নাথের নামেই স্থর তালের উল্লেখ -সহু মুদ্রিত আছে। 

৩-৬ -সংখ্যক গান “রবিচ্ছায়া+য় মুত্রিত। বিশেষ কথা এই-- 

ইহা 'বীণাবাদিনী'তে মুদ্রিত (আশ্ষিন ১৩৫) পাঠ। 


“এক স্তরে বাধিয়াছি সহন্রটি মন” ১২৮৬ সালে (১৮০১ শকে) 
জ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম নাটক'এর দ্বিতীয় সংস্করণে 
প্রথম মুদ্রিত হয়। ১২৯২ শ্রাবণের বালক পত্রে (পৃ ১৭৮) ইহার 
রূপান্তরিত পুনরুমুদ্রণ ; রচয়িতার উল্লেখ নাই। জ্যোতিরিজ্ত্রনাথ- 
সম্পাদিত “সঙ্গীতপ্রকাশিকার ১৩১২ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় স্বরলিপি 
-সহ রবীন্দ্রনাথের রচনা-রূপে যখন ছাপা হয়, “বন্দে মাতরম্‌' 
ধুয়াটি নৃতন দেখা যায়। গীতবিতানে 'সঙ্গীতপ্রকাশিকা'র পাঠ 
অন্ম্যত। 


ঢু তা 55 
চা ৭) ॥ ॥ তা 
চটিিনে । 
টি 
্ এ লি 


[ ১১০, 2 চি 
1 ঠা ০1 158% * রর 
84 বিতান -৩ 
নি 


জীবনস্তি'র '্বাদেশিকতা” অধ্যায়ে যেখানে ববীন্ত্রনাথ, 
'হিনুমেলা ও '্বাদেশিকের ভা? সম্থন্ধে লিখিয়াছেন সেখানে 
প্রসঙ্গক্রমে এই গানের প্রথম-দ্বিতীয় ছত্র উদ্ধৃত হইয়াছে দেখা 
যায়। কিন্তু আশ্ের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের কোনে। কাব্য গ্রন্থে 
এই গানটি এপর্বস্ত মুক্রিত হয় নাই; 'জীবনস্থতি” গ্রন্থে রচয়িতা 
কে সে সম্বদ্ধে কোনো কথাই নাই। অথচ, “বাল্মীকিপ্রতিভা 
গীতিনাট্যে “এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে" গানটির 
প্রথম ছত্রেই ইহার ভাবের ও ভাষার আশ্চর্য প্রতিধ্বনি আছে, 
ছুটি গানের স্থরও প্রায় অভিন্ন । 

“ভারতী ও বাঁলক' পত্রের ১২৯৬ কাত্তিক-সংখ্যায়, ৩৬৫ 
পৃষ্ঠায়, 'স্রেহলতা” গন্পে* 'সববীবনী” সভার মতোই একটি সভার 
বর্ণনায় এই গানটি আছে | 

এক স্থত্রে গাথিলাম সহস্র জীবন 
জীবন মরণে রব শপথ বন্ধন 

ভারত মাতার তরে সঈঁপিনু এ প্রীণ 
সাক্ষী পুণ্য তরবারি সাক্ষী ভগবান 
প্রাণ খুলে আনন্দেতে গাঁও জয় গান 

সহায় আছেন ধশ্ম কারে আর ভয়। 
গীতবিতানে-নংকলিত রচনার সহিত ভাঁবে ও ভাষায় ইহার 
কতটা সাদৃশ্য তাহা ছাড়াও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উক্ত 
কাহিনী-অন্ুসারে এই গানটির রচয়িতা “চার এখন ষোড়শবর্ষীয় 


« ইহা স্বদদেশভক্তদের একরূপ গুধসভা৷ ছিল। বাজনারায়ণ 
বন্থুও ইহার সভ্য ছিলেন; “জ্যোতিবিক্দ্রনাথের জীবনম্থতি” হইতে 
জান] যায় ইহার নাম ছিল 'সঞ্ধীবনী সভা”; সভার সাংকেতিক 
ভাষায় বলা হইত 'হাম্চুপামৃহাফ* | 

* লেখিকা হ্বর্ণকুমীরীদেবী। পরবর্তীকালে 'ন্েহলতা? ছুই 
খণ্ডে গ্রন্থ-আকারেও বাহির হয়। 


৮১৯৮ 
৮১৯-২০। 
৮২১1১২ 
৮২১-২২। 


৮২৩১৫ 


৮২৩১৬ 


৮২৭-৫৮ 


গ্রস্থপরিচয় . ৯৪৫ 


ৰালক' অথচ বন্ধুপরিজনপ্রশংশিত কবি, তাহাকে 'গুধসভার 
মেস্বর করিয়াছে-_- সেখানকার মে ৮০৪৮ 1,8016806') এবং 
'যখন সকলে একনক্ষে ইহ [ সংকলিত গানটি ] গাহিয়। উঠিল, 
চাকর আপনাকে সেক্স্পিয়ারের সমকক্ষ বলিয়া মনে হইতে 
লাগিল।' উল্লিখিত “সধ্ধীবনী সভার সহিত রবীন্দ্রনাথের যোগ, 
সেই মণ্ডলীতে কবি হিসাবে তাহার সমাদর, তাহার তখনকার 
বয়স এবং ঠৈশোরোচিত উৎলাহ, এমন-কি 'জীবনস্থৃতি'তে বনিত 
(স্বার্দেশিকতা৷ অধ্যায়ের শেষ অংশে ) বৃদ্ধ রাজনারায়ণবাবু আর 
তরুণ সকল সভা মিলিয়! সমবেত গান গাওয়ার দৃষ্ঠ-_ ম্বেহশীল! 
ভগিনী হ্বর্ণকুমারীদেবী গল্পচ্ছলে প্রায় সব কথাই বলিয়াছেন ও 
সবটারই একটি বাস্তব ছবি আকিয়াছেন দেখা ষায়। 
“রবীন্দ্রগ্রস্থপরিচয়” (প্রথম সংস্করণ : পৌষ ১৩৪৯) গ্রন্থে 
ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “গানটি যে রবীন্দ্রনাথেরই 
রচনা, ইহা! আমরা কবির নিজের মুখেই শুনিয়াছি? | 
শ্রীশাস্তিদেব ঘোষের সাক্ষ্যও অন্রূপ। 
১২৮৪ আশ্বিনের ভারতীতে মৃত্রিত ও 'ববিচ্ছায়া*য় সংকলিত। 
৯-১১ -সংখাক রচন! 'গানের বহি'তে মুদ্রিত আছে। 
“কে এসে যায় ফিরে ফিরে” “কল্পনা” হইতে ; রচনা : ১৩০৪ । 
১৩৩ ১৪ -সংখ্যক গান ১৩১০ সালের 'কাব্যগ্রন্থ' অষ্টম ভাগে গ্রথম, 
সংকলিত হয়। 
“ওরে ভাই, মিথ্যা ভেবে! না? 'সঙ্গীতপ্রকাশিকা'র ১৩১২ পৌষ 
ংখ্যায় শ্বরলিপি-সহ প্রকাশিত। তৎপূর্বে ইহা “ভাগ্ডার” মাসিক 
পত্রের কাতিক সংখ্যায় মুত্ত্িত হইয়াছিল। 
“আজ সবাই জুটে আস্মক ছুটে কবির অন্তম পাওুলিপি হইতে 
সংকলিত। রচন] : ২৪ আশ্বিন [ ১৩১২ ]। 
১-৮৩ সংখ্যা ॥ পূজা ও প্রার্থনা ।-_ 





* রবীন্দ্রনাথের একটি গান : দেশ : ২৬ চৈত্র ১৩৫০/পূ ২৫৭ 


ওলী 


৬৮২৭১ 


৮২৭1২ 


গীতবিতান -৩ 


শক ১৭৯৬ ফান্তনের (১২৮১) “তত্ববোধিনী পত্রিকা” হইতে ; তখন 
কবির বয়ঃক্রম চতুর্দশ বৎসর মাত্র। ইহ গুরু নানকের যে গানের 
প্রথমাংশের ভাষাস্তর, তাঁছ! পরে দেওয়া গেল ('্রক্ষসঙ্গীত, 
গ্রন্থে আরও বাবে ছত্র দেখা যায় )-- 
জয়জয়ন্তী | তেওর! 

গগনময়, থাল, রবি চন্দ্র দীপক বনে, 

তারকা-মগুল! জনক মোতি। 

ধূপ মলয়ানিলো, পবন চর্বরো৷ করে, 

সকল বনরাই ফুলস্ত জ্যোতি। 

ক্যায়সী আরতি হোরে ভরখগুনা তেরী আরতি, 

অনাহত শব বাজস্ত তেরী।” 

--সতরন্ষসঙ্গীত 
বাংলা গানের রচয়িতা! সম্পর্কে পূর্বে নান1 সংশয় থাকিলেও, কৰির 
জীবদশায় “রবীন্দ্র-রচনাপঞ্তী'তে লেখা হয়-_ 
আদি ব্রাঙ্গদমাজ হইতে প্রকাশিত '্রক্ষসঙ্গীত-ম্বরলিপি' (দ্বিতীয় 
ভাগ) পুস্তকে ইহা জ্যোতিরিজ্রনাথের নামে বাহির হইয়াছে। 
রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, এটি তাহার রূচন]। 

- শনিবারের চিঠি ১১।১৩৪৬1পৃ ৫৯০ 
প্রবাশী? (চৈত্র ১৩২৭) হইতে । অমৃতসর-গুরুদরবারে-প্রচলিত 
ভজনের অনুহ্থতি। মূল গান* নিয়ে দেওয়া গেল-_ 

সিন্ধুড়া। তেতালা 
এ হরি হন্দর, এ হবি সুন্দর! 
তেরো চরণপর সির নাবে। 
সেরক জনকে সের সের পর, 
প্রেমী জন্নাকে প্রেম প্রেম পর, 


সী পাপী সপ শী 


«শতগান' গ্রন্থে ঈষৎ ভিন্ন পাঠ ও শ্বরলিপি আছে। রবীন্দ্রনাথের 


রূপাস্তর গ্রন্থে (১৩৭২/পৃ ১৯৪ ) সংকলন অন্যরূপ। 


» 'প্রবাসী'তে ঈষৎ ভিন্ন পাঠ আছে। 


গ্রস্থপরিচয় 


৯৯৭ 


ছুংখী জনীকে বেদন বেদন, 
সুখী জন্নকে আনন্দ এ। 
বনা-বনামে সলাবল সারল, 
গিরি-গিরিমে উন্নিত উন্নিত, 
সলিতা-সলিতা চঞ্চল চঞ্চল, 
সাগ্রর-সাগর গম্ভীর এ। 

চন্দ্র স্থরজ বরৈ নিরমল দীপা, 
তেরে] জগমন্দির উজার এ। 


-প্রন্মসঙ্গীত 


৮২৭-৩৯। ৩-৩৬ সংখ্যা “রবিচ্ছায়” হইতে সংকলিত । অধিকাংশই বাংল 
১২৮৭ সাল বা ১৮০২ শক (কবির বয়ঃক্রম ২* ব্সর ) হইতে নিম্ন- 
লিখিত ক্রমে 'তত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত-_ 


৩-৬১১২ 

৭-১৩ 

১১১৩ 

১৪-১৮ 

১৯-২৩ 

২১ 

৩৬ 

২২-২৩ ও ২৬ 
২৪-২৫ ও ২৭-৩৪ 


৩৫ 


ফান্তন ১৮০২ শক 
ফাল্তুন ১৮০৪ 
জো ১৮৯৫ 
ফাস্তন ১৮০৫ 
ল্যেষ্ঠ ১৮০৬ 
ভাদ্র ১৮০৩৬ 
কান্তিক ১৮০৬ 
অগ্রহায়ণ ১৮০৬ 
ফাস্গুন ১৮৬ 
বৈশাখ ১৮০৭ 


৮৪০-৪১ | ৩৭-৩৮ সংখ্যা 'রাজধি (১২৯৩) উপন্তাসে বালক ঞুবের 
গান। “হরি তোমায় ডাকি? (৩৭) গানের 'বালক' পত্রে (ভান 
১২৯২) প্রকাশিত বা রাজধি'তে মুদ্রিত পাঠ ঈষৎ ভিন্ন; বু 
্রহ্মসংগীতসংকলনে যে পাঠ দেখা যায় এ স্থলে তাহাই গৃহীত। 
“আমায় ছজনায় মিলে (৩৮) “তত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ফাস্তন 
১৮০৮ শকে (১২৯৩) প্রকাশিত। ূ 


৯৯ত 


৮৪১-৪৫। 


৮৪৫-৪৬। 


৮৪৬৫৭ 


৮৪৬-৫২ | 


৮৫০৬৭ 
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৩৯-৫৩ সংখা | ৪৭-সংখ্যক গানটি গীতবিতানের প্রথম সংস্করণ 
হইতে। তদ্বাতীত সবই “গানের বহি” গ্রন্থে মুদ্িত। “তত্ববোধিনী 
পর্জিকা'য় গ্রকাশ-- 


৪১ ফান্তন ১৮৯৭ শক 
৪২-৪৩ চৈত্র ১৮০৭ 
৪৪-৪৫ বৈশাখ ১৮৮ 
৪৬-৫১ ফান্তন ১৮০৮ 

৫২ ফান্ধুন ১৮০৯ ৫ 
৫৩ ফান্তন ১৮১৪ 


৫৪-৫৬ “কাব্যগ্রস্থাবঙ্লী'তে (১৩৩) যুদ্রিত। শেষোক্ত গান 
(মহাবিশ্বে মহাকাশে ইত্যাদি) সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, ইহা 
প্রচলিত গীতবিতান গ্রন্থের ১৪* পৃষ্ঠাক্স মুদ্রিত পাঠাস্তরের সহিত 
অবিরোধে ১৩১০ সালের কাব্যগ্রন্থে বা ১৯০৮ ও ১৯৯৯ খ্রীস্টাবের 
গান' গ্রন্থে মুদ্রিত ছিল; পরবর্তী গীতসংকলনগুলি হইতে ভ্রষ্ট। 
ইহার জ্যোতিবিভ্ত্রনাথ-কৃত স্বরলিপি বিশ্বভারতী পত্রিকায় যুক্রিত 


“ও প্রচলিত চতুর্থথণ্ড স্বরবিতানে সংকলিত হইয়াছে। 


স্বরূলিপিযুক্ত রবীন্দ্র-পাওুলিপিতে ও “ৰীণাবাদিনী”র ১৩০৫ ভাব্র 
সংখ্যায় পাওয়। যাঁয়। 
৫৮-৬৯ -সংখাক বচন! “কাব্যগ্রস্থ' (১৩১০) হইতে গৃহীত। 
৬৩-৬৫ ও ৬৭-৬৯ “সংখ্যক গান 'আখর-বিহ্বীন ভাবে গীতবিতান 
গ্রন্থের প্রথম খণ্ডেই মুদ্রিত আছে। 
নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে" গানের আখর-বিহীন পাঠ অন্তত 
সংকলিত। এই গানের প্রসঙ্গে কবি বলেন-_ 

পূেই বলিয়াছি একদিন আমার রচিত দুইটি পারমাথিক 


' কবিতা শ্রীকবাবুর নিকট শুনিয়! পিতৃদেৰ হাসিয়াছিলেন। তাহার 


পরে বড়ে] বয়মে আর-একদিন আমি তাহার শোধ লইতে পারিয়া- 
ছিলাম। সেই কথাট। এখানে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি। 
একবার মাঘোৎসবে [মাঘ ১২৯৩] সকালে ও বিকালে 


৮৫৩৭৩ 
৮৫৩৭১ 


৮৫৩৭২ 
৮৫৪1৭৩-৭৪ 


৮৫৫৭৫ 


৮৫৫৬ 


৮৫৬। ৭ ৭-৭৮ 


গনী ৬৪ 


গ্রন্থপরিচয় ৯৯৪ 
আমি অনেকগুলি গান তৈরি করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে একটা 
গান-_ নিয়ন তোমারে পায় ন] দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে । 

পিতা তখন চু চুড়ায় ছিলেন । সেখানে আমার এবং জ্যোতি- 
দাদার ডাক পড়িল। হারমোনিয়াষে জ্যোতিদাদ্ধাকে বসাইয়! 
আমাকে তিনি নৃতন গান সব-ক'টি একে একে গাছিতে বলিলেন। 
কোনে! কোনে গান ছৃবারও গাছিতে হইল। 

গান গাওয়। যখন শেষ হইল তখন তিনি বলিলেন, “দেশের 
রাজা যদি দেশের ভাব! জানিত ও সাহিত্যের আদর বুবিত, 
তবে কবিকে তো তাহারা পুরস্কার দিত। বাজার দিক হইতে 
যখন তাহার কোনে! সম্ভাবনা নাই তখন আমাকেই সে কাজ 
করিতে হইবে ।' এই বলিয়! তিনি একখানি পাচ-শ টাকার চেক 
আমার.হাতে দিলেন। 

--জীবনস্মতি ৷ হিমালয়যাত। 
ইহা কবির কোনো! গ্রন্থে মুত্রিত হয় নাই । “সমালোচনী' পত্রিকায় 
প্রকাশ : মাঘ-ফান্তুন ১৩১৮। | 
বস্থধা? মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ : কাতিক ১৩১২ । বৃবীজ্ঞসুদনের- 
পাওুলিপি-বিচারে মনে হয় ১৩১২ আশ্বিনেই রচিত। 

'গীতাঞ্চলি' হইতে । রচনা : ২৬ আবাঢ় ১৩১৭। 
শাস্তিনিকেতন-আশ্রমের অন্ততম উৎমব-অনুষ্ঠানে গাওয়া হয় : 
২৫ বৈশাখ ১৩৩২। এ ছুটি যে গান তাহা শ্রীঅনাদিকৃমার 
দস্তিদারের সাক্ষ্যে ও সৌজন্তে জান! গিয়াছে। 'গীতালি'-অস্থযায়ী 
রচনাকাল যথাক্রমে ১৬ এবং ২৫ আশ্বিন ১৩২১। 

বাউল স্থরের নির্দেশ -সহ প্রবাসী" পত্রিকায় ইহার প্রকাশ £ মাঘ 
১৩২৪। 'ীতপঞ্চাশিকা'য় ( আশ্বিন ১৩২৫ ) রচনাটি থারিলেও 


স্বরলিপি নাই। 


রবীন্ত্রনামাক্ষিত গ্রন্থে এ রচনাটির প্রথম সাক্ষাৎ পাই 'নবগীতিকা'র 
(১৩২৯) দ্বিতীয় খণ্ডে। 
শান্তিনিকেতন" পত্রিকায় প্রকাশ : ফান্তন ১৩২৯। 


১০০৩ চা গ্লীতবিতান -৩ 
& 

৮৫৭।৭৯ ১৩৩* সনে “বিসর্জন' অভিনয়ে গাওয়া হয়। স্বীয় ্রফুল্লচন্্ 
(বুল!) মহলানবিশের নিকট ইহার কথা ও সর পাওয়া গিয়াছিল। 
সম্প্রতি শ্রীমতী সাহানাদেবী এই গান টেপ.-রেকর্ডে গাহিয়াছেন ; 
রবীন্্রভারতী বিশ্ববিদ্তালয়ের সৌজন্তে তাহার সহিতও মিলাইয়া 
দেখা হইয়াছে। 

৮৫৭1৮* ইহার নানারূপ পাঠ কাব্যে নাটকে অনুষ্ঠানপত্রে ও শ্বরলিপি- 
গ্রন্থে মুদ্রিত । তন্মধ্যে ছুই-একটি “পাঠ” মুদ্রণপ্রমাদ মাত্র। বর্তমান 
পাঠ সম্পূর্ণতঃ 'প্রবাহিণী? গ্রন্থের অন্থরূপ। এই গান ১৩৩০ ভাদ্রে 
“বিসর্জন” নাটকের অভিনয়ে গাওয়া হইয়াছিল। 

৮৫৭1৮১-৮২ এই ছুটি হিন্দীভাঙা গান 'আদর্শ-সহ পাওয়া গিয়াছে শ্রীসমীরচন্্র 
মজুমদার -সংরক্ষিত রবীক্-পাওুলিপিতে । 

৮৫৮৮৩ “নবীন” গীতাভিনয়ের সমকালে ( চৈত্র ১৩৩৭ ) রচিত এবং শ্রীমতী 
সাবিত্রীগোবিন্দের গাওয়া গ্রামোফোন রেকর্ড, বূপে প্রচারিত। 

রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত একখণ্ড জীর্ণ কাগজে মৃল-সহ পূর্বোক্ত 
গানের এক পূর্বপাঠ পাঁওয়! যায়। এক-পিঠ-সাদ! ওই কাগজেই 
আর-এক অজ্ঞাতপূর্ব “ভাঙা” গানের খলড়া রহিয়াছে ; রবীন্দ্রনাথ 
যেভাবে লিখিয়াছেন মৃূল-সহ তাহা নিয়ে উদ্ধৃত হইল (জীর্ণ 
ক্যগজে কয়েকটি অক্ষর কেবল অন্থমানগম্য এবং শেষ ছত্রের 
উকারও লুপ্ধ )-- 
মহুয়া, য়ো৷ জগমে 
লীপ্টায়ো ॥ অন্ধকারে। 
এবোকয়ি নহী হা সহায় । 
রহ সংসার স্বপ্রকী মায়া 
বিরসাভর ম ভুলায়ে! 
্রদ্ষানন্দ ছোড় ভববদ্ধন 
মোক্ষদুয়ার আর পারয়ো ॥ 
পারাবাবে 


৮৬ ১-৬৮। 
৮৬১১ 


৮৬১।২ 


৮৬২৩ 


৮৬২-৬৩। 


গ্রন্থপরিচয় ১৬১ 


আনে জাগরণ মুগ্ধ চোখে 
কেন সংশয়শক্ষিত চিত্ত 
মগন কেন অবসাদে 
রুদ্ধ বন্ধ কেন ভয়বন্ধনে 
জীর্ণ কেন] দুখশোকে] 
১-১৭ সংখা! ॥ আছষ্ঠানিক সংগীত ॥ 
'বন্ধমান দুভিক্ষ উপলক্ষে রচিত | ১২৯২ বৈশাখে প্রকাশিত 
বিবিচ্ছায়া' গ্রন্থের সর্বশেষ গান। 
ভারতীয় সঙ্গীত সমাজ” আচার্ধ জগদীশচন্দ্রকে স্র্ধনা জানাইতে 
১৯ মাঘ ১৩০৯ বা ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩ তারিখে যে সারস্বত 
সম্মিলনের আয়োজন করেন, তদ্ধপলক্ষে রচিত । সম্প্রতি চিঠিপত্রের 
বষ্ঠ খণ্ডে পাওুলিপির প্রতিচিত্র এবং আহ্ঙ্গিক বিবরণ (পৃ ২৪৬) 
-সহু প্রচারিত হইয়াছে। 
মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন ইত্যাদি যে গান গ্ীতবিতানের প্রথম খণ্ডে 
(শ্বদেশ : ১৭ সংখ্যা) মুদ্রিত, তাহার বছ পাঠান্তরের মধ্যে এটিকে 
বিশিষ্ট বলা চলে। ১৯৪৭ অগস্টে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় -কর্তৃক 
শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথকে “ডক্টর” উপাধি দেওয়। হয়,ন্তদুপলক্ষো 
রচিত। শ্রীশাস্তিদেব ঘোষের “রবীন্দ্রসংগীত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য 
৪-৬ সংখ্যা “রবিচ্ছায়া হইতে সংকলিত। তন্মধো "জগতের 
পুরোহিত তুমি" ৪) গানটি রচনার বিশেষ উপলক্ষ্য ১৫ আবণ 
১২৮৮ (২৯ জুলাই ১৮৮১) তারিখে কষ্ণকুমার মিত্রের সহিত 
বাজনারায়ণ বস্থ মহাশয়ের চতুর্থ কন্তা লীলাবতীর বিবাহ । এই 


সময় রবীন্দ্রনাথ আবও যে দুইটি গান লিখিয়! দেন বলিয়! জানা 


যায় তাহ! হইল “ছুই হৃদয়ের নদী” ও “উভদ্দিনে এসেছে দৌছে' 
--উভয় গানই গীতবিতান গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে আনুষ্ঠানিক” 
অধ্যায়ে সংকলিত, সংখ্য। যথাক্রমে ৬ ও ৯। রবীন্দ্রজীবনীর প্রথম 
খণ্ডে (১৩৭৭/পৃ ১৫১) লীলাব্তী দেবীর দিনপণ্নী উদ্ধার করিয়া 
বলা! হইয়াছে : 'নগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, হুন্দরীমোহন দান, অন্ধ 


১৪৩২ 


রি * ৭ চন মু এ 
7 0২ 
ঃ 


চুনীলাল ও নরেজ্্নাথ দত [পরে ্বামী বিবেকানন্া মহাশয়গণ 
সংগীত করিঘাছিলেন।... ্রীরবীন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ...নংগীত 
রচনা] করিয়া গা়কদিগকে শিখাইয়! দিয়াছিগেন।? রবীন্দ্রনাথের 
এক চিঠিতে (ববীন্দ্রসদন-সংগ্রহ) শেষোক্ত গানের পূর্পাঠ পাওয়া 
ঘায়: মহাগুক, ছুটি ছাত্র এসেছে তোমার ইত্যাদি। 


৮৬৩-৬৪।৭-৮ কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের কন্ঠ। কুমুদিনী মিত্র ( বন্থ ) এবং বাসস্তী 


৮৩৪-৬৫। 


৮৬৫১২ 


মিত্র ( চক্রবর্তী ) এতছুভয়ের পরিণয়োপলক্ষ্যে রচিত, পরে ক্রদ্ষ- 
সঙ্গীত'এ মুত্রিত। শ্রীমতী বাসন্তী চক্রবর্তীর পত্রে এই দুই রচনা 
সম্পর্কে তথ্য জানা যায়) ইহাও জানা গিয়াছে যে, রচনা- 
ছুটিতে কবি হুয়ং স্থর দেন নাই, তবে 'তীহার অদীম মঙ্গললোক 
হতে' (৮) বচনায় সাহান। স্থর দেওয়া হয় এরূপ অভিপ্রায় 
প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ ূ 

৯-১১ সংখ্যা। কৰি শাস্তিনিকেতন-আশ্রমে পৌত্রী 'কল্যাণীয় 
নন্দিনী'র পরিণয় (১৪ পৌধ ১৩৪৬) উপলক্ষে এই তিনটি গান 
রচনা করেন। “প্রেমের মিলনদিনে সত্য সাক্ষী যিনি” (১*) 
রচনাটির পূর্বতন পাঠ ছিল “ছজনের মিলনের সত্যসাক্ষী যিনি" 
ইত্যাদি এবং পরবর্তী .“জীবনের সব কর্ম, স্থলে ছিল “তোমাদের 
সব কর্ণ?। 

১২৯৩ সালে “কড়ি ও কোমল'এ মুদ্রিত ( উত্তরকালে “শিশু, কাবো 
মংকলিত ), “আশীর্বাদ” কবিতার স্থচনাংশ এবং শেষ স্তভবক মিলাহয়! 
এই গানটি ঠিক কোন্‌ সময়ে রচিত জান যায় ন]। তবে “সাধারণ 
ব্রাঙ্মদমাজ' -কর্তৃক প্রকাশিত 'ব্রহ্ষন্_ীত'এ স্থুর-তালের উল্লেখ-সহ 


বহু বৎসর ধরিস্া (১৩১১ মাঘে প্রকাশিত অষ্টম সংস্করণ দেখা 


হইয়াছে) মুকিত হুইয়! আসিতেছে। কবি জ্থয়ং ইহার সরকার 
কিনা তাহা জান! যায় নাকিস্ত তাহার জীবদশায় বিশিষ্ট গ্রন্থ 
বহুলভাবে প্রচারিত হওয়ায় মনে কর! অন্যায় হইবে না যে, 
অস্ততপক্ষে তাহার অহুমোদন ছিঙ্স। আকর-কবিতার মূল ছত্রগুলি 
হুইতে দু-এক স্থানে সামান্য পাঠাস্তর দেখ! যায়। 


৮৬৬১৩ 


৮৬৬।১৪ 


৮৬৭১৫ 


৮৬৭।১৬ 


৮৬৮১ ৭ 


৮৭১-৯১২। 
৮৭২-৭৫। 


৮৭৩৬ 


্রস্থপরিচয় | বুন্, 


ইহার রচন। ৩ ভিসেম্বর ১৯৩৯ তাবিখে নবপরিকন্পিত 'ভাকঘব, 
নাটকের শেষ দৃশ্তে “সৃধ' অমলের শিয়রে ঠাকুরদার গান -কপে। 
উল্লিখিত নাটক শেষ পর্যস্ত মঞ্চস্থ হইতে পারে নাই। শন! যায় 
কবি অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, গানটি তাহার দেহত্যাগের ৃ 
পূর্বে যেন প্রচারিত না হয়; তীহার শ্রাদ্ধবাসরে ইহা! প্রথম 
সাধারণসমক্ষে গীত হয়। উল্লিখিত 'ডাকঘর' নাটকেব্ অন্ত গান- 
গুলি এই গ্রন্থের ৮১*-১২ পৃষ্ঠায় ( সংখ্যা ১২৭-১৩২ ) মৃদ্রিত। 

২৫ ডিসেম্বর ১৯৩৯ তাবিথে খ্রীস্টপ্দিবসের উদ্যাপন-উদ্দেশে রচিত, 
'প্রবাসী'র ১৩৪৬ মাধ-সংখ্যায় “বড়দিন শিরোনামে মুদ্রিত। 
'অদ্বদের ছুঃখলাঘব শিবির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে কলিকাতায় 
২ নভেম্বর ১৯৪* তারিখে বচিত। 'প্রবাসী'র ১৩৪৭ অগ্রহায়ণ 
সংখ্যায় ২৭০ পৃষ্ঠার ছিভীয় সম্পাদকীয় মন্তব্যটি দ্রষ্টবা। 

“সৌম্য আমাকে বলেছে মানবের জয়গান গেয়ে একটা কবিতা 
লিখতে... তাই একট] কৰিতা! রচনা! করেছি, সেটাই হবে নববর্ষের 
গান।' কবির এবংবিধ উক্তি হইতে জানিতে পারি, শ্রীসৌম্োন্ত্রনাথ 
ঠাকুরের অন্থরোধে কবি মানব-সাঁধারণের অভ্যুত্থান সম্পর্কেই এইটি 
বচন! করেন ১ বৈশাখ ১৩৪৮ তারিখে । এই বচন] সম্পর্কে অন্যান্ত 
তথ্য এবং পাঠাস্তর শ্রীশান্তিদেব ঘোষের “রবীন্দ্রসংগীত? ( প্রচলিত 
সংস্করণ ) গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। | 

“হে নৃতন' গান সম্পর্কে পূর্বোক্ত গ্রন্থে প্রীশান্তিদেব ঘোষ বলেন, 
'এই তাঁর জীবনের সর্বশেষ গান” কবি বছদিন পূর্বে (২৫ বৈশাখ 
১৩২৯) ঘে কবিতা ( পঁচিশে বৈশাখ : পূরবী ) লিখিয়াছিলেন 
তাহারই শেষ দ্বিকের কতকগুলি ছত্র লইয়া, একটু-আধটু পরিবর্তন 
করিয্বা, ইহার রচন] ও স্থরযোঞ্জনা বাংল ১৩৪৮ সালের ২৩ বৈশাখ 
তারিখে; কবির পরবর্তী জম্মৌৎসবে গাএয়] হয়। 

১-১*১ সংখ্যা | প্রেম ও প্রকৃতি ॥ 

৫-১১ সংখ্যা “শৈশবসঙ্গীত” (১২৯১) কাব্য মুত্রিত। তন্মধ্যে 
ফুলবালা'র অস্তর্গত 'গান, 


১৪৪৪ 
৮৭৩-৭৪ | 


৮৭৫১১ 


৮৭১-৮৮। 


৮৭১-৭৫। 


৮৭১।১ 


ছে 


গীতবিতান -৩ 

? 
৭-৮ 'ভগতরী'র অন্তর্গত 'গান' এবং 
'অপ্দরাপ্রেমএব অন্তর্গত 'গান'। শেষোক্ত গাখায় ধৃত হুদীর্ঘ 
“শীত” “কেন গো এমন চপল" ইত্যাদি গীতবিতানে সংকলন কর 
হয় নাই। | 
১-৬ এবং ৮-৪৪ -সংখ্যক গানগুলি “রবিচ্ছায়া ( বৈশাখ ১২৯২) 
গ্রন্থ হইতে সংকলিত। 

কৰি এই গ্রন্থের নামকরণে বা “নিবেদন' উপলক্ষ্যে “শৈশব- 
সঙ্গীত' অথবা! 'বাল্যলীলা' (্রষ্টব্য টীক1 ১/পূ ৯৬৩) বলিয়া এই 
সময়ের গানগুলির প্রকাশে বিশেষ সংকোচ দেখাইয়াছেন। ইহার 
মধো যেগুলি প্রেমের গাঁন তাহাতে আবার প্রায়শই একটি 
'নাটকীয়তা'ও দেখ] যায় । এখানে সংকলিত প্রথম ও দ্বিতীয় গান 
ইংরেজির অন্বাদ এবং ২৯-সংখ্যক গান একটি গাথায় ব্যবহৃত 
হওয়াতে, তাহার কারণও বুঝা যার) অন্যগুলি যে এরূপ কেন 
তাহ! আজও গবেষকগণের অন্ুস্ধান-সাপেক্ষ বল! চলে। 

তথাপি এটুকু বলিতে বাধা নাই যে-_ “মানসী” কাব্য 
'ভুলে' 'ভুঙ্গ-ভাঙা” 'নারীর উক্তি” “পুরুষের উক্তি এবং আরো বহু 
কবিতায় মধুরভাবের নুম্-ঘাত-গ্রতিঘাত-ময় ষে বিচিত্র প্রকাশ 
রসোত্তীর্দ এবং পরম রমণীয়তায় উদ্ভাসিত, তাহারই পূর্বাভাস 
“শৈশবসঙ্গীত' ও 'রবিচ্ছায়া"র প্রেমের গান” গুলিতে পাওয়া যায়। 
কতকগুলি বস্তততই উজ্জলরসোপেত গীতিনাট্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল 
বলিয্] জানা যায়, সেরূপ বিশেষ একটি গুচ্ছ পূর্ববর্তী ৭৭৮-৮৩ 
পৃষ্ঠায় (গীতসংখা1 ২৭-৩৪ ও ৩৬-৪৫ ) সংকলিত হইয়াছে। 


১-১১ সংখ্যার মধ্য যেগুলি 'ভারতী' পত্রিকায় মুক্ত দেখা ঘায় 


_ মাস ও বর্ষ উল্লেখ -পূর্বক তাহার তালিক] দেওয়! গেল-_ 


ভারতী: কাতিক ১২৮৬। ইহ1 [১0089 71০016'এর 175 
1810165 গ্রন্থের [০65 ০978 [01680 কবিতার পর- 
ৃ্টায-সংকলিত প্রথম ও শেষ স্তবকের অস্থবাদ__ 


৮৭১২ 


৮৭২৩ 
৮৭২৪ 
৮৭২৫ 


গ্রন্থপরিচয় ০,১১8 এ 


03 1 006 ৫855 216 £0196, ৮7132, 0০৪০ 01080 
1005 1068105 ০0817) ০৪ ; | 
ড/100]7 হা) 0621) 01 1106, 000 00012 001 01606 
৪3 10০, 80111 10. 
৩ 1,006 0085 19000, 
৪10 8995 102 ০0036 
০৫ 011061 02109610621, 
০৪৫৫ 0061515 75000106 10516 50 5৬০21) 116 
2$ 19218 901 0০810. 
1০১ 06165 00001061051 50 ৪০০6 10 1166 


2৪ 1095%613 50010£ 0122120,। 


1ব০,-- 00801081100 00100 15 6161 00180 
13101) 6150109% 0৪০7 

501] 10111766116 108012005 006 £16610656 50০6 
01 260)0158 12506. 
*[85 00০0 1160 
89 5001 83 5186৫? 

85 10010117615 10660 01681) ; 

ডো 2 11861000080 06120 ০2 81)1106 88911 
012 11615 00111 ৪0:০2.) : 

01) 10895118106 09010621০81 51717168811) 


020. 116915 0011 50:62, 


ভারতী : কাতিক ১২৮৬। ওয়েল্সএর কবি 7911১818107 
ইংরেজী অনুবাদ হইতে অনৃদিত। 

ভারতী : ফাল্গুন ১২৮৮। “গানের বছি"র সংক্ষিপ্ত পাঠ গৃহ্ীত। 
ভারতী : ভান্্র ১২৯১। 

ভারতী: অগ্রহায়ণ ১২৮৭। 


খ ৬ র্‌ 


৮৭৩৩ 


গীতবিতান -ও 
ভারতী : কাতিক ১২৮৫। 


৮৭৩-৭৪।৭-৮ ভারতী : আবাঢ ১২৮৬। 


৮৭1১৩ 
৮৭৫১১ 
৮৮৩২৯ 


ভারতী : ফাল্গুন ১২৮৬। 


ভারতী : ফাল্গুন ১২৮৫। 

ভারতী: চৈত্র ১২৮৬/পু 4৫৫: গাথা (খড়গ-পরিণয়) -শীর্যষক একটি 
দীর্ঘ কবিতার অন্তগ্ত। হ্বর্ণকূমারীদেবীর উক্ত কবিতা তাহার 
“গাথা” কাব্যে সংকলন-কালে মৃগগ কবিতায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন- 
পূর্বক গানটি বর্জিত হইয়াছে । 


৮৮৯1৪৫-৪৬ বাংলা ১৩** বৈশাখের "গানের বহি'তে মুক্রিত। 
৮৯০।৪৭-৪৮ 'ম্বরুলিপি-গীতিমালা' ( ১৩১৪ সাল ) হইতে সংকলিত । প্রথমোক্ত 


৮৯২৫১ 


৮৯৭৫২ 


গানটি পরব্তী 'গান? (১৯০৯ খ্স্টাব্ ) গ্রশ্থেও দেখা যায়। অন্ত 
গানটি (৪৮) জ্যোতিরিজ্ত্রনাথের বহুপুরাতন ১২৮৮ সালের 'শ্বপ্রময়ী? 
নাটকেও পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের বহু গান ওই নাটকের 
অঙ্গীভূত রহিয়াছে। 

এই রচনা মূলতঃ “মানদী" কাব্যের অন্তর্গত ; রচনাকাল : আষাঢ় 
১২৯৪ । ১৩২৬ পৌষের “কাব্যগীতি'তে ইহার স্বরলিপি যুদ্রিত। 
“নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা”র মহল! উপলক্ষে, "জীবনে আজ কি প্রথম 
এল'বসস্ত' (পৃ ৬৫৬ ও ৯১৬) গানটিতে বহুবিধ পরিবর্তন করিয়া 
বর্তমান গানটির রচন| হয় ১৩৪৫ সালে। উক্ত নৃত্যনাট্যের কবি- 
কর্তৃক সংশোধিত ও সম্পার্দিত যে পরবর্তী পাঠ পাওয়। গিয়াছে 
তাহাতে গৃহীত হয় নাই। 

বর্তমান গনটি রচনার উপলক্ষ্যও একই । আরস্ভের চারিটি ছত্র 
লইয়াই গীতিনাট্য 'মায়ার খেলা'র গান (পৃ ৬৭৩) শেষ চার 
ছত্জ সম্পূর্ণ নৃতন। নৃত্যনাট্যের পরবর্তী পাঠ হইতে পৃরা গানটি 


: কৰি-কর্তৃক বজিত'হইয়াছে। . 


*মূলতঃ “সোনার তরী'র অন্তর্গত) রচনা : ১২ আষাঢ় ১৩**। 
মূল কবিতার কেবল প্রথম ও শেষ স্তবক লইয়৷ রচিত এই পাঠ 
সংশোধিত 'গান' ( ১৯০৯ খরীস্টাব ) গ্রন্থে পাওয়া যায়। 


৮৯৩৫৩ 


৮৯৩-৪৪ 


৮৯৪।৫৩৬ 


৮৯৪৫৭ 
৮৯৫৫৮ 
৮৯৫৫৯ 
৮৯৬৬০ 
৮৯৬৬১ 


৮৯৬।৬২ 


৮৯৭৬৩ 


৮৯৭৬৪ 


গ্রন্থপরিচয় 


১৩০৩ আশ্বিনের “কাব্গ্রস্থাবলী'তে “চিন্তা” কাব্যের অস্তর্গভ ) 
রচনা £ ১৩ জোষ্ঠ [ ১৩০১] 

৫৪-৫৫ -সংখাক এই ছুটি গান ইন্দিরাদেবীর "গানের বহি'তে 
রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে পাওয়া গিয়াছে। 'বৃথ! গেয়েছি বহু গান 
(8৫) অন্ত একটি পাুলিপিতেও সুরের উল্লেখ -স্‌হ পাওয়। যায়। 
তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা” গানটির বর্তমান পাঠ 'ৰীণাবাদিনী'র 
১৩০৫ লোষ্ঠ সংখ্যা হইতে সংকলিত; ইহা 'কল্পনায় ও 'সীত- 
বিতান'এর পূর্ববর্তী “প্রেম অধ্যায়ে মুদ্রিত পাঠ হুইতে বুশ: 
ভিন্ন। ইন্দিরাদেবীর “গানের বছি'তে কবির হস্তাক্ষরে এই পাঠই 
দেখা যায়) রচনাকাল : ৯ আশ্বিন ১৩০৪ । 

“ৰিধি ডাগর আখি যদি দিয়েছিল" গানের রচনাকাল: ১* আশ্বিন 
১৩০৪। দঙ্গীতপ্রকাশিকা”য় ১৩১২ শ্রাবণে গ্রকাশিত এবং পৰে 
১৯০৯ খ্রীপ্টাবের 'গান'এ সংকলিত । ূ 
ইন্দিরাদেবীর “গানের বহি'তে রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে পাওয়া যায়; 
১০ আশ্বিন ১৩০৪ তারিখে রচিত। ওই বৎসরেই কাতিক-সংখ্যা 
“বীণাবাদিনী'তে কথা ও স্বরলিপি প্রকাশিত। 

ইহা “কার হাতে যে ধর! দেব প্রাণ" (পূ +৯৫) গানের পাঠাস্তর ) 
প্রজাপতির নির্বন্' হইতে সংকলিত । ১৩১০ সালের “কাব্যগ্রন্থ 
অষ্টম ভাগেও দেখা যায় । 

বাংলা ১৩১৬ বৈশাখে “বিজ্ঞাপিত? প্রায়শ্চিত্ত নাটকের একটি 
গানের (জরষ্টব্য পূ ৫৭১/সংখ্যা ৬৪ ) এই পাঠভেদ ১৩২৯ বৈশাখে 
গ্রকাশিত “মুক্তধারা'য় পাওয়া যায়। 

'অচলায়তন" (প্রথম প্রকাশ : গ্রবাঁপী £ ১৩১৮ আশ্বিন ) গ্রস্থ 
হইতে গৃহীত । 

আদে “থেয়া” কাব্যে সংকলিত ; রচন : ২৪ মীঘ ১৩১২। 
“বলাকা'য় সংকলিত কবিতার পাঠাস্তর $ মূল কবিতার রচনা : 
৭ কাতিক ১৩২২। 

ভাসে (গান) -_-এই শিক্পোনামে বাংলা ১৩২৯ ভাদ্র 'প্রবাণী?তে 


১০৭. 


১৬৪৮ 


৮৯৭৬৫ 


৮৯৮৬৬ 


৮৯৮৬৭ 


৮৯৯৬৮ 


৮৪৯-৯০৩৩। 


৯০৩৭২ 


৯০১৭৩ 


৯৩১৭৪ 


৯৬২৭৫ 


ঠা 


২ 
প্রকাশিত । রচনা : ৩১ আবাঢ় [১৩২৯ ] 
“অনেক দিনের মনের মানুষ ( দ্বিভীয়খণ্ড নবগীতিক। : ১৩২ ) 
গানের এই রূপান্তরিত পাঠ “নৃতানাট্য মায়ার খেলা'র পাওুলিপি 
হইতে সংকলিত । নৃত্যনাটা হইতে পরে বাদ দেওয়া হয়। 
'হদয় আমার ওই বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আলে (রচনা : 
জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯ ) গানের এই অভিনব পাঠ ১৩৩৭ ফান্নে “নবীন'এব 
অনুষ্ঠানপত্রে মুদ্রিত হুয়। | 
ইহার বচন] : ২৪ চৈত্র ১৩২৯। গীতবিতানের ৫৩৩ পৃষ্ঠায় মুক্রিত 
পাঠের আখর-ওয়ালা রূপাস্তর। দ্বিতীয়খণ্ড ম্বরবিতানের প্রচ 
সংস্করণে ছুটি গানেরই স্বরলিপি পাওয়া যাইবে । 
পাওুলিপি হইতে সংকলিত। ১৩২৯ সালের ফাল্তন-চৈত্রের মধ্যেই 
রচিত মনে হয়। ইহার স্বর “পিয়া! বিদেশ গয়ে' এরূপ একটি হিন্দি 
গানের অনুরূপ এই অনুমান করা হয়। 
৬৯-৭১ সংখা] । 'প্রবাহিণী' ( অগ্রহায়ণ ১৩৩২ ) হইতে গৃহীত । 
“অবেলায় যদি এসেছ আমার বনে" গানটি (৭০) তংপূর্বেই “সঙ্গীত- 
বিজ্ঞান প্রবেশিকা প্রচারিত হুইয়াছিল। 
প্রথমসংস্করণ “গ্বীতবিতান' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড (১৩৩৯) হুইতে 
ংকলিত। রচন] : ফাল্গুন ১৩৩২ । 
সথরেন্্রনাথ করের সৌজন্যে প্রাপ্ত অন্যতম ববীন্দর-পাুলিপি হইতে 
সংকলিত । আনুমানিক রচনাকাল : ফান্তন ১৩৩২। 
প্রথমসংস্করণ “গীতবিতান, গ্রন্থে মুদ্রিত ; রচনা : ফান্গন ১৩৩২। 
বর্তমান পাঠে, প্রকাশিত শ্বরলিপির অনুসরণ করা হুইয়াছে। 
কৰি 'দালিয়া ছোটো! গল্পের আখ্যান লইয়া! নাটক রচনা করার 
সংকল্প করিয়াছিলেন শুন! যায় ; ইহা! তাহারই প্রস্তাবনা-গীত। 


১৩৩৪ আষাঢের বিচিত্রায় প্রচারিত (পৃ ২০-২১) এবং বনবাণী- 


কাব্যের (১৩৩৮ আশ্বিন) নটরাঁজ-খতুরঙ্গশাল! অধ্যায়ে সংকলিত 
“বৈশাখ” কবিতার (ধ্যাননিযগ্ন নীরব নগ্ন ইত্যাদি) এই পূর্বকূপ 


তথা গীতরূপ শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রস্ূনের একাধিক ববীন্দ্র- 


৯০৩২।৭৬ 


৯০২৭৭ 


৯০৩৭৮ 


গ্রন্থপব্বিচয় ১০ ৩) 


পাওুলিপিতে বর্তমান। ইহা! যে গানই সে বিষয়ে সমকালীন ছু- 
একজন ব্যক্তি সাক্ষ্য দেন। রচনাকাল ফাল্গুন ১৩৩৩। 
'নটবাজ-ধতুরঙ্ষশালা'র অন্তর্গত এই গানটির যে পাঠ ১৩৩৪ 
আষাঢ়ের “বিচিন্রা'য় প্রকাশিত তাহাই অধিক প্রচলিত এবং 
এই গ্রন্থের ৫১৭ পৃষ্ঠায় (সংখ্যা ২৩৩) মুদ্রিত । মূলতঃ বসন্তের গান 
( রচনা : ১৯ ফাল্গুন ১৩৩৩), শরতের প্রসঙ্গে ব্যবহার করায় 
“বনবাণী” কাব্যে, অর্থাৎ 'নটবাজ-খতুরঙ্রশালা'র সর্বশেষ পাঠে, 
যেমনটি দেখা যায় তাহাই এ স্থলে সংকলিত হইল। 
নিটরাজ-বতুরঙ্গশালা'র অঙ্গীভৃত “চঞ্চল” কবিতা : ওরে প্রজাপতি 
মায়! দিয়ে কে যে পরশ করিল তোরে ইত্যাদি । দিনেন্দ্রনাথ- 
কৃত ইহার যে গীতরূপ ১৩৪৫ বৈশাখের তৃতীয়খণ্ড শ্বরবিতানে 
সংকলিত (পরে ১৩৫৪ আশ্বিনের দ্বিতীয়খণ্ড গীতবিতানে ), 
কবিতা হিসাবে তাহার ছন্দ পৃথক্‌, ভাষাতেও বহু পরিবর্তন । 
অল্পকালের মধ্যেই কবিতা হিসাবে বুবীন্দ্রনাথ এ রচনায় আরও 
বহুবার বহু পরিবর্তন করিলেও (বিভিন্ন রবীন্ত্র-পাতুলিপিতে ৮৯টি 
রূপের কম নয় ), বর্তমান সংকলনের বিশেষ গুরুত্ব নানা কারণে। 
প্রথমতঃ ইহা মূল করিতার কেবল ভিন্ন ছন্দে লেখা ভিন্ন বূপই নয়, 
একেবারে রূপান্তর বা জন্মাস্তর | দ্বিতীয়তঃ ইহা যে গান তাহাও 
জানি শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এক 
চিঠিতে ( দেশ : ২৮ মাঘ ১৩৬৭/পু ৯৯): 'নিয়লিখিত গানটি 
পুবাতনের নবীকরণ।” স্মরণ করা যাইতে পারে মূল রচনা 
১৩৩৩ সনের ২৭ ফাল্গুনে এবং ওই চিঠি (সম্ভবতঃ গাঁনটিও ) 
লেখ! হয় ৩০ অগস্ট. ১৯২৮ (১৪ ভাত্র ১৩৩৫) তারিখে । 
চিঠিতে লিখিয়া পাঠানোর পরেও গানটিতে কিছু পরিবর্তন 
করা হয়; শাস্তিনিকেতন ববীন্দ্রসদনের ববীন্দ্র-পাওুলিপি হইতে 
সেই পরবর্তা পাঠই এ স্থলে গৃহীত । 

এবার বৃঝি ভোলার বেলা হল" গানটি ১৩৩৬ চৈত্রের 'প্রবাসী'তে 
মুদ্রিত; রচনা: ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০ । ভাষা ও ভাবের দিক 


১৬১৩ 


৯৩৪৭৪ 


৯৬৪1৮৬ 


৯০৪৮১ 


৭৬৫ | 


৯৩৫৮৪ 


দিয়া অন্তত্র মুক্তিত “স্বপনে দোছে ছিছ কী মোছে' গানের সহিত 
তুজনীয়। 

হিন্দি আদর্শ ও স্বরলিপি -সহ ১৩৬৪ বৈশাখ-আবাঢ়ের বিশ্বভারতী 
পত্রিকায় মুদ্রিত। সম্ভবতঃ ১৩৩৮ সালে রচন| করিয়া, কবি স্বয়ং 


ইহা শ্রীমতী আঅমিয়| ঠাকুরকে শিখাইয়াছিলেন ; তীহারই সৌজন্তে 


পাওয়া গিয়াছে । 
নবীন (ফান্তন ১৩৩৭ ) গীতিনাট্যের বহুখ্যাত গানের এই রূপান্তর 
১৩৪১ শ্রাবণে প্রকাশিত 'শ্রাবণগাথা"র অঙ্গীভৃত। 
রবীন্দ্-পাওুলিপি হইতে সংকলিত । শ্রীশাস্তিদেব ঘোষের সৌজন্তে 
জানা যায় : ইহার রচনা ১৩৩৮ বৈশাখের প্রথম দিকে । 
৮২-৮৩ সংখ্যা । মধু বস্থর পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের 'দালিয়া' 
ছোটো গল্পটি নাটটীকৃত হইয়া! ১৯৩৩ মনের ১০ ফেব্রুয়ারি তারিখে 
কলিকাতায় “এম্পায়ার থিয়েটার? রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। তাহারই 
সৌজন্যে দেখিবার স্থযোগ, হইয়াছে ঘে, উক্ত নাট্যের যে পাঠ 
রচিত হইয়াছিল তাহাতে কবি শ্বহস্তে বনু পরিবর্তন করেন এবং 
স্চনীয় এই বচন ছুটি লিখিয়া দেন। “ওগো! জলের বানী” (৭৪) 
গানটির সহিত “ও জলের রানীর (৮২) সাদৃশ্ত নাই) ইহার 
স্চনায় কবি একপ স্বর দেন-- 

সা - 7 । বরা গা -া। রগা বসা - 

ও * ৭০ জ লে রু রা নী* * 
প্রথম প্রকাশ ১৩৪ €জ্যষ্ঠের 'সন্দেশ' মাসিক পত্রে; পরে ইহা 
“বিচিত্রিতা” (শ্রাবণ ১৩৪* ) গ্রন্থে সুংকলিত । বাউল সুরের গান । 
শ্রীশাস্তিদেব ঘোষ ৩ অগস্ট. ১৯৫৭ তারিখের পত্রে জানাইয়াছেন : 


“কবি যখন এই কবিতায় সুর দেন তখন “হটুদি” (শ্রীমতী রমা 
. মজুমদার বা কর / মৃত্যু : মাঘ ১৩৪১ ) ছিলেন, তাকেও শিখিয়ে- 


ছিলেন।” 


৯০৬1৮৫-৮৬ ১৩৪২ সালের আবণে উদযাপিত ব্যামঙ্গলের অনুষ্ঠানপত্র হইতে 


ংকলিত। এই ছুটি গানেরই পাঠাস্তব “বীথিকা? ( ভান্র ১৩৪২) 


৯০৭৮৭ 


৯০ ৭1৮৮ 


৯৩৮৮৪ 


৯০৮1৯ 


৯০৮৯১ 


গ্রস্থপরিচয় ১৯১১ 


কাব্যে এবং গীতবিতান গ্রন্থের পূর্বতন ভাগে ৪৭১ এবং ২৮৭ পৃষ্ঠায় 
মুত্রিত্ত আছে। 

'বীথিকা"য় মুক্রিত এই গানের রচনা : ২৮ শ্রাবণ ১৩৪২ । শ্রাবণের 
প্রথম সঞ্তাহে কবির পরম স্েহভাজন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহসা 
মৃত্যু হয়। স্বভাবতই মনে হয় যে, সেই “সকল নাটের কাগ্ডাৰী 
আমার সকল গানের ভাণ্ডারী" পরমাত্মীয়ের অশ্রুগুঢ় স্মৃতি ১৩৪২ 
বর্ধামঙ্গলের এই রচনায় মিলিয়! মিশিয়! আছে। 

১৩৪২ শ্রাৰণে বর্ধামঙ্গলের অহুষ্ঠানপত্রে প্রথম গ্রচারিত। পূর্ববর্তী 
৮৭-মংখ্যক রচনার সহিত তুলনীয় । /বর্তমান পাঠে, মুক্রিত হ্বর- 
লিপি অন্থন্থত হইয়্াছে। 

র্বীন্দ্র-পাওুলিপি হইতে গৃহীত। পন্্রপুট কাব্যের পঞ্চম কবিতায় 
(২৫ অক্টোবর ১৯৩৫) ইহার সুচনাঁর কয়েক ছত্র সংকলিত। 
রবীন্ত্র-পাওুলিপি হইতে সংকলিত এই গান ১৩৪৩ সালের ঘ্বোল- 
পৃিমায় রচিত। 


মায়াবিনী বেশে বিদেশিনী কে সে ইত্যাদি যে রবীনত্র-লেখাঙ্কনের 


প্রতিচ্ছবি শনিবারের চিঠিতে (১৩৪৮ চৈত্র | পূ ৬৩৫), তাহাই 
অন্তে নকল করেন ববীন্দ্রসদনের ১৯১-সংখ্যক পাওুলিপির “৩১, 
পৃষ্ঠায়। ( এখানি মুখ্যতঃ সমসাময়িক নকলের খাতা । ) ববীন্ত্র- 
নাথ দ্বহস্তে হচনায় ও শেষের দিকে ছুটি পদ বদল করিলে পাই 
পরিচিত গীতিকবিতা : উদ্দাসিনী-বেশে ইত্যাদি । বর্তমান সংকলন 
আরও-পরে-বচিত গীতরূপ তাহাতে সন্দেহ নাই; কবি হ্বহস্তে 
এটি লেখেন পৃবোক্ত খাতায় সামনের রচনারিক্ত “৩০ পৃষ্ঠায়। পূর্ব 
রচনার অথবা কবিতার ( তখনও স্থুর হয়তো! দেন নাই ) নিখুত 
ছন্দোবদ্ধন গ্েচ্ছায় শিথিল করিয়! এই নৃতন গীতরূপের উৎপত্তি 
বা পরিপৃতি। কাবাছন্দের বাধাবাধি ভাঙিয়া এরূপ পরীক্ষা 
বা পরিবর্তন কৰি পূরেও করিয়াছেন । কদাচিৎ আগের ও 
পরের উভয় রচনাতেই স্থর দিয়াছেন । এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-রাগরূপ 
হারাইয়া গিয়! থাকিলে, মুক্ত ছন্দের কবিতারূপেই ইছার সমাদর 


১৬১৭ 


৯৩৪৯ | 


গীতবিতান -৩ 


হইবে। মূল রচনা শান্তিনিকেতনে ৮ ভাত্র ১৩৪৫ তারিখে 
(২৫।৮১৯৩৮)-- মনে হয় এটির রচনা অল্লকাল পরে। 

৯২-৪৩ সংখা1। এই গান ছুটি দ্বিতীয়সংক্করণ 'গীতবিতান'এর 
পরিশিষ্ট হইতে সংকলিত । আনুমানিক রচনাকাল : ভান্র ১৩৪৬। 
ব্য পাদটীকা ১২, পৃ ৯৭৩। 


৯০৯ ও৯১০। ৯৪ ও ৯৬ সংখ্যা । বাংল! ১৩৪৬ সালের ২৯ ও ২৮ চৈত্রে রচিত। 


৯১০৯৫ 


৯১১1৯৭ 


৯১১।৯৮ 


৮১৩-৮১২।| 


৮৬৪-৬৭| 
৯০৯-.৯১১। 


৯১১|৯৯ 


রবীন্্-সদনের পাওুলিপি হইতে সংকলিত। 

১৩৪৬ চৈন্রের এই রচন “সানাই” কাবোর 'ভালোবাসা এসেছিল? 
(১৫ চৈত্র ১৩৪৬ ) কবিতার সহিত তুলনীয় । 

ইহা ১৬ ভাত্র ১৩৪৭ তারিখে রচিত ও পরবর্তী ১৮ভান্র তারিখে 
শীস্তিনিকেতন আশ্রমের বর্ষামঙ্গল উৎসবে গীত হয়। 

পাওুলিপি হইতে সংকলিত । রচনা : ২০ ভাত্র ১৩৪৭। 

১২৭-১৩২ সংখ্যা 

৯-১১ ও ১৩-১৫ সংখ্যা 

৯৪-৯৮ সংখ্যা _-সম্তাবিত তৃতীয়নংক্করণ 'গীতবিতান'এ সংকলনের 
উদ্দেশে এই সতেন্রোটি গানের টাইপ-কপি, “অপ্রকাশিত নৃতন 
গান' এই পরিচয়ে, রবীন্দ্রনাথ বর্তমানেই প্রস্তত করা হইয়াছিল। 


*৩ নভেম্বর ১৯৪০ তারিখের সকালে কলিকাতার বেতার-কেন্ত্র 


হইতে ববীন্দ্রসংসীতের একটি বিশেষ অন্নষ্ঠান প্রচারিত হয়। 
উহা শুনিয়া! কলিকাতায় জোড়ার্সাকোর বাড়িতে কবি এই গানটি 
রচন| করিয়া! শ্রীমতী অমিতা ঠাকুরকে শিখাইয়া দেন। তাহারই 
সৌজন্তে মুদ্রিত পাঠ নির্ধারিত হইয়াছে । শ্রীশৈলজারঞ্ন মুমদার 
আমাদিগকে এই গানের সঙ্ধান দেন । 

এই বসর ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে কালিম্পঙে কবি নিদদাকণ 
ভাবে পীড়িত হুইয়াছিলেন; কলিকাতায় আসিয়া বোগমুক্তির 
পর ৩০ অক্টোবর তারিখে একটি কবিতা বচন! করেন : একা ব'সে 
আছি ছেথায় ইত্যাদি । দ্রষ্টব্য রোগশয্যায়। “যার! বিহান বেলায় 
গান এনেছিল আমার মনে? উক্ত রচনারই গীতরূপ বল! যায়। 


গ্রস্থপরিচয় | ১০১৩. 
৯১২। ১০*-১০১ সংখ্যা। রবীন্দ্র-পাগুলিপি হইতে সংকলিত এই রচনা- 
দুটি যে গানই, শ্রীশাস্তিদেব ঘোষের সৌজন্যে তাহা জানা গিয়াছে। 
রচনা ১৯৪০ সালের ডিসেম্বরে । পাখি তোর স্থর ভুলিস নে' 
গানটি পরে কবিতায় পরিবত্তিত হুইয়া৷ “শেষ লেখা'র তৃতীয় 
কবিতা-রূপে মুদ্রিত আছে।-_ “আমার হারিয়ে যাওয়া দিন 
গানের একটি পাঠাস্তর অন্তত ববীন্দ্র পাওুলিপি হইতে সংকলিত 
হইল-_ 


হারিয়ে যাওয়! দিন 
আর কি খুঁজে পাব তারে-_ 
অশ্রসজল আকাশপারে 
ছায়ায় হল লীন। 
করুণ মুখচ্ছৰি 
বাদল-হাঁওয়ায় মেলে দিল 
বিরহী ভৈরবী। 
গহন বনচ্ছায় 
অনেক কালের স্তন্ধবাণী 
কাহারু অপেক্ষায় 
আছে বচনহীন ॥ 
শান্তিনিকেতন 
১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১ । বিকাল 


৯১৫-৩৪ পরিশিষ্ট ১॥ নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা ॥ ববীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত 
১৩৪৫ পৌঁধষের একখানি পাুলিপি হইতে সংকলিত । পাওুলিপির 
অধিকাংশ অন্যের হাতের নকল হইলেও রবীন্দ্রনাথ শ্বহস্তে বন্থ 
বর্জন ও পরিবর্তন করিয়াছেন, বহু নৃতন অংশ যোগ করিয়াছেন 


১৩১৪ 


৪৩৩ 


৯৩৫-৪৫ 


রি 
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দেখা যায়। পাতুলিপি দেখিয়া মনে করিবার কারণ আছে যে, 
রচনা একরপ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল ।. ব্যক্তিগত সাক্ষ্য এবপ 
জানা যায় যে, ১৩৪৫ অগ্রহায়ণে এই নৃতানাট্যের কল্পনা ও রচন। 
শুরু হয়; কিছুকাল মহপ্প1 চলিবার পর ওই বৎসরে দোলপূর্ধিমার 
উৎসব উপলক্ষ্যে নৃত্যগীতযোগে শাস্তিনিকেতন-আশ্রমে ইহার 
অংশবিশেষ অভিনীত হুইয়াছিল। সম্পূর্ণ নৃত্যনাট্যের অভিনয় 
কখনোই. হয্স নাই। পাওুলিপিতে প্রবেশ-প্রস্থান ইত্যাদি নাট্য- 
নির্দেশে ষে যে স্থলে সংশয়ের অবকাশ আছে, বর্তমান মুদ্রণে 
সম্ভবপর নির্দেশ বন্ধনী-মধ্যে দেওয়া গেল। পূর্ববংকলিত (পৃ ৬৫৫- 
৮২) গীতিনাট্যের সহিত বর্তমান নৃত্যনাট্যের তুলনা করিলে ১০ 
রবীন্দ্রনাথের কবি ও শিল্পী -মানসের বিন্ময়কর পরিণতির কিছু 
আভাস পাওয়া যাইবে আশ] কর! যায়। হয়তো ইহাও বুঝা 
যাইবে কেন রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, প্রথম বয়সে আমি হ্বদয়ভাব 
প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি গানে, আশা করি সেট! কাটিয়ে 
উঠেছি পরে । পরিণত বয়সের গান ভাব বাখলাবার জন্যে নয়, রূপ 
দেবার জন্য । তৎসংশ্িষ্ট কাব্যগুলিও অধিকাংশই রূপের বাহন ।,১৯ 
'ঘে ছিল আমার দ্বপনচারিণী' এই গানটি “আমি কাৰেও বুঝি 
নে; শুধু বুঝেছি তোমারে” (পৃ ৬৭৬) গানের বূপাস্তর ; নৃতন 
স্টিই বল] চলে। ইহাতে “পরিণত বয়সের গান ভাব ৰাৎলাবার 
জন্যে নয়, রূপ দেবার জন্য' এ উক্তির অর্থ বুঝা যায়।, 

পরিশিষ্ট ২ ॥ পরিশোধ ॥ এই নৃত্যনাট্য ১৩৪৩ কাতিকের 'প্রবাশী" 
হইতে সংকলিত। কবি-কর্তৃক লিখিত মুখবন্ধ (পৃ ৯৩৫) ভ্রষ্টব্য। 





১০ দ্রষ্টব্য শ্রীকানাই সামন্ত -কর্তৃক আলোচনা : রূপস্থহি : 


_ স্বায়ার খেলার রূপান্তর £ তরুণের স্বপ্র (চৈত্র ১৩৬৩), পৃ ৯৪২-৫৪ 


অথবা রবীন্প্রতিভা৷ (১৩৬৮ ), পৃ ৩২০-৩*। 
১৯ দ্রষ্টব্য ১৩ জুলাই ১৯৩৫ তারিখের পত্র: স্বর ও সঙ্গতি। 
সংগীতচিন্তা ( ১৩৭৩) গ্রন্থে মংকলিত, ভ্রষ্টবা পৃ ১৭৯। 


৯৪৭-৫১ 


৯৫২৫৫ 


॥ ॥ এ ২. 
$ চা 178 
লহ] 

বৃ! 

৮ 


গাও 


গ্রস্থপরিচয় ১৯১৫ 


১৩৪৩ আশ্বিনে ইহার রচনা । ১৩৪৩ সালের ২৪ ও ২৫ কাতিক 
তারিখে কলকাতার “আশুতোষ হুল'এ ইহার অভিনয়। এই 
রচনা পরে নান] ভাবে পরিবঠিত হইয়] “শ্টাম” (পৃ ৭৩৩-৫৬) 
নৃত্যনাট্যে পরিণত হয়। 
পরিশিষ্ট ৩॥ প্রথমসংস্করণ গীতবিতান'এ “বাদ-দেওয়া গানের 
তালিকা"য় (পরিশিষ্ট খ) কতকগুলি গান কবির “ম্বরচিত নহে; 
বলিয়া নির্দিষ্ট । তাহারই একাংশের বিবরণ বর্তমান গ্রন্থের জ্ঞাতব্য- 
পর্ীতে (পু ৯৬৫-৬৯) দ্রষ্টব্য) অন্ত অংশ এ স্থলে তৃতীয় 
পরিশিষ্টন্ধপে সংকলিত-_- এগুলি যে রবীন্দ্রনাথের রচিত নয়, এ 
সম্পর্কে প্রথমসংস্করণ 'গীতবিতান'এর উক্ত বিজ্ঞপ্তির অতিরিক্ত অন্ত 
মুত্রিত ও নির্ভরযোগ্য কোনে! প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। অপর 
পক্ষে তৃতীয় ও সঞ্চম ব্যতীত সব গান ১২৯২ সালের “রবিচ্ছায়া'য়, 
তৃতীয় ও অষ্টম ব্যতীত সব গান ১৩০ সালের "গানের বহি'তে, 
এবং প্রথম হইতে নবম অবধি সব গানই ১৯০৯ গ্রীন্টাবের “গান” 
গ্রন্থে পাওয়া যায়। ১৩০৩ সালের 'কাব্যগ্রস্থাবলী” গ্রন্থে এক পাঁচ 
মাত আট ও নয় -সংখ্যক গান, এবং “১৩১* সালে প্রকাশিত 
“কাবাগ্রস্থ” অষ্টম ভাগে তিন পাচ ও সাত -সংখ্যক গান পাওয়া 
যায়। “নিত্য সত্যে চিন্তন করো! রে” (৩) 'ত্রহ্মদঙ্গীত-ন্বরলিপি'র 
চতুর্থ ভাগে এবং 'সঙ্গীতপ্রকাশিকা "য় (চৈত্র ১৩১৩) শ্বরলিপি-সহ 
রবীজ্নাথের নামেই প্রচারিত। “মা আমি তোর কী করেছি, 
(৪) গানটি 'ভারতী'তে “বৌঠাকুরানীর হাট” গল্পের অঙ্গীতৃত 
হইয়া! ১২৮৯ আষাছ়ে প্রথম প্রকাশিত; গ্রন্থের প্রথম-দ্বিতীয় 
স্করণেও মুদ্রিত। “না সঞ্জনী, না, আমি জানি? (৯) "শ্বর- 
লিপি-গীতিযালা"য় ববীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়াই নিদিষ্ট হইয়াছে। 
পরিশিষ্ট ৪1 সংকলিত রচনাগুলি ইতঃপূর্বে ববীন্ত্রনামাঙ্কিত 
কোনো গ্রন্থে বা রচনায় পাওয়া যায় নাই। 


এই রচনা শ্বরপিপি-সহ “বালক'এর ১২৯২ আফাড় সংখ্যায় ও পরে 


“্বরলিপি-গীতিমালা"য় মৃ্রিত) তৎপূর্বে দীর্ঘতর আকারে ১২৮৬ 


১৩১৬ 


₹৫২।২-৩ 


৯৫৩৪ 


ও ্ 
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তাত্রের 'ভারভী'তে প্রকাশিত। একমাত্র “স্বরলিপি-গীতিমালা'র 
বচয়িক্ক। সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া! যায়-_ 
| কথা :--শ্রীজ্যো-_ 
শরীর 
কিন্ত, হৃরকারের উল্লেখ ন! থাকায় “হিন্দিভাঙা, স্থৃব বলিয়। মনে 
হয়। প্রথম গ্রকাশের কাল (ওই সময়ের 'ভারতী'তে রবীন্দ্রনাথের 
ুরোপ-প্রবাসীর পত্র ধারাবাহিক ভাবে মুদ্রিত হইতেছিল ) এবং 
রূচনাশৈলীর বিচারে ইহা প্রধানতঃ রবীন্ত্রনাথের রচনা বলিয়া 
অনুমান হয়। বর্তমান পাঠ 'স্বরলিপি-গীতিমালা'র অস্থসারী 
১৮৮* শ্রীন্টাষে প্রচারিত “মানময়ী” গীতিনাট্যের অঙ্গীভৃত। 
ইন্দিরাঁদেবী-লিখিত “রবীন্দ্রস্বতি' ( বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রকাশিত : 
১৩৬৭ পৃ ২৭-২৮) ব্রষ্টব্য। এক সময়ে গান ছুটি পড়িয়া শুনাইলে 
পর, রবীন্দ্রনাথ “নিজের বলিয়া! সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন ।” ভষ্টব্য 
'রবীন্দ্র-বচনাপরী? : শনিবারের চিঠি : ফাল্তন ১৩৪৬ পৃ ৭৬১। 
জ্যোতিরিজ্দ্রনাথের ন্বপ্রময়ী” (১২৮৮ ) নাটক হইতে সংকলিত । 
ভাব ভাষা! ছন্দের বৈশিষ্ট্য এবং রবীপ্দ্রজীবনের বিশেষ অনুষঙ্গ বা 
স্থৃতি ছাড়া ইহা যে ববীন্দ্রনাথেরই রচনা সে সম্পর্কে অন্ত প্রমাণ 
দুর্লত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকগুলিতে রবীন্দ্রনাথের গানের 
অজশ্র ব্যবহার দেখা যায়। স্বপ্রময়ী'তে পাই-_ 


পীতবিতান। পৃষ্টা 
অনস্তপাগরমাঝে ূ ৮৮৮ 
আধার শাখা উজল করি " ৭৭১ 
আমি শ্বপনে বয়েছি ভোর ৮৭৭ 
আয় তবে, লহচবী, হাতে হাতে ধরি ধৰি ৪১৪ 
কে যেতেছিস আয় রে হেথা ৮৯, 
ক্ষমা করে! মোরে সথী ৭৬৯ 
দেখে যা, দেখে যা, দেখে যা লো তোরা ৪১৮ 


দেশে দেশে ভ্রমি তব ছুখগান গাহিয়ে ৮১৮ 


৯৫৪1৫ 


৯৫৫৬ 
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বল্‌ গোলাপ, মোরে বল্‌ ৪২২ 
বলি গো সজনী, যেয়ে! না, যেয়ো না ৮৮৭ 
বুঝেছি বুঝেছি, সখা, ভেঙেছে প্রণয় ৭৭৪ 
হাঁসি কেন নাই ও নয়নে ৮৭৮ 
হৃদয় মোর কোমল অতি ৮৭৬ 


তৃতীয় অস্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে “দেলো সখি দে পরাইয়ে চুলে” গানটি 
রবীন্দ্রনাথের যদি বা হয়, "মায়ার খেলা'র 
“দেলে। সথি, দে, পরাইয়ে গলে১* সাধের বকুলফুলহার । 

আধফুট? জুইগুলি যতনে আনিয়া তুলি, ইত্যাদি 
স্থপবিচিত গান তবু নয়। উভয় গানের সাদৃশ্য উদ্ধৃত ছুই 
ছত্রেই সীমাবন্ধ। ইন্দিরাদেবীর অভিমত এই যে, ম্বপ্রময়ী'র 
গানটি জ্যোতিরিক্ত্রনাথের রচনা, অথবা অক্ষয়চন্্র চৌধুরীর হইলেও 
হইতে পারে। 
ব্রহ্মলঙ্গীত ও সঙ্বীর্তন, ( ৯৬৪ পৃষ্টা 'আকর গ্রন্থ -তালিকার 
তৃতীয়) গ্রন্থে এবং “ভারতব্ধীয় ব্রাহ্মদমাজ'এর 'ত্রক্ষসঙ্গীতঃ গ্রন্থে 
রবীন্দ্রনাথের নামে মুক্রিত। 
“সাধারণ-ব্রাক্ষ-সমাজ'এর 'ব্রহ্মসঙ্গীত। গ্রন্থ হইতে (€ মাঘ ১৩৩৮ ) 
সংকলিত। অন্যান্য নানা গ্রস্থেও রবীন্দ্রনাথের নামেই প্রচারিত। 
“তত্ববোধিনী পত্রিকায় ইহার প্রথম প্রকাশ (বচয়িতার নাম 
মুদ্রিত হয় নাই ) ১৮*৮ শক ব৷ বাংলা ১২৯৩ চৈত্রে। 


পপ পপ সই পন অপ ও পা 


এবং জ্যোতিরিন্্রনাথের হাতের শ্বরলিপি-লিখনে এই পাঠই 
আছে। সম্পূর্ণ গানটির সম্পর্কে ম্বরলিপি-গীতিমালা"র সংকেতে 
জানি রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ, আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাতের লেখায় 
স্পষ্টই পাই-_ “রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর? । 


১৯১৮: ৃ গীতবিতান 


ববীন্্রসংগীতের ধাছারা বিশেষ চর্চা করেন তাহারা সকলেই জানেন যে, 
পূর্বপ্রচলিত বিলাতি ব! বৈঠকি গানের অথবা! লৌকসংগীতের আত্মীকরণ এবং 
প্রথম জীবনের কিছু রচনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্থরসংযোজন --ইছা! ছাড়া 
বৃবীজ্্নাথের নামে প্রচারিত প্রায় সব গানের সথরআষ্টাও রবীন্দ্রনাথ । কৈশোরে 
জ্যোতিরিন্ত্রনাথের সাহচর্ষে ও উতৎসাহদীনে কৰি কী ভাবে গীতিরচনায় প্রবৃত্ত হন 
সে সম্পর্কে জ্যোতিরিজ্্রনাথের “জীবনম্তি” হইতে আমর। অনেক কথা জানিতে 
পারি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরো'জিনী” নাটকের জন্য “জল্জল্‌ চিতা দ্বিগুণ 
দ্বিগুণ” গানটি রবীন্দ্রনাথ কী ভাবে রচনা করেন তাহ পূেই (পৃ ৯৮১) বলা 
হইয়াছে । জ্যোতিরিক্দ্রনাথের কথায় আরও জানিতে পারি-_ 
_মরোজিনী-প্রকাশের পর হইতেই, আমরা ববিকে প্রমোশন্‌ দিয়া আমাদের 
সমশ্রেণীতে উঠাইয়া লইলাম। এখন হইতে সঙ্গীত ও সাহিত্যচ্চাতে আমরা 
হইলাম তিনজন-_ অক্ষয় ( চৌধুরী ), ববি ও আমি।.** *** এই সময়ে 
'ামি পিয়ানে! বাজাইয়া নানাবিধ স্থুর রচনা করিতাঁম। আমার দুই পারে 
অক্ষয়চন্দ্র ও ববীন্দ্রনাথ কাগজ পেন্সিল লইয়া বসিতেন। আমি যেমনি একটি 
হর-বচন। করিলাম, অমনি ইহারা সেই সুরের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ কথা বসাইয়া 
গান-রচনা করিতে লাগিয়া যাইতেন। একটি নৃতন স্থর তৈরি হুইবামাত্র, 
সেটি আরও কয়েকবার বাজাইয়! ইহাদিগকে শুনাইতাম। সেই সময় অক্ষয়চন্দ্ 
চক্ষু মুদ্দিয়া বশ্মা পিগার টানিতে টানিতে, মনে মনে কথার চিন্তা করিতেন। 
পরে যখন তাহার নাক মুখ দিয়া! অজ্শ্রভাবে ধুমপ্রবাহ বহিত, তখনি বুঝ! 
যাইত যে এইবার তাঁহার মস্তিফেন্র ইঞ্জিন চলিবার উপক্রম করিয়াছে । তিনি 
অমনি বাহ্জ্ঞানশৃন্য হুইয়! চুকটের টুক্বাটি, সম্মুখে যাহা পাইতেন এমন কি 
পিয়ানোৌর উপরেই, তাড়াতাড়ি রাখিয়া দিয় হাফ ছাড়িয়া “হয়েছে হয়েছে” 
বলিতে বলিতে আনন্দদীপ্ধ মূখে লিখিতে শুরু করিয়া দিতেন। রৰি কিন্ত 
বরাবর শীস্তভীবেই ভাঁবাবেশে রচনা করিতেন । ববীন্দ্রনাথের চাঞ্চলা কচিৎ 
লক্ষিত হইত । অক্ষয়ের যত শীত্র হইত, রবির বচন! তত শীঘ্র হইত না। 
সচরাঁচর গান কাধিয়া তাহাতে হ্থর-সংযোগ করাই প্রচলিত রীতি, কিন্ত 
আমাদের পদ্ধতি ছিল উপ্টো!। সবরের অনুরূপ গাঁন তৈরি হইত। 
্ব্ণকুমারীও অনেক সময় আমার বচিত স্থরে গান প্রস্তত করিতেন। 


গ্রস্থপরিচয় ১০১৪ 


সাহিত্য এবং সঙ্গীতচচ্চীয় আমাদের তেতলা মহলের আবহাওয়া তখন দিবা- 
রাত্রি সমভাবে পূর্ণ হইয়াখাকিত। রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম রচনা “কালমূগয়া”৯০ 
শীতিনাট্য এবং তাহার ছিতীয় রচন। “বাল্মীকি-প্রতিভা”** গ্ীতিনাট্যেও উক্ত- 
রূপে আমার রচিত সুরের অনেক গান দেওয়া হইয়াছিল 

_জ্যোতিরিক্রনাথের জীবনম্থতি । পৃ ১৫১, ১৫৫-৫৬ 


এই প্রসঙ্গে ই রবীন্দ্রনাথের লেখা হইতে জানিতে পারি-- 
এই সময়ে পিয়ানো! বাজাইয়া জ্যোতিদাদ1 নৃতন নৃতন হুর তৈরি করায় 
মাতিয়াছিলেন। প্রত্যহই তাহার অঙ্গুলিবৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে স্থরবর্ষণ হইতে 
থাকিত। আঁমি এবং অক্ষয়বাবু তাহার সেই সম্যোজাত হুরগুলিকে কথা দিয়া 
বাধিয়] রাঁখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম । গান বাধিবার শিক্ষানবিশি এইরূপে 
আমার আরস্ত হইয়াছিল। 
--জীবনম্্রতি | গীতচর্চা 


১০ এক হিসাবে “কালমৃগয়া” রবীন্দ্রনাথের “সর্বপ্রথম” গীতিনাট্য হইতে 
পারে না। 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র যে বূপ অধুনা অপ্রচলিত (ভ্রষ্টব্য ববীন্র- 
রচনাবলীর “অচলিত প্রথম খণ্ড? ) উহ 'কালমৃগয়া"র প্রায় ছুই বৎসর পূর্বে 
রচিত ব1 অভিনীত হয়। “বাল্মীকিপ্রতিতা"র প্রচলিত দ্বিতীয় সংস্করণ অবন/ই 
“কালমুগয়া'র পরবতী । 

১৪ 'জ্যাতিরিন্দ্রনাথের জীবনম্থতি' (ফান্তন ১৩২৬) গ্রন্থে (পৃ ৩৩) 
অন্ুলেখক শ্রীবসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (অবশ্যই জ্যোতিরিক্দ্রনাথের বাক্যাচুসারে) 
এন্ধপ লিখিতেছেন যে, “বাল্ীকিপ্রতিভার প্রায় সব গানের স্থুরই জ্যোতি- 
বাবুর মংযোজিত।” এ উক্তির সত্যতা-নির্ণয় কিঞিৎ গবেষণা -সাপেক্ষ। 
সত্য হইলেও, সম্ভবতঃ এ উক্তির লক্ষ্য হইল বাল্মীকিপ্রতিভার প্রথম সংস্করণ । 
দ্বিতীয় সংস্করণে অন্তর্বর্তীকালীন “কালমগয়া” গীতিনাট্যের বহু নৃতন “গান 
পরিবতিত আকারে অথবা বিশুদ্ধ আকারে? গৃহীত-_ আর, “কালদৃগন্া'তে 
রবীন্দ্রনাথের মৌলিক বা! ম্বাধীন-ম্বতন্ত্র হুবস্থট্রির পর্ব ভালোভাবে আরম হইয়া 
গিয়াছে এপ মনে করিবার সংগত কারণ আছে। 


চাহ এ গীতবিতান 
রবীন্দ্রনাথ ইংলগ্ড হইতে ফিরিয়া আপিবার পর, 'বাল্পীকিপ্রতিভা'য় দেশী- 
বিলাতি উভয় প্রকার সংগীত লইয়া কী ভাবে পরীক্ষা চলিয়াছিল তাহা 
'জীবনস্বতি'তে বণিত হইয়াছে 

এই দেশী ও বিলাতী হ্থবের চর্চার মধ্যে বাল্সীকিপ্রতিভার জন্ম হইল। 
ইহার স্বরগুলি অধিকাংশই দিশি, কিন্ত এই গীতিনাটো তাহাকে তাহার 
বৈঠকি মর্যাদা হইতে অন্য ক্ষেত্রে বাহির করিয়া আন হইয়াছে; উড়িয়। 
চল! যাহার ব্যবসায় তাহাকে মাটিতে দৌড় করাইবার কাজে লাগানে। 
গিয়াছে । ধাহারা এই গীতিনাট্যের অভিনয় দেখিয়াছেন তীহাঁরা আশা করি 
এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সংগীতকে এইরূপ নাটাকার্ষে নিষুক্ত 
করাটা অসংগত ব! নিক্ষল হয় নাই। বান্ীকিপ্রতিতা গীতিনাট্যের ইহাই 
বিশেষত্ব । সংগীতের এইরূপ বদ্ধনমোৌচন ও তাহাকে নিঃসংকোচে সকলপ্রকার 
ব্যবহারে লাগাইবার আনন্দ আমার "মনকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছিল । 
বাল্্ীকিপ্রতিভার অনেকগুলি গান বৈঠকি-গান-তাঙা, অনেকগুলি জ্যোতি- 
দাদার রচিত গতের স্বরে বসানে! এবং গুটিতিনেক গান বিলাতি স্বর হইতে 
লওয়া। আমাদের বৈঠকি গানের তেলেনা অঙ্গের স্থরগুলিকে সহজেই এইরূপ 
নাটকের প্রয়োজনে বাবহার করা যাইতে পারে-_ এই নাট্যে অনেক স্থলে তাহা 
কর! হইয়াছে । বিলাতি স্থরের মধ্যে দুইটিকে ডাকাতদের মন্তরতার গানে 
লাগানো হইয়াছে এবং একটি আইরিশ স্থর বনদেবীর বিলাপগানে বসাইয়াছি 
[পু ১*২৬ ভরষ্টব্য ]। বস্কত, বাল্ীকি প্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নছে, উহা 

ংসীতের একটি নৃতন পরীক্ষা-_ অভিনয়ের সঙ্গে কানে না৷ শুনিলে ইহার কোনো 

স্বাদগ্রহণ সম্ভবপর নহে। ফুবোঁপীয় ভাষায় যাহাকে অপের! বলে বাল্মীকি- 
প্রতিভা তাহা নহে-_ ইস! স্থরে নাটিক1; অর্থাৎ সংগীতই ইহার মধ প্রাধান্য 
লাভ করে নাই, ইহার নাট্যবিষয়টাকে স্থুর ক্রিয়া অভিনয় কর! হয় মাত্র-- 
স্বতন্ত্র সংগীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্প স্থলেই আছে। 

আমার বিলাত যাইবার আগে হুইতে আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে 
বিদ্বজ্জনসমাগম নামে সাহিত্যিকদের সম্মিলন হইত । সেই সন্মিলনে গীতবাস্ 
কবিতা-আবৃত্তি ও আহারের আয়োজন থাঁকিত। আমি বিলাত হইতে ফিরিয়া 
আদার পর একবার এই সম্মিলনী আহত হইয়াছিল [ ১৬ ফান্তন ১২৮৭ 1-- 
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ইহাই শেষবার । এই সম্মিলনী উপলক্ষেই বাল্মীকিপ্রতিভা রচিত হম্স। আমি 
বান্মীকি 'সাছিয়াছিলাম এবং আমার ভ্রাতৃষ্পুত্রী প্রতিভা সরহ্বতী সাজিয়াছিল 
-বযা্ীকিপ্রতিত। নামের মধ্যে সেই ইতিহাসটুকু রহিয় গিয়াছে । - 
স্জীবনম্থৃতি। বাশ্ীকিগ্রতিত! 

উল্লিখিত সংগীতব্ঠিতে নকলে কিরূপ মাতিয়া উঠেন, এবং জ্যোতিবিজ্ত্রনাথের 
নেতৃত্ব ছিল কতখানি, সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন-_ ্‌ 

বান্মীকিগ্রতিভা ও কালম্বগয়া যে উৎসাহে লিখিয়াছিলাম সে উৎসাহে 
আর-কিছু রচনা করি নাই। ওই ছুটি গ্রন্থে আমাদের সেই লময়কার একটা 
মংগীতের উত্তেজনা গ্রকাশ পাইয়াছে। জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্ত 
দিন ওস্তাদ গানগুলাকে পিয়ানো যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছ 
মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রাগিণীগুলির এক-একটি 
অপূর্ব মৃত্তি ও ভাবব্যঞ্ণনা প্রকাশ পাইত। যে-সকল হর বাধা নিয়মের মধ্যে 
মন্দগতিতে দত্তর রাখিয়া চলে তাহাদিগকে প্রথাবিরুদ্ধ বিপর্যস্ত ভাবে দৌড় 
করাইবা মাত্র মেই বিপ্লবে তাহাদের প্রক্কতিতে নৃতন নৃতন অভাবনীয় শক্তি 
দেখা দিত এবং তাহাতে আমাদের চিত্তকে সর্বদা! বিচলিত করিয়া! তৃলিত। 
স্থরগুল। যেন নানা প্রকার কথ! কহছিতেছে এইরূপ আমরা স্পষ্ট শুনিতে 
পাইতাম । আমি ও অক্ষয়বাবু অনেক সময়ে জ্যোতিদাধার সেই বাজনার সঙ্গে 
সঙ্গে সুরে কথাযোজনার চেষ্টা করিতাম।*** এইরূপ একটা দস্তরভাঙ1 গীত- 
বিপ্রবের প্রলয়ানন্দে এই ছুটি নাটা লেখা । এইজন্ত উহাদের মধ্যে তাল- 
বেতালের নৃত্য আছে এবং ইংরেজি-বাংলার বাছ-বিচার নাই। আমার 
অনেক মত ও রচনারীতিতে আমি বাংলাদেশের পাঠকসমাজকে বারদ্বার 
উত্ত্যক্ত করিয়! তুলিয়াছি-_ কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সংগীত সম্বন্ধে উক্ত 
ছই গীতিনাট্যে ঘে ছুঃসাহসিকতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে কেহই কোনো 
ক্ষে(ভ প্রকাশ করেন নাই এবং সকলেই খুশি হইয়! ঘরে ফিরিয়াছেন। 

--লীবনশ্বতি । বার্সীকিপ্রতিভ! 

'বান্নীকি গ্রতিভা” ও" কালমৃগয়া'র সহিত “মায়ার খেলা'র পার্থক্যের বিষয়ে কৰি 
বলিয়াছেন-_- 

মায়ার খেল।.. গীতনাটা -. ভিন্ন জাতের জিনিস। তাহাতে নাট্য মৃখ্য 
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নছে, গীতই মৃখ্য। বান্ীকিগ্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের শুত্রে নাট্যের 
মালা, মায়ার খেল! তেমনি নাট্যের সুত্রে গানের মালা । ঘটনাক্রোতের "পরে 
তাহার নির্ভর নছে, হাদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ। 
-_জীবনস্ীতি। বালীকিপ্রতিভা 
কৰি নিজের সংগীতচর্চা ও সংগীতহ্থহি সম্পর্কে বহু কথা “জীবনস্থতি” ও 
“ছেলেবেলা*তে বলিয়্াছেন। সংগীত লঙ্বন্ধে তীহার হুচিস্তিত অভিমত 
“সঙ্গীতের মৃক্তি' প্রবন্ধে ( সবৃজপত্র : ভাত্র ১৩২৪ ) এবং মাসিক পত্রিকাদিতে 
ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অন্ত প্রবন্ধে ও পত্ররাজিতে, তথা হর ও সঙ্গতি' পুস্তকে 
নিবদ্ধ পত্রালাপেও, অনেকটা জানিতে পার! যাইবে । সংগীত সম্বন্ধে তাহার 
বনু পুরাতন রচনা! হিসাবে সঙ্গীত ও ভাব? (ভারতী: জ্যেষ্ঠ ১২৮৮) 
উল্লেখ করা যাইতে পারে; তবে, কবি-যে দীর্ঘ জীবনের সংগীতসাধনার পথে 
এই প্রবন্ধের ভাবনাধারা কালে পিছনে ফেলিয়া আগিয়াছেন তাহা "জীবন- 
শ্বৃতি'র "গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ অধ্যায়ে স্পষ্ট ভাবেই বলা আছে। রবীন্দ্রনাথের 
গান-সম্পফ্কিত এই-সকল ও অন্যান্ত রচনা, চিঠিপত্র, আলাপ, বিশ্বভারতী-কর্তৃক 
“সংগীত-চিন্তা? গ্রন্থে ( বৈশাখ ১৩৭৩) প্রকাশিত হইয়াছে । এই গ্রন্থে তাহার 
পরিণত অতিমতের এবং তাহার বিকাশেরও একটি পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়। 
হৃষিতেই শরষ্টার সব কথা নিঃশেষে নিহিত থাকিলেও, ভাস্ত-ব্যতীত বুদ্ধি দিয়া 
তাছা আয়ত্ত করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর হয় না) এবং এ কথা বলিলে 
অত্যুক্তি হইবে না যে, আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ভাত্বকার। 
যেমন “বান্মীকিপ্রতিভা” প্রভৃতি রচনায় বহু ক্ষেত্রে বিলাতি সুরের ব্যবহারের 
কথা 'জীবনস্বতি' হইতে জানা গেল, ভারতীয় ও মুরোপীয় সংগীতের মধ্যে 
প্রকৃতিগত পার্থক্য কোথায় জানিতে হইলেও রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যই উদ্ধারযোগ্য 
( ভারতীয় সংগীত সম্পর্কে রবীন্দ্-মস্তব্য তাহার আপন স্থত্টি সম্পর্কেও সত্য 
সন্দেহ নাই )-- 
যুরোপীয় সংগীতের মর্মস্থানে আমি প্রবেশ করিতে পারিয়াছি, এ কথা৷ 
বলা আমাকে সাছে না। কিন্তু বাহির হইতে যতটুকু আমার অধিকার 
হইয়াছিল তাহাতে যুরোপের গান আমার হৃদয়কে এক দিক দিয়া খুবই 
আকর্ষণ করিত। আমার মনে হইত এ সংগীত রোমার্টিক । রোমার্টিক 
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বলিলে ঘে ঠিকটি কী বুঝায় তাহ! বিশ্লেষণ করিয়া! বল! শক্ত। কিন্তু, মোটামুটি 
বলিতে গেলে রোমাটিকের দিকট] বিচিআ্রতার দিক, প্রাচুরের দিক, তাহা 
জীবনসমুদ্রের তরঙ্গলীলার দিক ? তাহ! অবিরাম গতিচাঞ্চল্যের উপর আলোক- 
ছায়ার হন্ব-সম্পাতের দিক; আর-একটা দিক আছে যাহা বিস্তার, যাহ! 
আকাশনীলিমার নিগ্লিমেহতা, যাহা! সুদূর দিগস্তরেখায় অলীমতার নিস্ত্ধ 
আভান। যাহাই হউক, কথাট। পরিষ্কার ন1 হইতে পারে, কিন্ত আষি যখনই 
মুরোপীয় সংগীতের রসভোগ করিয়াছি তখনই বারস্বার মনের মধ্যে বলিয়াছি 
ইহ! রোমার্টিক--: ইছ। মানবজীবনের বিচিত্রতাকে গানের স্থরে অন্থবাদ কিয়া 
প্রকাশ করিতেছে । আমাদের সংগীতে কোথাও কোথাও সে চেষ্টা নাই যে 
তাহ]! নহে, কিন্তু সে চেষ্টা গ্রবল ও সফল হইতে পারে নাই। আমাদের গান 
ভারতবর্ষের নক্ষত্রথচিত নিশীধিনীকে ও নবোন্ষেষিত অরুণরাগকে ভাব! 
দিতেছে; আমাদের গান ঘনবর্যার বিশ্বব্যাপী বিরছবেদনা1! ও নববসস্ভের 
ৰনাস্তপ্রসারিত গভীর উন্মাদনার বাক্যবিস্বত বিহ্বলত1। 

--জীবন্থতি । বিলাতি সংগীত 


রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়মের কোন্‌ কোন্‌ রচনায় জ্যোতিরিজ্দ্রনাথ স্থর দিয়াছিলেন 
গানের বছি ও বান্মীকিপ্রতিভা'র সথচীপত্রে সংকেতে তাহ! বিজ্ঞাপিত । তদহু- 
সারে এবং 'ম্বরলিপি-গীতিমালা” (১৩০৪) দেখিয়া! যত দূর জানা যায়, নিম্নলিখিত 
রচনাবলীর স্থর্আ্টা জ্যোতিরি্দ্রনাথ-_ 


গীতবিতান । পৃষ্ঠ 
অনেক দিয়েছ নাথ আমায় ১* ১৬৭ 
এত দিন পরে, সখী ৮৮২ 
এমন আবু কত দিন চলে যাবে বে ৯৪৭ 
ওকি সখা, মুছ আখি ৮৮২ 
কে যেতেছিম আক্ন রে হেখ1১৬ ৮৯০ 
খুলে দে তরণী১৬ ৮৭৭. 





১৫ শতগান'-অন্যায়ী সরকার রবীন্দ্রনাথ । 'হ্বরলিপি-গীতিমালা'য় নাই। 
গ্বী৬৫% 


বি ৮ 


১০২৪. "7; . গীতবিতান 


গেল গো-_ ফিন্িল না, চাহিল না ৪৪২ 
দাড়াও, মাথা খাও ৮৯০ 
দে লো সধী, দে পরাইয়ে গলে ৬৫৯1৯১৮ 
দ্বেশে দেশে ভ্রমি তব ছুখগান গাহিয়ে ৮১৮ 
না সজনী, না, আহি জানি জানি ৯৫১ 
নিমেষের তরে শরমে বাধিল ৰ ৬৭৩ 
নীরব রজনী দেখো ময় জোছনায় ৭৬৮ 
গ্রমোদে ঢালিয়! দি মন | ৭৮০ 
ভুল করেছিস, ভুল ভেঙেছে ৬৭৪ 
সকলি ফুবাইল১৬ | ৮৮৬ 
সথা হে, কী দিয়ে আমি তৃধিব তোমায় ৮৮৭ 
সখী, বল্‌ দেখি লে! ( বলো দেখি সখী লে।) ৪১৭ 
মমূখেতে বহিছে তটিনী ৬১৮ 
_সছথে না যাতন। ৮৮৭ 
হল না, হল না সই (হল না লো, হল না সই) ৪২১ 
হা সখী, ও আদরে ৮৮২ 
হায় বে, সেই তো বসম্ত ফিরে এল ৫৩৮ 
হানি কেন'্নাই ও নয়নে ৮৭৮ 
হাদয়ের মণি আঘপ্সিণী মোর ৮৭৬ 


'বান্মীকিপ্রতিভা'র গান ছাড়া "গানের বহি ও বাল্মীকিগ্রতিভা'় প্রায় 
সাড়ে (তিনশত গান আছে। ইহার মধ্যে জ্যোতিরিন্্রনাথ একুশ-বাইশটিতে 
সুর দিয়াছেন দেখা গেল। উক্ত গ্রন্থে 'বান্মীকিপ্রতিভা'র গানের হৃচী না 
থাকাতে, উহার কোন্‌ গানের গ্থুরকার কে বিস্তারিতভাবে তাহ! জানা যায় 
না; জ্যোতিবিজ্্রনাথের ও রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্তি' হইতে সাধারণভাবে যাহা 
জান! যায় তাহা পূর্বেই সংকলিত হইয়াছে। “গানের বছি'তে হিন্দিগান- 
বিশেষের রাগ-রাগিণীর অনুমরণে রচিত হইয়াছে এক্ধপ গানের সংখ্য। অনেক 


খ্ঃ 


১৬ গানের বহি'তে নাই। 





গ্রস্থপবিচয় ১৬ ২৫ |] 


বেশি ? “গানের বহি'র স্থচীপত্রের সংকেত এরং ইন্দিরাদেবীর সন্ধান, অহ্যায়ী 
মৌট ৯১।৯২টি হইবে মনে হয়। বলা উচিত, এই গণনায় অল্লসংখ্যক কানাড়ি, 
গুজরাটি, মাদ্রাজ, মহীশৃরি ও পঞ্াবি গান -ভাঙা রচনাও ধরা হইয়াছে; 
“বান্মীকিগ্রতিভা"র গান ধর! হয় নাই। 

আর-একটা কথাও উল্লেখযোগ্য ঘে, কালমুগয়। (প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১২৮৯) 
ও দ্বিতীয়সংস্করণ বান্মীকিপ্রতিতা৷ (প্রকাশ : ফাস্ন ১২৯২) এই ছুইখানি 
গীতিনাট্য সারা করিয়া কবি “মায়ার খেলা'য় (প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১২৯৫) 
হাত দেন, ম্বরলিপি-গীতিষালায় শেষোক্ত গ্রন্থের যতগুলি গান সংকলিত 
দেখা যায়, প্রায় সবেরই স্থৃরকার রবীন্দ্রনাথ । 

“গানের বছি'র পরবর্তী গ্রন্থসমূহেও “ছিন্দিভাঙা" গানের অসন্ভাব নাই। সে- 
সব থান ও সেগুলির আদর্শন্বরূপ গানের বিশদ তালিকা ইন্দিরাদেবীর “বুবীন্দর- 
সংগীতের ভ্রিবেণীসংগম, পুস্তিকায় হষ্টব্য । পুরাতন 'গান ভাঙিয়।” নূতন গান রচনা 
করার মধ্যেও ববীন্দ্রনাথ সর্বদণই অপরূপ বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন। 
অন্ত সহম্রাধিক গানে যেমন এ-দকল ক্ষেত্রেও তেমনি আপনার জ্ঞাতসারে বা 
অজ্ঞাতসারে ত্রষ্টা রচনায় আপনার লীলমোহর অঙ্কিত করিয়! দিয়াছেন। “ভাঙা 
গানও বিশেষভাবে রাবীন্র্িক হইয়া উঠিয়াছে ইহ! আমাদের অজানা নয়। 

“কালমৃগয়” ও 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র কতকগুলি গানে ইংরেজি স্কচ আইরিশ 
প্রভৃতি গানের সব দেওয়া হইয়াছে। “রবীন্দ্রসংগীত ত্রিবেশীসংগম” অন্থযায়ী 
তাহার তালিকা-- ্‌ 

কালমৃগর়া গীতবিতান । পৃষ্ঠা 
ও দেখবি রে ভাই, আয় রে ছুটে : 7116 ৬7০৪ ০£ 3195 ৬১৭ 
১৮ তুই আয় রে কাছে আয়: 77196 81051) 01510801605 ৬১৭ 


ফুলে ফুলে চলে ঢলে : 5 02100 2170 01568 ৬১৯ 
মান! না মানিলি : 00 1616 £101:5 ৯৪15 0১৩০ ৰ ৬২৩ 
সকলই ফুরালো! : [২০1০ 4১031: ৬৩৪ 





টিং রবীন্দ্রসংগীতের জিবেণীসংগম : পৌষ ১৩৬১ 
১৮ গানের প্রথম ছন্্ : ও ভাই, দেখে হা কত ফুল তুলেছি। 


ক 
১৩২৬ ্ রর পীতবিতান 


গীতবিতান । পৃষ্ঠা 

| মানার খেলা 

আহা, আজি এ বসন্তে । 0০ 13615 £1015 ৪15 0766 ৬৭৪ 

বাঙ্গীকি প্রতিভ। 
তবে আয় সবে আয় । অজ্ঞাত ৬৩৭ 
কালী কালী বলো রে আজ | 2৪1,০5 [.০৫ | ৬৩৮ 
মরি, ও কাহার বাছা । 00 আ1)6:৪ £1015 810 0১৫৫ ৬৩৯ 
অন্ত গান ৃ 

ওহে দয়াময় । 3০ 15616 610 আঅ৪19 0766 ৯৪৭ 
কতবার ভেবেছিছু। [01010100106 01019 ৮৭৯ 
পুরানো সেই দিনের কথা1। £১9]এ [,9178 39126 ৮৮৫ 


লোকপ্রচল্গিত বা পুরাতন বাংল] গানের স্থরেও কৰি কতকগুলি গান 
বীধিয়াছেন ; সে সম্পর্কে জানিতে পান্দি-_ 


এবার তোর মরা গাঙে। মন-মাঝি সামাল সামাল১৯ ২৪৫ 
যদি তোর ডাক শুনে। হরিনাম দিয়ে জগত মাতালে১, ২৪৪ 
আমার সোনার বাংলা । আমি কোথায় পাব তারে১*ণ ২৪৩ 
বেধেছ প্রেমের পাশে । চাচর চিকুর আধো২০ ১৫৭ 
ক্ষমা করে! আমায়-__ আমায় । জয় জয় ব্রদ্ধণ ত্রদ্ষণ ৬৮৯ 


কাজেই ঘত দুর জানা যায়, বাংলা কতকগুলি পূর্বপ্রচলিত সংগীতের সর, 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বহু বৈঠকি গানের স্থুর, অতি অল্পসংখ্যক বিলাতি 
গানের স্থর এবং কবির তরুণ বয়সে কিছু জ্যোতিরিভ্দ্রনাথের দেওয়া সুর, ইহ] 


১৯ শিতগান' গ্রন্থে স্বরলিপি দেওয়া আছে। 

ণ -মূল বাউল সংগ্ীতটি কবি শিলাইদছে গগন হরকবার নিকট পাইয়া- 
ছিলেন। ভ্রষ্টব্য : কথা ও ম্বরলিপি: প্রবাসী : বৈশাখ ১৩২২/পৃ ১৫২-৫৪ 
এবং জোট ১৩২২ | পৃ ৩২৪। 

২* কাফিকানাড়া-কাওয়ালি। ষ্টবা : সফীতগ্রকাশিকা ৪1১৩১১1২১৪৯. 
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ব্যতীত-_ ববীন্ত্রংগ়ীতে কথাও যেমন স্ৃরও তেমনি সর্বদাই রবীন্দ্রনাথের নিজন্ 
হৃষ্টি। তবে-_ 
কথা কও, কথা কও, অনার্দি অতীত : “কথা! ও কাহিনীর প্রথম প্রবেশকের 
অংশবিশেষ : শিশিরকুমার ভাছুড়ী -কর্তৃক প্রযোজিত ও অভিনীত 
সীতা” নাটকের স্চনায় 
তবে আমি যাই গো তবে যাই : “শিশ্ত' কাব্যের “বিদায় কবিতা 
দিনের শেষে ঘুমের দেশে : “খেয়ার প্রথম কবিতা 
পথের পথিক করেছ আমায় : উৎসর্গ 
হে মোর দুর্ভাগা দেশ : গীতাঞলি 
এই গানগুলি সময়বিশেষে প্রচলিত বা আদৃত হইলেও, এগুলির কোঁনিটিতেই 
কৰি স্বর না! দেওয়াতে, এগুলিকে রবীন্দ্রসংগীত বলিয়া গণন] করা সম্ভবপর 
হয় নাই। অন্যের যে-সব রচনায় রবীন্দ্রনাথ স্থর আবোপ করিয়াছেন২১সেগুলির 


২১ এই প্রসঙ্গে গীতবিতান বার্ষিকী'তে € ১৩৫* ) মুক্িত শ্রীনির্মলচন্্ 
চট্টোপাধ্যায়ের “রবীন্দ্রগীতজিজ্ঞাসা” প্রবন্ধ বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য । 

স্থহাঁসচন্দ্র মজুযদাঁর বলেন যে, বাল্যকালে দেখিয়াছেন “ভারতীয় সঙ্গীত 
সমাজ” যে বার মনোমোহন রায় -প্রণীত “রিজিয়া নাটকে অভিনয় করান 
তাহার রিহার্সালে রবীন্দ্রনাথ নিয়মিত আসিতেন এবং গানও শিখাইতেন ও 
কয়েকটি গানের সু নাঁকি কবি স্বয়ং রচন1। করেন, “বিয়েটারি? স্থরু হইতে 
সেই-সব স্থরের বিশেষ পার্থক্য আছে। ন্হাসবাবুর উক্তি, রিহার্সালের 
সাক্ষী ও শ্রোতা তাহার মাতুল গ্রীনিত্যরঞ্জন মল্লিক ও ্রীসতযরঞন মল্লিক 
মহাশয়ের! সমর্থন করেন। “রিজিয়া” নাটকের ব্রজবুলিতে রূচিত একটি গানে 
( বধুয়া, স্থধা ঢালয়ি পরাণে ইত্যাদি) কয়েক স্থলে ভাঙুসিংহ ঠাকুরের 
পদদাব্লীর স্পষ্ট প্রভাব দেখা! যায় এবং বাংলা ১৩১* সনে প্রচারিত এই গ্রন্থের 
প্রথম সংস্করণেই এ যেমন বিজ্ঞাপিত হইতে দেখি যে “বিশেষ আনন্দের 
লহিত প্রকাশ করিতেছি যে, রিজিয়! “ভারতীয় সঙ্গীত-সমাজ” কর্তৃক অভিনয়ার্ 
মনোনীত হইয়াছে" ছিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে তেমনি মহাসমারোছে এ 
প্রতিষ্ঠানে অভিনীত হওয়ার সংবাদও দেওয়া হইয়াছে । | 
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তালিকা পরে দেওয়া! গেল--. 
.. প্রথম ছত্র . রচয়িতা ...,. স্বরলিপি 
এ ভর! বাদর মাহ ভাদ্র বিষ্যাপতি শতগান। শ্বরবিতীন ১১১২১ 
সুন্দরী বাধে আওয়ে বলি গোবিন্দদাস শতগান। ম্বর ২১ 
বন্দে মাতরম( অংশ) ক বঙক্ষিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় শতগান। শ্বর ৪৬ 
মিলে সবে ভারতসস্তানংৎ সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর শতগান 
বুঝতে নারি নারী কীচায় অক্ষয়কুমার বড়াল শতগান 
গান জুড়েছেন গ্রীক্মকালে স্থকুমার বায় ধতুপত্র : হেমস্ত । ১৩৬২ 
ওহে স্থনির্মল হুন্দর উজ্জল ছেমলতাদেবী : জ্যোতিঃ 
বালক-প্রাণে আলোক জালি হেমলতা দেবী জ্যোতিঃ 
ইহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি বেদমস্ত্রে ও বৌদ্ধ অস্ত্রে হুর দেন২*-_ 
বৈদিক মন্ত্র আকর হ্বরলিপি 
যআত্মদা বলদা খথেদ শতগান। ব্রহ্মনঙ্গীত-ম্বরলিপি ৪ 
তমীশ্বরাণাং শ্বেতাশ্বতর আনন্দসঙ্গীত ৪।১৩২২।২। ব্রম্ব২ 
যদেমি প্রশ্ফুরল্গিব খথেদ ভারতী ও বালক ১০।১২৯৯।৫৮৮ 
আনন্দসঙ্গীত ১১৩২২।১৩৮। ত্র হ্ব ৩ 
শৃ্ধ বিশ্বে অমৃতত্ত পুত্রাঃ, খখেদ আনন্দদঙ্গীত ৪1১৩২০।৬ 
ৃ তত্ববোধিনী ৯১৮৪৫।২৩৩। ব্রহ্ম ৩ 
সংগচ্ছধবং সংবদধবম্‌ . খথেদ 


উধ্ো বাজেণ বাজিদি-.. খখেদ (ভৈরবী) 

অচ্ছ! বদ তবসং গীতিরাতিঃ খথেদ ( চৌতাল) হিন্দী বিশ্বভারতী পত্রিকা 
| ৭-৯1১৯৪৬1৫২৫ 

এতম্য বা অক্ষরন্থ প্রশাসনে বৃহদারণ্যক 

ধীর! তস্য.মহিন! খখেদ 


*২ ইন্দিরাদেবীর অভিমত : রবীন্দ্রনাথের সর নয়। 
৭৬ দ্রব্য : 'রবীন্দ্রগীতজিজ্ঞাসা' গীতবিতান বাধিকী (১৩৫*)।|ত্রহ্ব 
বা রক স্বরলিপি : সাধারণ ব্রাহ্মঘমাজ -গ্রকাশিত নৃতন গ্রন্থমাল!। 


গ্রস্থপরিচয় ১০২৯ 


ণউদু ত্যং জাতবেদসম্‌" ( খথেদ ), “বাযুরনিলমমৃতমথেদম্? ( ঈশ ), 'অগ্যা দেবা 
উদ্দিতা সূর্ন্ত" ( খথেদ ) এবং “পৃথিবী শাস্তিরস্তরিক্ষমূ” ( অথর্ব বেদ ) ইত্যাদি 
শ্লোকসমৃহ* ববীন্দ্রনাথ-কর্তৃক ব্যবহৃত, তবে রাগ-তালে গাওয়া হয় না, 
স্থরে আবৃত্তি হয় মাত্র। বৌদ্ধমন্ত্রে ্বর-যোজনার তালিকা-_ 


বৌদ্ধ মন্ত্র হর 
ও নমো বুদ্ধায় গুরবে২« ভৈরবী 
উত্তমঙ্গেন বন্দে হং ২৫ কাফি 
নথিমে শরণং২ মিশ্ররামকেলি 
নমো নমো বৃদ্ধপিবাকরায়২€ প' বেহাগ 
বুদ্ধে৷ সুস্দ্ধো৷ করুণামহা প্রবোণ* মিশ্ররামকেলি 


কোন্‌ গাঁন কবির প্রথম রচনা এ বিষয়ে ববীন্দ্রমংগীতরসিকের মনে কৌতুহল 
থাকা শ্বাভাবিক। “শনিবারের চিঠি"র পূর্বসংকলিত সাক্ষ্ে 'গগনের থালে বৰি 
চন্দ্র দীপক জলে” গানটি ১২৮১ সালের মধ্যেই বচিত। “জল্‌ অল্‌ চিতা ছিুণ 
দ্বিগুণ, পরবর্তী স্বাধীন রচনা, ১২৮২ সালের মধ্যে বচিত। “এক স্ত্রে বাধিয়াছি 
সহশ্রটি মন” ১২৮৬ সালের মধ্যে । এগুলির কোনোটিতে কবি স্বয়ং সুর দিয়া- 
ছিলেন কি না বল! যায় না। রবীন্দ্রনাথ যে গানকে নিজের যথার্থ প্রথম 
রচন। বলিয়। হ্বীকাঁর কবেন সে সম্পর্কে লিখিয়াছেন-_ 
এই শাহিবাগ প্রাসাদের চূড়ার উপরকার একটি .ছোটে1 ঘরে আমার 
আশ্রয় ছিল। শুরুপক্ষের গভীর রাত্রে সেই নদীর দিকের প্রকাণ্ড ছাতটাতে 
একলা! ঘুরি ঘুরিয়! বেড়ানো আমার আব-একটা উপসর্গ ছিল। এই ছাদের 
উপর নিশাচর্ধ করিবার সময়ই আমার নিজের-স্থর-দেওয়া সর্বপ্রথম গানগুলি 
ব্লচনা করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে বলি ও আমার গোলাপবালা” গানটি 
এখনো আমার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আপন বাখিয়াছে। | 
-জীরনম্থতি । আমেদাবাদ 


/ঁ 


ছি 


** “তপতী” নাটকে ২* 'নটার পুজা *' “গ্তালিকা” নৃতনাট্য প্রযুক্ত । 
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পুনশ্চ “জীবনস্থতি'ব পাগুলিপিতে-_ 

শুরুপক্ষের কত.নিস্তত্ধ রাত্রে আমি সেই নদীর দিকের প্রকাণ্ড ছাতটাতে 
একলা ঘুরিয়! বেড়াইয়াছি। এক্ূপ একটা রাত্রে আমি যেমন-খুশি ভাঙ। ছন্দে 
একটা গান তৈরি করিয়াছিলাম-- তাহার প্রথম চারটে লাইন উদ্ধৃত 
কৰিতেছি। 
নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়, 
ধীরে ধীরে অতি ধীরে গাও গো! 
ঘুমঘোরভরা গান বিভাবরী গায়, 
রজনীর ক সাথে স্থক মিলাও গো !২* 
ইহার বাকি অংশ পরে ভদ্র ছন্দে বাধিয়| পরিবতিত করিয়া তখনকার 
গানের বহিতে [ রুবিচ্ছায়া' ] ছাপাইয়াছিলাম-- কিন্তু সেই পরিবর্তনের মধ্যে 
সেই সাবরমতী নদীতীরের, সেই ক্ষিপ্ত বালকের নিদ্রাহারা গ্রীম্মরজনীর, 
কিছুই ছিল না। “বলি ও আমার গোলাপবালা” গানটা এমনি আর এক্‌ রাত্রে 
লিখিয়া বেহাগ সুরে বসাইয়! গুন্‌ গুন্‌ করিয়া! গাহিয়! বেড়াইতেছিলাম। শুন 
নলিনী, খোলো গো আখি" “আধার শাখা উজল করি" প্রভৃতি আমার ছেলে- 
বেলাকার অনেকগুলি গান এইখানেই লেখা! । 

-জীবনশ্মৃতি ( প্রচল সংস্করণ )। গ্রস্থপরিচয় 

“নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়” রবীন্দ্রনাথের প্রথম স্বাধীন রচন1। এটি 
কবির প্রথম গীতিগ্রস্থ “রবিচ্ছায়া'র প্রথম গান বটে (গীতবিতানে সংকলিভ 
পাঠ ), কিন্তু বলা যায় 'এ গাঁন সে গান নয় এবং “ম্বরলিপি-গীতিমালা'য় ইহার 
ষে স্থর লিপিবদ্ধ তাহাও জ্যোতিরিজ্নাথের রচন1। এই প্রসঙ্গে বলা উচিত 
যে, কবির উল্লিখিত “নীরব রজনী দেখো” ও “আধার শাখা উজল করি' গান 
ছুটি 'ভগ্রহদয়? (১২৮৮ সাল) কাব্যে এবং “বলি, ও আমার গোলাপবালা” ও 
শুন নলিনী, খোলে! গো আখি" “শৈশবসঙ্গীত' (১২৯১ সাল ) কাব্যে প্রথম 
সংকলিত হয়। তাহা ছাড়া ১২৮৭ সালের 'ভারতী? পত্রে “ভগ্নহদয়'এর প্রথম ছয় 


*৬ অব্যবছিত পরে অতিরিক্ত ৪ ছত্র “ভগ্নহদয়” পাতুলিপিতে গ্রন্থে, তথা ভারতী 
পত্থে। রবিচ্ছায়ায় ব্জিত। ববীন্্র-সুর হারাইলেও, কথ হয়তো হারায় নাই। 


গ্রন্থপর্িচয় , ১৩৩১ 


সর্গের প্রকাশ, সেই সম্পর্কে মাঘে (পৃ ৪৭৬) আধার শাখা উল করি” এবং 
ফান্তনে (পৃ ৫০৮) “নীরব রজনী দেখো” মুদ্রিত হয়ঃ “ভারতী'তে 'বলি ও 
আমার গোলাপবালা'র প্রকাশ ১২৮৭ অগ্রহায়ণে। তরুণ রবীন্দ্রনাথ ১২৮৫ 
মালের ৫ আশ্বিন তারিখে বিলাত-অভিমৃখে যাত্রা করেন, উদ্লিখিত গানগুলি 
 তৎপূর্বেই রচিত ।২* 


'জীবনস্ৃতি'র পাওুলিপি হইতে উদ্ধৃত রচনায় রবীন্দ্রনাথ “যেষন খুশি ভাঙা 
ছন্দে'র কথা বলিয়াছেন, এবং পরে “ভদ্র ছন্দে" “শুদ্ধি করিয়! তাহা যে নষ্ 
করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল এজন্ত খেদও প্রকাশ করিয়াছেন। কবিতায় বা 
গানে নব নব পথের সন্ধান, নব নব মুক্তির আন্বাদন, নৃতন নৃতন আঙ্গিকের 
পরীক্ষায় নিত্য নৃতন সিদ্ধি -লাভ -_-এ প্রবণতা! অষ্টা রবীন্দ্রনাথের জীবনে শুরু 
হইতে শেষ পর্যস্তই দেখা যায়। ২৩ শ্রাবণ ১৩৩৬ তাবিখে রবীন্দ্রনাথ একটি 
চিঠিতে লেখেন, “কখনো কখনো গন্চ রচনায় স্বর সংযোগ করবার ইচ্ছা হয়। 
লিপিক! কি গানে গাওয়! যায় না ভাবছ ?*৮ লিপিকা'য় কোনোদিন স্বর 
দেওয়া হইয়াছিল কি না জান] নাই, 'শাপমোচন'এর বিভিন্ন অভিনয়ে কতক- 
গুলি গছ্য অংশে সর দেওয়া হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই উল্লিখিত ও উদ্ধৃত 
হইয়াছে । উত্তরকালে অমিত্রাক্ষর ছন্দে বা! 'পুনশ্চ'-অনুগামী গদ্য ছন্দে গান 
রচনার দৃষ্টান্ত ছুর্লভ নয় যে, তাহা “নৃত্যনাট্য চগ্ডালিকা'র আলোচনায় বুঝা 
ধায় এবং কবি নিজেও তাহা! বলিয়া দিয়াছেন--“সমগ্র চণ্ডালিক1 নাটিকার 
গস্ভ এবং পদ্য অংশে স্থর দেওয়! হয়েছে'। অমিজ্রাক্ষর রচনার প্রাচীন 'ও 
সুন্দর দৃষ্টান্ত হইল, ১৩১* সালের কাব্যগ্রন্থে মুদ্রিত : এ ভারতে রাখে! নিত্য, 
প্রভু, তব শুভ আশির্বাদ ইত্যাদি। এই ভাবগন্ভীর রচনায় যে আহুপূথিক 
চরণে চরণে মিল নাই, সাধারণতঃ সে কেহই লক্ষ্য করেন না। ইহা হইতে 


*৭ এই প্রসঙ্গে প্রনির্যলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'রবীন্দ্রগীতপিজ্ঞাসা' 
(গতবিতান-বাধিকী ১৩৫ ) হইতে, ও তৎসম্পাদিত 'জীবনস্থতি'র (১৩৫৪. 
ভ্যাট) গ্রন্থপরিচয় হইতে যথেষ্ট দিশ। পাওয়। গিয়াছে । 

২৮ ৩৯-সংখ্যক পত্র : পথে ও পথের প্রান্তে 


১০৩২ গীতবিতান 


পুরাতন অল্লাধিক 'অসিত্রাক্ষর রচনা অনেক পাওয়া যাইবে না তাহাও নয়) 
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গীতবিতান । পৃষ্ঠা 
বাজাও তুমি কবি ১১৮ 
'ছখ দূর কৰিলে দরশন দিয়ে ৮৩৭ 
/তোমায় যতনে রাখিব হে ূ ৮৩৮ 
: আইল আজি প্রাণসখ! | ৮৩৯ 
অসীম আকাশে অগণ্য কিরণ ১৬৪ 


অধিক দৃষ্টান্ত বাড়াইয়! লাভ নাই। উক্ত রচনাগুলি 'রবিচ্ছায়া' বা “গানের 
বছি'তে প্রথম সংকলিত হয়, অর্থাৎ কবির প্রথম জীবনের রচন1। কেবল্যাক্র 
এই দিক দিয়াও ১৩০৩ সালের কাব্গ্রস্থাবলীতে প্রকাশিত “বিশ্ববীণারবে 
বিশ্বজন মোহিছে”** বিন্ময়কর। স্থরাশ্রয়ী কবিতার বন্ধন-মৃক্তিতে কবির পরীক্ষা 
যে ফুরায় নাই, তাহার বিশেষ পরিচয় পাই বছদিন পরে, ১৩৩৭ ফাল্গুনের 


সীতিগুচ্ছে ( অন্ুষ্ঠানপত্র : নবীন )-- 
গীতবিতান । পৃষ্ট। 


_ বাসস্তী, হে ভুবনমোহিনী (গন্য?) ৃ ৫২২ 
বেদনী কী ভাষায় বে ৫২৫ 
বাজে করুণ স্থবে ৩৪৯ 


এই গানগুলিতে অস্তলান অনুপ্রাসের মাধুরীতে চমৎকৃত হইয়া, কখনো-বা 
অনিয়মিত মিলের কৌশলে ভুলিয়া, গীতবধির কোনো! কাবারসিকও হুয়তো- 
নিয়মিত অস্তান্থগ্রাসের অভাব বোধ করিবেন ন)। গীতজ্ঞ ব্যক্তিগণ একটি 
বিষয় অবশ্যই লক্ষ্য করিবেন যে, উল্লিখিত গানগুলি সবই পূর্বপ্রচলিত হিন্দি 
গ্লানের, বা! বঙ্গবহির্বর্তী কোনো প্রদেশের কোনে গানের, স্থরে রচিত। পরবতী 
তালিকার গানগুলি সম্পর্কে বোধ হয় সে কথা বল! যায় ন!। 





*৮ মজ্মদার-পাখুলিপিতে দেখা যায় রচনা ১৩*২ আশ্বিনে। এ বৎসর 
(শক ১৮১৭) ফাঁন্তনের 'তত্ববোধিনী পত্রিকা"য় পাঠাস্তর মু্িত : বিশ্বরাজালয়ে 
বিশ্ববীণা বাঁজিছে ইত্যাদি। দষ্টবা : অথণ্ড গীতবিতান /পৃ্‌ ৬১৫ 


গ্রন্থপরিচয় ১৯৩৩ 


গীতবিতান । পৃষ্ঠা 
ঢাঁকে| রে মুখ, চত্দ্রমা, জলর্দে . ৮১৮ 
দিনাস্ত-বেলায় শেষের ফঘল নিলেম (দিলেম?) * ৩৬৫ 
ধূনর জীবনের গোধুলিতে এ ৩৬৫ 
আপ্জি কোন্‌ স্থুবে বাধিব . ৯০৯ 


শেষ তিনটি গান, বিশেষতঃ. শেষ গানটি (২৯ চৈত্র ১৩৪৬), গগ্যে রচিত 
বলিাই মনে হয়। ছন্দৌবদ্ধ কবিতা হউক, তবু রবীন্দ্রনাথের জীবনের সর্বশেষ 
গান “হে নৃতন? ( পৃ ৮৬৮) কথা ও কাব্যছন্দ -গত আঙ্গিকের দিক দিয়! অল্প 
বিম্ময়জনক নয়। 

রবীন্দ্রনাথ গীতিনাট্যে নৃত্যনাট্যে যেমন সবরের তেমনি ভাষা ও ছন্দের 
কত নূতন পরীক্ষা করিয়া কোথায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, সে বিষয়ে যথাকালে 
অনুসন্ধান ও আলোচনা হইবে আশ! কর] যায়। কেবল বলা বাহুল্য না 
হইতে পারে, যাহা 5 56155 বা মুক্তছন্দ, যে ক্ষেত্রে নান! ছন্দের বা 
ছন্দশৈথিল্যেরও হু মিশ্রণ হইয়1 থকে, তাহা রও সার্থক উদাহরণ নৃত্যনাট্য 
“চিত্রাঙ্গদা? বা "শ্যামা? খু'জিলে পাওয়া ফাইবে। পূর্বোক্ত অনেকগুলি অমিত্রাক্ষর 
রচনাও যে মুক্তছন্দেরই নিদর্শন নয় তাহা নিশ্চিত বলা ঘায়.না। বিশেষতঃ 
শেষোক্ত রচনার পরবর্তী “প্রেম এসেছিল নিঃশখচরণে ও “নির্জন রাতে 
নিঃশবচরণপাতে' (পৃ ৯১৯) রচনা ছুটি অথবা 'পূজা ও প্রার্থনা” অধ্যায়ে 
(পৃ ৮৫৬-৫৮) ৭৭, ৭৮১ ৮১ ও ৮৩ -অস্কিত “ভাঙা” গান কয়টি। (এপর্যন্ত 
কবিতার ছন্দ লইয়াই আলোচনা করা গেল। গানের ছন্দ সম্পর্কে বর্তমান 
্রন্থ-সম্পাদ্কের বিশেষ জ্ঞান নাই। ) একূপ হওয়ার কার্ধকারণ ঠিক-ঠিক 
বুঝিতে হইলে-_ স্থর, তাল, লয়, কথা, বিশেষ উপলক্ষ্য, এ-সবের অন্যোন্নির্ভর 
রৈশিষ্টোর লর্বাঙ্গীণ আলোচনা করিতে হইবে, বলাই বাহুল্য। 

রবীন্দ্রনাথের গানের বৈশিষ্ট্য বৈচিত্র্য ও সংখ্যা বিন্ময়কর। আলোচনার 
ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্র স্থদুরপ্রসারিত। 


পরপৃষ্ঠ। দরষ্টবা ] 


পৃষ্ঠা ও গান -সংখ্যার উল্লেখে 
| সংযোজন 
৭৬৮/৩... ভিহ্ধদয়” পাওুলিপিতে ও গ্রস্থে (১২৮৭ ফান্তুনের ভারতীতে : 
সংকলিত পাঠের চতুর্থ ও পঞ্চম ছত্রের অবকাশে রহিয়াছে : 
রর 
নিশীথের নীরব সমীরের সম, 


নিশীথের সুনীরব সমীবের সম, 
নিশীথের স্নীরব-জ্পোছলা-সমান ূ 
অতি” অতি-_ অতি ধীরে কর সথি গান।, 


দ্রষ্টব্য পুরোগামী ববীন্দ্র-উদ্ধৃতি ও তৎসম্পর্কে পাঁদটাকা-২৬ | 
পৃ ১৭২৩৩ | 


